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খাঁধ বংদায বাই গে, 
'সকাডীন। 


'ত। পঞ্চাশ য়া পয়স। 


শঙ্স্র্প 


মিনি দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও অস্থরের প্রশান্তি হারান নাই, 
জীবনের সমস্ত ছুঃখ, বেদনা ও বঞ্চনা সত্বেও মিনি ভ্গবদ্বিশ্বামে অটল ছিলেন, 
ধিনি গভী় গ্রীতি, নিষ্ঠা ও ক্ষমা দ্বারা আমাদের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন, 
বাহার অসীম ধৈধ্য ও বিষ্তান্ুবাগ আদর্শস্থানীয় ছিল, ধিনি এই পুস্তকের প্রকাশ 
দেখিয়া! যাইতে পারিলে সর্বাপেক্ষা আনদগ্দিত হইতেন, সেই পুণ্যময়ীকে পরম 
প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া, এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম । 


শ্রান্ধবাসর-- 
ওর! মাঘ, ১৩৪৯ সাল। 


৭-জে, এস. আর. দাশ. রোড, বিভূরঞ্জন গুহ 
কালিঘাট, কলিকাতা-২৬ 


'আমার জ্যেষ্ঠাও একমাত্র সহোদর! ভগিনী, ৬ম্থযমা দেবীর পুণ্য-স্থৃতির 
র্‌ এই পুস্তকের শ্রন্ধাঞ্জলি অপিত হইল । 


খস্তি দত 


এই পুস্তকের বিক্রয়-লন্ধ অর্থের কিয়দংশ, কোন দুঃস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার 
জনয ব্যয়িত হইবে, অথবা কোন আরোগ্যশালায় দান করা হইবে। 


গ্রন্যন্ান্স প্পন্িজ্িত্তি 

এই বহুতথ্যপূর্ণ পুন্তকের লেখক ও লেখিক। শিক্ষা ও অধ্যাপনায় বিশেধ 
ফুতিত্ব লাভ করেছেন । বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ধ্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 'গ্রথম 
হায় হুজনেই শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন, ও দুজনেই ছাত্রাবস্থায় বর্তমান 
ফলিত মনোবিজ্ঞানের পারদশিতা লাঁভ করায়, বর্তমান পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান 
শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। তার উপর, লেখিকা শিক্ষা 
পিধয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করে বিদেশী উপাধি লাভ করেন এবং শিক্ষক-শিক্ষণ 
নলাবিগ্যালয়ে অধ্যাপনা করে, বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় লাভ 
করেন। এহেন কৃতবিদ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদ্বয় একত্র হয়ে “শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের 
কয়েক পাতা” নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে তাদের জ্ঞান লিপিবদ্ধ করায় জিজ্ঞাস ও 
শিশষতঃ ছাত্রসমাজের একটা প্রকাণ্ড অভাব দূর হোল। বিভিন্ন শাক্গ্রস্থ 
" লোচনা করে, তারা বন্ধু তথ্য একত্র সমাবেশ করেছেন, তাতে এ শাগ্জের 
. ধুনিকতম সিদ্ধান্তের সন্ধান, এক জায়গায় পাওয়া সম্ভব হোল ।॥ পুস্তকখানি 
শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্য করেই প্রধানতঃ লেখা । পশ্চিম 
”'ঈলা ও পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষারঁ়তনের পঠন পাঠন কার্ষের সৌকর্ধ 
১'াতে প্রভূত সাধিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। পুস্তকটির হিন্দী অনুবাদ 
»ব ইহা ভারতের অন্তান্ত রাজ্যেও সাদরে গৃহীত হবে বলে আমি মনে করি, 
কেননা আধুনিকতম গবেষণাপূর্ণ বহু চিত্রসম্বলিত, এইবূপ একটি পাঠ্যপুস্তকের 
*, ইদ সর্বত্র আছে এই বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে । 

পুস্তকটির ভাষার চমতকারিত্ব ও সাহিত্যরস-সিক্ততা পাঠকের মন ম্বতঃই 
₹"ষ্ট করে। পঁচিশ বৎসর এই শাস্ত্রের পরীক্ষক হিসাবে ও তদধিককাল 
মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শিক্ষক হিসাবে, আমি বলতে পারি, যে কোনও 
স্য়োজনীয় বিষয় এই পুস্তকটিতে বাদ পড়েনি । কাজেই নিশ্চিন্তভাবেই একে 
প" শ্যপুত্তক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । অলমিতি বিল্তরেণ । 


শ্রীহরিদাস ভট্ট চার্ষ 
এম, এ, বি এল ; পি, আর, এস; 
দর্শনসাগর 
ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের ভূতপৃর্ব প্রধান অধ্যাপক, 
বানারলী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভারতীয় মনোবিজ্ঞান 
| সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ইত্যাদি-- 


ভুক্সিক্গ 


“শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা” পড়িলাম ; পড়িয়া খুব আনন্দিত 
হুইলায কারণ সহজ বাংলায় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সহ্ন্ধে বই বেশী নাই। 
শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ ও শ্রীমতী শাস্তি দত্ত এই বইখানি প্রণয়ন করিয়া বাংলা দেশের 
শিক্ষকদের উপকার ,করিলেন। এই বইখানির অধ্যায়গুলিও 'বেশ হুন্দররূপে 
সাজানে! হইয়াছে ও লেখা হইয়াছে ; মনোবিজ্ঞানের দুরূহ শব্ধ সম্পদগুলিও 
সহজভাবে বসান হইয়াছে ও ব্যবহৃত হইয়াছে । কাজেই বইখানি স্থপাঠ্য 
হইয়াছে । প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এখন শিক্ষণ শিক্ষার 
জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন এটা সুলক্ষণ। শিক্ষণ শিক্ষার জন্য যাহারা বর্তমানে 
প্রস্তত হইতেছেন ও ভবিষ্যাতে হইবেন তাঁহাদের এই বইখানি উপকারে লাগিবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে একপ্রকার মানসিক বিকার 
প্রায় লক্ষিত হয়। তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছুই থাকে না। সংসারের 
উদ্দীপনা তাহাদিগকে বিচলিত করে না। কার্য তৎপরতা তাহার। সম্পূর্ণরূপে 
হারাইয়া ফেলেন। এই জন্য ধাহার1 শিক্ষকতা করিবেন তাহাদের কাঁছে 
মনোবিজ্ঞান যে সকল ব্যবহারিক জ্ঞান আনয়ন করে তাহা অত্যস্ত আবশ্তকীয় । 
মানবজাতির সাধারণ প্রবৃত্তি, বংশপর্ম্পরাগত প্রবৃত্তি ও প্রত্যেক মানবের 
ব্যক্তিগত অন্ুরক্তির উপর শিক্ষার সৌধ গঠিত হইতেছে, অথচ এই ভিনটি 
বিষয়ের জ্ঞানলাভের চেষ্ট! সম্যকৃৰূপে হয় না কারণ এই সকল ধিষয়ে বাংল[ভাষায় 
বই খুব কম আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের যেমন অনেক বিষয়ে 
অন্নুরক্তির অভাব আছে, সেইরূপ শিক্ষকদের মধ্যেও দেখ! যায় ঘে শিঙ্গণ শিক্ষা 
সন্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে তাহাদের অনেকের শিক্ষাকার্ষে যথেষ্ট অন্ুরক্তি 
নাই। শারীরিক ক্রিয়ার ন্যায় আমাদিগের চিস্তাগুলি অন্রক্তির বশবত) |. 
যে ভাববৃত্তি দ্বারা আমাদের কর্তব্যগুলি নির্ধারিত হয় ও তাহাদের মূল্য স্থিরীকৃত 
হয় তাহাকে কর্তৃনিষ্ট অন্থরক্তি বলে; বিষয়ের চিত্তাকর্ষক শক্তিদ্বারা মন যখন 
বিষয় বিশেষে আকৃষ্ট হয় তাহাঁকে বিষয়ঘটিত অন্ুরক্তি বলা হয় ও কাধগত 
অস্ুরক্তিদ্বারা চেতন ক্রিয়াশীল হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। এই বিতিন্ন প্রকার 
অন্থরক্তিই শিক্ষকদের কার্যে উদ্ধম ও জ্ঞান আনয়ন করে | কিরূপে এই সকল কার্য 
সাধিত হয়, মানবের শরীর ও মনের অবস্থা কিরূপে পরিবত্তিত হয়, তাহার কার্য 
ও প্রবৃত্তিগুলি কোন দিকে ধাবিত হয় বা ধাবিত হইবার সম্ভাবন! থাকে এইগুলির 
কোনরূপ মাপক আছে কিনা এই সকল বিষয়গুলিই শ্রীযুক্ত গুহ ও শ্রীমতী দত্ত 
তাহাদের প্রণীত বইখানিতে বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন । এই আলোচনা 
বাংলা দেশের শিক্ষকদের নৃতন দুট্টি আনয়ন করুক এই প্রার্থন]। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, | জিতেজ্মমোহুন সেল, 


১ল। আবাঢ়, ১৩৬০ অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, 


হ্কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন 


ঈশ্বরাচুগ্রহে “শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতাঁ*র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত: 
হইল । .রেশ কিছুদিন আগেই বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেধিত হইয়া 
গিয়াছিল। কাগজের অভাব এবং অন্যান্ত নানা বিপর্যয়ের জন্য প্রকাশক বইথানার 
তৃতীয় সংস্করণ যথ] সময়ে প্রকাশ করিতে পারেন নাই । ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের যে 
অন্থবিধা হইয়াছে তাহা সহজেষ্ট অনুমান করিতে পারি । কিন্তু যে সব বাধা- 
বিপত্তির জন্য এ সংস্করণের প্রকাশ বিলধিত হইল তাহা দূর করিবার সাধ্য 
আমাদের ছিল না। কাজেই ইহার জন্ত দুঃখ প্রকাশই কেবলমাত্র করিতে পারি ।. 

এ সংস্করণে “শিক্ষায় সংক্রামণ” প্রধন্ধাটি সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া লেখা হইল । 
অন্যান্ত অধ্যায়েও কিছু কিছু নূতন উপাদান যোগ কর? হইল । অন্যান্য যে সব 
সংস্কার করিবার ইচ্ছ। ছিল তাহা আর সম্ভবপর হইল না। 

বিভিন্ন সংবাদপত্র পুস্তক্খ|নার যে সপ্রশংস আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে 
গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছি । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শিক্ষায়তনের 
অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ পুস্তকথানা ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যহিসাবে অনুমোদন 
করিয়া! আমাদের কৃতজ্ঞতাভ!জন হইয়াছেন । যে ছাত্রছাত্রীদের আনুকূল্য 
পুস্তকখান] জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে-_তাহাদেরও ধন্যবাদ জানাই । কোন কোন 

ংবাদপত্র ও সহকমণ পুস্তকখানাব উন্নতির জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়াছেন__সে 

অনুযায়ী পুশুকখানাকে ছাত্রদের অধিকতর উপযোগী,করার চেষ্টা] করিয়াছি । প্রাক্তন, 
সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীকমলাক্ষ দত্ত এম, এস-সি, একটি অধ্যায়ে কিছু কিছু ভ্রম 
সংশোধন ও নৃতন উপাদান যোগ করিতে সাহায্য করিয়াছেন । এই উৎসাহী 
তরুণ বন্ধুটির সর্ধাঙ্গীন উন্নতি কামন৷ করি । 

এই পুস্তক রচনায় যে যে দেশী ও বিদেশী গ্রন্থক[র ও প্রবন্ধ লেখকদের নিকট 
হইতে অরুপণজাবে সাহাধ্য পাইয়াছি-_-তাহ।দের নিকট অকুঃচিত্তে খণ স্বীকার 
করিতেছি । 

সর্বশেষ এই আশা পোষণ করি যে পুস্তকখান! পূর্বের ন্যায় শিক্ষণেচ্ছ ছাত্র- 
ছাত্রীদের নিকট আদৃত হইবে । ইতি 

শ্রীবিভুরঞজন গুহ 


স্্রীমতী শাস্তি দত্ত 


তিদ্বিভ্জস্সেন্ল্র বভ্িক্মজ্ড 
চে সই রঃ রী 
অধ্যাপক বিভুরঞন গুহ ও অন্যাপিক! শান্তি দত্তেঃ মংনাবিজ্ঞানের বই পড়ে খুব খুশী 
হলুম ৷ ভ্াদের মিলিত প্রচেষ্টা বইধানি সত্যই ভাল উতরেছে। 
ডাঃ জ্রীক্ষেজপাল দাস ঘোষ এম. এ, ডি. লিট 
সং সাং সঃ সং 
শিক্ষার্প সহত জীবনের যে অঙ্গাঙ্গিসম্পক” স্বীকার ও অপরিহার্য, তা” ভাঘ ও ভাবার 
সাহচে:এই বইখানিতে অপুর্ধ প্রকাশযাহাত্ম্য লাভ করেছে । 
ডাঃ সরোজকুমার দাস, এমএ. পি আর এন্‌., পি. এইচ-ডভি 
দু সী গা কঃ 


ংল! ভাষায় শিক্ষ। মনোবিজ্ঞানের এরূপ পাত্ডিত্যপূর্ণ অথচ মনোজ্ঞ পুস্তক আর আছে 
বলিয়া জানি না। 
সত্যেজনাথ বলায় এম্‌. এ., পি, এইচডি 


অধ্যক্ষ, চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা । 
্ঃ ঞঃ ১০ ৬ 
এই পুস্তকের আলোচনা বেশ হুষ্ঠু ও হু-পাঠ্য হইয়াছে । বাংলায় এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার 
ও আদর বাঞ্চনীয় । 
শ্রীনুহ্যত চক্র মিত্র, এম্‌. এ. পি. এইচ-ডি, এফ, এন আই 
০ গা গা গু 
পরীক্ষার সুবিধার জন্য বইটি লেখ! হয়ে থাকলেশু যেমন তেশন করে অতি সংক্ষেপে ব! 
গোঁজামিল দিয়ে পাঠ্য বিষয়কে উপস্থিত কর! হয়নি । যনোবিজ্ঞানের বহু দিক এবং একাধিক 
মতামত আলোচন। করা হয়েছে, পাঠক পাঠিকারা একটু খোলা মন নিযে পড়লে ব্যাপকতার 
একটি আভাস পাবেন । 
...বইটি সত্যই ভালে! হয়েছে । গ্রন্থকারছয় কেবল যে পর়াশোন। ক:রছেন ত৷ নয়, ভার। 
শ্রশ্থখানিকে তথ্যবল ও প্রামাণিক করতে যথেই পরিশ্রম করেছেন এবং পরিশ্রম তাদের 


-সার্থক হয়েছে। 
-_বিশ্বভারতা পক্জিক1 


সখ সং 
এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলির আরম্ভ যেমন চিত্তাকর্ক €তমনি প্রনঙ্গ ক্রমপ্রনারণের স্তরগুলি 
স্কবিস্যান্ত হওয়ায় হেতু-প্রত্যাশা উদ্বোধক |..****:০৫5০৪০০ত ৭৪০৩০৮০৪০০৩ 
ইংরাজি পাঠ্য তালিকায় 35005879০98, 990.8110:. তিনঙ্জনের তিনখানা বই মিলিকে যে 
সম্পূর্ণ পাঠ পরিচয় ঘটান হর, এ পুস্তক একাই সে সবের অনেকখানি ভার নিয়েছে । অথ5 কোন 
'ালোচনাই অসম্পূর্ণ নয়, বরং ছাত্রহাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশীই । 
--আনন্দবাজার পত্রিকা 


/9 
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বাংলা ভাষায় এইরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ মু্য আছে এবং ইহার উপযুক্ত পনাদর 
হইবে, আমি আশা করি। 
প্রফুন্নকুমার গুছ 
অধ্যক্ষ, সুরেজ্রনাথ কলেঙ্গ 
রঃ ক গু নঃ 
আপনাদের এই হুলিখিত বইয়ের জগ্ত উভয় বাংলার শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বছদিন আপনাছের 
নিকট খণী থাকিবে । শিক্ষণ-শিক্ষালয় সমুহের ছাত্রছাত্রীদের নিকট এই পুস্তক খুবই প্রয়োজনীয় 
হইবে বঙ্জিয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 
আবদুল হাকিম, এম, এ, (ক্যান্টাব ) 
এ, ডি, পি, আই ( জেনারেল ) ইউ বেষব। 
ঁ ঞ রঃ 
অধ্যাপক শ্রীবিভূরপীন গুহ এবং অধ্যাপিক। প্রীমতী শান্তি দত্ত প্র।ত “শিক্ষায় মনোবিজ্ঞাসের 
কয়েকপাতী” এ বিষয়ে একখানি সের! বই, বোধহয় একমাত্র বই। 
ভাঃ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ 
অধ্যাপক, কা বিশ্ববিদ্যালয় 


বিম্বন্র স্ভুভি 
প্রথম অধ্যায়--শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান ১০১১ 
শিক্ষায় প্রাচীন আদর্শ__বর্তমান শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক-_শিশুর মনকে জানিবার 
প্রয়োজনীয়তা-রুসো ও পেষ্টালজি-_শিক্ষা পদ্ধতি সম্বদ্ধে ধিভিয় মত--. 
মনোবিজ্ঞানসম্মত মতই  গ্রহণযোগ্য-_শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পরিধি 
বিভিন্ন সমস্যা $ "৯ 
দ্বিতীয় অধ্যায়--মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ১২--৩১ 
নিয় প্রাণী ও মানুষে প্রডেদ-_মন সম্বন্ধে গ্রাচীন গ্রীক পশ্তিতদের ধারণা-- 
প্লেটো ও এরিইটেল-_মধ্যযুগীয়দের ধারণা-_আধুর্নিক যুগের আরম্ত--ডেকার্ট, 
হব স্‌, লক্‌, বার্কলে, হিউমের প্রত্যক্ষ উপপত্তিবাদের পরিণ|ম--কাণ্ট-এর সমন্বয় 
_ হার্টলির মতবাদ-_ফ্যাকাণ্টি মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-_-মন পদার্থ নয়, 
প্রক্রিয়া ও ব্যবহার-_ফ্রয়েড-এর অবচেতন মতবাদ--ব্যবহারবাদের ধিরুদ্ধবাদ 
মন উদ্দেশ্তমুখী_গেষ্টাপ্ট মনোবিজ্ঞান_মনোবিজ্ঞানের মুল্য স্বীকৃতি 
মনোবিজ্ঞানের বিভিন্্র শাখা 
তৃতীয় অধ্য।য়--মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ৩২--৩৯ 
বিজ্ঞানের দুইটি পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা--মনে!বিজ্ঞানে অন্তদ শন পদ্ধতি 
--এ পদ্ধতির ক্রুটি_বহিদর্শন পদ্ধতি--ব্যবহারবাদ _-ব্যবহারবাদের পদ্ধতি কেন 
সম্পূর্ণ গ্রহণী় নয় সিদ্ধ স্ত। 
চতুর্থ অধ্যায়_ দেহ্যন্ত ৪০--৮৩ " 
ব্যবহার অনুযায়ী দেহযন্ত্রের তিনটি প্রধান অংশ--কোষ ও তন্ত-_জ্ঞানেন্ছিয় 
-কর্মেন্্ির- গ্রন্থি--চক্ষু-__কর্ণ-ত্বক-_জিহবা_ নাসিকা--সংযেজক--ন্নায়ুমণ্ডলীর 
বিভিন্ন বিভাগ--ক্লামুকোষ ও স্াযুশিরা- স্নামুসন্ধি__চিন্তা বিহীন যাল্িক ক্রিয়া 
বুদ্ধি সম্পন্ন ক্রিযা-_মেরুদ গু-- মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও তাহ।দের ক্রিযা--মস্তিকষে 
বিভিন্ন বোধ ও ক্রিয়া কেন্দ্র 
পঞ্চম অধ্যায়--সংবেদন বা প্রাথমিক বোধ ৮৪--:৯০ 
প্রাথমিক বোধ ও সার্থক বোধের প্রভেদ-_ প্রাথমিক বোধের বিভিন্ন উপ[দান 
স্প্য়েবারফেকনার-এর সুত্র | 


ৃ ০ (8৬. | | 
বষ্ঠ অধ্যাক্স--বংশাহুক্রম ও পরিবেশ ৯১৯২২ 
ব্যক্তি ছুইএর সম্মিলিত ফল--বংশাহ্ুক্রমবাদী ও পরিবেশবাদী__বংশাহক্ষম 
কি--মেগ্ডেলের শুত--মর্গানের £99 তত্ব --বংশানুক্ষেম ও পরিবেশের আপেক্ষিক 
প্রভাব--বিভিম্ন পরীক্ষা--বংশমাল1 সংগ্রহ-- প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ 
- অন্ত পরিবারে পালিত সন্তান--অনাথ আশ্রমে পালিত ছেলেমেয়ে--অত্যন্ত 
নিকট সন্বন্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে সাদৃশ্ঠ--পিতা মাতার আধিক সঙ্গতি ও 
ও সামাজিক মর্যাদার লঙ্গে শিশুর বুদ্ধি ইত্যার্দির সঙ্গে সম্বন্ধ - শেষ সিদ্ধাস্ত 
সম্তম অধ্যাস্ সহজাত সংস্কার ১২৩১৪ 
1728612909 এর উদাহরণ--17086100% এর বিশেষত্ব 72255612008 € সহজাত 
সংস্কার ) সম্বন্ধে ছুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙী--সহজাত সংস্কার কি সম্পূর্ণ অন্ধ ?-- 
বুদ্ধি ও সহজাত সংস্কার 7758617506 ও 796 (সহজাত সংস্কার ও আবর্ত- 
ক্রিয়া )--সহজাত সংস্কার ও আবেগ--সংস্কারের €শ্রণী বিভাগ- সহজাত সংস্কার 
ও শিক্ষ।র ক্ষেত্রে ইহাদের ব্যবহার ও গুরুত্‌ | 
অষ্টম অধ্যায়--বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ ১৪৬_ ১৮৭ 
বুদ্ধির__লক্ষণ-বুদ্ধি এক, না বহু?--স্পীয়ারয্যানের সাধারণ বুদ্ধি--৪ 
এবং বিশেষ বুদ্ধি ৪ এর পার্থক্য নানা প্রকার বুদ্ধির মাপক (106911155:09 
986৪ )-_বুদ্ধির মাপকে নিতরযোগ্য করিবার সময় সাবধানতা! (9/80087:0189- 
(3020 ০£ $6৪6৪)--বুদ্ধির স্তর বিভাগ-__বুদ্ধির উন্নতির সীমা--বুদ্ধি কতদিন 
বাড়ে ?--বুদ্ধি কেমন করে ছড়িয়ে আছে ?--বুদ্ধির মাপের প্রয়োজনীয়তা" 
বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা-_স্পীয়ারম্যানের “£' এবং 4৪ এর সম্বন্ধ নির্ণায়ক আংকিক 
প্রমাণ--0০9910-£5060: মতবাদ 
নবম অধ্যাপ়-কাজশেখা-পড়াশেখা ১৮৮-২২২৯ 
শেখা কাকে বলে ?--শিক্ষার বিভিন্ন স্ুত্র--থর্ণডাইকের তিনটি প্রদান স্তর 
00) 10187 01 1009০0৮0109 1/97 0£ 7752018৪--1155 19৬ ০৫ 
1598,0110989---78,105 এর শ্ুভ্র--0020011092090 79023--0986816 
মতবাদ---বিভিন্ন মতের সমন্বয়--শিক্ষার পশ্চাতে প্রেরণা (20061588100, )-- 
প্রেরণাগুলি কি ভাবে কাজ করে__শিক্ষার গতি--উন্নতির সীমা-_বৈজ্ঞাঁনিক 


শিক্ষার কয়েকটি মূল নিয়ম--[1705701:6 এর 77191 8:00. 5:00: পদ্ধতিতে 
শিক্ষা কি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ? 
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সকাল অধ্যায়-_মনে রাখা ও তুলে যাওয়া ২২২২৭ 
. শ্বতির বিচিন্ন উপাদান--ধাহ। ভুলি, তাহা! কি একেবারেই হানায় ?--" 
ভুক্ি কেন ?--ভুলিবার হার--মনে করাস্ষ্পরিচিত বোধ--শ্বতির প্রকার ভেদ 
শ্পভূগিতে পার! খায় কি করিয়া? 
একাদশ অধ্যায়--শিক্ষায় সংক্রামকত| ২৩৮--২৫৫ 
এক বিষয় ভাল করিয়া] শিখিলে অন্য বিষয়েও উন্নতি হয় এই মতবাদের 
এতিহাসিক পরিণতি-এ বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা! ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার ভাৎপর্য 
এ সম্বন্ধে 109দ৪%র মত । 
ঘবার্দীশ অধ্যায়--কল্লন। ২৫৬--২৮৭ 
প্রত্যক্ষ ও কল্প-কল্পের শ্রেণী বিভাগ-_বিভিন্ন জাতীয় কল্পনা--কল্পনার 
বিকার--111091020) -138110010896100 ও 70910810---স্যপ্র-. ঘ90৭-এর 
স্বপ্রতবব__শিশুর কল্পনা _ন্বপ্রের ব্যাখ্যা সন্বন্ধে 8600১ 70016: ও ০0£এ ভেদ । 
জক্সোদশ অধ্যায়- আবসাদ ও বিরক্তি ২৮৮--:৩০৪ 
অবসাদ কি?-_বি-ক্তির সহিত সাদৃশ্য ও প্রভেদ--অবসাদের মূল কারণ-_ 
অবসাদ দূরাকরহণর উপায়--অবলাদের কুফন--অবপাদের প্রয়ো জনীয়তা-_ 
অবমাদ সম্বন্ধে পরীক্ষালন্ধ কয়েকটি তথ্য--অবসাদের শ্রেণী বিভাগ--টদহিক 
অবলাদ ও মানমিক অবসাদ পরিমাপের উপায়-__বিছ্য|লয়ে অবসাদ্দ--বিভিন্ন 
পাঠ্য বিষয়ে অবসাদের পাথক্য। 
চতুর্দশ অধ্যায়-_অন্ুভূতি ও আবেগ ৩০৫-_৩৩৬,, 
অনুভূতির শ্রেণী বিভাগ-_আবেগের লক্ষণ--আবেগের অনুসঙ্গী দৈহিক 
পরিবর্তন-জীবের ক্রমবিকাশের সঙ্গে অনুভূতির দৈহিক প্রকাশের যোগ-__ 
অনুভূতি ও রসক্ষরাগ্রন্থি - 08100070এর আবিষ্ষার-_ণ&0398-[86৪এর ন্ুত্র-- 
এই মতবাদ বিচার--992089-1991855, 912061010, 92009610229] 3000, 
91270610708] 01900916010 এর প্রভেদ --980610906 কাকে বলে ?-বিভিন্ন 
সংঞ্ঞ'আবেগের বিশ্লেষণ-শিক্ষারক্ষেত্রে আবেগের স্থান-আবেগ ও 
অনুভূতির ক্রমপরিণতি । 


১/৩ 


পঞ্চদশ অধ্যায়_-মনোযোগু ৩৩৭-৩৬০ 
মনোযোগ, 
মনোযোগ ও অমনোযোগ--মনোযোগ ও চেতন1--মনোযোগের বিষ্তার-_ 
মনোযোগের দৈহিক লক্ষণ_-দৈহিক পরিবর্তন--মনোষোগের হেতু 
মনোধোগ ও আকর্ষণ_-মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ--শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগ 
ও আকর্ষণের গুরুত্ব । ৮ 
ষোড়শ অধ্যায়--অভ্যাস, ৩৬১-_-৩৭৯ 
অভ্যাসের সংজ্ঞা ও প্ররুতি- অভ্যাস ও সহজাত সংস্কার--অভ্যাসের 
দৈহিক ভিত্তি-অভ্যাসের সুফল-_-অভ্যাস গঠনের মূলস্থত্র_-অভ্যাসের 
কুফল-_শিক্ষার ছুটি আদর্শ-ডিউইর মতে অভ্যাসের স্বরূপ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অভ্যাসের মূল্য নিরূপণ । 


সগুদশ অধ্যায়--অনুকরণ ৩৮০-৩৮৬ 
সংজ্ঞা ও প্ররৃতি--অন্ুকরণের শ্রেণী বিভাগ--শিক্ষার ক্ষেত্রে অচকরণের 

মূল্য । | 

অষ্টাদশ অধ্যার-_খেলা ৩৮৭-৩৯৮ 


শিশুর জীবনে খেলার স্থান -খেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত-_-শিলার, 
হার্বার্ট স্পেন্সারের মত _কালগ্রসের মত-স্ট্যান্লী হলের মত-_স্রয়েডের 
মত-_বিভিন্ন মত বিচ্ার-শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা__খেলা সম্বন্ধে বারট্রাও 
রাসেলের মত। 
উনবিংশ অধ্যায়- শৃঙ্খলা ও শাসন ৩৯৯-৪১৮ 
প্রাচীন ও নৃতন শিক্ষার আদর্শ_ শৃঙ্খল ও শৃঙ্খলা শৃঙ্খলার সংজ্ঞা 
শৃঙ্খলার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপ--শিশুর শিক্ষায় বাহিরের শাসনের প্রয়োজন 
_শান্তি ও শৃঙ্খলার ধারণার ক্রমবিকাশ- শাসন শৃঙ্খল! রক্ষার কয়েকটি 
মূলবিধি-_-শাস্তির বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাহার মূল্য_ শান্তির উদ্দে্য সংশোধন-__ 
শান্তি ও প্রায়শ্চিত্ত _পুরস্কারের কুফল ও সুফল_কোন শিশু উচ্ছৃঙ্খল হয়__ 
বিভিন্ন জাতীয় উচ্ছুঙ্গলতা দূরীকরণের উপায় 
বিংশ অধ্যার--গরজ-_আগ্রহ-- প্রেরণ! ৪১৮-৪৩৫ 
প্রাকৃতিক আগ্রহ--অজিত আগ্রহ--জীবনে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের 
স্থান_-কি করিয়া আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। 
একবিংশ অধ্যায়-_ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ৪ ৩৬ 
নান! প্রকারের বিভেদ -ন্িভিন্নতার শ্রেণীবিভাগ--বিভিন্নতার শো 
নারী ও পুরুষে প্রভেদ- শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণের বিভিন্নত। অনুযায়ী ব্যবস্থা __ 
ব্যক্তির মধ্যেই বিভিন্ন গুণের পার্থক্য--পার্থক্য মাপিবার উপায়--যোগ্যতা 
বিচারের বিভিন্ন পরীক্ষা! র্য স্কোর, গ্যাভারেজ স্কোবু, মিডিয়ান কি ভাবে 
নিধারণ করিতে হয়-_-গুণ অনুসারে ব্যক্তিদ্ধের ছড়িয়ে থাকা কি ভাবে চিত্রে 
প্রকাঁশ কব! যায়-_গ্যাসিয়ান্‌ কার্ড, ফ্রিকোয়েন্সি পেণ্টাগন, হিষ্টোগ্রাম্‌-. 


১০/০ 


ব্যক্তিব্ন মাঝারী থেকে দুরত্ব প্রকাশের উপায়--মীন্‌ ডিভিয়েন্তন্‌, ষ্ট্যা্ড)ও 
ডিভিয়েম্তন্‌, বিভিন্ন বিভিন্ন গুণ বা যো মধ্যে ল্বন্ব--কে-রলেশ্যন্‌। 
দ্বাবিংশ অধ্যায়_চরিত্র ও ব্যাক্তিত্ব, রর ৪৬৪-৪৮৫ 
ব্যক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন ৃঁ্টি্গী _ব্যক্তির ও চরিত্র--বাক্তিত্বের বিবরণ__ 
ব্যক্তিত্বের বিচার-ব্যক্তির নীতিবোধের পরীক্ষা--ব্যক্তিত্বের আরম্ভ ও বিকাশ 
-_বাক্তিত্ব গঠনে বিভিন্ন প্রভাব__-জন্মগত ও পরিবেশ-গত ব্যক্তিত্বের উপর 
বিষ্ভালয়, শিক্ষক ও সহপাঠীদের প্রভাব-ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব 
কি?-ব্যক্তিত্বের বিকার। ) 
জয়োবিংশ অধ্যায়-_অবচেতন মন ও মন:ংসমীক্ষণ ৪৮৬-৫ ১৩ 
জ্যানেট ও ফ্রয়েডের বিচ্ছিন্নতা মতবাদ--অবচেতন মন ও মনঃসমীক্ষণ__ 
সুচনা সম্মোহন পদ্ধতিতে মানসিক রোগের চিকিৎসা--ফ্রয়েডের মুক্ত 
অনুসঙ্গ পদ্ধতি ও মনঃসমীক্ণ-_অবদমন-_মানসিক বিকার ও গ্রন্থি-_-শিশুর 
যৌন আকাজ্ষা--ফ্রয়েডের স্বপ্ন ব্যাখ্য1-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবচেতন 
মনের প্রকাশ - অনর্থক ভয়, বাতিক, ইত্যাদির ব্যাখ্য।-- অবচেতন মনে আত্ম 
সমর্থনের নানা কৌশল য়্যাডলার ও ঝুযুঙ্গ-এর মতবাদ--মানুষের বিভিন্ন টাইপ 
ভাগ--শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ__ 


চতুবিংশ অধ্যায় _ জীবন পরিক্রম1লশৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি ৫১৪-৫৫০ ৮" 
শৈশব (১-৪ বৎসর), নির্ভরশীলতা ও নিরাপত্তার ভাবের প্রয়োজনীয়তা 


বাল্য (৪-৭ বৎসর), দেহের মনের ও অনুভূতির বিকাশ-_প্রাকৃকৈশোর (৭-৯১ 
বৎসর), প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর, সামাজিক ও মানদিক বিকাশ-পিয়াজে' 
ও স্থজান আইজাকের মতবাদ--উত্তর-কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি (১১-২১)- 
প্যুবেসেন্স ও পুযুবার্টি_ ক্র্যাম্পন্টন্, ভিয়ারবর্ণ ও রথনী, মার্গারেট মীড, 
কোল্‌ ও ্টান্লীহলের মত-_ বয়ঃসন্ধিকালে শরীর, বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ-__ 
কিশোর ও তার পরিবেশ-_ গৃহ-_বিগ্ভালয়-সমাজ--শিক্ষা । 
পৃঞ্চবিংশ অধ্যায়-_শৈশব, কৈশোরের কয়েকটি সমস্তা ৫৫১-৫৫৬ 
বুড়ো আঙ্গুল চোষা» তোত্লামী, নখ কামড়ানো!। ও শয্যামুত্র-বিবরণ ও 
নিবারণের উপায়। 
ষড়বিংশ অধ্যায়--শিশুর স্থান মায়ের কোলে ৫৪৭-৫৬২ 
খিলাতে কিগারগাটেন ও স্কুল নার্শারী প্রবর্তনের ইতিহাস-_ইহার 
প্রয়োজনীয়তা - কয়েকটি ছুলক্ষণ-_পিতামাতা! ক্রমেই শিশুর দায়িত্ব বিদ্কালয় 
ক্লিনিক ইত্যাদির উপর ন্যন্ত করিতেছেন--ইহার কুফল-_মাতৃন্নেহের বিকল্প. 
নাই-_-আমাদের দেশের পক্ষে ইহার শিক্ষ] | 


মি 


প্রথম অধ্যায় 
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শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা যে 
প্রয়েজণীয়, আর শিক্ষকের উপরঈ যে শিশুর শিক্ষার অনেকথানি দায়িত্ব আছে, 
সে সম্বন্ধে কোন মৃতদ্বৈধ নেই। শিশুর পিতামাতা ব1 শিক্ষক যিনিই শিক্ষার 
ভার নিন না৷ কেন, এ কাজটি স্ুসম্পন্ধ করতে হ'লে শিশুর মনটিকে জানতে হবে, 
এ কথাটা! আমাদের কাছে আজ ব্বতঃপিদ্ধ মনে হতে পারে। কিন্তু ছু'শে! 
বছর আগেও এ কথাট। মানুষের কাছে এত সহজ মনে হতনা । শিক্ষার 
ব্যাপারে শিক্ষকের বিদ্যা আর শাসন-ক্ষমতা কতটা, এটাই জিজ্ঞান্ত ছিল। যে 
শিশুর! শিক্ষা পাবে তাদের একট! মন বা মতের বালাই আছে অথব! তা 
থাকলেও শিক্ষার ব্যাপারে সেটা বিবেচনার প্রয়োজন আছে, এ কথাটা 
প্রাচীনেবা মনে করতেন না। শিশুরা গৌণ, নগণ্য, শিক্ষা-গ্রহণের আধার 
মাত্র, এই ছিল ধারণা । তাই ইংল্যাণ্ডে বনেদী পরিবারে শিশুদের ব্যবহারের 
আদর্শ ছিল, 010110790 89170010 06 89610. ৪100 7006 138818. অর্থাৎ, 
তার! শান্ত স্থবোধ হয়ে চলবে, হৈ-হল্লা করবে না, তাদের কণ্ঠ যেন শোনা না 
যায়, তারা হবে পিতামাতা আর প্রতিবেশীর নয়নানন্দকর সাজানে। গোছানে। 
জীবন্ত পুতুল! শিক্ষার এই প্রাচীন নির্বোধ আদর্শকেই শিশু-দরদী রবীন্দ্রনাথ 
তার স্বভাবসিদ্ধ রসম্িপ্ধ তাক্ষ উপহাস দিয়ে বিদ্ধ করেছেন অমর রচন! 
“তোতা কাহিনী'তে ।৯ 

বর্তমান যুগে যুরোপে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন, এ কথ। 
সবল ও স্পষ্ট ভাষায় প্রথম প্রচার করেন রুশো! (75800559680, ১৭১২-১৭৭৮ )। 
তারই অহ্থগামী পেষ্টালজি (76986810221 ১৭৪৬-১৮২৭)। তিনি এ বথ৷ 
বললেন যে শিক্ষকের প্রধান প্রয়োজন, শিশুর মনকে জান1। শিশু মনস্তত্বের 
নিভূল জ্ঞানের উপর ভিত্তি স্থাপন ন1 করলে কোন শিক্ষা পদ্ধতিই সফল হ'তে 


১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--লিপিক। । 


্‌ ্‌ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান 


পারে না। শিশুর মন একট] জীবন্ত, বাড়স্ত চার! গাছের মত, তা জড় আধার 
মানব নয়। প্রত্যেক শিশু একটি বিশিষ্ট সত্ভ1/। কাজেই প্রত্যেক শিশুর 
বৈশিষ্ট্য অন্থ্যায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে,_ভবেই ন! প্রত্যেকটি চার! 
গাছ তার সম্ভাবনার পরিপুর্ণতায় বেড়ে উঠে মহীরূহের সার্থকতা লাভ করবে 
পেষ্টালজি বলেছিলেন, সমস্ত সার্থক শিক্ষার মূল ছাত্রের মনেই জন্মকালে 
বিদ্যমান এবং শিক্ষাট! ছাত্রের ভিতর থেকেই আকর্ষণ করতে হবে 1» 

পেষ্টালজি শিক্ষায় যে নূতন ধার! প্রবর্তন করলেন তা ক্রমেই পুষ্টিলাভ কচ্ছে। 
আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু গৌণ নয়। তাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার সার্থকত।। 
স্যার জন্‌ এ্যাভামস্‌ বলেছিলেন, শিক্ষা-ক্রিয়ার ছুটি কর্ম আছে, একটি হচ্ছে 
ছাত্র, আর একটি হচ্ছে বিষয় । শিক্ষক জন্‌্কে ল্যাটিন ভাষা শেখাবেন । 
শিক্ষকের তাই ল্যাটিন ভাবায় যেমন ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, জন্এর মনটিকেও 
তেমনি জানা চাই । "শিক্ষা-ত্রিয়ার ছুটি কর্ম, একটি হচ্ছে ছাত্র আর একটি 
হচ্ছে বিষয়বস্ত । যথা, শিক্ষক মশাই জন্কে ল্যাটন শেখাচ্ছেন 1৩ পেষ্টালজি 
শিক্ষা পদ্ধতির এটি একটি মৌলিক বিশেষত্ব যে তা শিশুকে মর্ধাদ দিয়েছে। 
ফ্রোএবেল (7091981 ১৭৮২-১৮৫২ ) এবং মণ্টেসরী (0১40:70898897% ১৮৭০- 
১৯৫২ ) শিক্ষাপদ্ধতিতে এ বৈশিষ্ট্য আরে বেশী প্রকট । 

শিক্ষাপদ্ধাতি সন্বন্ধেযে মতই আমরা গ্রহণ করি ন। কেন শিশুর মনকে 
জানতে হবে, সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এ জ্ঞানের উপর নিভর করেই গড়ে তুলতে 
হবে, এ কথা নিংসন্দেহ । “শিশুশিক্ষায় যিনি আগ্রহশীল তার কাছে শিশুর 
ব্যবহার জানা তার শিক্ষার জন্কে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথাট1 এতই স্পষ্ট ষে 
শিশুশিক্ষাকে শিশুমনন্তত্বের উপর স্থাপন করবার প্রশংসা প্রথম রুশোরই প্রাপ্য 
এটাই বেশী বিস্ময়ের কথা, না রুশোর এ পরীক্ষা তার কালের তুলনায় অতিশম্ব 


অগ্রসর বিবেচিত হয়েছিল, এটাই বেশী আশ্চর্য, ত1 জানি না1১8 
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£পেষ্টালজি রুশোর কাছ থেকেই তার শিক্ষানীতির মুলন্ত্র গ্রহণ 
“করেছিলেন যে, শিক্ষাবিদের পক্ষে মনোবিজ্ঞান অপরিহার্য । কথাট। একটু 
'আলোচনা করা যাক 15 


শিক্ষাপন্ধতি সঙ্বন্ধে যে বিভিন্ন মত আছে একজন বিশিষ্ই শিক্ষাবিদ তাদের 
তিনটি দলে ভাগ করেছেন এবং হান্কাভাবে উপমার সাহায্যে তাদের স্বরূপ 
বোঝাতে চেয়েছেন । প্রথম পদ্ধতিকে তিনি নাম দিয়েছেন_-ণ 95 8:06 
0997 ৮৪০এড বড় জলপাত্র ও ছোট জলপান্র মতবাদ । দ্বিতীয় হচ্ছে 
40066628500. 6105 0185১, 6089০:9--কুস্তকার ও মৃত্তিকা মতবাদ । তৃতীয়ের * 
নামকরণ করেছেন “098,:961057 800. 1155 10187027 61090:--্মালি ও 
চারাগাঞ্ছ যতবাদ। 

প্রথম মত হচ্ছেঃ শিশুর মন একটি শূন্য নিষ্কিয় আধার । মাপেও সে আধার 
ছোট । তাই তাকে বল! হয়েছে 2196 ! শিক্ষকের মন হচ্ছে পরিপূর্ণ 
জ্ঞানভাণ্ড, সে জ্ঞানভাও্ড, উপুড় করে শিক্ষক ছাত্রের মনকে ভরে তুলবেন । 
শিক্ষক হচ্ছেন বৃহৎ ভাগ ৪৪১, আর শিশুর মন হচ্ছে ক্ষুদ্র পাত্র 2488, আর 
শিক্ষার কাজটা] হচ্ছে-_-« 0০0.1775 17” অর্থাৎ ঢালাঢালির ব্যাপার | 

দ্বিতীয় মতট1 হচ্ছে, শিশুর মন নিক্ষিয়্ নরম কাদার তাল, শিক্ষক তাকে 
নিজ আদর্শ ও রুচি অক্ষুযারী রূপ দেবেন । 

তৃতীয় মত হচ্ছে, শিশুর মন বাড়স্ত চার। গাছ--তার প্রকৃতি অনুযায়ী, 
তার প্রয়োজন অনুসারে তার সার্থক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে, শিক্ষক তাকে 
লালন করবেন, যত্ব করবেন, প্রয়োজন বোধে ছাটাই করবেন, আলোর দিকে 
তার বাড়তির স্বাভাবিক গতির পথে বাধা যথাসাধ্য অপসারণ করে তাকে 
নিজ স্বকীয়তায় বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করবেন 19 
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এখন এই প্রত্যেকটি মতের পেছনেই রয়েছে শিশুর মনের স্বরূপ সম্বন্ধে 
এক একটা ধারণা, এবং আমর যদ্দি বলি তৃতীয় মতি নিঃসন্দেহে সত্য, তাহ'লে 
তা আমাদের প্রমাণ করতে হবে মনস্তাত্বিক যুক্তি দিয়েই । 

শিক্ষার আদর্শের প্রশ্ন মনস্তত্বের অন্তর্গত নয়__অস্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে নয়। 
কারণ মনস্তত্ব হচ্ছে সদর্থক বিজ্ঞান 77095161%9  901671098 | সে আলোচন 
করে মাছষের মনের উপাদান ও প্রক্রিয়্াগুলে কি, এবং কেমন ভাবে তাদের 
পরিণতি ঘটে । এ বিজ্ঞানের কাছে কি ঘটে ও কি ঘটে না, এ প্রশ্বের জবাব 
পাওয়া যায়, কিন্তু কি হওয়া] উচিত, এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। কাজেই শিক্ষার 
আদর্শের প্রশ্ন, নৈতিক মুল্যের প্রশ্ন মনন্তত্বের অন্তর্গত নয়।৬ কিন্তু আদর্শ যদি 
মূল্যহীন এবং অসম্ভব না হতে হয়, তবে তার বাস্তব ভিত্তি হবে মাচ্ষের, বিশেষ 
করে শিশুর মনের স্বরূপ সম্বন্ধে মনম্তত্বের লুচিস্তিত মত। বাঘের স্বরূপ যদি 
হয় যে সে মাংস খাবেই, তবে তার জন্তে বৈষ্ণব নিরামিষ আদর্শ অর্থহীন । 
প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত করাই তে শিক্ষার আদর্শ । “বাঘের বাচ্চারে, বাঘ 
না করিনু যদি কি শিখাচ্ক তবে ?১5 

রবীন্দ্রনাথের “শেষ শিক্ষা” কবিতায় গুরু গোবিন্দ শিক্ষার মূল কথাটাই 
প্রকাশ করেছেন । 

রস্‌ (0898৪) ঠিকই বলেছেন, “যদিও মনোবিজ্ঞান শিক্ষার আদর্শ বা 
উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে না তথাপি যে মনোবিজ্ঞানের উপর আমরা নির্ভর করতে 
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৭“ রবীন্রনাথ--কথা ও কাহিনী । 
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পারি তা আমাদের তৎক্ষণাৎ বলে দেয় শিক্ষার কোন বিশেষ আদর্শ নিতাস্তই 
অবান্তব আকাশকুক্থমবত্, অথব। তার রূপায়ণ সম্ভব 1৮৮ 

কোন শিক্ষার আদর্শ সত্য কিনা, তার পরীক্ষা! করতে হলে তা৷ মনস্তত্বানুষায়ী 
কিনা,. এ প্রশ্ন নিরর্থক নয় । একটা উদাহরণ নেওয়া যাক । মধ্যযুগীয় নিরানন্দ 
কঠোর নির্মম শিক্ষা-পদ্ধতির নিগড় থেকে প্রথম শিশুকে মুক্তি দিয়েছেন রুশো । 
এজন্যে শিক্ষার জগতে তার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে । মধ্যযুগীয় শিক্ষ।-পদ্ধতির 
মূলে ছিল এই ভ্রান্ত মনস্তত্ব যে মানব-শিশু সম্বভাবতঃই ছুষ্ট-প্রক্কৃতিঃ অলস, 
অমনে।যোগী তাই শিক্ষার আদর্শ ছিল মানুষের মনের এই স্বাভাবিক বিকৃতিকে 
শাসন দিয়ে শোধন করা । শিক্ষার অর্থ-ই ছিল প্ররুতির বিরুদ্ধতা, তাকে শাসন, 

যম এবং সম্ভব হ'লে, তার সম্পূর্ণ মুলোং্পাটন। রুশো প্রচার করলেন, শিশু 

স্বভাবতঃ সরল, নিম্পাপ ও জ্ঞান-পিপাস্থ । আমাদের পাপপস্কিল সমাজ ও 
পারিবারিক পরিবেশ তার মনকে বিকারগ্রন্ত করে । তাই শিশুকে শিক্ষা দিতে 
হলে, তার “স্বভাবে” তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । শিক্ষার অর্থ হচ্ছে প্ররূতির 
সঙ্গে সহযোগিতা, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা নয়--6০ ০2] 2010 30862998200. 
2006 8:0817786 10607:5.৮ রুশো বলছেন, “প্রকৃতির হস্ত থেকে যা আসে তাই 
কল্যাণকর-_-৮109665%92 10310909898 (30100 6129 10870 0৫8 30909 18 
£০০০+,. শিক্ষকের কাছে তাই তার হৃদয়স্পর্শী আবেদন, “শৈশবের প্রবৃত্তিকে 
উত্সাহ দাও; শিশুর প্রতি সদয় হও । এ তোমার প্রধান কর্তব্য; শৈশবকে 
ভালবাসো, তার ক্রীড়া তার আনন্দ তার শুভ প্রবৃত্তিকে উত্সাহ দাও ।১,৯ 

ভ্রাম্ত মনম্তত্বের ভিত্তির উপর স্থাপিত মধ্যযুগীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রচণ্ড নাড়া 
খেয়েছিলো রুশোর সহ্ৃদয় মতবাদের কাছে । ফ্ডেরিকা ম্যাকডোনান্ড 
লিখেছেন, “সারা ইউরোপ জুড়ে রুশোর দৃপ্ত ক মানুষের অধিকারের কথা৷ 
ঘোষণ। করেছিল কিন্তু তার চেয়েও অশান্ত বাগ্মিতায় তিনি ঘোষণ! করেছিলেন 
শিশুর অধিকার । মধ্যযুগ মান্ধষের আদিম ও মজ্জাগত পাপে বিশ্বীস করতো! 
এবং এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে নির্মম শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তার 
অবসান ঘটলো 1৮০ 
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কিন্তু ক্ুশোর মতবাঁদও অভ্রাস্ত ছিল না। মনম্ত্বের দিক থেকে- 
তিনিও তুল করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, শিশু স্বভাবতঃই সরল ও. 
নিষ্পাপ, এবং প্রকৃতির নির্দেশ অন্যায়ী শিক্ষাই প্ররুত শিক্ষা। পরবর্তীকালে 
মনস্তত্ববিদ্রা পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে শিশু শয়তানের' 
বাচ্চাও নয়, দেবশিশুও নয় । ভাল ও মন্দ ছুই-এর বীজই রয়েছে শিশুর আদিম 
প্রকৃতির মধ্যে । তাই রুশোর মহৎ আদর্শও শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল হতে, 
পারেনি । শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ভালবাসা, শুধু মাধূর্যই যথেষ্ট নয়। তাতে 
শাসন ও কঠোরতারও স্থান আছে । গিলবার্ট। হাইএট ঠিকই বলেছেন “শিশুকে 
পরিপূর্ণ ভালবাস! দিয়েও নির্বোধ এবং জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হবার অনুপযুক্ত 
করে তোলা যায় ।৮৯১ 


বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলা, আর শিশুর মন-তভোলানো ছড়া! ও ছবির" 
অনেকখানি স্থান আছে, কেননা তা যনস্তত্ব-সম্মত । কিন্তু এটা শিশু-মনন্তত্বের 
একট দ্িক। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সফল হয়েছে ততখানিই, যতখানি এ পদ্ধতি 
বৈজ্ঞানিক মনস্তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই “মন-ভোলানো শিক্ষার 3% 
বিপদ আছে। একে আত্রে ডি সেলিনকোর্ট ঠাট্ট। করে বলেছেন "৪0 5%ত্0]আ]0 
129121৮৪”-_ মোয়া দিয়ে ছেলেভুলানো । এর বিপদ হচ্ছে, এব্যবস্থায় শিশুর 
মনের একটা তথ্যের উপরই জোর “দেওয়া হচ্ছে। তাই সেলিনকোর্ট 
বলেছেন “ছোট শিশুর পক্ষে মিষ্টি মৌয়া ভালই ; কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
চিনির পরিমাঁণটা কমিয়ে আন? দরকার, যাতে স্কুল ছাঁড়বার আগে লে তার 
বিস্তার ভোজে স্থাস্থাপ্রদ তিক্ত ও ঝাল আস্বাদেও রস পায় 1৮১২ 

যাক্‌, শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শের গুণাগুণ বিচার করবার স্থান এ নয়। আমবা 
এ কথাটাই এতক্ষণ বলতে চেয়েছি যে মনন্তত্কে অস্বীকার করে, বা উপেক্ষা 
করে, শিক্ষার কোন আদর্শই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শিক্ষা মনম্তত্ব 


শপ পাশাপাশি পপপপাপাপপীাপপপাপল পপ শশী পাস শশী 
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বঅন্যায়ী হতেই হবে । কোন আদর্শের সত্যতা শুধু মাত্র তার “মহত্ব” এর উপর 
নির্ভর করে না। 

শিক্ষার পদ্ধতি ও আদর্শ নির্ধারণ করতে মনম্তত্বের উপর নির্ভর করতেই 
হবে। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্তা সমাধানেও পদে পদে মনস্তত্বের সাহাধ্য দরকার । 

একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে । ক্লাসে শৃংখল। রক্ষ1 শিক্ষকের একটা প্রধান 
দায়িত্ব । নৃতন শিক্ষকের পক্ষে এটা একটা বিভীষিক1। মিষ্টার চিপিং গেছেন 
ক্রকৃফিজ্ড স্কুলে প্রথম চাকরী করতে মেলব্যরী স্কুলে থেকে । প্রথম ক্লাসেই 
ছাত্রেরা মিঃ চিপিংকে অপদস্থ করলো । ওয়েদারবি ছিলেন সে স্কুলের ঝাচ্ছ 
হেডমাষ্টার, তিনি চিপিংকে ডাকালেন । তীদের কথোপকথন, ও ওয়েদারবির 
উপদেশ নীচে দিচ্ছি__ 

“-আমি-মানে-শুনতে পেলাম মেলব্যরী স্কুলে শৃংখলা রক্ষার কাজে 
আপনার খুব স্থনাম ছিল না? 

চি-্থ্যা স্যর, সম্ভবতঃ তা ছিল না। 

€৩-যাই হোক্‌, সে জন্তে ভাববেন না; আপনি এখন তরুণ যুবক; এট! 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে । আপনি এখানে আর একবার নৃতন স্থযোগ 
পেলেন । গোড়ার থেকেই শক্ত হোন, এই হচ্ছে এ বিষয়ে সাফল্যের মূল 
কথা ।৮১৯৩) 

এখানে প্রধান শিক্ষকের উপদেশ “গোড়াতেই শক্ত হও” । এটা তার শিশু- 
মনস্তত্ব সম্পর্কে ভূয়োদর্শনের ফল । উপদেশ তাই মূল্যবান্‌। | 

আর একটি উদ্বাহরণ। সারদামণির“ইচ্ছে হয়েছে লেখাপড়া শিখবেন। 
কেউ উৎসাহ দেয় না । বরং ভাগ্নে হদয় “সারদার হাত থেকে কেড়ে নিল বই। 
বললে, মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই । শেষে কি নাটক নভেল পড়বে ?” 
এই যে যুক্তিহীন বাধ। আর অবিশ্বাসের পথ, এ হচ্ছে মনম্তত্বজ্ঞান বিবজিত 
নিরবোধের পথ ! কিন্ত ঠাকুর রামকুষ্জ কি করলেন ? 

“কাছে বসে সেহস্বরে বলছে রামকুষ্চঃ বই শাস্ত্র ঈশ্বরের কাছে পৌছুবার 
পথ বলে দেয়। পথ জানা হয়ে গেলে আর বই শাস্ত্রের দরকার কি? তখন 
নিজে কাজ করতে হয় |” 

আবার বলছেন» “পড়ার চেয়ে শোন ভালো । শোনার চেয়ে দেখা ভালে! । 
শগুরুমুখে সাধুমুখে, শুনলে ধারণা বেশি হয়। আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা 
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করতে হয় না। শোনার চেয়ে দেখা আরো ভাল। দেখলে আর সন্দেহ 
থাকে না।”৯৪ 

ন্রিক্ষর রামকুষ্ মনন্তত্ব বুঝতেন । তার শিক্ষা তাই ব্যর্থ হয়নি । সারদা- 
মণি সত্যি জ্ঞানলাভ করেছিলেন, কারণ তার গুরু তাকে মনস্তত্ব অনুযায়ী সত্য- 
পথই দেখিয়েছিলেন । 

কিকরে মনঃসংযোগ হয়, কনে আমর ভূলে যাই, মাহ্ষের বুদ্ধি জিনিষট। 
কি, কেনশিশুর1 মিথ্যা কথা বলে, যারা জড়বুদ্ধি তাদের শিক্ষা কি করে দেওয়া 
যেতে পাবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন হাজারে। সমাস্যধর সমাধান মনস্তত্ব না জানলে 
চলেই না । বর্ভমান শিক্ষা! একট! আন্দাজের ব্যাপার নয়, বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্বিক 
ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠিত, আর তাই নিত্য নৃতন পরীক্ষা! পধবেক্ষণ চলছে 
শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতির জন্যে 1/ 

+“শিক্ষকের মনস্তত্ব জানতেই হবেঃ কিন্ত সে মনম্তত্ব বাস্তব “কেজো” জিনিষ । 

শুদ্ধ (81১9178,06) মনস্তত্বের আলোচনা শিক্ষকের কাছে নিরর্থক । তাই 
শিক্ষা-মনস্তত্বের পরিধি সাধারণ মনস্তত্ব € 9520975] 1985 01)010£5 ) অপেক্ষা 
সংকীর্ণ । তাই স্াশ্ডিফোর্ড (98709160£:ন ) শিক্ষা মনন্তত্বের সংজ্ঞা দিচ্ছেন 
“শিক্ষামনস্তত্ব হচ্ছে ইস্কালের নানা সমাস্তার ক্ষেত্রে মনস্তত্বের নীতির ব্যবহারিক 
প্রয়োগ, তার চেয়ে বেশী বা কম কিছু নয়।১ ১৫ 

রস্‌ (7508৪ ) শিক্ষামনম্তত্বের পরিধি সম্বন্ধে বিস্তৃততর তাবে বলছেন, 
“যিনি বাস্তবিক শিক্ষকতা কচ্ছেন, বা যিনি ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চান, তিনি 
মনোবিজ্ঞানের কাছে প্রথমতঃ এ দাবী করেন যে তা শিক্ষক ও ছাজ্রের প্ররুতি 
সম্বন্ধে আলোকপাত করতে সক্ষম হবে 1.--দ্িতীয়তঃ তিনি এ বিজ্ঞানের কাছ 
থেকে একথাটি জানবার আশ! রাখেন কি করে একজনের ব্যক্তিত্ব বারা অন্তকে 
প্রভাবান্বিত করতে পার] যায়, কি করে সমষ্টিজীবন ব্যক্তিজীবনকে পরিবতিত 
করতে পারে ।-*"তৃতীয়তঃ তিনি নিশ্চিতই আশ] করবেন যে এ বিজ্ঞান 
শিক্ষাদানরূপ প্রাচীন কর্ম সম্বন্ধে পথনির্দেশ করতে পারবে 1৮ ১৬ 

এক অর্থে সমস্ত বিশ্বত্রদ্মাণ্ুই তো মনন্তত্বের বিষয়ীভূত। যা আমরা 


১৪ অচিস্তয সেনগুপ্ত--পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ, প্রথম থণ্ড । 

১৫. 78697: 387091£010---77950%610209%1 [১৪5 01.010£5, “70005650129 
1৮870০1085---88 20060206505 2200 1995 61220 659 21011986101 ০£ 12570101058 
091 12275019158 6০ 659 0::0019:208 ০ 699 ৪০19০901-7:002201৯, 
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প্রত্যক্ষ করি, যা আমরা কল্পনা! করি, যা আমর] অনুভব করি, যা আমর! 
আকাজ্কা করি, যা আমর] চিন্তা করি, বা আমরা অনুমান করি স্বই তো! মনের 
ব্যাপার । তাই ঘনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত । কিন্ত শিক্ষক শুধু মনোবিজ্ঞানের সেই 
ংশ সম্পর্কেই উৎসাহী যা তার শিক্ষার সহায়ক হবে | শিক্ষাদান ও শিক্ষা 
গ্রহণ এবং ৬এর মধ্য দিয়ে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্পুর্ণ ধিকাশ কি করে হবে, মনো- 
বিজ্ঞানের সে সব সম্পকিত তত্ব ও তথ্যই মূলতঃ শিক্দকের প্রধান জ্ঞাতব্য 1৮ 
(শিশুর মন কি, তার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নটি আলোচনা করতে গেলেই বংশানক্রম 
(727598%5) এবং পরিবেশ 25020200675) সম্পর্কে আলোচনা করতে 
হয় । শিশু তার দেহ যেমন পার পিতামাতার থেকে, তার মনের গড়নও কতকটা! 
পায় দেই স্ত্রেই । সৎ ও বুদ্ধিমান পিতামাতার সন্তান মোটামুটি সৎ ও 
বুদ্ধিমানই হয়। বাপ কা বেটা,”--আম গাছের বীজ থেকে আম গাছই হয়, 
কাঠাল গাছ হয় না। কাজেই বংশাহ্ক্রম জিনিষট! কি, কি করে পিতামাতার 
গুণাগুণ শিশুতে সংক্রামিত হয়, সে কথাটা আমাদের জান্। দরকার । 
কিন্ত বীজই সব নয় । বীজ উপবুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত যত্ব পেলে, উপযুক্ত 
পরিবেশেই বেড়ে ওঠে । কাজেই পরিবেশের প্রভাব সামান্য নয়। “ভাল ঘরের 
ছেলে*” “ভাল বংশের মেয়ে" হলেই কি শিক্ষা ভাল হবে? তা হলে তো 
শিক্ষকের কাজ অনেকট1 সহজ হো'তি। তার কাজ হোত ভাল বংশের ছেলে 
মেয়ে বাছাই করে স্কুল গড়া । কিন্তু তাতো নয় । শিশুর মন শুধু পিতামাতার 
থেকে বংশাহ্ুক্রমিক স্যত্রে যা পায়, তাই নয়। তার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, 
তার সমাজ, তার গৃহ ও প্রতিবেশী, তার খেলাধুলার সঙ্গী সাথী, তার শিক্ষক ও 
উপদেষ্টা,--তার সমগ্র সামাজিক, অর্থ নৈতিক, আধ্যাত্মিক পরিবেশও তার মনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে--তার মনকে বিস্তার করে, বিকশিত করে, তাঁর গতি 
নির্ধারণ করে, অথবা বাধা দেয়, বিকৃত করে, পশু করে। তাই শিশুর মনের 
উপর তার পরিবেশের প্রভাব, বংশাহ্ক্রমের প্রভাবের চেয়ে কম নয়) শিশুর 
ংশাহুত্রমের ব্যতিক্রম করা শিক্ষকের সাধ্যের উপর নির্ভর করে না, তার 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তনের৪ও ক্ষমতা শিক্ষকের নেই-- 
তথাপি তার নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ গ্রভাবাদ্বিত করবার 
ক্ষমতা শিক্ষকের কতকটা আছে । অন্ততঃ, এটা একটা মুল প্রশ্ন, বংশাচুক্রম বা 
পরিবেশ, কার প্রভাব কতটা-তাদের সম্বন্ধ কি? এ প্রশ্নের সছুত্তরের উপর 
শিক্ষার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত, তা নির্ভর করবে 1--উডওয়ার্থ প্রশ্ন 
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করছেন, পভাঁল ফল পেতে হলে মালি কিসের উপর বেশী নির্ভর করবে? জমি: 
সযত্বে চাষ ও সারের উপরে, না ভাল বীজ বাছাইর উপরে ?”১৭ 

মাননিক প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে গেলে দেহের সঙ্গে তাদের সম্বম্কও বুঝতে হয়' 
কারণ দেহ মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই মানসিক প্ররক্রিয়াগুলির মধ্যে 
দেহের ঘে যে অংগ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাদের কথা পক 
দরকার । তাই মস্তি, স্সায়ুকেন্্র ায়ুমণলী, মেরুদ্ু,, পেশী, শিরা) 
ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে । | 

শিক্ষার ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই আমাদের নি, বৃতি জন্মগুত 
(128617006159)5 কতগুলি আয়াসলন্ধ (০০ 57:50)। হত্রাং জন্মগত বুত্তিগুলির 
স্বরূপ, তার্দের ব্যাপকতা, শিক্ষার কাজে এ বুত্তিগুলিকে কতটা ভিত্তি কর! 
যায়, বুদ্ধি, অঙ্ভূতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ, এ সব কথা আমাদের 
বিবেচনা করতে হবে। 

শিক্ষার একট] প্রধান পথ ইন্দজিয়গুলি। তারা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
দেয়। মনস্তত্বের দিক থেকে এ জ্ঞান অবিভাজ্য৯৮ হলেও যুক্তির দিক থেকে 
তাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

শিক্ষালাভের আর একটা পথ স্মৃতি । মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া, কি করে 
হয়, কি করে অজিত শিক্ষাকে মন সংগ্রহ করে রাখতে পারে, সে কথা জানা 
নিতান্ত প্রয়োজন | শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ | তার শিক্ষায় কল্পনার স্থান 
সামান্য নয়। কাজেই তার স্বরূপ ও বিকাশ বোঝা দরকার | 

মনঃসংযোগ না হলে শিক্ষা সম্ভব নয় । তাই শিক্ষককে জানতে হবে 
মনঃসংযেগ এবং মনোযোগ আকর্ষণের নীতি ও তথ্যগুলি। 

বন্তবিবজিত জ্ঞ[ন, যুক্তির ব্যবহার, একেবারে শিশুদের পক্ষে সচেতন ভাবে 
সম্ভব নয় । তথাপি এ জ্ঞানের অঙ্কুর শিশুর মনেও প্রত্যক্ষ করা যায়; কি 
করে ক্রমে ক্রমে সচেতন ভাবে শিশু যুক্তির ব্যবহার করতে শেখে তা আমাদের 
বুঝতে হবে । এই সম্বন্ষেই জানতে হবে শিশুর ভাষা জ্ঞান কি ভাবে বিকশিত 
হয়। 

জানা ব1 18:18 কি করে সুষ্ঠভাবে আয়াসের অপব্য় না ঘটিয়ে হতে 
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পারে, তা আমাদের আলোচনা করতে হবে। কি করে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও 
কার্ধকরী হতে পাঁরে এ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বহু হয়েছে, তার ফলাফল- 
গুলি এবং জানার মুলনীতিগুলি (97৪ 0৫ 14980108) আমাদের বুঝতে 
হবে। জ্ঞানচর্চার ফলে অবসাদ আসতে পারে | তাতে শিক্ষার কাজ ব্যাহত 

স্বরুয়এ৬ বির্ক্তিও শিক্ষালীভের পথে বাধা । অবসাদও বিরক্তির স্বরূপ, এবং তা: 
বিদূরণের বা প্রশমনের উপায় শিক্ষকের জ্ঞাতব্য বিষয়। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিভিন্তা, স্বীকার করতেই হবে। বুদ্ধি জিনিষটা কি,. 
তার মাপ কি করে হতে পারে, “তা কি ভাবে বাড়ানো যায়, কতটা বাড়ানো! 
যায়, সেটা শিক্ষক্রের পক্ষে জানা দরকার | বুদ্ধির মাপে যারা অসাধারণ 
প্রতিভাশালী শিশু (60996100011 £16660) এবং একেবারে বুদ্ধিহীন 
(10108) তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও বিভিন্ন হতে হবে। শিক্ষককে সে কথাও, 
জানতে হবে| যাদের মন বিকারপগ্রস্ত বা ছুট (8000:208] 0: 06111000606), 
তাদের সন্ধে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন । শুধু বুদ্ধি নয়, মানসিক ও দৈহিক 
সমস্ত গুণ ও দোষ সকলের এক রকমের নয় | বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এ প্রভেদ 
নিয়ে নানা আলোচনা কচ্ছেন। এ বিভেদগুলি পরিমাপের নানা উপায় ও. 
পদ্ধতিও আমাদের জানতে হবে । 

শিশুর জীবনে অনুভূতির (৪29081028) স্থান সামান্য নয়, তাই শিশুর: 
অনুভূতির স্বরূপ জানতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিকূল ও অন্ুকুল' 
প্রভাব বিবেচন৷ করে শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। 

চঞ্চলতা, কর্মমুখরতা শিশুর ধর্ম। খেলার মধ্য দিয়ে দে শেখে, বেড়ে ওঠে), 
ব্যক্তিত্বের স্কুরণ খোজে । সে অঙ্করণ করে। একটু পরিণত হলে সে বিবেচনা 
করে কাজ করতে শেখে । তার মনের এই দিকটাও তাই বুঝতে হবে। শুৃংখল! 
ও শাসন কি উপায়ে তার চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায় হতে পারে-_ 
শিক্ষককে তা ভাল করে জানতে হবে । মনের বিকারের সমস্যা শিক্ষকের 
বিশেষ বিবেচ্য । কেন এই বিকার ঘটে, কি করে এর নিরাময় সম্ভব, এ সব 
কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে । আমরা শিক্ষা-মনস্তত্বের এ মূল প্রশ্ন ও 
সমস্ত্াগুলি ক্রমে ক্রমে আলোচনা করব । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ 


্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে নাকি লেখা আছে, নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল 
আস্বাদনের অপরাধে মানবের আদিম পিতামাতা ন্বর্গ হতে বিভাড়িত 
ইয়েছিলেন। এ কথাট! কতদূর সত্য তার এঁতিহাদিক বিচার সম্ভব নয় তবে 
জ্ঞানবৃক্ষের ফলে যে মান্থষের রুচি আছে,_এতে কোন সন্দেহ নেই । মানুষ 
বিধাতার অশান্ত সম্তান। সে অন্যান্য প্রাণীর মত তার জীবন ও পরিবেশ মেনে 
নেয় নি। তাই কেবলই তার প্রশ্ন, কি, কেন, কে, কবে, কোথায়? অন্যান্য 
প্রাণীও তার পরিবেশ সম্বন্ধে কতকট! সচেতন। কিন্তু সে চেতনার পরিধি বিস্তীর্ণ 
নয়। জীবধর্মের আশ প্রয়োজনে বাহপরিবেশকে যতটুকু জানা দরকার ততটুকুই 
ইতর প্রাণীরা জানে । পাসেনালিটি অব এ্যানিম্যালস্‌ বইয়ে লেখক লিখেছেন, 
এই বাহ্বস্ত জানা সম্বন্ধে মানুষের ও পশুর মধ্যে যথেষ্ট তফাত রয়েছে । মানুষ 
একটা জিনিষকে তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও একই জিনিষ বলে জানে । কিন্ত 
পণ্ড সম্ভবতঃ, একটা জিনিষকে সব সময় একই জিনিষ বলে জানে না। বেড়ালের 
কাছে ইদুরছান! চুপ করে বসে থাকলে সে কিছু বলে না, কিন্তু ই'ছুরছানা দৌড়ে 
পালালেই বেড়াল তাকে খাবার জন্তে থাবার আঘাত করে। অর্থাৎ, পলায়মান 
মুষিকশাবককেই সে খাদ্য হিসাবে জানে, মৃষিকশাবক মাত্রকেই সে খাগ্য মনে 
করে না। * 

বাহপরিবেশ জানার মধ্যে তবু অন্ত প্রাণীতে ও মানুষে মিল আছে। কিন্তু 
অন্য প্রাণীর চেয়ে মান্ুষ অনেকখানি তফাত এ বিষয়ে, যে মানুষ তার মানস- 
পরিবেশকেও জানতে চায়। এই মন জানতে চাওয়ার আগ্রহ আছে বলেই 
মানবের সাজ আছে, সভ্যতা আছে, নীতি-বোধ আছে, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, 
সাহিত্য আছে। বাইরের পরিবেশকে জানবার চেয়েও বুঝি বেশী প্রয়োজন 
মানুষের নিজের মনকে ও পরের মনকে জানবার । বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে 
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বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, বাহ্‌-পরিবেশ সম্পর্কে মানবের নিবিড় আগ্রহের 
পরিচয় বহন কচ্ছে। কিন্তু বিংশ-শতাবীর আগে পধস্ত মান্ধষের নিজ সম্পর্কে 
জ্ঞান 'অন্টান্য বিজ্ঞানের তুলনায় সামান্য । অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে বর্তমান 
পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ এবং অপরিমেয় লোভের প্রতিযোগিতায় যে ছুঃসহ ছুঃখ- 
দুর্দশার স্থট্টি হয়েচে তার একট। কারণ, মাস্ুষ বাহ প্রকৃতির জ্ঞানে বলীয়ান 
হয়ে দুর্ধধ হরে উঠেছে, কিন্তু তার নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট অজ্ঞ 
থাকায় নিজেকে শাসন ও সংযত করতে পারছে না, তাই তার বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানকে মানবকল্যাণে নিয়োগ ন1 করে, সে মানুষের সবনাশের কাজেই নিয়োগ 
কচ্ছে। তাই ভীন ইঞ্জ (70980 77769) পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান 
চ্চ। কিছুদিন বন্ধ থাকাই ভালো 99197099 ৪100010 695 8 10011095* 
এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ আমাদের বিষয়বস্তর সঙ্গে সম্পর্কহীন, কাজেই 
নিশ্রয়োজন । কিন্তু মাস্থষের মন জানার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ 
নেই, এবং গত শতাব্দীতে এ সম্পর্কে বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে এ বিষয়ে 
মানুষের জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে । 

জড় জগতের নঙ্গে মনোজগতের তফাতটা সহজেই চোখে পড়ে । ইট, কাঠ, 
পাথর জড় পদার্থ, এরা অনড়। আবার গাড়ীর চাকা, আকাশে ওড়া ঘুড়ি, হুর্য, 
চন্দ্র তারাও জড়পদার্থ কিন্তু তার! সচল । তাৰ প্রাণহীন, অচেতন । আর 
মানুষ? তার প্রাণ আছে, চেতনাও আছে । মাহুষ অন্যান্ত জড়পদার্থের মত 
শুধু স্থান অধিকার করেই থাকে না, তার ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি আছে, 
ভালবাসা আছে, ছুঃখবোধ আছে, ইন্দ্রিয়ান্ভৃতি আছে, অভিনিবেশ আছে, 
কল্প আছে । এজন্যে আমর বলি মানুষের মন আছে । 

কিন্তু মন বলতে কি বুঝি? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু সহজ নয়। অত্যন্ত 
প্রাচীন যুগ থেকে সরু করে আজ পর্যস্ত এ সম্বদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আমর, 
দেখতে পাই । 

প্রাচীন প্রীসদেশে মন বা আত্মা (28০9৪ ) বলতে তারা বুঝতেন মানুষের 
দেহাভ্যস্তরে অ-জড় জ্যোতির্ময় আশ্চর্য কোন সত্তা, যা মাচ্ছষের দেহকে চালিত 
করে, সঞ্পীবিত রাখে, যা! তার সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, প্রত্যক্ষজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত জীবন 
ও চেতনার মৃলীভূভ। এ আশ্চর্য পদার্থ দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ; ম্বৃত্যুতে সে হয় 
বিদেহী, ছায়। কালো কালে! ভূত ব! প্রেতাত্মা । জীবিত অবস্থায়ও আত্ম! কখনে!|: 
কখনো দেহকে ছেড়ে বাইরে আসে, যখন মান্য ঘ্বুমিয়ে পড়ে, এবং আত্মান্.. 


১৪ মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ 


“এই অভিনব বিচরণকেই মাঘ বলে স্বপ্র।) ম্যাক্ডুগাল (04০৫০58511) 
লিখছেন “অতি প্রাচীনকালে আত্মাকে সাধারণতঃ অতি স্স্ম পদার্থ বলেই 
বিবেচনা করা হত।."যদিও এ পদার্থ দেহের প্রত্যেক অংশেই পরিব্যাপ্ত হয়ে 
'আছে, তথাপি এর দেহাতিরিক্ত পৃথক সত্তা আছে। দেহের মৃত্যুর পরেও 
এ আত্মা দেহের অস্পষ্ট ছায়া বা ভূতরূপে বিরাজ করে। জীবিত কালেও 
এ আত্মা দেহ থেকে বিষুক্ত হয়ে অন্যত্র বিচরণ করতে পারে, যেমন ঘটে স্বপ্রে 
বা মোহাবিষ্ট অবস্থায় ।৮”২ 

প্লেটো (0186০) ভূত বা প্রেতাত্মা বিশ্বাস না করলেও মানবআত্মাকে 
(৪০০1) রহস্তময় ইন্দ্রিয়-অগ্রাহা কিন্তু বুদ্ধিগম্য পদার্থ বলে মনে করেছেন এবং 
তিনিও মান্ছষের চেতনার কারণ ও মুল হিসাবে এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করেছেন । কাজেই মানুষকে মনের বিচিত্র লীল! বুঝতে গেলে, আমাদের এই 
আত্মার স্বরূপকেই জানতে হবে; এই ছিল সেকালের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
ধারণ । 

এ্যারিষ্টটল (40196০615) ই প্রথম প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিকভাবে মনো" 
বিজ্ঞানের আলোচনা স্থুরু করেন । তিনি তার গুপিদ্ধ গ্রন্থ ডি এনিমা (129 
45701708)তে মনকে বুঝতে গেলে তার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার (৮::০০95৪) বিশ্লেষণ 
ও তাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন | মানুষের 
মনকে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ বলে মনে করেছেন এবং প্রাণী জগতের সঙ্গে 
মানুষের মূলতঃ সারুশ্য আছে এবং মানুষের মনকে বুঝতে গেলে ইতর প্রাণীদের 
সে তুলন। করে তার স্বরূপ বুঝতে হবে, একথ| তিনিই বলেন। বিভিন্ন প্রাণীর 
আত্মার বিকাশের স্তরবিভাগ তিনি স্বীকার করেছেন এবং সমস্ত প্রকৃতিতে 
ক্েতরাং মানব প্রকৃতিতে) একট! উদ্দেশ্তমু্খীন গতি আছে বলে তানি বিশ্বাস 
করতেন | কাজেই মনোবিজ্ঞানকে তিনি বিশ্বপ্রকূতি সম্বন্ধে মান্তষের অন্ু- 
সন্ধিৎসার অংশ বলেই মনে করেছেন ।৩ 

এ্যারিষ্টটল মনকে একটা দ্রব্য হিলাবে দেখেননি, দেখেছেন কতকগুলি প্রক্রিয়া 
হিসাবে ।৪ “আত্মা এমন একট1 অদ্ভুত পদার্থ নয়, যেটা দেহে প্রবেশ করে, 
. 10895881175 0150708 [১ 19. 

৩. 00817170877 4. 73981010975 7315005 ০ 12011090191, 7০ 196-9৭. 

৪. 11108 5০0] 18 2206 9 62206 715101) 007299 0৮০ 61২৪ 0০৭5 %00. £০০৪ ০৪ 
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 মন্োবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ১৫ 
"্মাবার দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়। বাস্তবিক মন একট? পদার্থ নয়। মন 
হচ্ছে কতগুলি প্রক্রিয়া |” “৯ 
মধ্যধুগেও মনোবিজ্ঞানের কাজ এই আত্মারূপ পদার্থের ম্বরূপ-নির্ণয়েই 
প্পর্যববপিত ছিল। তারাও আত্মাকে দেহপিঞ্জররে আবদ্ধ; অথচ অজড়, অবিনশ্বর 
'পদার্থ হিসাবেই গণ্য করতেন, এবং মানুষের শুভবুদ্ধিহ্চক সমস্ত মনের ক্রিয়াই 
এই আত্ম! দ্বার পরিচালিত একথ তার] মনে করতেন । লোভ, ভয়, কাম 
ইত্যাদি নিক্কষ্টবৃত্তি এবং ইন্ড্রিয়জ্ঞান নিতান্ত স্থল ঠদহিক ব্যাপার । আত্মার 
'সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কাজেই মনস্তত্ব বুদ্ধির নান প্রক্রিয়ার আলোচনার 
সংকীর্ণ গণ্তীতেই আবদ্ধ রইলো এবং মনের প্রক্রিয়াগুলিকে নৈতিক মানদণ্ড 
দিয়ে উচ্চ, নীচ ভাগ কর! হল, এবং নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ভাবে স্ুুল টৈঁইিক 
ব্যাপার বলে, মনের অধিকাংশ প্রক্রিয়া অপাংতেয় হয়ে বইল। বাস্তবিকপক্ষে 
--সম্পূর্ণ অন্তমুখী হওয়ার ফলে মধ্যযুগ বহির্জগৎ সম্বন্ধে বীতরাগ, তাই তা! 


বিজ্ঞান চর্চার বিরোধী ছিল ।৫ 
বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন উঠিল, যে আত্ম! যদি 


ইন্দ্রিয়াতীত রুহস্তময় অজ্ঞাত তত্বমাত্র হয় তবে তা অত্যস্ত প্রত্যক্ষ আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত মানসিক প্্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যার সুত্র হিসাবে 
গৃহীত হতে পারে কিনা । অজানাকে জান দিয়ে ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত, জানাকে 
“অজানা দিয়ে ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিপরীত । কাজেই মনোবিজ্ঞান গড়ে 
তুলতে গেলে রহ্হ্যময় আত্মাকে ব্যাখ্যার সুত্র হিসাবে পরিত্যাগ করতে হয়। 

বর্তমান যুগের গোড়াতে ভেকা্ট (7098987%9৪ ) সমস্ত বিশ্বজগৎকে ছুটো। 
স্পষ্ট ভাগে ভাগ করলেন, একট। জড়-জগৎ্ আর একট] মনোজগৎ্। এই ছুই 
জগতের মূলে ছুইটি মূল পদার্থ তিনি শ্বীকার করলেন; জড় (08.665হ: ) এবং 
মন (02:09 )। জড়ের ধর্ম হচ্ছে স্থান অধিকার করে থাকা €(93:592185022 ), 
আর মনের ধর্ম হচ্ছে চেতন! (203080109.877995 )। এর মধ্যে অস্পষ্টতা বা রহস্ত 
কিছু নেই। এই ছুটি জগংই নিদিষ্ যান্ত্রিক নিয়ম €706017812108] 19৮79 ) 
'অঙ্গুসারে চলে। 

ডেকার্ট আত্মাকে অন্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, আমাদের জ্ঞানের 
মূলে কতকগুলি জন্মগত সংস্কার (37007969 1098৪ ) রয়েছে, সেগুলিকে মেনে 
নিতেই হবে। ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব সম্ন্বে আমাদের বিশ্বাস এ রকম 


& 18.1000599701--74১ 47186০:5 ০ ড1৪6920 011080015% 5৭ 320, 


১৬ মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ 
জন্মগত সংক্ার | কিন্তু মনেবিজ্ঞানের মুল তত্ব হিসাবে তিনি আত্মার পরিবর্তে: 
মন (1১09 )-কে গ্রহণ করলেন । সুতরাং মনোবিজ্ঞানের একটা নৃতন সংজ্ঞা 
পাঁওয়। গেল - মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মাছুষের মন সন্বদ্ধে আলোচন।। এই মনেরই 
বিভিন্ন গ্রকাশ হচ্ছে বৃদ্ধিঃ ইচ্ছা, ভালবাস। ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি । ডেকাটি 
কিন্ত তার দর্শনকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (01)927:৮8101 ) ভিত্তির উপর দাড় 
করালেন নী । তত্র পদ্ধতি ছিল অবরোহানুযান (999৮.০$৮৪ ১, কিন্ত তার 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ দী মাশ্ধের মনকে একটা জ/টল যন্ত্র হিসাবেই ব্যাখ্যা করতে 
চেদ়্েছে । এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার মধ্যে রইলো ভবিস্বা্ৎ জড়বাদেব (00856597:88- 
11810) ) ইঙ্গিত। অবশ্য ডেকার্ট-এর পূবেই বেকন (138০০) ) এবং হবস্‌ 
€770901965 ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে আরোহান্ুমান (41709006100 ) এবং 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীরতার উপর জোর দেন। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
এ পদ্ধতির ব্যবহার আমরা হবস্, লক্‌ €1)০9০8৮০ ) বার্কলে (75679195 ) ও 
হিউম ( [2০ )-এ দেখি । মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে, তাদের 
স্বরূপ বুঝবার অধিকতর আগ্রহ দেখা যেতে লাগল । লক্‌ মানুষের জ্ঞান 
বিশ্লেষণ করে বললেন, মানুষের মন জন্ম-সময়ে একটা অ-লেখা শ্লেটের মত 
€ 69918 7889, ), তাতে অভিজ্ঞতার কোন দাগ পড়েনি । ইন্দ্রিয়গুলির 
রাস্ত। দিরে ক্রমে ক্রমে মনে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় । তিনি ডেফার্ট এর জন্মগত 
ার-বাদ অস্বীকার করে বললেন, মন কতগুপি সংস্কার নিয়ে জন্মার না । এই 
মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ (92001770890) ) নামে খ্যাত। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
অতঃপর অভিজ্ঞতাবাদীর। এই দাবী করিয়াছিলেন যে, এই বিজ্ঞানের বিষয় হবে 
“মন” নামক পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় নয়, মনের বিভিন্ন চেতন প্রক্রিয়ার (86869৪ 
0£ 9070809100970689 ) প্রকৃতি ও সম্বন্ধ নির্ণয় | অর্থাৎ মনোবিজ্ঞনের সংজ্ঞাট! 
বদলে হোল “মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন চেতন প্রক্রিয়ার অু আলোচনা-_-95০%০০- 
192 19 6109 90191008 ০0৫6 00790109.970988, অবশ্য এট। অনেক পবের 
কথা। লকৃ তার মতবাদের চূড়াস্ত ও যুক্তিসম্পন্ন পরিণতিতে পৌছতে 
পারেননি । তিনি আত্মার অস্তিত্ব অন্বীকার করবার সাহস সঞ্চয় করতে 
পারলেন না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আশ্রয় নিলেন খ্রী্ী 
ধর্মশান্ত্রের । অভিজ্ঞতাবাদ জড়বাদের পথ প্রশস্ত করে, মুরোপীয় দার্শনিকদের' 
বিচলিত করল। লক্‌-এর পর বার্কলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণের পথে. 
জড়বাদকে ধ্বংস করতে চাইলেন এবং প্রমাণ করলেন যে জড়ের অস্তিত্বই 


মনোনিজ্ঞানের জ্দবিকাশ চ৭ 
নেই। যা আছে, তার অস্তিত্বের একমাজ প্রমাণ যে তারা আছে আমাফের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়,_:9555 5৪6 1798£088 । হিউম কিন্ত এই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের বিশ্লেষণের পথেই এই বৈপ্লবিক সিস্কান্তে পৌঁছলেন, ঘে মন বা আত্মা 
বলে কোন পদার্থের বাস্তবিক কোন অন্ডিত্ব নেই। এটা নিতান্তই একট! 
প্রাচীন যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার মাত্র। কাজেই হিউম্‌মএ এসে যুরোপীয় দর্শন 
একটা শুন্য নাস্তিক্যবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের মুখোমুখি দ্লাড়াল। এই অজেঞয়বাদ 
অবস্থা সম্বন্ধে উইল ডুরাণ্ট ( দ71] 70575:2% ) বলেছেন--“ফলটা জ্রাড়াল এই 
যে বার্কলে যেমন জড়ের অনস্তিত্ব প্রমাণ করলেন, হিউম তেমনি নিশ্চিতভাবেই 
মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন । তাতে হোল, ঘে কিছুরই আর অস্তিত্ব রইল 
না। দর্শন নিজের যুক্তি দিয়েই নিজের ধ্বংস ডেকে আনলো । এতে আশ্চর্য 
হওয়ার কিছু নেই যে একজন রসিক ব্যক্তি বলেছিলেন-_-“বেশ হোল, 
আর কোন তর্কের দরকার নেই, সব ল্যাঠা চুকেছে জড়ও নেই, ভাবনাও 
নেই 1৮৬ 
যুরোপীয় দর্শনের ব্রাণকর্তারূপে দেখা দিলেন কান্ট (55706) | তিনিও প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, যে বস্তজগৎ্ষ (11:103:768 
2 6109705891588 ) আছে, তারা আমাদের ইন্দ্িযগুলিকে উত্তেজিত ক”রে, 
জ্ঞানের উপাদান (10386971818. ০£ 10দ1905 ) আমাদের পৌছে দেয়, 
কিস্ত মানুষের মন তাদের “ম্বরূপে” জানতে পারে না, কেন না মাচ্ছষের মনে 
কতগুলো নির্দিষ্ট কাঠামে। বা ছাচ রয়েছে € [01058 ০01 00005719089 ) তাতে 
ঢালাই না ক'রে সে জানতেই পারে না।৭ 
যাক, কাণ্ট-এর দার্শনিক মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে 
নিপ্রয়োজন, কিন্তু যনোবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে তার মতট1 আমাদের কাজে 
লাগবে । আত্মার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করলেন, কিন্ত তিনি বললেন, মন-পদার্থকে 
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১৬. মনোবিজ্ঞানের জন্মবিকার্শ 
প্রত্যক্ষভাবে জানবার পথ নেই। তার যে প্রকাশ তাই আমর! জানতে পারি, 
তাই হুবে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত । ৮-৯ 

কাজেই যনোবিজ্ঞান মন-পদার্থকে জানবার চেষ্টা নয়, মনের প্রকাশমান 
প্রক্রিয়াগুল্সির প্রকৃতি, স্বন্ধ ও তাদের মূল নিয়মগ্ডলি জানবার ল্মুসংবদ্ধ আগ্রহ । 
কান্ট মনের প্রক্রিয়াগুলিকে জ্ঞান € 6)0101032)5 ), অন্ভূতি (€ £991308 ) ও 
ইচ্ছা € স্1111726 ) এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেন । তিনি আরও বল্লেন মন 
নিক্রিয় (765,8819) পদার্থ নয়, মনের ক্রিয়া! হচ্ছে বিচ্ছিন্নকে একীকরণ। 
কাণ্ট-এর পর থেকে মনোবিজ্ঞান ক্রমশই অভিজ্ঞতামূলক (62231911981 ) এবং 
বিশ্লেষণধর্ষী (8081561082 ) হতে থাকে । জড়বাদের প্রভাবে মানসিক 
প্রক্রিয়াগুলি হ্বপ্রধান এবং বিচ্ছিন্ন (96787:8/56 800. 17)09199)0.972% ) বলে 
মনে করা হতে থাকল, কোন আত্মাবস্ত তাদের একতার স্তরে বীধছে এ কথ 
অন্বীকৃত হ'ল । মনোবিজ্ঞানের এই গতির ( %5:20.910% ) স্পষ্ট রূপ আমরা 
দেখি হার্টলের অনুষঙ্গ (48800196801015 ) মতবাদে । অনুষঙ্গবাদ বলে, 
মন বলে কোন দ্রব্য নেই, মন হচ্ছে মানসিক প্রত্রিয়াগুলির সমষ্টি মাত্র । এই 
প্রক্রিয়াগুলি স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন, মনের কোন নিজন্ব গতি নেই, যা দিয়ে এই 
বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াগুলো সংযুক্ত হয়। সংযোগের কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম অন্সসারে 
সহজতম মানসিক প্্রক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ অধিকতর জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় 
পরিবতিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া! দ্বার বিভিন্ন উপাদ্দান যেমন কতগুলি 
মৌলিক পদার্থ হ'তে উৎপন্ন হয় তেমনি মৌলিক কতগুলি মানসিক অবস্থার 
(56%698 ) সংযোগ ও বিন্যাস দ্বার মনের জটিলতর প্ররক্রিয়াগুলি স্চষ্টি 


হয় 1৯০ 

৮ 20625 19016005269 6০ 9025010.99 0102 61599 02000 200 1000%/19029 0731 985 
0919 18 5 ৪০)9০৮, 5911 0:8০, 0৮ ৮19 1950 170 7110৮ 60 12107 5108৮ 02525 
00%79219 2 9911-9518925065 932077910 1300900220190998,1010,  5011-51)027)6109,] ৪00৪- 
80009১15 207151115--77156025 0: 121001095070705- 0, কু 20, 

৯. 73 %8550 01026 000 2017705 2৮50 959. 8708,0099930]0 0 00 03506 
৭01359252/1020 2000. 01086 91085901906 13005519080 07215 ০৫ 22003062] 10191003276209, 
0: 84099950099 1109.019.29,11- 18501901085, 7১, 15, 

১৯. +17806195 90967890. 1,090158+8 00092106205. ০4 00102190020. 30988, 4 
£:০০ট 02 1952%99. 592)985610225 30015 001,919 90 89 6০ 10177 ৪ 3791017%] 10:0৫0.96, 
7506 659 2090651 0:০006 898 6০ 79 00120998590. 2,8 2 799,7:5110] 6০ ৪, 101578101 
0০206 ৪ £:০90 0 300759-93:0369/650129* 79 3917617690. 37 22901001778 001007019 
4930095252098' ৮০ 609 91917911695 59208861018 চয1)301 য 9,88০9018,61020 001.9650- 
890. 60820. 240702/5-1735600809] 1006:০090610 6০ 24.90670 195০101065, ০. 2৮৯ 


এসে-জন্ত, একে মানসিক রসায়ন (11591 08057575615) বলা হযেছে । 'হবস্‌ 
এই মতের সুত্রপাত করেন। তবে হার্টলে প্রথম একে সম্পূর্ণ বূপ দেন।৯১ 
আধুনিককালের জেস্টপ্ট (98891 ) মতের  মনোবিজ্ঞানীবা উপহাস করে 
একে নাম দিয়েছেন ইট ও শুরকী মতবাদ (3101 807. 110768009০5 )1 
দালান যেমন গড়ে ওঠে ইটের পর ইট গেঁথে, মনোবিজ্ঞানও তেমনি মনের 


ইমারত গড়ে তোলে সহজতম মানসিক ক্রিয়া, সংবেদন (59728561010 ) এব 
কল্প ব! প্রতিরূণে (10089 ) ইট দিয়ে দিয়ে 1১২ 


কাণ্টী মনের প্রক্রিয়াগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করেছিলেন-_জ্ঞান, 
অনুভূতি ও ইচ্ছ। € 81010001087 2591206 50. ছ211175)1 ভার পূর্বে 
বিঙ্লেষণ-ধর্মী মনোবিজ্ঞানীরা মনকে কতগুলি শক্তিতে € £8০81$5 ) ভাগ 
করেছিলেন । মনের এই মৌলিক কয়টি ক্ষমতা ও সম্ভাবনা দিয়েই তারা সমস্ত 
মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতেন । যেমন, আমর! চোখে দেখি কেন ? 
' যেহেতু প্রত্যক্ষ করবার “ক্ষমতা” মনের আছে। উলফ. ( %৮০1-১৭৩৪ 
তার ব্যাশন্তাল সাইকলজী (১%৮028] 7585০1১০108 ) গ্রন্থে এই মতকে 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন | এই মতবাদকে ফ্যাকাল্টি সাইকলজী বল] হয় ।৯৩ 

এতে আপাততঃ একট! স্তবিধা আছে সত্য, কারণ, কোন মানসিক প্রক্রিয়ার 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলেই বল! চলত মনের অমুক শক্তির (£80015 ) জন্যে এটা 
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২৬৫? 


৬ মনোবিজ্ঞান্র ক্রমবিকাশ 


হচ্ছে । কিন্ত বাস্তবিক কোন প্রক্রিয়ার সম্ভোষজনক ব্যাখ্য! এতে মিলে না 
জড়বাদের গ্রভাবে এবং অন্তান্য বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শরীরবিষ্তা ও প্রাণী- 
তত্বের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের নিবিড় সম্বন্ধ আছে, একথা মনোবিজ্ঞানীরা অঙ্গুভব' 
করতে লাগলেন এবং বিশেষ করে, মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মত্তিষ্ষের (১:%332), 
মধ্যে নানা পরিবর্তন অঙ্গা্গিভাবে জড়িত, এটা তারা বুঝলেন । ডেকাঁর্ট এই 
তথ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এবং যদিও তিনি মন ও দেহকে সম্পুর্ণ বিভিচ্ষ. 
বস্ত বলে মত প্রচার করেছিলেন, তথাপি দেই ও মন পরস্পরের সঙ্গে মস্ডিছের 
পিনিয়াল গ্রন্থিতে (125981 £18209) যোগাযোগ রক্ষা করে (120697506800- 
2855) এ মতবাদ প্রচার করেছিলেন । এটা অবিশ্থি একট] গোঁজামিল ছিল+ এবং 
তার পরবর্তীর! দেহ ও মনের সম্পর্ককে অধিকতর সম্তোষজনকভাবে ব্যাখ্য? 
করবার নান চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে লাইবনিজএর (এ6170168) পুর্বকূত 
সমন্বয় (70:9-9888101151)90. 13871770305) মতবাদ উল্লেখযোগ্য । তার মতে দেহ 
মন ছুটি বিভিন্ন ঘড়ির মত কিন্তু স্য্টিকর্তা গোড়াব্র থেকেই এই ছুটি ঘড়িতে এমন 
মিল করে দিয়েছেন, যে একটিতে কোন পরিবর্তন হ'লে, অন্যটিতেও অন্ুবূপ 
পরিবর্তন ঘটবে । এটাও অবিশ্তঠি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে সন্তোষজনক নয় । 
গল্‌ (9811) উনবিংশ শতাব্দির গোড়াতে আবিষ্কার করলেন যে মস্তিষ্কের 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ট্ঁহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ত সন্বন্ধ-যুক্ত ॥. 
পুরানো ফ্যাকাণ্টি মনোবিজ্ঞান (৪০০16 78০০০1085) এতে আরো জোর 
পেলো । মন্তিক্বিজ্ঞান (41772010985) বলে একট] ভুয়া বিজ্ঞান গড়ে উঠল, 
এবং মানুষের মনের গতি ও মান্ছযের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তার মস্তিফ্ষের গড়ন 
দেখেই বলে দেওয়ার চেষ্টা হল। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান পুরোপুরিভাবে জড়বাদী 
ও দেহবিজ্ঞানে পরিণত হতে চলল । গল্এর অস্থমান ছিল যে কোন নিদিষ্ট. 
মানসশক্তির ক্রিয়া নির্ভর করে মস্তিফ্ে সে শক্তির একটি নিদিষ্ট কেন্দ্রের 
বিকাশের উপরে | মস্তিষ্কে এরূপ কেন্দ্রের বিকাশের ফলে সে স্থানে করোটিতে 
(৪৮511) চাপ লাগতে থাকে, তাতে এ জায়গাটা ফুলে ওঠে, এবং এতে 
তিনি সিদ্ধান্ত করলেন করোটি আঙ্ুল দ্বার! স্পর্শ করে, কোন কোন কেন্দ্র, বিশেষ 
কোন মানসিক শক্তির কেন্দ্র তা অনুভব কর। যায়, এবং তা থেকে ব্যক্তির চরিজ্তর. 
ও বেশিষ্ট্যও নির্ধারণ কর! যায় ।১১৪ 
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ব্যবহারিক হতে থাকল। অন্যান্য বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত1 এবং পরীক্ষাকে 
'€:107086:5851070 800. 10500583706:06 ) জ্ঞান আহরণের উপায় হিসাবে 
ব্যবহার করে থাকে । মনোবিজ্ঞান যতই দর্শনশাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্বাধীন 
'একটি বিজ্ঞানের মর্যাদা দাবী করতে সরু করল, ততই তাতে পরীক্ষার প্রয়োজন 
অন্গভূত হ'তে লাগল । মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হল 
ইন্দ্রিয়ানুভৃতি € ৪8:0.8861020 ) এবং তার কারণ বা উত্তেজক € ৪£1:2101595৪ ) এর 
পরিমাণগত-€ 28872676956155 ) স্বন্ধ নির্ণর । এ পরীক্ষা করেছিলেন ওয়েবার 
£/2129: ) এবং (্50187797: ) এবং নিয়মটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তা তাদের 
সম্মিলিত নাম বহন কচ্ছে (ড০৮০:-75০177297 1,897) | 


পূর্বেই বলা হয়েছে মনোবিজ্ঞান আত্মা বা মন-পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ, 
এ সংজ্ঞা ছেড়ে, চেতন প্রব্রিয়াসমুহের (00209010909 ৪68,668 8200 
17059969869 ) সম্বন্ধ ও পরণতি নির্ণয়, এ সংজ্ঞাতে এসে পৌছেছিল। কিন্ত বিংশ 
শতাব্দীতে এ সংজ্ঞ1 সম্বন্ধে আপত্তি ছুদিক থেকে উখ্িত হল। এঁদের একদল 
হলেন ফ্রয়েড (্রঃ9০৭ ) ও তার অন্থগাষী মনঃসমীক্ষণ বাদী (6৪5০০০- 
8081596 )দের দল, আর একদল হলেন ওয়াটসন্‌ ( ৪5৪০) এর মতানুবলম্থী 
ব্যবহারবাদী (89198%1099786)দের দল | 

সিগমুণ্ড ক্রয়েড (912005370 7:95) ছিলেন ভাক্তার | হিষ্টিরিয়। উন্মাদ্- 
রোগ ইত্যাদির চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখলেন এ ব্যাধিগুলি শুধুমাত্র শরীর 
যন্ত্রের বৈকল্য বা বিরতি থেকে ঘটে না। এগুলির মূলে রয়েছে রোগীর মনে 
বিশ্াত কতগুলি গোলযোগ । তার চেতন মনে তার ফলট মাত্র দেখা যায়। 
অর্থাৎ তিনি বুঝলেন মনের সামান্য অংশই চেতনার আলোকে সুস্পষ্ট তার 
অধিকাংশই রয়েছে প্রায়ান্ষকার অবচেতনায়। যখন কোন বস্ত ইন্জিয়ের 
প্রত্যক্ষ সান্গিধ্যের বাইরে চলে যায়, তা সুস্পষ্ট চেতনায় থাকে না বটে, তবু 
মনের মধ্যে থাকে । তাকে চেষ্টা করলে স্বতির পথে, মনের সামনে আবার 
হাজির করা চলে । তিনি বহু শত কবোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন, এমন 
অনেক অগ্রীতিকর ঘটনা, লজ্জাকর অসামাজিক ইচ্ছা আছে, যাকে মানুষ 
স্বীকার করতে চায় না, তাদের ঠেলে দেয় শ্মতির অতলতলে, মনের গভীর 
অন্ধকারে । এগুলি আমাদের মনেরই অঙ্গ, তবু আমাদের চেতন মন তাদের 
জে এতটুকু সম্পর্কও ম্বীকার করতে চায় না। তারা হচ্ছে মনের রাজ্যের 
বনবালিনী ছুয়োরাণী। তাদের চেতন মনের সামনে ডেকে আনতে গিষ্ষে 
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আমাদের সামাজিক নৈতিক বুদ্ধিরূপ কুয়োরাণীর চোখ রাঙানী সইতে হয় ॥ 
সাদা কথায় বলি, ফ্রয়েডের মত মনের তিনটে স্তর, একটাকে তিনি বলছেন 
চেতন স্তর ৫9029010058), সেট1 মনের সামনে রয়েছে, দ্বিতীয়কে তিনি 
বলেছেন প্রাকৃচেতন শর (07500080105), যেটা রয়েছে স্মৃতির অস্পইতায় ; 
তৃতীয়কে তিনি বলেছেন__-অবচেতন স্তর (8:300:0809100.8), যা মনের গোপন 
গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে 1১৫ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি এই 
সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রয়েচে তার 
চেতন মনে নয়, সেটা মানুষের “পোষাকী” রূপ; তার প্রকৃত পরিচয় তার 
“অবচেতন, আদিম বর্বর মনে । কাজেই তিনি বললেন, মনোবিজ্ঞান এতদিন 
মানুষের পোঁষাকী মন নিয়ে সৌশীনভাবে নাড়াচাড়া করেচে, সে বিজ্ঞান তাই; 
অবাস্তব । মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা তাই বদলানো দরকার, গোটা মাছুষটার 
মন বুঝতে গেলে, 'অবচেতন”এর কাদায় নামতে হবে “সেই নিয়ে নেমে এস, 
নহিলে, নাহিরে পরিত্রাণ 1” বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞান ফ্রয়েডের মনো 
বিকলন মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত । 

ব্যবহারবাদীদের (917%1০57:386) আক্রমণ এল আর একদিক থেকে । 
ওয়াটসন বললেন, মনের পরিচয় পাই কতগুলি শারীরক্রিয়ায়, প্রাণীর 
ব্যবহারে (0910851007) । এটা বস্তগত (07016০1৮9) প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্ত 
আমরা যখন বলি অন্তরের কতগুলি প্রক্রিয়া, সে গুলিই মন, তখন মন জিনিষটা 
হত নিতান্তই ব্যক্তিগত ৫৪51906159), এর একমাত্র পরিচয় আছে ব্যক্তির 
নিজন্ব অভিজ্ঞতায়, তার অন্তঃবিশ্লেষণে (17089809019 )1। আমার ণমনে” 
কি হচ্ছে, তা কেবল আমিই জানি, অন্যের “মন প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমত| 
তো আমাদের নেই । সেটা আন্দাজ করি, তার ব্যবহার দিয়ে। কাঁজেই 
মনস্তত্ব যদি বিজ্ঞানই হয়, তবে তাকে বস্তগত ভিত্তির উপরই দাড় করাতে 
হবে। মাঙ্গষের ব্যবহারটাই (17021295108. ) যখন একমাত্র বস্তগত ঘটন! 
(০919০$,59 £৪০৮), তখন তার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ণয়ই তো মনোবিজ্ঞানের' 
বিষয়-বস্ত হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (৪৪19০61% 550967:1670068) 
যার উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, যাকে বৈজ্ঞানিক কোন মাপকাঠি 
দিয়ে মাপা যায় না, তা পরিত্যাগ করাই তে বুদ্ধিমানের কাজ। রাগ 
হলে পেশীগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, রক্তের চাপ বাড়ে, হৃদ্যন্ত্র দ্রুত হয়, এগুলি, 
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প্রত্যক্ষ” ব্যাপার । এ পরিবর্তনগুলি আমর! মাপতে পারি, কাজেই এদের 
বৈজ্ঞানিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব । তাই কেন করা হোক না? আমরা বলব, 
বাগ যানে হচ্ছে মাছ্ছষের সে রকম ব্যবহার, যখন তার পেশীগুলি দ্রুত 
সঙ্কুচিত প্রসারিত হয়, স্বর উচ্চ হয়, রক্তের চাপ বাড়ে, হৃদস্পন্দন ভ্রুত হয়, 
যখন সে আঘাত করতে প্রবৃত্ত হয়'। এখানে “মন” “চেতনা”, এ সব অবান্তব 
বিষয় না স্বীকার করলেও তো চলে। বাস্তবিক ব্যবহারবাদীরা সে দাবীই 
করলেন এবং মনোবিজ্ঞানের নুতন সংজ্ঞা দিলেন, “মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মান্ছষের 
ব্যবহারের সম্যক আলোচনা ।*৮১৬ ওয়াটসন বলেছেন “ব্যবহারবাদীদের চোখে 
যনোবিজ্ঞীন হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি অংশ, যা শুদ্ধ বস্তগত ও পরীক্ষা- 
গত। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ট হচ্ছে, মানুষের ব্যবহাত্ন কি অবস্থায় কি হবে, 
সে সম্বদ্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা, এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা । এ বিজ্ঞানের 
পদ্ধতিতে অন্তঃদর্শনের বিশেষ কোন মুল্য নেই । এ বিজ্ঞান এখন এমন স্তরে 
পৌচেছে যে মনোবিজ্ঞানের পক্ষে চেতনা” শব্দটি পরিত্যাগ করতে হবে। 
এখন মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও মনোবিজ্ঞান সন্বদ্ধে আলোচন, “চেতনা” “মানসিক 
ক্রিয়া”, “মন” অন্তঃকরণ+, ইচ্ছা» “কল্পনা এবং অনুরূপ কথাগুলি বাদ দিয়েও 
কর। যেতে পারে ।*--এ বিজ্ঞানের আলোচনা এখন উত্তেজক ( ৪612005108 ) এবং 
প্রতিক্রিয়া € 259199789), অভ্যাস গঠন, অভ্যাস-সংযোগ ইত্যাদি কথ! দিয়েই 
করা যেতে পারে ।৯৭ ওয়াটসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পিলস্ব্যেরী (25118 
0৪: ) বললেন, “যনোবিজ্ঞানের প্রাচীন সংজ্ঞা হচ্ছে এ চেতনাক্রিয়ার বিজ্ঞান, 
অথবা ব্যক্তির অনুভূত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা । এ সংজ্ঞাগুলির 
স্থবিধে থাকলেও এরা ক্রুটিশৃন্ত নয় । “মন” কে আমর! জানি মান্থষের ব্যবহারের 
মধ্য দিয়ে। কাজেই মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, “মানুষের ব্যবহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান, 
দিলে সঙ্গত হয়।---অন্ান্ট প্রাকৃতিক ঘটনার মত, মানুষকে বাইরের দিক 
থেকে বস্তগত ভাবে আলোচনা করাযায়। সে কি অবস্থায় কি করে, এ কথা 
আলোচনা করলেই তাকে আমরা বুঝতে পারি। এদিক থেকে দেখলে 
মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সমস্ত কর্ন ও ব্যবহারকে বুঝতে 
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হ৪ মমোবিজ্ঞানের ক্রমরিকাশ 


ক্যাটেল €055691), টিচার (71601097092), ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ 
€ 201০2056811] ), থর্ণভাইক্‌ € [া0020910:6 ), স্যাতিফোর্ড € 98200160208. ), 
জ্যাস্লী (7/%812195 ), উভওয়ার্থ €( 7০০০ ৮০০৪ ),--অর্থাৎ্ বর্তমান যুগের 
প্রধান মনোবিজ্ঞানী ধারা, তারা সবাই অল্পবিস্তর ব্যবহারবাদকে ম্বীকার করে 
দিয়েছেন। আমরা যাকে মানুষের প্রক্রিয়া বলি, সেগুলি জীবধর্মেরই রূপ। 
জীবনের লক্ষণই হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম ও সহযোগিতার পথে জীবদেহের 
বোঝাপড়া (৪0105670091 6০ 010 81)1701017)9206 ) 1 কাজেই মানুষের 
মনের সম্যক পরিচয় পেতে হ'লে, তার দেহের বাহা ও অন্তরের প্রতিক্রিয়া এবং 
পরিবর্তনগুলি বোঝা নিতান্ত দরকার! কিন্তু তা বলে দৈহিক প্রতিক্রিয়া 
আর মানসিক প্রক্রিয়! কি একই জিনিষ ? দেহবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞানে কোন 
তফাত নেই? এই জড়বাদী ও যাস্ত্িক সিদ্ধান্তই কি সকলে মেনে নিয়েছেন ? 
ঘখন আমি রাগ করি, তখন আমার পেশী, রক্তসঞ্চালন, দেহের উত্তাপ 
ইত্যাদির পরিবর্তন সব যদি বিবৃত করা হয় তবেই কি আমার “রাগ” জিনিষটার 
সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়ে গেল? আমি প্রত্যক্ষভাবে যা অনুভব করি, যা বোধ করি, 
সেটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় না বলেই কিতা মিথ্যে? বাম্তবিকপক্ষে 
গোড়া ব্যবহারবাদীরা এসব প্রশ্বের সদুত্তর দিতে পারেন নি। “মন” এবং 
চেতনাকে মনোবিজ্ঞান থেকে বাদ দেবার উৎসাহে তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
সাক্ষ্যকেও অস্বীকার করলেন । মানুষের শ্রেষ্ঠতম মননক্রিয়! হচ্ছে বস্তু বরহিত 
চিন্তা (81996:906 001000505 ), তাকেও তীর] উড়িয়ে দিলেন “বাগঘন্ত্রের অস্ফুট 
কণগুয়ন” বলে--610০9810 ১৪ 1006 51০5 ০908,] 9196901) | জেমস্‌ ( ৭ &:0355 ) 
“মনোবিজ্ঞান মনবস্তুর ম্বরূপ নির্ণয়”) এ মতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং 
অনুভূতির €৪2০061010 ) ব্যাখ্যাও শরীবের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পরিবর্তন 
সাপেক্ষ, এমন মত সকলে প্রচার করেছিলেন। কাজেই, তিনি মুলতঃ ব্যবহার- 
বাদীদের সমধর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই একথা মেনে নিতে পারেন 
নি, যে মন একটা জড়বস্ত, এবং মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো নিতাস্ত যাস্ত্রিভাবে 
নিজন্ব কোনো বেগে সংযুক্ত হয়। তিনি চেতনাকে তুলনা করেছেন বহমান 
ল্োতম্বতীর সঙ্গে, তিনি বলেছেন চেতনার মোত € 5625803 ০৫ 007050/090.8- 
10988 )। মনকে তিনি কর্মগতিবহ্থল ও জীবন্ত বলেই স্বীকার করছেন । মনে 
পড়ে আমাদের আযারিস্টটলেন্র কথা, “মন একট] পদার্থ নয়, মন হচ্ছে কতগুলি 
প্রতিক্রিয়। | বাস্তবিক পক্ষে ক্যবহারবাদীরাও এক ধরনের অন্যঙ্গবার্দী | 


মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ধা, 
তাঁদের কাছে 'মনে হচ্ছে কতগুলি উত্তেজক €5810510.8 ) এবং প্রতিক্রিয়ার 
€ 258,06100.) লমহ্টি মাত্র । কিস্তু এই উত্তেজক এবং প্রতিক্রিয়াগুলোর 
মধ্যে সংযোগ সাধন কি করে হয়? একটা সংযোগের জীবন্ত স্ত্র ন! থাকলে 
মানুষের মন তে! অর্থহীন । একজন জীবস্ত ইচ্ছাসম্পন্ন সক্রিয় ব্যক্তির ব্যবহার 
হিসাবেই ব্যবহারগুলি তাৎপর্যপূর্ণ । একথাটাই ওয়ার্ড ( ৮৪1৫ ) বলেছিলেন, 
যখন তিনি বলেছিলেন “মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি কেন্দ্রিক”_--7105  80187009 0£ 
1085০880106 38 109151098118610% 1 ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন, স্ুখঃ ছঃখঃ 
আশা, ইচ্ছার কোন মানে হয় না। তার অতীত ও ভবিষ্ততের সঙ্গে যুক্ত করেই 
তার বর্তমানের কোন মানসিক প্রক্রিয়াকে আমরা বুঝতে পারি। জেমস 
এ কথাটা বলেছিলেন, এ ভাবে-_প্প্রত্যেকটি চেতনক্রিয়াই আপেক্ষিক, একদিকে 
তা অপেক্ষা রাখে একজন ব্যক্তির, অন্যদিকে অপেক্ষা রাখে তা অন্য আর একটি 
চেতন ক্রিয়ার” । ৯৯ ম্যাকডুগ্যাল একজন পাক] ব্যবহারবাদী, কিন্তু তিনিও 
ওয়াটসনের উগ্র ব্যবহারবাঁদকে সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন ব্যবহার 
একট] যাস্ত্রিক ব্যাপার নয়-__-জীবস্ত প্রাণীর ব্যবহার আর জড়যস্ত্রের প্রতিক্রিয়াকে 
ঠিক একভাবে দেখা যেতে পারে না। প্রাণীর ব্যবহারের এটাই বিশেষ লক্ষণ 
যে তা উদ্দেশ্ামুবী (70520996151), কাজেই তিনি মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা! 
দিলেন “মনোবিজ্ঞান হচ্ছে উদ্দেশ্তমুখী ব্যবহারের শাস্্র””-_ “ব্যবহারের চিহ্ন 
হচ্ছে যে তাতে উদ্দেশ্যের লক্ষণ, অথব1 উদ্দেশ্সাধনের জন্যে আগ্রহ বা 
চেষ্টা স্পষ্ট দেখা যাবে । আর জীবিত প্রাণীরই এটা ধর্ম যে তার 
ব্যবহার* (928100 ) 1৮২০ তিনি জড়বস্ত আর জীবিত প্রাণীর 
ব্যবহারে পার্থক্য খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন। “বিলিয়ার্ড খেলার একটা৷ 
গোলক পকেট থেকে তুলে টেবিলের উপর রাখা যাকৃ। গোলকটি সেখানেই 
থাকবে, যতক্ষণ না বাইরের থেকে তার উপর কোন শক্তি ক্রিয়া করে। যদি 
কোন দিকে গোলকটিকে ধাক্কা দেওয়া যায় সেটা গড়াতেই থাকবে, ষতক্ষণ ন! 
ধাক্কার শক্তিটা স্ষুরিয়ে যায়, অথবা! টেবিলের ধারের কুশনে লেগে অন্যদিকে না 
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১৬ মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ 


যায়। গোলকের গতিপথ বাইরের শক্তির দ্বার সম্পূর্ণ নির্িষ্ট। এটা হচ্ছে” 
জড়ের যাস্তরিকক্রিয়ার লক্ষণ ৷ এর সঙ্গে এবার জীবিত প্রানীর ব্যবহারের তুলনা” 
করা যাক ।..-ধরা যাক, একজন মান্থষ যে তার দেশকে ভালবাসে, জীবিকার্জনের 
জন্যে তাঁকে দূর দেশে চাকুরী নিতে হয়েছে ।**"তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নিজের একটি বাড়ী তৈরী করবার মত যথেষ্ট অর্থ 
সঞ্চয় করা ; তার সমগ্র কর্ণ এই একটি উদ্দেশ্ট বারা নিয়ন্ত্রিত ।”২১ 

তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ যাস্ত্রিক-ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।- 
“এ ব্যক্তির ব্যবহারের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনই সন্তোষজনক হ'তে পারে নাঁ। এ, 
ব্যাখ্যায় মাছগষের প্রাণবন্ত ব্যবহার বুঝাবর সাহায্য হয় না! এবং তা নিয়ন্ত্রণ 
করাও সম্ভব হয় না 1” 

ওয়াটুসন্ মনোবিজ্ঞানে অন্তদর্শন (£706:992506105 ) এর পন্থা সম্পূর্ণ 
পরিহারের পক্ষপাতী । তীর পূর্বে ভূণ্ড ( ভা) এবং টিচনার প্রভৃতি 
অন্তদর্শনের নানা অস্থবিধাব কথা আলোচনা করেছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষ পন্থায় 
যে মালমশল! পাওয়া যায় তার বৈজ্ঞানিক মূল্য অনেক সময় সন্দেহজনক, এ 
কথা বলেছিলেন । কিন্তু তথাপি এ পস্থায়ই মনের খবর সোজাস্থজি পাওয়া 
যেতে পারে । তাই মনোবিজ্ঞানে এ পক্থা অপরিহার্য, এটা বিজ্ঞানীরা মেনে 
নিয়েছিলেন | কিন্তু ওয়াটসন একেবারেই এ পন্থাকে বাতিল করে দিলেন । 
বর্তমানে মনোবিজ্ঞনীর] ব্যবহারবাদে বিশ্বাসী হ'লেও এবং বস্তুগত অভিজ্ঞত1 
এবং পরীক্ষণের উপর জোর দিলেও অস্তঃবিঙ্লেষণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি। 
ম্যাকৃডুগ্যাল বলেছিলেন, “মনোবিজ্ঞান শুধু চেতনক্রিয়ার বিজ্ঞান এই সংকীর্ণ ও 
অফলপ্রস্থ ধারণা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না থেকে, মনোবিজ্ঞানীকে সাহস করে' 
এ দাবী করতে হবে যে মনোবিজ্ঞান মনের পরাবিদ্যা;) এ আলোচনা করবে 
মনের সমস্ত দিক, সমস্ত ক্রিয়া ।১২২ 

এই “সমস্ত দিক্‌, সমস্ত ক্রিয়া” বলতে তিনি অস্তরর্শন দিয়ে যে মাঁলমশল। 
পাওয়া যায়, তা বার দেন নি। অনুরূপভাবে উভ ওয়ার্থ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা 
দিয়েছেন “ব)ক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার সম্যক আলোচন1১-69 ৪0197009 ০01 6126 
25061586169 ০01 6105 81201519001. | এবং তার পরেই 'ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়।” 
কথাটাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন “এতে শুধু তার বিভিন্ন শরীর ক্রিয়া, যেমন হাটা. 


পো শপ শিপ শিস্পীন্পীাত সোেসপপপ পাস, পপ পা আপা 
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মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ২ 
কথ বলা ইত্যার্দিই বোঝায় না, তার জ্ঞান বা বোধের বিভিন্ন ক্রিম্বা যেমন, দেখা” 
শোনা, মনে রাখা» চিস্তা করা, এবং অনুভূতির বিভিন্ন ক্রিয়া ষেমন, হাসি, কান্না,.. 
সী হওয়! দুঃখিত হওয়াও বোঝায়” 1২৩ 


মনোবিজ্ঞান শুধু মাত্র শারীরবিদ্যা নয়। মনের আলাদ। একট? সত্তা আছে, 
এ কথাও উডওয়ার্থ স্পষ্টভাষাম়্ই বলেছেন, “আমর? দি মনোবিজ্ঞানে মানুষের 
“ব্যবহার'এর ব্যাখ্যা খুঁজি, তবে কি এ বিষয়ে যতটা জান সম্ভব, তা আমরা! 
শারীরবিছ্ার (1970587০01085% ) কাছি থেকেই পেতে পারি না? যদিব্যক্তির 
ক্রিয়াগুলিকে তার অঙ্প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াতেই সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা 
যার, তবে ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে আলোচনার আৰ প্রয়োজন কি? এর উত্তর 
হচ্ছে, শারীরবিজ্ঞান আমরা! যা জানতে চাই তার একট! অংশের সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান দেয় মাত্র। আমরা জানতে চাই সমগ্র ব্যক্তিকে । এ ব্যক্তি ভালবাসে, 
দ্বণ! করে, সাফল্যলাভ করে বা অকৃতকার্য হয়, এব্যক্তি অপর দশ জনের সঙ্গে 
নানা কর্ষের দ্বার] যুক্ত হয়, মোটামুটিভাবে স্থখ ও সাফল্যের সহিত তার 
পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারে । তার চারপাশে যে জগৎ আছে, তার 
সঙ্গে সমগ্রভাবে ব্যক্তিটি বিবিধ ও বিচিত্র সন্বন্ধ ও প্রতিক্রিয়া দিয়ে যুক্ত, এবং 
এই ব্যক্তিটির এই বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক 'অন্ুসন্ধান- 
সাপেক্ষ । মনোবিজ্ঞান এই বিশেষ দায়িত্বটি গ্রহণ করে। তার আলোচনার' 
বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে অনুকূল ও প্রতিকূল সমস্ত সম্পর্কের 
আলোচনা |” অন্ত্দর্শন প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন “মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শন 
মানে নিজের নান। সাংসারিক অশান্তি নিয়ে এক বসে চিন্তা করা নয়, নিজের” 
বক্তিত্ব সম্বন্ধে নানা ছুঃশ্চিন্তা ভোগ করাও নয়। এমন কিঃ এর উদ্দেশ নিজের 
কৃতকর্মের একট! স্থব্যবস্থা করবার চেষ্টাও নয় । এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের 
একটা বিশিষ্ট রূপ 1১২৪ 

কাজেই দেখা যাচ্ছে__মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রথম ছিল আত্মার বস্তুর সন্ধান, 
তারপর হোল “মনের স্বরূপ নির্ণয়, তারও পরে হোল “চেতন প্রক্রিয়াসমূহের 
আলোচনা'। বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি সংজ্ঞাটার ঝোঁক হচ্ছে মাহষের- 
“ব্যবহারের” আলোচনার দিকে, কিন্তু সে সংজ্ঞাও সম্পুর্ণ সম্তোষজনক মনে" 
হচ্ছে না। 


২৩ ৬০০৫ ০৮ & 0180019--7085 010 01025 ৮5 4. 
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এ মনোবিজ্ঞানের ভ্রমবিকাশ 


_ অনোবিজ্ঞানের গতির যে ধারার বিবরণ দেওয়া হ'ল তাকে একটি পরিহাস 
বসপূর্ণ ছজে এক মনোবিজ্ঞানী প্রকাশ করেছেন-__“প্রথম মনোবিজ্ঞান হারালো 
তার আত্মা, তার পর হারালো তার মন, তার পর চেতনা ॥ তবে এখন পর্বস্ত তার 
“ব্যবহারস্টা রয়ে গেছে 1৮২৫ 
বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানের ধারার আলোচনায় আর একটি বিশি দৃষটি- 
ভঙ্গীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য,_এ হচ্ছে জেস্টপ্ট সমগ্রবাদী মনোবিজ্ঞান 
€ 3996816 7৪501801965 )। সমগ্রবাদ প্রচলিত অন্যঙজগ মতবাদের সম্পুর্ণ 
বিরোবী। মন কতগুলি খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র, এ মত তারা 
একেবারেই গ্রহণ করেন নাঁ। তাদের মতে মনের ধর্ম হচ্ছে বিচ্ছিন্রতার মধ্যে 
সমগ্রতাকে খোজা । খগ্ড-সমগ্রতার থেকে বৃহত্তর সমগ্রতার দিকে তার গতি । 
গতিপরায়ণতা এবং অখণ্ড সমগ্রমুখীনতা হচ্ছে মনের বিশিষ্ট লক্ষণ । “সমগ্র- 
বাদীর অন্থযজবাদীদের পরম বিরোধী । এদের মতে খণ্ড খণ্ড চেতনার কোন 
অস্তিত্ব নেই। চেতনার সমগ্রতাকেই কেবল আমর! জানি । চেতনার খণ্ডাংশ- 
গুলির কোন অস্তিত্ব নেই, আর যদ্দিই বা থাকে, যে সমগ্রের তারা অংশ, তার 
দ্বারা প্রভাবান্বিত ও সংযুক্ত হয়েই তাদের তাৎপর্য ।৮২৬ স্থতরাং মনোবিজ্ঞান 
হচ্ছে, মনের এই ধর্মের বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা। 
বর্তমান যুগ যেমন মানুষকে মর্ধাদা দিয়েছে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানও তেমনি 
মান্ষের মনকে মর্যাদা দিয়েছে । সে অসীম শ্রদ্ধাভরে অপরিসীম শঁতন্থক্য নিয়ে 
মান্থষের শিশুকাল, এমন কি ভ্রণস্থ অবস্থা থেকে বার্ধক্য এবং মৃত্যুকাল পধস্ত 
মনের প্রকৃতি, গতি ও পত্রিণতি জানতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে । সে পাপী 
বলে চোরকে দ্বণা করে না, উন্মাদ বলে অপ্ররুতিস্থকে দূরে রাখে না । ব্বাভাবিক, 
অস্বাভাবিক, শিশু ও বয়স্ক, চেতন ও অবচেতন মনের সমস্ত অবস্থাকেই সে 
সমান আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে। বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সে বিশ্বামী, তাই 
কত সহম্্ম রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে মানুষের মন নিয়ে হচ্ছে, তার ইয়তা 
নেই। তার ফলে, গত পঞ্চাশ বছরে এই বিজ্ঞানে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে, তা 
বিগত ছুই হাজার বছরেও হয়নি । যত নৃতন পরীক্ষা ও আলোচনা হচ্ছে ততই 
এ বিজ্ঞানের নৃতন নৃতন দিক আবিষ্কৃত হচ্ছে, নৃতন নূতন সমস্তার উদ্ভব হচ্ছে। 
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 মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ২৯৮ 


এ-যুগ অহংকার করে বলেনি “সব জানা হয়ে গেছে”। বরং পূর্বের চেয়ে যতই 
ভ্ঞানবৃদ্ধি হচ্ছে, ততই সে জানছে আরো অনেক অজানা বয়ে গেল। বিডি 
বিজ্ঞান যথা, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণিতত্ব, ইতিহাস, সমাজতত্ব ইত্যাদির সঙ্গে 
এই বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্কের কথা ক্রমেই অধিকতর বোঝা যাচ্ছে, আর তাই 
এ বিজ্ঞানের আলোচন! ক্রমশঃই জটিলতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। এ ঘুগ ক্রম 
বিবঙনবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেজেও নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা' 
দিয়াছে । শুধু বিশ্লেষণ নয়, বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করার দিকে ঝেখক 
এসেছে । মনোবিজ্ঞানকে এ যুগ কেবল মাত্র তথ্য আহরণের দিক থেকে 
বাড়িয়ে তোলেনি, এর ব্যবহারিক মুল্য ও মর্যাদা! সম্পর্কে ও মনোবিজ্ঞানী 
সচেতন হয়ে উঠেছেন । এ বিজ্ঞানের ব্যাপকত৷ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ. 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা আলাদা আলাদা করে আলোচনার (513901811896897-). 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কাজেই মনোবিজ্ঞানও বহু শাখায় বিভক্ত হয়েছে । তার 
কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। হোল । 
সাথানসণ মনোবিজ্ঞান ( 9998] 22850১01085 )- সুস্থ ও পরিণত 

বয়স্ক মানুষের মনের প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ জানতে সাধারণ ভাবে চেষ্টা করে, 
এবং মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে চায় । 

বিশ্লোষ ণী মনোবিজ্ঞান (8.9) 08] ৮৪ ০৪০1০ )_ মনের বিভিন্ন 
প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ করে তাদের ম্বরূপ, সম্বন্ধ ও পরিণতি আলোচনা করে 
থাকে | 

শিশু মনোবিজ্ঞান (01117 695০1)01055)-_শিশু মন সম্বন্ধে বিশেষ 
অন্সন্ধান করে এবং শিশু প্রকৃতি নিরূপণ করতে চেষ্টা করে । শিশুমন বয়স্থ 
মনের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র এ ধারণ! সত্য নয়। শিশুর মনের রীতি অনেক 
ক্ষেত্রে বয়স্ক মনের চেয়ে ভিন্ন। অপরিণতি বুদ্ধি, বিকৃত বুদ্ধির শিশুর মন এবং 
যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে না তাদের 
মন সম্বন্ধে আলোচনা» এ বিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 

উৎপত্তি জন্ুসন্ধানী মনোবিভ্ঞান (0:9:09610 785০25010 )._ 
মনের প্রক্রিয়াকে স্থিতিশীল অবস্থা মনে করে না এবং তাহাদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয় 
না। এ বিজ্ঞান মানব মনের প্রক্রিয়াগুলির উৎপত্ি ও ক্রমবিকাশ কি করে হয়» 
তা পরীক্ষা করে। বর্তষান যুগের মনোবিজ্ঞানের এই আলোচনার ধারা 
উল্লেখযোগ্য । 


২৩৩ মনোবিজভ্ঞানের ক্রমবিকাশ 


তুলনামূলক অনোবিজ্ঞান €( 00220199:9615 18501701085 )- 
“আাহ্ছষের মনকে একটা! বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করে না। পশুর মনের সঙ্গে 
তার একট! ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের সংযোগ আছে। তাই মানুষের মন 
বুঝতে মনোবিজ্ঞানের এ শাখা পশুর মন নিয়ে নানা পরীক্ষায় রত আছে। 
এতে অনেক মৃল্যবান্‌ তথ্য জানা গেছে। এ মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে র্নভাইক 
( 00,022591065 ১, কয়হলার ( ব915192), প্যাভলভ্‌ (728%1০5) এদের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | বুদ্ধি (11069111597700 ), শিক্ষা (101681012& ) 
ইত্যাদি অনেক মূলস্থত্র ইতর জন্তদের ব্যবহার পবেক্ষণ করে জানা গেছে । 

বিকৃত মনের বিজ্ঞান (400025081] 755০1,01085 )-_-অন্থস্থ দেহ 
যন্ত্রে আলোচনা ও পরীক্ষা ছারা স্থস্থ দেহের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। 
তেমনি মানুষের মনের অনেক খবর জান] যায়, অসুস্থ মনের পরীক্ষা দ্বার] : 
ফ্রএভ্‌ এ পথে অগ্রসর হয়ে, যে সব বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌছেছেন তাতে 
'অনোবিজ্ঞানের চেহারা বদলে গেছে । তা ছা'ড» অন্স্থ ও বিকৃত মনের 
আলোচনার নিজন্ব মুল্য আছে। মনম্তত্বের ব্যাপকতর জ্ঞ/নলাভে মানসিক 
ব্যাধির সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে । 

পরীক্ষামলক মনোবিভভান (:7516173520681 7785০০1০85 ১- 
মনন্তত্বের ক্ষেত্রে ক্রমেই নানা রকম পরীক্ষণ সম্ভব হচ্ছে এবং এর ছার] এ 
বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে । বিশেষ করে, মনোবিজ্ঞানের এ শাখা মনের 
ননাবৃত্তি ও প্রক্রিয়ার পরিমাণগত মাপ নির্ধারণ করার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা কচ্ছে, 
অনেকট1 সফলও হযেছে । 

শিল্প ও শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান (707 0861008] 
178901,01085% 8700 1390097:18,] 1১850130100 )--শিক্ষার ক্ষেত্রে 
মনম্তত্বের নিরমগুলি ব্যবহারের বিরাট স্থখোগ ররেছে। বর্তমান মনোবিজ্ঞান 
ব্যবহারিক। মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে, খিক্ষাবিদ্দের পরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণের ফল সংগ্রহ করে। শিশু কি করে শেখে, কি করে সহজে 
মনঃসংযোগ হয়, কি করে মনে রাখ] যার, এ সব প্রশ্নের উত্তর সকল মানুষের 
কাছেই মূল্যবান। এ সব প্রশ্নের আলোচনা, বিশেষ ভাবে মনোবিজ্ঞানের 
এই শাখাতে করা হয়! শিল্প, বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নানা মূল্যবান পরীক্ষা 
চলেছে । কেন ক্লান্তি হয়, বিরক্তির কারণগুলি কি, উৎপাদনের আকাঙ্ষা 
ও গতি কি করে বাড়ান যায়, কি করে শ্রমিকদের সন্ত্টি বিধান করা যা, 


“ মনোধিজ্ঞানের ভ্রমবিকাশ ৩১ 

“অপচয় নিবারণে উৎসাহিত করা যায়, পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রম-ক্ষমতার 

সম্বন্ধ, এ সব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা সংগ্রহ 
করা হচ্ছে, এবং ভাদের কাজে লাগান হচ্ছে । 

বলাই বাহুল্য, মনোবিজ্ঞনের এ শাখাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব! বিপরীত 


নয়। অধিকতর ফল লাভের জন্ত মনোঁবিজ্ঞানের বিভিন্ন শ্রেণীর ঘটনাগুলিকে 
'বিভিন্ন বিজ্ঞানে ভাগ করা হয়েছে। 


'গানবার চেষ্টা চলছে । 


এদের সমন্বয়ে পমগ্র মাঙ্ধষের মনকে 


তৃতীয় অধ্যায় 
মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি 


09৩ 11৩81)0৭5 ০01 785০1০01085 


নদীর উপর একটা পুল তৈরী হবে। বৈজ্ঞানিককে জানতে হবে নদীর 
লোতের বেগ বিভিন্ন খতুতে কতটা, জোয়ার ভাটায় জল কতটা বাড়ে কতটা- 
কমে, বর্যাকালে নদীর বিস্তার কত, যখন শীতকালে জল নেমে যায় তখনই বা 
বিস্তার কতট! ; নদীর তলদেশে যে মাটি সেটা]! কতটা মজবুত, কতট! সে ভার 
সইবে। নদীর তীরের মাটির শক্তিই বা কতটা; কতটা তফাত শক্তির 
তারতম্যে। বেজ্ঞানিক এ সব তথ্য জানবেন কি করে? বিভিন্ন তিথি, বিভিন্ন 
খতৃুতে নদীর জল সম্বন্ধে নানা স্ক্ম ও নিভূল মাপ ইত্যাদি করতে হবে। এই 
যে সতর্ক মাঁপজোখ, একে বলে পর্যবেক্ষণ-019989:586207 | শুধু উপর 
উপর দেখা নয়, মনে!যোগ দিয়ে দেখা । পধবেক্ষণ হচ্ছে প্রাকৃতিক দ্রব্য বা 
ঘটনার সধত্ব প্রত্যক্ষীকরণ-_-098:%861010 18 0%19198] [9:0906101) ০0: 
1068 00. [)1191001009778, [01986706901 1186079 1 এখানে ঘটনার 
উপর আমাদের হাত নেই,যে অবস্থার মধ্যে ঘটন। ঘটেছে, তাও আমাদের 
আয়ত্তাধীন নয়। এ হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চার একটা প্রধান উপায় (7160%,0 )। 


আবার পরীক্ষা করে দ্বেখা গেল যেখানে হাওয়া! আছে সেখানে শব্দ শেন 
যায়। কিন্তু সব অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে শুধু হাওয়াটুকু সে স্থান থেকে 
নিঃশেষে সরিয়ে নেওয়া যাক্‌। এবার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, যদিও আগের 
মতই ঘণ্টাটা জোরে জোরেই নড়ছে। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল বাতাসই 
হচ্ছে শবের বাহন । একে বলে পরীক্ষা (979671779776 )। এখানে ঘটন। 
ঘটেছে আমাদের চেষ্টার ফলে, এখানে ঘটনার পারিপাশ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের 
ক্ষমতা রয়েছে আমাদের হাতে । বেজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার এ হচ্ছে আর 
একটি মুল্যবান্‌ উপায়। 

সমস্ত বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে এ ছুটি পদ্ধতি অস্কুসরণ করে। মনস্তত্বকে- 
আমর] বলি বিজ্ঞান। তাহ'লে এ বিজ্ঞানেও চাই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা । 


মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ৩৩ 


কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্জে মনোবিজ্ঞানের তফাৎ আছে ।( অদীর 
শ্রোতকে দেখা যায়, মাপা যায়, কিন্ত মানুষের মনের গতি ও পরিবর্তন 
তো! বাইরে থেকে দেখা যায় না1) তোমার মন তো আমার কাছে 
প্রত্যক্ষগম্য নয়,” তোমার কল্পনা,। তোমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, তোমার বিরদ্ধি, 
বিদ্বেষ, প্রীতি বা ভালবাসা আমার ইন্দরিক়গ্রাহা নয়। তাকে জানতে 
পারি গোৌণভাবে, তোমার হাবভাবের মধ্য দিয়ে, তোমার কথা বা লেখা 
থেকে । প্রত্যেক মানুষের কাছে তার নিজের মনটাই প্রত্যক্ষ । তাই 
মনোবিজ্ঞানের একটি পহন্ধতি হচ্ছে নিজের মনকে প্রত্যক্ষভাবে জানা। 
একে বলে- অন্তর্শন (06595090600 )। মন এখানে নিজের দিকেই দৃি 
ফিরিয়েছে। আমি আমার মনের বিভিন্ন.ভাব লক্ষ্য করছি, তুমি তোমার 
মনের ভাব প্রত্যক্ষ কচ্ছ, স্থরমা তার মনকে বিশ্লেষণ কচ্ছে। কিস্ত বিজ্ঞান 
তো ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠতে পারে 
না। সেটা সর্বজনস্বীকার্য ( 2701597:58] ) হওয়া চাই । মনোবিজ্ঞানে তা 
সম্ভব হবে কি করে? বহু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলনা! করলে দেখা 
যাবে, একই জাতীয় অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই হয়, যেমন সবারই রাগ হয় । 
অবস্থার খুটিনাটি তফাৎ হবেই, তবু তুলনা করলে দেখা যাবে, যখন 
আমাদের রাগ হয়, তখন কতগুলি অবস্থা (00:007870705 ) সব ক্ষেত্রেই উপস্থিত 
থাকে । এমনি করে বহুলোকের রাগ, ছুঃখ, কল্পনা, স্থতি, বোধ ইত্যাদি 
তুলনা করলে, মনের কতগুলি রীতি (187৪) আবিষ্কার করা যায় । ওয়ার্ড 
বলেছেন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তার মানে হচ্ছে কোন 
মানসিক প্রক্রিয়া বুঝতে গেলে, তা ব্যক্তিবিশেষের জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে 
যুক্ত করেই বুঝতে হয়। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ব্যক্তির সমগ্র মানস- 
প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক-শৃন্ত কোন প্রক্রিয়া অর্থহীন । এ কথা সত্য, কিন্ত 
তার মানে এ নয় যে মানব-প্রকৃতির মধ্যে কোন মিল নেই, মনোজগতে কোন 
নির্দিষ্ট নীতি (1579১ 7920080195১ নেই । বাস্তবিক পক্ষে মানব-প্রকৃতির 
মধ্যে মিল, বা মাছষের মনোজগতের নীতি আবিষ্কারই মনোবিজ্ঞানের, 
উদ্দেশ । এবং তা আবিফ্ষার করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে অজ্তর্দর্শন 
€ 350670505061020 )। আর একট পথ হচ্ছে মান্ষের হাবভাব, দৈহিক পরিবর্তন, 
বাক্য বা কার্ধ পর্যবেক্ষণ করে গৌণভাবে তার মনকে জানতে চেষ্টা কর!। 
যেমন, রাগ হ'লে তা বোঝা! যায় মান্ছষের ব্যবহারে, তার ভাব-ভঙ্গী, কথা” 

৮১০, 





খ্8 
বার্ডা, কাজের মধ্য দিয়ে। এটা হচ্ছে মনের বহিরঙ্গ। এ পথকে তাই. 
বল! ষায়__বহিরশন বা বাইরের থেকে দেখা €0681202 ০£ ৪6৮০ 
8১৪০০] বা 700561)007 ০৫ 53:697158] 01059758601 ) এটা অবশ্যই 
অস্তর্শনের উপর নির্ভরশীল । এ ছাড়া পরীক্ষাও যে একেবারে সম্ভব নয়, তা! 
নয় । গজ, ফুট বা সের ছটাক দিয়ে মানসিক প্র্রক্রিয়াগুলিকে মাপা যায় ন! 
সত্য, কিন্তু পরীক্ষণ (€ 53571596 ) এর যেটা মূল কথা,__সমস্ত অবস্থা 
অপরিবধ্তিত রেখে একটি অবস্থার পরিবর্তন করে ফলে (০29০৮ ) কি 
পরিবর্তন হয়, তা সাবধানে লক্ষ্য করা,__ত| কিছুটা পরিমাণে মনের বেলায়ও 
ব্যবহার করা চলে । উত্তেজক ইন্ড্রিয়ে এসে আখাত করার কতক্ষণ পরে বোধ 
জন্মে (:9806:070-61209 95109787790), কতটা জিনিষে এক সঙ্গে মন দেওয়া 
যায় (87087 0 86661051010 93992706796 ), পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে 
শেখাটার কতটুকু উন্নতি হয় (550097:177)9706 010 1001970%520760% ০0 
1587:01776 7০5 75199616100 )১ স্মতিশক্তির উন্নতি সম্বন্ধে পরীক্ষা! (9]671- 
30)62068 ০2] 119. 3707107:058200920 0£ 1075:20075)--এ রকম বহু পরীক্ষা 
মনোবিজ্ঞানীরা করেছেন, এবং তার ফলে মন সম্বন্ধে মুল্যবান তথ্য আহরণ 
করা গেছে। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞানের ঝেশকই হচ্ছে, পরীক্ষণের 
দিকে, এবং মনোবিজ্ঞানেও এই পদ্ধতিটি ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার কচ্ছে। / 


প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অস্তদর্শন-এর উপর নির্ভরশীল 
ছিলেন । কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানীরা এ পদ্ধতির নানাবিধ অস্থবিধা ও ক্রুটি 
সম্বন্ধে বেশী সচেতন এবং ব্যবহারবাদীরা এ পদ্ধতি একেবারেই বর্জনের পক্ষ- 
পাতী। এ পদ্ধতির ক্রটগুলি বিবেচনা করা যাকৃ। 

১। এ পদ্ধতি অনুসারে মন নিজেই দ্রষ্টা €098976::) ও দৃশ্য 
€0989৮৪0 )। মন এখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে নিজেই নিজেকে দেখছে-__ 
এটা অসম্ভব বলেই কেউ কেউ মনে করেন। অসম্ভব না হলেও কাজটা যে 
কঠিন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এটার জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন | স্টাউট 
(9০5) বলেন, “এতে মনকে ছুইটি জিনিষে যুগপৎ ভাগ করতে হয়, এক হোল 
অনৈর প্রক্রিয়া (:০০৪৪৪), দ্বিতীয় হচ্ছে বিষয় (০১1৪০) । এর অন্থবিধা সন্ধে 
তীর পিগথান্ত হচ্ছে “যদিও অস্তার্শন পদ্ধত্ভি কঠিন, কিন্তু তা অপভ্ভব নয়, এবং 
এর জ্টিগুলি দুরারোগ্য নদ 1৮৯ 
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-২। মনের কোন প্রক্রিয়ার দিকে মন দিতে গেলে, সে প্রক্রিয়ার স্বরূপ্‌ 
পরিবর্তিত হয়ে যায়। ধর, তুমি খুব রাগ করেছ, তখন যদি এই রাগটা 
কেমন, তা জানবার কৌতুহল হয়, তা হ'লে রাগ আর থাকে না, হয়তো হাসি 
'পেয়ে যায়। কাজেই যে মুহূর্তে রাগ কচ্ছি, সেই মুহূর্তেই রাগটা কেমন, তা 
দেখা চলে না। জেমস্‌ বলেন, “এসব ক্ষেত্রে অস্তর্দর্শনের বিশ্লেষণ হচ্ছে একট! 
ঘুরস্ত লাটুব্র ঘুরণটা কেমন, তা দেখবার জন্যেথপ করে সেটা হাতে তুলে 
নেওয়ার মত, অথবা অন্ধকারটা কেমন, তা দেখবার জন্যে টপ করে আলোট! 
জ্বেলে দেওয়ার মত ।”২ তাই অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন আমরা অতীত 
মানসিক প্রক্রিয়াগুলি স্মরণ করতে পারি €:667:0819096102 )১ কিন্তু ধর্তযান 
মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যথাষথ পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন । 

৩। ব্যবহারবাদীরা বলেন অস্তর্দর্শন পদ্ধতি নির্ভরষোগ্য নয়, এবং এর 
উপরে ভিত্তি করে যে মনন্তত্ব গড়ে ওঠে তা৷ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক । বাইবের কোন 
ঘটন1 দশ জনে দেখলে, কতক্ষণ পরে যদ্দি এই দশজনকে তাদের মন থেকে 
ঘটনার বিবরণ দিতে বল যায়, তা! হলে দেখা যাবে তাদের বিবরণে পরম্পরের 
মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে । এ সম্বন্ধে একট। মজার পরীক্ষার উল্লেখ করা যাচ্ছে। 
“গোটিন্জেন্‌ সহরে মনোবিজ্ঞান মহাসভা (75৪501১01081981 09212:998 ) 
বসেছে। হঠাৎ সভাগৃহে দৌড়ে একটি ক্লাউন্‌ ঢুকলো, আর ঠিক তার পিছনে 
ছুটে আসলো একটি নিগ্রো। নিগ্রোি ক্লাউনকে ধরে তার উপর লাফিয়ে পড়ল, 
এবং তাকে মেঝেতে ফেলে চেপে ধরল । একটা ধস্তাধস্তি চললো! এবং একটি 
পিস্তলের গুলি শোনা গেল । ধস্তাধস্তি তখন শেষ হয়েছে । এর পর ক্লাউনটি মাটি 
থেকে উঠে ঘর থেকে সবেগে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তার পিছে পিছে নিশ্রোটিও 
ছুটল। এই সমন্ত ঘটন! পূর্ব থেকেই শেখানে! ছিল এবং তার ফটোও আগেই 
তোল ছিল। এবং ঘটনাগুলি ঘটতে মেট বিশ সেকেণ্ড--এরও কম সময় 
লেগেছিল। সভাপতি এবার সমবেত মনোবিজ্ঞানীদের জানালেন যে ঘটনাটি 
সম্পর্কে ফৌজদারী মামল! কর! প্রয়োজন হতে পারে কাজেই তিনি অন্তুরোধ 
করলেন, যাতে উপস্থিত সভ্যরা প্রত্যেকেই যেন ঘটনার একট বিবরণ লিপি 
পাঠান । 

| ২ 4726 5৮6200৮ 2৮ 205:087905155 21515585 17 (13959 08395 3৪৮ 219 1906, 13009 
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৩৬ মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি 


' * চঞ্লিশাটি বিবরণ পাওয়া গেল। এগুলির মধ্যে মাত্র একটি বিবরণী পাওয়া; 
গেল, যাতে মূল ঘটনা সম্বন্ধে শতকর! কুড়িটির কম ভুল আছে। চৌদ্দটি 
বিবরণীতে ভুলের সংখ্যা, শতকরা কুড়ি থেকে চল্লিশ । তেরোটি বিবরণীতে 
ভুলের সংখ্যা, শতকরা পঞ্চাশের বেশী । চব্বিশটিতে, শতকর। দশটি এমন ঘটনার 
উল্লেখ ছিল, যা৷ নিতাস্তই কল্পনা-প্রস্থত। বাস্তবিক পক্ষে দশটি বিবরণ ছিল' 
নিতান্তই ম্রিথ্যা, একেবারে কাহিণীর পর্য্যায়ের, চব্বিশটি ছিল অর্ধ-কাল্পনিক, 
আর ছটিকে বল! যেতে পারে, ঘটনার সত্য বিবরণ হিসাবে মোটামুটি- 
গ্রহণযোগ্য 1৮৩ 

বাইরের ঘটন1 সম্পর্কেই যদি আমাদের স্বতি এত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য,. 
তাহ'লে আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে অস্তর্র্শন আরো অনেক 
কম নির্ভরযোগ্য । কারণ এখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি ও ধারণা, 
আমাদের দেখার উপর প্রভাব বিস্তার করবেই। কিন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
নৈব্যক্তিক, তা ব্যক্তিগত ধারণার € 952:592)8)] £৪০$০: ) প্রভাবমুক্ত হওয়. 
চাই। যিনি মনোবিঙ্লেষণে যত পটু তিনিই তুল করবেন তত বেশী, কারণ তিনি 
মনের প্রক্রিয়ার মধ্যে যা দেখতে ইচ্ছুক, বা যা দেখতে আশা করেন তাই 
দেখতে পাবেন ৷ জোভ. (০০৪) বলেছেন, এই কারণে ব্যবহাববাদীর] জ্ঞানিক 
পদ্ধতি হিসাবে অস্তর্র্শনপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন । ৪ 

ব্যবহারবাদীর] বলেন, মন ব'লে যদি কিছু পর্যবেক্ষণ করা যায়, তা হচ্ছে 
বিভিন্ন নিদিষ্ট অবস্থায় মানবদেহের বিভিন্ন পরিবর্তন বা ব্যবহার । দেহের 
বিভিন্ন ব্যবহার পর্যবেক্ষণ থেকে যে তথ্য পাওয়া! যায় তার উপরে নির্ভর করে 
মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠবে । জৈবিক নানা পরিবর্তন, যেমন হৃৎপিগ্ডের ক্রিয়া, 
রক্তের চাপ, দেহের উত্তাপ ইত্যাদিই হচ্ছে ব্যবহার । এদের মাপা যায়, 
পর্যবেক্ষণ করা যায়, অনেক সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে বাড়ানো কমানো৷, 
যায়। তাই এরাই হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য। (বাস্তবিক 
পক্ষে ব্যবহারবাদীরা “মন” বলে কোন পদার্থ, বা মানসিক প্রক্রিয়া! ব'লে কোন 
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৭) রর ১০ স্‌ ৪ নঈ ৩৭ 


প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন ।) কাজেই তাদের মতে, অন্তান্য বিজ্ঞানের 
যত মনোবিজ্ঞানেরও পদ্ধতি হচ্ছে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ, তা৷ সম্পূর্ণ বস্তনিষ্ঠ 
€ ০৮1০০%:৪) এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা» অনিচ্ছা, খামখেয়ালীপনা থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্ত € 8299 £7:0:00 90101908859 1918,8 ), 

ব্যবহারবাদীদের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই। অন্তর্র্শন অসম্ভব 
গকিনা, সেটা প্রত্যেকেই পরীক্ষা করে দেখতে পারে, এবং এটা যে সম্ভব এ বিষয়ে 
এ্ুব বেশী মতভেদ আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, এর স্থবিধা হচ্ছে মনো- 
বিজ্ঞানীর কথা সত্য কি মিথ্যা, সেট1 নিজেদের মন দিয়েই আমর অনেক সময় 
বিচার করতে পারি। দেহের পরিবর্তনটাই কেবলমাজ্র প্রত্যক্ষের বস্ত্র, কিস্ত 
আমাদের প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিগুলি বস্তগত ও সত্য নয়, এ যুক্তি খুব ভালে। বলে 
আমরা মানতে পারি না। রাগটা শুধুই দৈহিক ব্যাপার, এতে “মানসিক” 
কিছু নেই, এ দাবীর মধ্যে যুক্তির চেয়ে জবরদস্তি বেশী। তাই অস্তদর্শন 
এর অস্থবিধাগুলো মেনে নিয়েও, একে সম্পূর্ণ অন্বীকার আমরা করি না। 
অন্ত্র্শনকেও তাই আমরা মনোবিজ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বলে 
আনে করি। এ বিষয়ে আমর]! জেমস্‌ ষ্টাউট, উডওয়ার্থ এর মত অনুসরণ 
করি । উডওয়ার্থ বলছেন, “আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অস্তর্দর্শন বাদ দিতে 
পারি না, কাজেই মনোবিজ্ঞান থেকেও একে বাদ দেওয়ার কোন হেতু থাকতে 
পারে না। অবশ্ঠ এটা সত্য যে অস্ত্দর্শন পদ্ধতিতে নিভুল জ্ঞান পেতে 
গেলে পূর্বে এবিষয়ে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন । কারণ এ পদ্ধতিতে যে 
উপযুক্ত শিক্ষা পায়নি, সে শুধু তার মনের চিস্তা, অনুভূতি ক্রিয়া যেগুলি ঘটে 
তার বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হয়না সে সেগুলি ব্যাখ্যা করবার জন্তে ব্যস্ত হয় 1৮৫ 


যাক্‌, (প্রত্যেকের নিজের মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে অস্তরদ্শন 1) 
কাজেই আত্মজীবনী মনোবিজ্ঞানীর কাছে মুল্যবান। বহু ব্যক্তির অন্তর্শনের 
ফল মিলিয়ে নিলে মনের প্রকৃতি ও নিয়ম আমরা জানতে পারি। কিন্তু 
পূর্বেই বলা হয়েচে এ পথে অন্যের মনের খবর মিলবে না। সেটা জানতে 
গেলে অন্যের চোখ, মুখ, অঙ্গভলী ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে, ব্যবহার দেখতে 
হবে। এ পথেও অস্থবিধা আছে । প্রথমতঃ এতে মনের খবর পাওয়া যাচ্ছে 
অপ্রত্যক্ষভাবে । দ্বিতীয়তঃ, সব সময় আমাদের মনের কথা চোখে মুখে প্রকাশ 
আমর! করি না। কখনে! কখনে! একই দৈহিক পরিবর্তন হার! বিভিন্ন অচ্ু- 


€ ভা ০০৫০০৮৮, 78৪302০1925. 7 26. 


৮ মলোবিজ্ঞানের পুদ্ধাতি 


ছুতির প্রকাশ হয়ে থাকে । তবে বহু জনের ব্যবহার ও দৈহিক পরিবর্তন 
পর্যবেক্ষণ করলে, আমরা দেখতে পাই? একই ধরণের মানসিক প্রক্রিয়ার সজে 
একই ধরণের দেহের ভ্গী বা পরিবর্তন সংযুক্ত থাকে । তার থেকে মনের ধর্ম 
আমর! জানতে পারি। বিশেষ বিশেষ মুখভঙ্গী বা দৈহিক পরিবর্তন বিশেষ 
বিশেষ অন্ভতি প্রকাশ করে এ কথাটি ভাল অভিনেতা জানেন। এ জ্ঞান 
মনন্তাত্বিকের কাছেও প্রয়োজন । ফেলেকি (77519 ) তার “ফিলিংস্‌ এয 
ইমোশানস্” (71691110858 ৪22. 77107063029 ) গ্রন্থে এ রকম বহু অভিজ্ঞ অভি- 
নেতাদের দ্বাব্না অনেক অহ্থভূতি প্রকাশের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করে এ সম্পর্কে- 
বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । 

বাইরের দিক থেকে মনকে জানবার আরো! অনেক উপায় আছে । একটা" 
উপায় হচ্ছে, বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনেতিহাস সংগ্রহ (০889 12155025 )। জীবনী 
যদি অপক্ষপাত ভাবে লেখা হয়, তা হলে তার থেকে মানুষের মনের নান]; 
মূল্যবান তথ্য জানা যেতে পারে । বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন সাধারণের চেয়ে 
বেশী জটিল ও উন্নততর বা৷ অধিকতর বিকশিত, কাজেই তাদের মূল্য বেশী। 
আবার লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কর্মী, সমাজসেবক,-_তাদের লেখা বা স্থনটি 
বা কর্মের মধ্য দিয়েও গৌঁণভাবে মাহুষের অনের তথ্য আমরা জানতে পারি ।. 
তেমনি সমষ্টিগত মানুষের মন তাদের নানা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি» 
আচার পদ্ধতির মধ্য দিয়েও জানা যায় । 

বর্তমানে আর একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন জি এস হল্‌ (0. ৪. 7811) 1 
সে হচ্ছে প্রশ্নমাল] পদ্ধতি ( 05.986107278179 20962)0 )। অভিজ্ঞ মনো- 
বিজ্ঞানীদের ছ্বারা এ প্রশ্নমালা তৈরী । তার উত্তরের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বুদ্ধি, 
রুচি, অনুভূতি ও ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায় । 

বর্তমান যুগ ক্রমবিকাশ (০₹০1561072 ) এ বিশ্বাসী । মানুষের মন ইতর 
জন্তুর মন থেকেই উদ্ভূত, তাই পশু পক্ষীর নানা ব্যবহারের পর্য্যবেক্ষণ ও. 
পরীক্ষণ দ্বারাও মান্গষের মনের মূল তথ্য অনেক আহরণ কর! যেতে পারে । 
বাস্তবিক পক্ষে-_খর্নডাইক্‌ (010850)6 ), কয়হলার (012: ), এবিংহজ 
( 7015010810558 ) শেরিংটন (58577278602), প্যাভলভ (28৯1০) ইত্যাদি 
বিখ্যাত বৈজানিকেকা] জন্মগত সংস্কার, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ 
প্র জীবন থেকেই ষংগ্রহ করেছেন। 

কাজেই এ পিক্ধান্তাই সঙ্গত মনে হয় যে, সনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসতর্শন, 


মনোবিজ্ঞানের পন্ধতি ৩৯ 
বাহ পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্র বিশেষে, পরীক্ষণ এ তিনটিই প্রধান পদ্ধতি । মনো 
বিজ্ঞান ভ্রুত অগ্রসর হচ্ছে শেষোক্ত দুইটি পথ ধরেই, এবং যতই এ বিজ্ঞান অগ্রসর 
হবে, ততই অন্য বিজ্ঞানের মত এখানেও নুতন নৃতন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের 
কাঁয়দ! (58020291079 ) আবিষ্কৃত হবে । উডওয়ার্থ এর সাথে আমরা একমত 
যে “বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের পর্য্যবেক্ষণ দ্বার! তর্য সংগ্রহ করতে হয় । 
আবার এই বিজ্ঞানের বহুতথ্য পরীক্ষণ এবং ব্যক্তির বিকাশের ধারা অক্তসরণ 
করেও পাওয়! যায়। কিছু মূল্যবান তথ্য অন্ত্দর্শনের ছারাও পাওয়া মায়। 
এ পথে ব্যক্তি তার মনের নানা ক্রিয়৷ লক্ষ্য করে থাকেন। অধিকাংশ তথ্য 
পাওয়]! যায় বাহ পর্যবেক্ষণের পথে এবং এ ক্ষেত্রে মান্গষের মনেন্ন নান 
ক্রিয়াকে বন্তগত ভাবে দেখ হয় 1৬ 
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চতুর্থ অধ্যায় 
দেহযন্ত্র 


“পড়াশোনায় মন দেবকি? শনীরটাই ভাল থাকছে না। হজম ভাল 
হয় না, রাত্রে ঘুম হয় না, সমন্তটা দিন ফ্যাতো খারাপ লাগে, কোন বইয়ে 
মন দিতে পারি না, কোন পড়া মনে রাখতে পারি না।” 

“তুই বলিস্‌ শরীরের জন্যে মন, কিন্তু শরীর ভাল থাকবে কি করে, মনে 
যদি শাস্তিনা থাকে? চিঠি পেয়েছি বাবার গুরুতর অস্থখ, চিকিৎসার টাকা 
নেই। ছোট ভাইটার নাম কাটিয়ে দিয়েছে, মাইনে বাকী পড়েছে স্কুলে, 
সেজন্যে । আর একজনকে বড় বিশ্বাস করেছিলাম, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, 
তাই চুড়ান্ত অপমান করতেও তার বাধলো ন1। মনে হচ্ছে হাত-পা আমার 
ভেঙে গেছে । মন ভাল থাকলে, তবে তো শরীর থাকবে 1 

হষ্টেলে পরীক্ষার আগে ছুটি ছেলের কথোপকথন | দেহ ও মনের সম্বন্ধটা 
বাস্তবিক কি, এ নিয়ে দার্শনিক পণ্ডিতেরা যত খুসী তর্ক করুন, কিন্তু সাধারণ 
মানুষ ও শিক্ষাবিদ্‌ এ বাস্তব কথাটাই মেনে নেন, যে দেহ ও মন অঙ্গাঙ্গীভাবে 
সম্ব্ধযুক্ত, একটি আর একটিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। এ জন্যেই 
শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীকে দেহ্যস্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া জানতে হয়। অবশ্ঠ 
দেহতব্বিদের যত তার! দেহের প্রত্যেক অন্গপ্রত্যঙ্গের খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহে 
উৎস্ৃক নন। মোটামুটি দেহযস্ত্ের ক্রিয়া, বিশেষ করে যেসব মানপিক প্রক্রিয়ার 
(যেমন প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, বুদ্ধি, ইচ্ছা, অভ্যাস ইত্যাদি) সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ, তারা কিভাবে দেহযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, এ কথা আমাদের জানা দরকার । 

মান্ছষের ব্যবহার (10919 200 ) তার মনের পরিচায়ক । এই ব্যবহার 
প্রকাশের উপায় হচ্ছে মানুষের দেহযন্ত্র- 16 1৪ & 08917851700 07887015707). এ 
দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেহযস্ত্রকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করতে পারি-_ 

১। দেহের বিভিন্ন ইক্জিয়াদি-ঘোর মধ্য দিয়ে আমর] দেহের বাইরের 
ও ভেতরের সব খবর পাই, এদের বলা হয় সংগ্রাহক (১5০91360:5 ), 
বা সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি জ্ঞানেন্ডিয়।) এদের মধ্য দিয়ে দেহ পরিবেশের 
জ্ঞান লাভ করে ।৯ 


১. “শুখু১০17 20220810058 8০ 7906৩ 65 86170011 22002 8009 905170107009706] 
আ021৫,,,--79350051070---70000861027%] 8507০19£ 7, 65, 


কোষ ও তস্ত ৪৯ 


যেমন, চোখ দিয়ে গ্রহণ করি আলো॥ বর্ণ, আকারের জ্ঞান, কান দিযে গ্রহণ 
করি শব্দ ইত্যাদি। | 

২। দেহের পেশী, গ্রন্থি ইত্যার্দি-€যাদের বলতে পারি কর্মেন্দ্রিয়, যার 
মধ্য দিয়ে দেহের সমস্ত ক্রিয়া ও গতি সম্পন্ন হয়।) এদের তাই ইংরেজীতে 
নাম দেওয়] হয়েছে 759০9607৪ | পেশী €(240.9০19) দিয়ে আমরা নড়ি-চড়ি, 
কাজ করি । গ্রন্থি (91800. ) গুলির মধ্য দিয়ে দেহের নানারূপ ক্ষরণের ক্রিয়া! 
সম্পন্ন হয় | 

৩। দেহের সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত ক্রিয়ার সংযোগ সাধন করে ও সমন্বয় 
করে সমগ্র মস্তি ও জাম্মুমগ্ুলী । এ অংশকে তাই বল! যেতে পারে__ 
সংযোজক ( 002030606079 )। 


কোষ ও তস্ত 


0০115 10 71991016$ 


পদ সত ক 


মানব দেহ্যস্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির বিষ্তৃত আলোচনার আগে দেহযস্ত্রের 
মুল উপাদানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর1 দরকার । মানব 'দেহ লক্ষ কোটি 
জীব-কোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রাণসম্পন্ন ক্ষুদ্রতম বস্তর নাম জীবকোষ (99119) । 
'দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি যন্ত্র, প্রত্যেকটি অংশ, বিভিন্ন জাতীয় 
কোষ দ্বারা গঠিত। ত্বকৃ ও বক্ত, চক্ষু ও জিহবা, অস্থি ও মজ্জা,_-এদের 
প্রত্যেকেরই মূল উপাদান জীবকোষ। কিন্ত ত্বকৃ যে জাতীয় কোষ দিয়ে 
তৈরী, রক্ত ঠিক সেজাতীয় কোষ দিয়ে ততরী নয়। বিভিন্ন জাতীয় কোষের 
গঠনভঙ্গী প্রায় একই ব্রকমের। প্রত্যেক কোষের কেন্দ্রে থাকে একটি 
প্রাণকেন্দ্র (305016055 )।| তার চারিদিকে থাকে জালের একটি আবরণ 
€ 109201028279 ) ও বালুকণার মত পদার্থ (£:8/05198 ), আর থাকে কোষের 
পু ও স্থিতির সহায়ক তরল ও অর্ধ-তরল প্রোটোপ্লাজম (7906০701580 ) 
নামে পিচ্ছিল পদার্থ । কোষের প্রাণ হচ্ছে নিউক্রিয়স (/ তার মধ্যে আছে 
গোলাকার ছোট ছোট একটি বা ছুটি পদার্থ তাদের নাম নিউক্রিয়লাস্‌ 
“€ 29050190109 )। নিউক্লিয়াস বা! প্রাণ-কেন্দ্রের বাইরেই ছোট ছোট গোলাকার 
পদার্থ আছে, তাদের বলা হয় সেপ্ট্যোসোম্‌ € 992262:0801005 ) বা আকর্ষণ 
একেন্দ্র। এক হিসাবে প্রত্যেকটি কোষ এক একটি সম্পূর্ণ সত্তা । প্রত্যেকটি জীবকোব 


৪২ দেহযত্ত্ 


নিজ অস্তনিহিত ক্রিয়া! হ্বারাই বিভক্ত হয়ে, নৃতন নৃতন কোষ হ্ষ্টি করতে; 
পারে। “প্রোটোপ্লীজমের প্রধান ধর্ম হচ্ছে গতিদান, পুউসাধন ও বংশবুদ্ধি- 
করণ ।৮ কি করে এটা ঘটে, “বংশাজ্ক্রম ও পরিবেশ” প্রবন্ধে তা দেখিয়েছি । 
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৪০০85 


না]95 ১ 30085 00563012 02 2 091] 8910.0551756 196101518690. 100.015085 27150259011 97201 
619 10:0607012,822210 50086252009 ০0 5159 09]] 91100. ৮5710 29000198- € গাত০তে ত. 00, 
[51001951009 9:%০5.8 95 8৮920--00,020£02778 3719912৫০0০ ) 


কোষগুলি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে, তত্ত (£:585.59 ) তৈরী হয়। এই তস্ত 
দিয়েই দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় গঠিত। এই কোষ ও তস্তকে 


চারটি দলে ভাগ করা যায় । যথা-_ 

১। আবরক বা এপিথেলিয়াল (7777016129118] ) কোষ দিয়ে তরী. 
এপিথেলিয়াল তন্তু । 

২। সংযোজনী (90101090615 ) কোষ দিয়ে তৈরী সংযোজনী-তস্ত | 

৩। পেশী (2008019 ) কোষ দিয়ে তরী পেশী-তন্ত | 

৪ । সাযু, (205৮০ ) কোষ দিয়ে তৈরী আুতন্ত।) 

*এপিথেলিয়েল তস্ত ছারা সমস্ত দেহ ও সমস্ত দেহ-যন্ত্রের আবরণ তরী 1. 
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বহিরাবরণ এই তত্ত দিয়েই গঠিত । ত্বক এই আবরক তত্তরই- 
সমন্টি। 

সংযোজনী তম্ভ বা সংযোজক তন্ত দিয়ে তৈরী দেহের কাঠামো । অস্থি, 
তরুণাস্থি (98::6115.89 ), সন্ধিবন্ধনী (11857097768 ) এ সবই সংযোজক অস্ত. 
দিয়ে গঠিত । 

পেশী কোষ দিয়ে গঠিত দেহের সমস্ত পেশী। এই পেশী দিয়ে নড়াচড়া 
ও সকল প্রকার শারীরিক গতি সম্ভব হয় । 0. 

দ্বাস্কুতত্ত দিয়ে কেন্দ্রীয় ও উপাস্ত পাযুমগ্ডল €995067%] ৪109 73651730891: 
2য058 5598500 ) গঠিত |. | | 


কর্মেকিয় 9৩. 
জীবদেহে লক্ষ কোটি কোষ পরস্পর সংবন্ধ। এই বিষম জটিল বর্টির জন্ম, 
বৃদ্ধি, বিকাশ ও ক্রিয়ার মূলে আছে এই কোরদম্থহের সঙ্ীব সক্রিম্নতা। 
এখন দেহ্যস্ত্রেরে তিনটি প্রধান বিভাগের অধীন যে উপবিভাগগুলি আছে,. 
সংক্ষেপে তা সম্বন্ধে আলোচনা করছি 0 


(ক) জ্ঞানেক্ত্রিয় (5১999198058 ) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক এই 
পাচটি ইন্দ্রিয়ের কথা সর্বজনবিদিত । বর্তমান মনস্তত্ব ও দেহতত্ববিদর ত্বককে 
একটিমাত্র ইন্দ্রিয় বলে মনে করেন না। তাদের মতে ত্বকে তিনটি বিভিন্ 
ইন্দ্রিয় বর্তমান, স্পশেক্দ্িয় (65:95578:5 ৪91989), উত্তাপ-ইন্্রিয় (69721992865::5 
9591795 ) ও বেদনা-ইন্দ্রিয় 08120 ৪9189) টে) এ সব ইন্ডরিয় ছাড়াও 
শেরিংটন-একর মত্ডে আরও কতগুলি ইন্দ্রিয় আছে; যেমন (১) পেশী, কগুরা' 
€ 69:00010 ) বা অস্থির সদ্ধিস্থল (01776 ) এর সক্ষোচন, প্রসারণ বা পরিবর্তন 
জনিত প্রত্যক্ষ-অন্ভূতি, যাদের নাম দেওয়া হয়েচে,__চেষ্টাবেদন (3:)99৪- 
6156610 901098,610209) ঠ (২) দেহের ভারসাম্য বোধ (50811107570) 89:096)__ 
এর জন্যে কানের মধ্যে তরল পদার্থপূর্ণ তিনটি অর্ধচক্রাকার অস্থি আছে (৪9203- 
037:00118) 08,10518 ) 1৩ ( দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানবার এবং সমগ্র 
দেহের কল্যাণ ও অকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত আরে! কতগুলি প্রত্যক্ষান্থভূতি আছে. 
যাদের,--ষ্টাউট বলেছেন আর্গানিক সেন্সেশন্স্‌ €0:885020 ৪6189610179 ), 
এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ক্ষুধা, তৃষণ, বমন, শ্বাসকষ্ট ইত্যার্দি। হেরিক" 
€9.970101 ) আস্তরযন্ত্র সম্পকিত বোধের দলে (€ 515097:%] ৪610858) ক্ষুধা, 
তুয়গ, বমন, শ্বাসকষ্ট, শ্বাসরোধ, রক্তিমতা, হৃদযন্ত্রের আতঙ্ক, যৌনক্রিয়া বোধ, 
রন্ধাদির প্রসারণ, আন্তরযস্ত্রেরে বেদনা ও গভীর আবেগ এর সঙ্গে সংযুক্ত" 
তলপেটের সক্কোচন ইত্যাদিও অস্তভূক্তি করেন ।৪ 


(খ) কর্সেক্দ্রিয় (5169০5928) | প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বাকৃ, পাণি+ 
পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দিয়ের কথা আছে। কিন্তু বর্তমানের 
দেহতত্ববিদ্‌ আরে! ্ুক্মভর বিভাগ করেছেন । প্রাচীনের গ্রন্থির (015109 ) 
কথা জানতেন না। বর্তমান দেহু-বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী কর্মেন্দ্িয়ের বিভাগ 
দেখালে যাচ্ছে__ 


২ 892016০89--706:05.086101081 5৮৪০91০1965, £১ 65 
৩9৪76 ত08হা ি2 20698:55155 ঘ্াত006102 08 609 09206] 05025, 


88$920, ৭ 
৪. 75701--90:0109810%] ঢা 00200961029 0৫ -4323739-5398 7৯5, ৮7 


৪8 দেহযন্ত্র 
ডোরাকাট! ব! প্রচ্ছিক 


পেশী 96:09. ০: 
স্ব01870%-5 10008091995 


আ.-ডোরাকাট। বা 


10 350193 1090107090 ০0: 
81750170975 


27)080198 


হৃদপেশী 08:99 
27)550795 


কর্দেজ্িয় 
+7090০0১৪ 


সনালী গ্রন্থি 70508 
£7%009 (95:69108%] 
9900৮1010 
_-বহিঃক্ষরণ) 


গ্রন্থি 
(3151295 


নালীহীন বা এগ্ডোক্রিন 
গ্রন্থি 700061999 ০: 
87000071709 £191004 
00066100001 59019. 
ঠ1০)৪--অন্তঃক্ষরণ) 


98 316000-ব)0.0026101289] 785 00104, 


. 
ৃ 


বৃহৎ পেশী 71,০ ৪11368] 
270090199 (19910 1099৮ 0£ 
65৩ ০০৪১) 


শিরা, ধমনী, পাকস্থলী, অস্ত্র, 
মুত্র ও জননে্রিয় । 518, 
27900199596 025015 17 
698101085 10117792য 200. 
£91016291 012581098 


হাদ্যন্ত 
071)9 11091 


99115575 81505. লালাগ্রন্থি 

09860 £19095. পরিপাক 
্রস্থি 

11৮9: যকুৎ 

[১770798৪. অগ্নযাশয় 

030:095. বুক্ধ 

৪986 18009. ঘর গ্রন্থি 

598,98009 19799. মেদগ্রস্থি 

19010777081 121595. অশ্রু 

গ্রস্থি 

2100000৪ £181005. হ্লোম্মা। গ্রন্থি 

দড৪: 21599. জতু গ্রন্থি 

59য 018,795. জনন গ্রস্থি 


[57010 £1907. থাইরয়েড, 
গ্রন্থি 
189505-030 £18570. প্যারা” 
থ/ইরয়েড গ্রন্থি 
]7577758 21570. থাইমাস গ্রন্থি 
71199] 81809. পিনীয়াল গ্রন্থি 
7১1৮51555 £1570. পিটুইট্যারী 
গ্রন্থি 
5910:2,9208] 81900. 
সুপ্রারেনাল গ্রন্থি 
210.00959 0 00005183720, 
গ্রহণী গ্রন্থি 
181002989 (320 08,৮৮), 
প্যানক্রিয়াস্‌ গ্রন্থি (অংশতঃ) 
50208185008 (82 7097৮), 
জনন গ্রস্থি (অংশত ) ৫ 


কর্েজ্ছিয় ৪৬ 


দেহের অজ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-সমূহ সম্পাদিত হয় পেশীগুলির সাহায্যে ।. 
আমর হাত নাড়ি, ঘাড় ফেরাই, হাটি, দৌড়াই, লাফাই,_-এ সব স্বেচ্ছাক্কুত 
কাজের জন্যে যে বড় বড় পেশীগুলি (8561965] 100080198) সক্রিয় হয় 
তাদদের কতকটা ভোরাকাটা (৪8:29) অসযান চেহারা । দেহের বাইরে 
কোন পরিবর্তন সাধন করতে হলে এই পেশীগুলির দরকার । কিন্ত দেহের. 
মধ্যে কতগুলি কাজ চলছে নিজ থেকেই, সেগুলি আমাদের চেষ্টা সাপেক্ষ 
নয়। যেমন রক্তচলাচল, পরিপাক ইত্যাদি । এগুলো করতেও পেশী চাই । 
কিন্ত সে পেশীগুলি মহ্থণ, আকারে ছোট (9:000081 20080198 বা 21088127990, 
220580198) | আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্থাস ক্রিয়া যে হৃদযন্ত্রের সাহায্যে করি» 
সেটাও একটা পেশী বটে, কিন্তু সেটা! অনেকটা এঁচ্ছিক পেশীর মত। 


যন্ত্রজগতে লিভার (199:) গুলি যে কাজ করে দেহের মধ্যে বড় পেশীগুলো' 
(93090. 200809198) সেই কাজ করে । এরা বিপরীতধর্মী,_-যেমন পেশীগুলো?। 
সংকুচিত হতে পারে, প্রসারিতও হতে পারে । এর! যখন কাজ করে না, 
তখনও তাদের মধ্যে একটা সতেজ (60210165) ভাব থাকে । : পক্ষাঘাত 
হলে পেশীগুলি শুধু নিক্রিয় হয় না, তাদের সতেজতাও হারায়। ভাতে 
পক্ষাঘাত হলে হাতটা কেমন ঝুলে পড়ে । এই সতেজতা আছে বলেই স্থুস্থ, 
পেশীর ক্রিয়া সহজ ও মন্হণ | 


পেশীগুলি দীর্ঘকাল ক্রিম্মা করলে, শুধু ষে অঙ্গ প্রত্যঙেরই চালনা হয় তা' 
নয়,_-সমগ্র দেহ, এমন কি ক্নায়ুমগ্ুলীতেও তাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। দেহের 
পুর্টির জন্যে থাগ্য গ্রহণ প্রয়োজন, __কিস্ত এই খাদ পরিপাকের জন্য কিছুটা, 
পরিমাণ পেশী সঞ্চালন প্রয়োজন । তাতে ফুসফ্ুন অধিকতর সক্রিয় হয়--অধিক 
পরিমাণ অক্সিজেন দেহ গ্রহণ করে। তাতে রক্তে যে দূষিত পদার্থ দেহ্যস্ত্রে 
ক্ষয়ের জন্য সঞ্চিত হয়, তা বিশোধিত হয়। আবার পেশীগুলি অতিরিক্ত 
পরিশ্রম করলে ফল বিপরীত হয়। তখন রক্ত সঞ্চালন দুষিত পদার্থ সধশরে 
ভারাক্রাস্ত হয়, এবং ন্ায়ুসঙ্গমগুলিতে (85108798০) বাধা (29828685002) বেড়ে 
যায়। . তখন আসে কান্তি ৫5$1৪59)। এ অবস্থায় মন্তিক বা! কেন্দ্রীয় ন্ায়ু- 
ম্গুলীও ভাল কাজ করতে পারে না, তাই পরিশ্রাস্ত দেহে নতুন কিছু শেখ, 
কিছু মনে রাখ। কঠিন হয়। সেজন্যে নিয়মিত পেশী-সঞ্চালন, যারা মস্তিকের 
কাজ করেন তাদের পক্ষেও খুব দন্বকার । “মনের ক্ষ্রধার রাখতে গেলে নিত্য 
দেহচর্চার শান দেওয়া দরকার" [09 155079889 ০0 605 00800. 20990.8- 


রপ্ত দেহবস্তর 


+88215 170703705 6170081 10755509] 92:9::০39*শএই হচ্ছে বুদ্ধিমান 
বাকিদের মতি। অবশ্ঠ প্রাচীন ব্যায়ামবিদরা' ভাবতেন যাংসপেশীর পরিপুষ্টিই 
(৮০৪ 001 0৫ 609 1016 20209019) হচ্ছে বলিষ্ঠ দেহের আদর্শ । কিন্ত বর্তমানে 
এ মত ভ্রাস্ত বলেই পরিত্যক্ত হয়েছে । বর্তমান আদর্শ হচ্ছে, সুসমণ্ডস দেহ ও 


উৎসাহদীপ্ত মন । 
1 বৃহৎ পেশী (9191965] 2009019 ) গুলি হচ্ছে ব্বচ্ছাকত ক্রিয়ার যষ্ত্র। 


কিন্ত মস্যণপেশী (819006. 2059615 ) গুলির সাহায্যে দেহের মৌলিক জৈব- 
ক্রিয়াগুলি €5526686759 197)06100. ) চলে। মৌলিক প্রাণক্রিয়ার জন্যে 
'মহ্ুণপেশীগুলি বৃহৎ পেশীর চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় । সমন্ত দেহে স্বাস্থ্য 
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মা. 2-- পেশী ও নার্ভের জিরা-£800. 08৮ 00,0102)--78, 9. ৬৮০০০৮7০7৮০ 7০,948 
৮0091105920, 


ও ন্থাচ্ছন্দ্যের আভা তখনই দেখা যায়, যখন এই মস্থণ পেশীগুলি সুষ্ঠুভাবে 
কাজ করে। তা ছাড়া মানুষের প্রধান অনুভূতি ( ভয়, রাগ ইত্য।দি ) গুলির 
সঙ্গে এই মস্থণপেশীগুলি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। “কাজেই সমগ্র ব্যতিত 
বিকাশের কাজে মন্ণ পেশীগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 1 টি 


৯ শপ শপ পপি? আপ পাপা পাপ 








। ক 10110 2070561591৮ 0৫ 5০906 20080195 %:9 তা 00101709069 6 621৩6101258 
8865৪ 2:00. 61597910982 ও 95০2৯1160 89:8 2০19”, [08505528259 দু8৮৮ 
শু০জ 6০ 1, এরি এ 


্রা্থি ৪ 
(পেশসগুলি হচ্ছে দেহের ভূত্যতন্ত্র, ওর! কাজ করে। প্রত্যেক পেশী কাজের 
শ্কুম পায় কোন স্বায়্কেন্দ্র থেকে, যার সঙ্গে পেশীর যোগ ঘটে, কোন চেষ্টীয় 
নার্ভ (0006022555০) এর সাহায্যে | 
জীবনের একট প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, যে দেহের সঙ্গে পরিবেশের সামপ্র্য 
বিধান ।১ এ সামঞ্ধন্ত বিধান €887১6910. ) এর একটা প্রধান উপায় হচ্ছে 
গতি, আর এই গতির মুলে রয়েছে পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ । কাজেই পেশী 
গুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে একথা সহজেই বোঝা যায় । 
উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে হাতের চামড়ায় পিনের খোচার অনুভূতি 
সংবেদ নার্ভ €৪979077 1097:9 ) বাহিত হয়ে স্বায়ুকেন্দরে পৌছেছে । সে 
সংবাদ ক্বায়বিক ক্রিয়াকেন্ড্রে চালিত হল । সে কেন্দ্র থেকে চেষ্ীয়নার্ভ ৫0060] 
7979) বাহিত হয়ে হাতের পেশীতে পৌছাতে, হাতটা সরিয়ে নেওয়া 


হ'ল 1/ 


গ্রন্থি--_0181005. 


রূসক্ষর। গ্রন্থি-দেহ থেকে মল, মৃত্র, ঘর্ষ এবং অন্তান্য দূবিত পদার্থ 
নিফফাশনের জন্তে কতগুলি গ্রন্থি (3181008) আছে-_এরা সনালী-_- 50115 । 
চোখ থেকে যে জল পড়ে, মায়ের স্তন থেকে যে দুধ আসে, এদের পেছনে আছে 
সনালীগ্রন্থি। এদের ক্ষরণগুলি বাহা € 6369709] )। কিন্তু দেহের ভেতরে 
আরো কতগুলি আছে যাদের ক্ষরণ অস্তমুখী। রক্তপ্রবাহের মধ্যে এদের 
থেকে অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ ক্ষরণ হয়,_-কিন্ত যে রাসায়নিক তরল পদাথগুলি 
ক্ষরিত হয় তা অত্যন্ত শক্তিশালী | এই গ্রন্থিগলিকে বলে অনালী গ্রস্থি অথবা 
অন্তঃক্ষর। গ্রন্থি 5.961599 21597009০02: 218,7998 0৫6 1209:2791] 5602:9$1020) ) 

“এই এগ্ডোক্রিন বা অনালী গ্রন্থিগুলির কোন বহিঃক্ষরণ নেই। তাদের 
থেকে যে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয় ত1 রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সর্বত্র 
বাহিত হয়***এই ক্ষরিত সক্রিয় পদার্থগুলি ভেষজ জাতীয়, এবং এর দেহের 
দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রত্যঙাদির উপরও প্রভাব বিস্তার করে বলে, এদের 
রসায়নিক বাতাবহ (91897001081 127,988920897) বল! হয় । এদের অন্যান্ত 
নাম হন্মোন (20700092099) ও অটোকয়েডস্‌ (805090188)1 এদের জিয়া 
“উত্তেজক বা নিরোধক ছুইই হতে পারে 'এবং এনা অন্তান্থ এগডোক্রিন্‌ গ্রন্থি- 





৪৮ দেহযন্ত্র 


গুলিকেও প্রভাবান্বিত করে 1৮৭ এদের থেকে যে তরল ভ্রব্য ক্ষরিত হয় তার নাম 
হর্যোন (50:090:598) | এদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব বেশী দিনের নয়।, 
এদের ক্রিয়া কেন্দ্রীয় স্সায়ুমণ্ডলী দ্বারা শাসিত নয়। কিন্তু এরা নান! দৈহিক 
ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে থাকে । “এই হর্মোন বা রাসায়নিক বার্তাবহদের 
সাহায্যে একট! রাসায়নিক সমন্বয় ঘটে থাকে । হর্মোন কথাটা প্রথম ব্যবহার; 
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(৮0176, ০5/20171, 002 ০81 
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15255 


0৮ ৪-028808 00060550ঘ 85096500093 6০ 09 01007. ৪6৪80. (দ০০০ ০:৮৮, 
85 01)০1985* 7. 166 মা, 29-11061592. ) 


করেন বেলিস ও ্টালিং (73851798 8709 96971106) । তার! ত্রিশ বছরেরও 
বেশী আগে আবিষ্কার করেছিলেন যে প্যানক্রিয়াসে (09:702658) সমস্ত নার্ভের 
জোগান বন্ধ করে দিলেও খাছ্গ্রহণের পর প্যানক্রিয়াস থেকে রসক্ষরণ হতে 
থাকে । কাজেই পরিষ্কার বোঝা যায় প্যানক্রিয়াসের উত্তেজক পদার্থ রক্তক্রোত, 
থেকেই প্যানক্রিয়াসে পৌছে ।৮ 


৭.9%0016020- -0)00096107081 585০1১০1987. 
21762 প্লে আোেছাে 015591০1085 0, 199, 


(ধন্যবিজ্ঞানে ভিটামিন এর আবিকষান্্ যেন যুগান্তকারী, দেহ-বিজ্ঞারমের 
পক্ষে হরমোন এর আবিষ্ষারও তেষনি বিল্মঘ্কর । এপ্ডোক্রিন এ গ্রন্থিগ্ঠলি 
আকারে অন্ুল্েখযোগ্য এবং তাদের ক্ষরণের পরিমাণ নগন্ত, কিন্ত ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের ক্ষেত্রে ক্ষরিত বস্তর প্রভাব অসামান্য । আমাদের প্রবল অন্ুভূতিগুলি 
এড্রেনাল গ্রন্থির ক্ষরণের উপর অনেক্ষখানি নির্ভর করে। এ সব কারণে 
বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও দেহবিজ্ঞানে গ্রন্থি সম্বন্ধে আলোচনায় যথেষ্ট আগ্রহ 
দেখা যাচ্ছে । ক্যানন (08:02903)) এই গ্রস্থিগুলি সম্পর্কে যে আলোচনা 
করেছেন তা অত্যন্ত মুল্যবান। এই গ্রস্থিগুলির মধ্যে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে 
খাইরযজেড ও পিটুইট্যারী 00155155%75) সব চেয়ে বেশী দরকারী । বিভিন্ন 
গ্রন্থি, তাদের প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা কচ্ছি |] 

থাইরয্েড-_গ75:০50-4ই গ্রন্থিটি থাকে ঘাড়ের নীচে শ্বাসনালীর 
কাছে। এর আকার, ভান! মেল ছোট একটি প্রজাপতির মত । এর ক্ষরিত 
দ্রব্যের রাসায়নিক নাম থাইরকৃসিন্‌ (4:5০572,)৯ এর রাসায়নিক উপাদানের 
ফমুলা হচ্ছে 0 আও $ 05 এব $ কার্বন € 08৮০০: ), হাইড্রোজেন 
(9 77:০262), অক্সিজেন (0্585592)১ নাইট্রোজেন (10:9£520) অত্যন্ত 
সাধারণ উপাদান। থাইবরক্সিন এর একটি বিশেষ উপাদান হচ্ছে আয়োডিন 
(০1) | [শ্তাশ্ডিফোর্ড বলেন, “মান্থষের ব্যবহারের উপর থাইরয়েড গ্রস্থির 
প্রভাব অসামান্য । সমস্ত দেহের উপর এর নিয়ামক ক্রিয়া 0:৪৪০156০7) 
বর্তমান। এই থাইরয়েড-এর স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর সমস্ত দেহের ও মনের 
স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে, কাজেই মানব ব্যবহারের উপর এর প্রভাব 
সহজেই অনুমেয় |) 


(এই হর্মোনের অভাব ঘটলে দেহের চামড়া শিথিল, চক্ষু নিশ্রভ, আকার ক্ষুদ্র 
হয়ে যায় । এসব ব্7)ক্তি উৎসাহ্হীন, অলস ও বুদ্ধির দীপ্তিহীন হয় । এর অভাবে 
যে সব রোগ হয় তার নাম মাইক্সেডিমা (70559901728 ) ও ক্রেটিনিজম্‌ 
(9:561015209) | আবার এর অতিরিক্ত ক্ষরণে শরীরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়। 
বাড়তিটাও হয় অতি ভ্রত। এ রকম ব্যক্তি চঞ্চল, অসন্তষ্ট ও অস্থিরচিত্ত 


৯1106 ঠ125০30. £15001.-- ০, 1098 ৪ 0:0500120. $201792108 20070 10911295103, হুষ্ঠ 
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চর দ্বেহহন্তর 
হয়ে থাকে । তার বুদ্ধির কিছু বৃদ্ধি হয় না। থাইরয়েড হর্মোন এর অভাবে 
মেষের থাইরয়েড খেতে দিলে কিছুটা উপকার হয়। এই হর্মোন কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরী করা হচ্ছে 1১ 

বক্গ্রারেনাল্‌ বা এড্রেনাল্‌ গ্রন্থি_-35:07997291 ০ 8.971788 
378005- এরা হচ্ছে একজোড়া ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থি--অবস্থান, মুত্রাশয়ের ঠিক 
উপরেই । এদের আবিষ্ষারক হচ্ছেন ডাঃ এ্যাডিসন্‌ (701. £091900 )। 
এক রকম ক্ষয়রোগে দেখা যায যাতে পেশীগুলি হুর্বল হয়ে পড়ে, চামড়ার রং 
তামাটে হয়ে যায় এবং ক্রমে ক্রমে রোগী মার! যায় । এই ব্যাধিকে আবিফারকের 
নাম অনুযায়ী বল। হয়, এ্যাডিসনের ব্যাধি (49.91807075 9159%88 ) | গ্যাঁভিসন্‌ 
সন্দেহ করেন যে, স্থপ্রারেন্তাল্‌ গ্রহ্থির ক্ষয় থেকেই এ রোগ হয়। এই গ্রন্থির 
ক্ষরণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভেষজ পদার্থ_-তার নাম এড্নালিন্‌ 
€507:509110 )। এই তরল পদার্থ রক্তে মিশ্রিত হলে রক্ত-শর্করা €(০19০৫- 
৪0৫8৮ ) মুক্তি পায়, তাতে পেশীর শক্তি বুদ্ধি পায়। এতে রক্তের চাপ 
বাধবার ক্ষমত। বাড়ে । পরিপাক যন্ত্রের কাজ ব্যাহত হয় । ক্যানন দেখান যে, 
প্রবল ভয় ও রাগে এই গ্রন্থি থেকে প্রচুর রসক্ষরণ হয়, তাতেই পেশীগুলি পঙ্গাক়ন 
বা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শক্তি পায় । তার মতে এড্রেনালিন্‌ ক্ষরণের 
ফলে দেহের নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে-__ 

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ভ্রুততর ও অধিকতর সতেজ হয়, রক্তচাপ বুদ্ধি পায়, 

পেশীগুলিতে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং তাদের বল বুদ্ধি হয়, ফুস্ফুসের বায়ুবহা 
নাড়ীর মুখ খুব বেশী খুলে যায়, তার ফলে রক্তে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে 
সঞ্চালিত হয় । পরিপাক-যন্ত্রের ক্রিয়! বাধাপ্রাপ্ত হয়, যরুতে সঞ্চিত গ্রাইকোজেন্‌ 


পাপ শী শাশাটাীশশশটা শীট 


১০ ৬1521 61015 €19700. 19 09901095790. 107 01509259100 21700151021] 19599 1335 
0122067 11 2300. 25101617955. 8720. 9310008 3706০ 2 ৪1055151  001001800. 1520020 2৪ 
2705 50090900097 0159 8120 25 00005, 00 00509108200 70128700519 11006, [09 
81001510028] 05 91০, 8৮01010, 20129610] 2,00. 8108019 €0  0030097718/60 0৮ &০ 0101221 
93001 806 99083] -,, ০০, ৬1920 010 0135010 89 098615 0৮০] 2506159 6209 10301510391] 
39 79861988৯ 6970895, 17762)]105 00099, 970962019...... 1555 £:০৮৮৮1 59 7851910. 99193901910 
20 16286 2300. 109 09001295. 0058809%1]5% 098৮ 629 00003166 ০£ 61050796120 090৫৫, 
নু 0০9৪ 70০৮ 89092 10549591 1096 1018 20592069,] 0:০৮]০ 58 20091817869]. 0. 2585 
82069117293009 291890০১৯৭০ ০০, 0:09 ০0£ 609 090002680 01500597198 ০01 929:0077001005 "2১2 
99 00:35 01 27550909209, 1 88 £02120. 179৮ 82721015 19901706 919991১+8 617 সণছে 
30৮05 29860790. 6759 25010008,] 80595698930 3088709. 40 ৮8,0৮0 61:59 (24 


0922. 109 68,05620 4160 6109 591009 2990065. সণ ০০০৫./০:৮১--72৪5 ০৮,০০৪, & ৪609৩ ০৫ 
30067265] 11195 2, 267-143, 





গ্রন্থি €$ 
€ 915০0895. ) বিশ্লেঘিত হয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে, পেশীর 
শ্রান্তিবোধ দূর করে, ঘাম খুব বাড়িয়ে দেয়, চোখের তারা দুটিকে প্রসারিত 
করে। 
ক্যানন এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এ গ্রন্থি মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাচতে 
সাহায্য করে, কাজেই জৈব প্রয়োজনের দিক থেকে এর যথেষ্ট মূল্য আছে। 
“এড্রেনালিন্‌ যুদ্ধ ব1 পলায়নের জন্য মানুষকে তৈরি করে । এ গ্রন্থি হচ্ছে 
বিশেষ করে যোদ্ধা বা নিতাস্ত কাপুরুষের সহায়ক । কাজেই বিষম পরিবেশের 
মধ্যে বেঁচে থাকবার জৈব প্রয়োজনে, এ গ্রন্থি বিশেষ সাহায্য করে ।১৯১ এর 
থেকেই তিনি প্রবল অন্ভূতি (92০01070 ) সম্বন্ধে, আপতকালীন প্রয়োজন, 
(92097860005 61১9০: ) এই মতবাদে পৌছেন ৯ 
(পিটুইট্যারী গ্রন্থি_(5553625 01979- এটার অবস্থান হচ্ছে গলার 
উপরে, মস্তিষ্কের (11810) ঠিক নীচে । মটর দানার মত ছোট দেখতে । 
এর ছুটি ভাগ .আছে--সামনের €8109210: ) ও পিছনের (0০8697102) | 
এ গ্রন্থিকে বলা হঘ “গ্রন্থির রাজ (“205 20586922187”, )১২, কারণ 
অন্যান্য গ্রস্থির সুষ্ঠু ক্রিয়া এই গ্রন্থির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। সম্ভবতঃ, 
কেন্দ্রীয় স্ায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ আছে। )এর সামনের অংশটি রুগ্ন 
ব। ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেহের উত্তাপ কমে বায়, হাত-পা টলে, শরীর শুক্ষিয়ে যায় ও 
পেটের অস্থথ চলতে থাকে । আর এ অংশ থেকে ক্ষরণ বেশী হলে মান্্ষ 
বিরাটকায় (8257369 ) হয় । যদি দেহের পূর্ণ বিকাশ হয়ে গেলে, এ গ্রন্থি থেকে 
অভিমাত্রায় ক্ষরণ হতে থাকে, তা হলে হতি পা নাক অতিমাত্রায় লম্বা হয়-_- 
একে বলে এক্রোমেগালি (907:9768815 )। আর শিশুকালে, যখন শরীর 
বুদ্ধির বয়স তখন এর ক্ষরণ কম হ*লে বাড়তি থেমে যায়, আর মানুষটি হয় ক্ষুদে”। 
এদের বলে মিজেউটস্( 70108968 )| এদের দেহ কিন্তু ক্রেটিন্‌ (০:৪1) দের 
মত অসমান নয় । মিজেটদের বুদ্ধিও সাধারণ থেকে কম হয় ন।।১৩ 
ক্ষু্রকায় পিটুইট্যারীর সামনের অংশ এতগুলে! কাজ কি ক'রে করে সেটা 
ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অনেকে তাই মনে করেন, পিটুইট্যারী প্রত্যক্ষ- 
ভাবে অন্ত গ্রন্থিগুলিকে পরিচালনা করে না 1১৪ 
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৮ দেহযত্ু 


এপ্স পেছনের অংশ বিশেষভাবে মহ্থণ পেশীগুলির সতেজভাব রক্ষার সহায়ক" 
এবং স্ৃত্রাশক্ন € 8797)6]5 ), শ্তন্যতুদ্ষক্ষর1 গ্রন্থি (২0080000975 21800) ও 
জরায়ুর ( 9%9:0.9 ) উপর এর যথেষ্ট প্রভাব আছে ৮) 


শ্ঞানেক্দিয়__1২6০606015 1 


(জ্ঞানেন্রিয়গুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বকৃ। এ ইন্দ্রিয়গুলি বাহ- 
জগতের সংবাদ সংগ্রহ করে| এ ইন্দ্রিয়গুলি বহিরিক্ড্রিয় (9100. ০9:£8,7)8) | এদের 
প্রত্যেকটিই ন্সায়ুস্থৃত্র (7)975%98 ) দ্বার! কেন্দ্রীয় সলায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত | ইঙ্জিয়-- 
গুলির বহির্ভীগের কোষসমূহ বাইরের উত্তেজক (8170918 ) দ্বারা উত্তেজিত 
হ্‌*লে অন্তমু্থ নাতের (8:297:5776 7097:598 ) পথ ধরে, সে শক্তি সর্বশেষে 
জ্ঞানদায়ী স্াাযুকেন্দে ( 99739015 09720798 278 6139 02:87:82 ) আলোড়ন 
আনে । তখন আমাদের বোধ (56108891028 ) জন্মে । প্রত্ত্যক ইন্দ্রিয়ের 
উত্তেজক বিভিন্ন (6009 10195 8108,] 86210)0108 111 ৪8,017 08/99 19 0197:9106) . 
এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত নসায়ুস্ত্র বা নাের প্রকতিও বিভিন্ন । 

স্ত্র বা নারের “যে দীর্ঘ স্সায়ুস্তত্র দর্শনক্রিয়ার জন্য দায়ী, তা অক্ষিপট 
(91209, ) এর কোষ (৫9118) থেকে মস্তিক্ষের ন্গাযুকেন্্র পর্যস্ত বিস্তৃত। 
গ্রাণক্রিয়ার জন্য যে স্সায়স্থত্র দায়ী, সেগুলি ঘ্রাণেক্রিয়ের কোষগুলিরই শাখা ।**- 
এদের প্রত্যেকটি স্সায়ুস্ত্রই বিভক্ত হয়ে বাইরের দিকে শরীরের ত্বকে অবস্থিত 
কোন গ্রাহক-ইন্ড্রিয় (7:609100: ) পর্যস্ত বিস্তৃত এবং ভিতর দিকে স্থযুয়্াকাগ্ড 
(988 ) ঝা মস্তিষ্কে অবস্থিত স্স|যুকেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত 1৮৯৬ 


50920 205501805 2200. 3 18 887081 6০ 1070027502,00 170%7৮ 90 377930% ৪90:9619189 
988 109 £0:70)90 541010310 ৪১ 5৮006009 00৮০0 55 00017018891 ৮0090 2, 15750 1১99. 11015 
118)8 180 ৮০ 6109 90069801020 61096 28 0205 28 80. 850615০0702 659 0609৮ £]5079, 
10 :০90.0.01726 35 99068 30030906157 261২9201090 03790্19. ড/9110 0৫. 2090 
720598০1005 ৮১140, 

১৫ ঘড ০০০. ০:৮--7১৪৬% ০৮,০10৮% 12, 274. 

১৬ +1111)8 920308 0£ 6139 ০019610 20279 00309 1010. 09115 17) 009 7961709, ঠ19 1181১0- 
982)530150 70906 ০: 6109 89 8250. 93:65700 10৮০ চ156 02510 $06 20735 10৮ 0159 8562089 0£ 
52006]] 200 1022,2007795 ০01 6129 09118 37) 610.0 27059,...., 17080 0 60959 5০2৪ 3151995 

9100. 95597009 00%/510 50 ৪ 790970601 870 6009 8127 01 8189551087৩ 820. 12080. 1060 
16 0020. ০01:1029201 50 0205801706 % 0৮5 0 007027908800, হা 6129 9099060: &০ " 
259. 209258-08:0609- %/০০এ৭০৮,--7৪5০১০]০পড 4 ৪6সএড 01 81906511616. . 
সী, ৪62-68. 


চক্ষু ৬ 


ঙ্ু--109 856 


সমস্ত ইন্ড্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে চক্ষু । আলো, রং, ও আকারের জ্ঞান্‌ 
প্রত্যক্ষভাবে পাই চোখের মধ্য দিয়ে। ইন্জ্রিয়ের উত্তেজক হচ্ছে ইথার তরঙ্জ 
'€1561062 স9৪)| এ তরঙ্গগুলি সব সমান নয়। দীর্ঘতম এবং হৃশ্তম 
তরঙ্গগুলি আমাদের দেহতটে আঘাত করলেও উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাবে কোন 
বোধ জাগায় না । দীর্ঘতম তরঙ্গ হচ্ছে, লাল-উজানী-আলো (10175-760 ) 
আর হ্রক্ততম হোল, বেগনীপারের-আলো ( 01679-510156 ) 1 মধ্যবর্তা-তরঙ্গ- 
গুলির মধ্যে দীর্ঘতম যে তরঙজগুলি চক্ষুর অভ্যস্তরস্থ স্নায়ূতন্ত আঘাত করে, 
তারা বোধ জাগায় লাল রং-এর । তার চেয়ে ছোট তরজ-বোধ জাগায় হলুদ 
রং এর, তার চেয়ে ছোট সবুজ-এর, তার চেয়ে ছোট নীলের, আর সব চেয়ে 
ছোট ইথারের ঢেউ, বোধ জাগায় বেগুনী রং এর। ঢেউগুলির উচ্চতাও সব 
সময়ে সমান নয়। ঢেউগুলি উচু হলে রংগুলি উজ্জ্বল হয় (37065:289 ), নীচু 
হলে হয় ফিকে । সাদ] আলো যে রং এর সঙ্গে হত কম মেশে তত সে রং 
অমিশ্র বা ৪৪6০:৪%৪এ হয় | 


বাইরের বস্ত থেকে উখিত ইথার তরঙ্গ অক্ষিগোলক ভেদ করে চক্ষুর 
ভেতরে অক্ষিপটের (96108 ) ন্বাসুতস্তগুলিতে গিয়ে আঘাত করে। জ্বায়ু 
তন্তগুলির আকার ছোট ছোট লাঠি ও ত্রিকোণীর মত, তাই এইগুলিকে বলে 
রডস্‌ ও কোন্স্‌ (০৫9 ৪8120 ০05098৪ )। €সথান থেকে" দৃষ্টিবহা স্বাযুশিবা 
(00510 06৮৮০ ) সে উত্তেজনাকে বহন করে নিয়ে যায় মস্তিষ্কের প্রধান জাজ 
কেন্দ্রে (19581 0920629 17 69 0০0০1103681] 10109 )। ডান চোখের 
শিরার শেষ গন্তব্যস্থল বাঁ দিকের কেন্দ্র, আর বা চোখের শিরার শেষ গস্তব্যস্থল 
ভান দিকের কেন্দ্র। মাঝ পথে শিরাগুলি পরস্পরকে অতিক্রম করে?) এ 
বিপরীত ব্যাপারটা সব ইন্দ্রিয় ও অক্জপ্রত্যঙ্গের বেলায়ই ঘটে । ছবি এ'কে 
দিলে বুঝতে সুবিধে হবে । 


চোখের গঠন হচ্ছে ফটে! তুলবান ক্যামের! (0%:236£% )র মত। বক্র 
উল্টে বল্পে কথাটা বেশী ঠিক হম্ন--চোখের অনুকরণে মানুষ তৈরী করেছে 
ক্যামেরা । ক্যামেরাতে বাইরের জিনিষের ছবি ভেতরে একটি তীক্ষ অদ্ধু- 
ভূতিশীল (191810]7 86:081615৩) পর্দার উপর স্পষ্ট করে প্রতিফলিত হবার 
ব্যবস্থা ওয়েচে । দুরত্ব অছ্‌সারে বাইরের জিনিষ থেকে ষে আলো প্রতিফলিত 


২৫৪ দেহযন্ত্ 
হচ্ছে তাকে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে (£095.881778) পৌছে দেওয়! হয় । আলোক: 
পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো কমানো চলে, যাতে করে” ছবিটি ভিতরে: 
পর্দায় (86708161960. 17) ) পরিষ্কার ফুটে ওঠে । ক্যামেরার বেলায় এ সব 
কাজই হয় যাপ্্িক উপায়ে । চোখেও এই কাজগুলি হয়, কিন্তু তা হয় অনেক. 
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সহজে, কতগুলি জেব উপায়ে । ক্যামরায় ফিল্মে একটা ছবি উঠলে আর সেটায় 
অন্ত ছবি তোল চলে না কিন্তু চোখের পর্দায় € :96120% ) ছবির পর ছবি 
উঠচে, সেখানে ফিল্ম বদ্‌লাঁবার কোন প্রয়োজন হয় না। ক্যামেরাতে আলো 
কেন্দ্রীভূত করা, আলোর পরিমাণ, নিয়ন্ত্র, এ সবই হিসাব করে বাইরের থেকে 
করে দিতে হয়। চোখের বেলা, এ সব কাজ হচ্ছে, আপনা থেকে । এর পর যদি 


১৬৪ 


আমরা স্মরণ রাখি যে চোখ কত ছোট জায়গার মধ্যে এতগুলি জটিল কাজ এত 

হজে করে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, ষে ষন্ত্রী এই চক্ষু যন্ত্রকে স্ষ্টি করেছেন 
তার বুদ্ধি ও নিপুণতার সঙ্গে মাহুষের বুদ্ধির তুলনা হতে পারে না। এবার 
চোখের বিভিন্ন অংশের ছবি দেওয়] যাচ্ছে। 


€8182স্ নি০৫৪55 
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একটি অক্ষি গোলকের ছবি দেওয়া হল। এটিকে স্বস্থানে ধরে রাখবার 
জন্যে এবং এর নড়াচড়ার জন্যে, এর চারিদিকে যে পেশীগুলি আছে, তা দেখান 
হল না। অক্ষিগোলক (৪7০-৪]1) হচ্ছে, বাস্তবিকপক্ষে অভ্যস্তরের তীক্ষ 
অনুভূতিসম্পন্ন সসায়ুতভ্তর (79108 ) যে তল (৪93:8092 ),_যাতে বাইরের 
জিনিষের ছবি ফুটে ওঠে, তার মজবুদ্‌ ও নিরাপদ আবরণ | এটা হচ্ছে ক্যামের। 
বাক্সট। এই গোলকের বহির্ভাগে কয়েকটি স্তর আছে যারা চোখের অস্তবর্তা 
হুমমম অনুভূতিসম্পন্ন সায়ুতস্তগুলিকে বাইরের সমস্ত সাধারণ আঘাত থেকে রক্ষা 
করে। একেবারে বাইরের স্তরটির নাম শ্বেতমণ্ডল (€ ৪০01670610 ০০৪৮ )। তার 
ভেতরে কালো আর একটি স্তর আছে তার নাম কৃষ্ণমণ্ডল € 011097079)1 এ 
হচ্ছে ক্যামেরার লাইনিং। সকলের ভিতরের যে স্তর, সেই তলটিই হচ্ছে 
অক্ষিপট (7561208)1 যে উপাদান দিয়ে দৃষ্টির স্নায়বিক কেন্দ্র ও স্সায়ুশির! 
গঠিত, বাস্তবিক পক্ষে সেই উপাদানই ছড়িয়ে গেছে চোখের ভিতরের স্তরে, 


ঠ্ঞ দেহষ্া 


লেখানেই জাগে অঙ্গভূতি। সেখানেই জাগে ছবি। এটা হচ্ছে ক্যামেরার 
ফিল্ম বা প্লেট (891916890. 1112 বা 01865) । এই অক্ষিপটের মধ্যে সব চেস্বে 
তীক্ক অনুভূতিসম্পন্ন স্থানটি ছোট্ট একটুখানি হলদে টোল খাওয়া, তার নাম 
পীতবিন্দু (০৪৪, 09126:8118 অথবা 59110দ্দ ৪19০6) 1 সেখানেই ছবি 
ফোটে সবচেয়ে স্প্ট। তার নীচে যেখানে দৃষ্টির স্বায়ুস্থত্র € ০061০ 79:59 ) 
চক্ষুগোলকে প্রবেশ করেছে--নেখানে দৃষ্টির কোন অনুভূতি জাগে ন। তাই 
সে স্থানটিকে বলে অন্ববিন্দু (731109 80০$)1 এবার চোখের সামনের দিকে 
আলা যাক। এখানে শ্বেতমগুল স্বচ্ছ আবরণে পরিবতিত হয়েছে এবং এখান 
দিয়ে আলো বাত্রব্যের ছবি প্রবেশ করে চোখে । এই স্বচ্ছ বহিরাবরণকে বলে 
অচ্ছেদপটল € 009:098, )। এ হচ্ছে ক্যামেরার বাইরের লেন্স (19708) । এর 
ভিতরে প্রবেশ করলেই আমরা পাই স্বচ্ছ জলের একটি থলে--এটাকে বলে, 
স্বচ্ছ রলভগ্ড ( 4099003 1)012007)| এর পরেই আমরা পাই একট। কালে! 
বাবাদামী বা নীল গোল পর্দা, তার মাঝখানে আর একটি কালো! ফুটো। 
পর্দাটিকে বলে কনিণীকা (7818 )। চোখের দিকে তাকালে অক্ষিগোলকের শ্বেত 
মণ্ডলের মধ্যস্থলে এ পর্দাটি আমাদের চোখে পড়ে । এপর্দাটি ভারী অদ্ভুত । 
চোখে বেশী আলো পড়লে এটি প্রসারিত হয়, অন্ধকারে সম্কচিত হয়। এর 
ফলে তার মধ্যস্থিত কালে। ফুটোটি, যাকে বলে চক্ষুতারক1 বা 79971], সেটি 
কখনও ছোট কখনও বড় দেখায়। অন্ধকারে বেড়াল বা ছোট শিশুর চোখের 
দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখবে সেটা অনেকটা বড় হয়েছে । অর্থাৎ, তখন ভাল 
দেখবার জন্তে চোখের মধ্যে অনেকটা বেশী আলো ঢোক] দরকার, তাই উপরের 
পর্দা, মানে কণীনিকা, সঙ্কুচিত হয়ে গেছে । তাই চোখের তারা (001911) বড 
েখাচ্ছে। এ তারা হচ্ছে ক্যামেরার এ্যাপারচার (91)9:6579 )। এর পেছনে ই 
হচ্ছে ছুপিঠওয়াল! ভিম্বাকৃতি লেন্স €2001019 00:2.59স 19778 )1। এলেন্স দিয়ে 
বাইরের দ্রব্য থেকে যে আলো! বা রশ্মি এসে পড়েছে, তা কেন্দ্রীভূত ৫০০৪৪) 
করে অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে ফেল হয়। দ্রব্যের দূরত্ব অহ্নসারে লেন্দটা কখনও 
বা বেশী প্রসারিত কখনও বেশী উত্তল (০০০৪) হয়, কারণ রশ্মিকে কেন্দ্রী- 
করণের জন্তে এটা দরকার | ক্যামেরার তেতরেও অন্গর্ূপ লেন্স আছে । 
গলে লেম্প সামনে পেছনে আনবার যাষ্ত্িক ব্যবস্থা দ্বারা, রশ্মি কেন্দ্রীকরণ 
€£995.88108) কাজটা হয়। চোখের মধ্যে কিন্ত লেন্গ এক জায়গায় থাকে । 
কিন্তু সেটা নমনীয় পদার্থ। উপরের ছুই মাথা থেকে চাপ দিলে সেটা বেন 


সু. গু 


“বেঁকে যায়--টান পড়লে সেটার বীকা ভাব (০০55565) কমে । এ কাজটা 
হয়ঃ লেম্স-এর উপর দিকে ছেট ছোট করেকটি পেশী আছে, তাদের সাহায্যে । 
সেগুলিকে বলে সিলিয়ারী প্রোসেসেস্‌ (০1119£5 70:09958998) | দূরের জিনিষ 
দেখতে হলে লেন্সটার উপর কম চাপ পড়ে, সেটা কম বাঁকা হয়। কাছের 
জিনিষ দেখতে হলে লেম্সএর উপর চাপ পড়ে, তাই সেটা ছুদ্দিকেই বেশী 
বেঁকে যায় । তাই দূরের জিনিষ দেখতে চোখ স্বস্তি পায় বেশী। কাছের 
জিনিষ দেখতে চোখের পরিশ্রম 06810) বেশী । এই লেন্স এর গঠনে 
ত্রুটি থাকলে বা সিলিয়ারীগুলি ঠিক কাজ ন1! করলে আমর! বলি “চোখ 
খারাপ হয়েছে । ভিতরের লেন্দ-এর ক্রটি তখন বাইরে চশমার লেন্স দিয়ে 
সংশোধন কন্সি। লেন্স-এর পেছনেই আছে অনেকখানি জলভতি একটি 
থলে--এ জলট1 কতকটা অস্বচ্ছ* তাই এর নাম হচ্ছে অন্বচ্ছ জলভাও 
(ছ569009 1)00)037) । চোখের বেশী অংশই এই জল। চোখ দিয়ে 
আমরা যে ঘনত্বের (991)0365) বোধ পাই তার একটা কারণ হচ্ছে__ 
চোখের মধ্যে এ খালি জায়গা । ক্যামেরাতেও আছে এ খালি জায়গার 
ব্যবস্থা। তা ছাড়া এই জলভাগ্ড চোখের আকারটি ঠিক রাখে, আর 
ভেতরের তন্তগুলিকে পোশণ করে । গ্রকোমা (081%9.00:009) রোগ হ'লে 
এ জলটা বৃদ্ধি পায়ব_-তখন চোখের আভ্যন্তরীন তন্তগুলির উপর চাপ 
পড়ে, সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তাহ'লে, দৃষ্টিশক্তি একদম নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে । সে জন্তে কখনও কখনও অচ্ছোদপটল ফু'ড়ে ভেতরের 
জলটা নিষ্কাশন করা হয়। এই অশ্বচ্ছলভাগ্ডের পেছনের আক্ষিপট ই (77556120), 
দৃষ্টির বাস্তবিক ইন্দ্রিয় (:59619507)। পূর্বেই বলা হয়েছে অক্ষিপট অত্যন্ত 
স্পর্শানুভূতিশীল ন্লাযুতস্ত দিয়ে গঠিত-_চোখের সব চেয়ে ভেতরে তীক্ষু 
অন্ুভূতিশীল লাইনিং এই অক্ষিপট আবার কয়েকটি শ্তরে গঠিত । তবে যে 
স্তরে দৃষ্টির অনুভূতি জাগে, সে হচ্ছে রডস্‌ ও কোন্স্‌ 3:08 ৪700. 00098) 
স্নায়ুতস্ত দিয়ে গঠিত । আবার অক্ষিপটের সব অংশও সমান অন্কভূতিসম্পন্ন 
5928816159) নয় । এর মধ্যে যে অংশে বাহিরের দ্রব্যের রশ্মি সোজাস্থাজি 
এসে পড়ে, আর সব চেয়ে স্পঞ্ ছবি জাগায়, সে স্থানটিকে বলে পীতবিন্দু 
6০958 99106:8119) | এ স্থানটিতে বূড.স্‌ ও কোন্স্‌ ঠাঁসাঠাসি ভিড় করে আছে। 
এ স্থানটিকে কেন্দ্র করে সামান্য কতটুকু জায়গা, লাল ও সবুজ রং এন্র অঙ্ছভতি 
জাগাতে সমর্থ । ঠিক এ অংশকে ঘিরে আর একটি বৃহত্তর অংশ নীল (ও হলদে) 


৫৮ দেহযন্ত্র 


এর অনুভূতি জাগায় । এই অংশ (87:98) তে রড্‌স্‌ ও কোনস্‌ ৫:০৪ ও 
00:069) ছুইই আছে । একে ঘিরে আর একটি বৃহত্তর অংশ (কতকটা ডিস্বাকৃতি) 
সেখানে অনুভূতি জাগে সাদা ও কালোর। এ অংশের উপাদান শুধুমাত্র 
রডস (2:০9)। এখানে কোন কোন্স্‌ (9০:98) নেই । /কোন কোন লোক 
আছে রং-কাণা (০০1০9:-1308), এদের মধ্যে খুব কমই সম্পূর্ণ রং-কাণা 
(90200196515 ০০1057-0112)0) 1 এরা সমস্ত জিনিষকে সাদা-কালো বা ধুসর' 
রংয়ের দেখেন। এদের চোখের অক্ষিপটে অন্তবর্তী ছুটি অংশ (9589) 
বিকশিতই হয়নি, তাই তারা লাল-সবুজ বা নীল-হলুদ দেখতে পান না। আবার 
সামান্য কিছু মাম আছেন যাঁর সাদাকালো-লাল-সবুজ দেখতে পান-_কিন্ত 
নীল-হল্দে দেখতে পান না। এদের চোখে অক্ষিপটের তিনটি মণ্ডলের মধ্যে 
বাইরের ও ভেতরের মগ্ডলটি আছে-__মাঝেরটি নেই । এ রকম উদ্দাহরণ খুবই 
কম। কিন্তু আর একদল আছেন যারা লাল-সবুজ কাণা। এদের সংখ্যা কিন্ত 
একেবারে সামান্য নয় । প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ড্যালটন্‌ (0081922) এরকম লাল- 
সবুজ কাণা ছিলেন। তার থেকে এই রোগকে ভ্যালটনিজম্‌ (79816010810), 
নাম দেওয়া হরেছে। গল্প আছে, ড্যালটনকে খ্ুষ্টান সম্প্রদায়--কোয়েকারদের 
এক সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল । কোয়েকার সরলতা ও পবিভ্রতাকে ধন্মের 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করেন এবং সর্ধদা সাদ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন । ড্যালটন্‌, 
সভাতে যখন উপস্থিত হলেন তখন দেখ? গেল, তার পায়ের মোজা ছুটি লাল 
রংএর । অনেকে এতে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। ভালটনের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকধণ 
করা হলে তিনি নিজ পায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন “কৈ আমি তো সাদা 
মোজাই পরে এসেছি ।” তখন ধরা পড়লো যে তিনি রং কাণ! ।(এই রং কাণা 
যারা, তাদের সম্পর্কে শিক্ষার দ্রিক থেকে সমস্যার উদ্ভব হয়, তা বুঝতেই পারা 
যায়|) যে শিশু রং-কাণা নে এই বর্ণময় পৃথিবীতে কিছু অস্থুবিধায় পড়বেই । 
যাতে রং এর বোধ প্রয়োজন, এমন কোন বিছ্া' তার পক্ষে আহরণ করা 
অসম্ভব । কাজেই শিক্ষকের জানা দরকার, কোন শিশু বং-কাণা। তার 
শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুটা পৃথক হওয়া দরকার । এবং লাল-সবুক্ত রংকাণা যাবা, 
তাজের জীবিকার ক্ষেত্রেও সমস্যা । কারণ রেল, ্টাঘার, এরোপ্লেনে, রাত্রে 


চলাচলের নিরাপত্তার জন্যে, লাল-সবুজ আলোর সিগন্তাল (17751) একাস্ত 
প্রয়োজন | যর্দি কোন পিগন্যালার (88708119:) বা চালক লাল-সবুজ কাণ। 
হয়, তাহ'লে গুরুতর বিপদ ঘটতে পারে, এটা বোঝা কঠিন নয় । মেয়েদের মধ্যে 
রং-কাণার সংখ্যা পুক্রষের তুলনায় কম ।/ 


'কর্ণ ৫৯ 
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চোখের তুলনায় কাণ অনেক বেশী জটিল যন্ত্র। বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতে 
কাণ শুধু শরবণেন্দড্রিয় নয় ; কাণের মধ্যেই একটা অংশ ভারসাম্য বোধের ইন্দ্রিয়ও, 
বটে। শ্রবণের বাহ্‌ উত্তেজক হচ্ছে বায়ু তরজ (৪1 8598 )। এই তরঙ্গের 
দৈর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করে স্বরগ্রাম (01601 )। সা, রে, গা, মা এই যে স্থরের 
বিভিন্নতা, এট! হোল স্বরগ্রাম। আবার তরঙ্গের উচ্চতা বা শক্তির উপর। 
নির্ভর করে শ্বরের উচ্চত1 (105070989 )।| সা, জোরেও শব্ধিত হতে 
পারে, আস্তেও হতে পারে । আর বিভিন্ন তরঙ্গের মিশুণে তরঙ্গের যে আক্কৃতি, 
দাড়ায়" তার ফল হোল টিশ্বর € 6:2001515 )। বাশীতে “সা” আর বেহালাতে “সা 
ঠিক একই স্বরগ্রাম (01601 ) ও একই উচ্চতা (105977988 ) হলেও তাদের 
মধ্যে তফাৎ আছে । সে তফাৎটা হচ্ছে, ছুটে? ক্ষেত্রে তরঙ্গের আকৃতি বিভিন্ন ।' 
এ বিভিন্নতা হোল টিহ্বর। যেখানে বায়ুতরঙ্গ অনেকগুলো এলোমেলো ভাবে, 
মিশ্রিত হয় তার যল হ'ল গোলমাল (3009189) ; আর যেখানে তরজগুলি 
মিশ্রিত হ'য়ে নিয়মিত ভাবে নামে ওঠে, তাকে বলি স্থর (05810) । 

এবার কাণের যন্ত্রটার বর্ণনা দেওয়া যাক । এ যন্ত্রের তিনটে অংশ, একটা, 
বাইরের ( [62509] ০97), একট] মাঝের €(10939016 9%: )১ আর একটা, 
একেবারে ভেতরের (06977091] 98: )। বায়ু-তরঙ্গ কাণের ভিতরের অংশে 
কতগুলো ধাক্কার আকারে পৌছে । সে ধাক্কা বাহিত হয় ভিতরের অংশে--- 
তার ফলে ভিতরের কাণের হাড়ের নলের মধ্যস্থিত তরল ও কণ। পুর্ণ পদার্থ, 
সঞ্চালিত হয়। আর ফলে সেই হাড়ের নলের ভিতর দিকে সংলগ্ন চুলের মত 
শ্রবণ-ন্নাযুতস্তগুলিতে আন্দোলন জাগে । সম্ভবতঃ, তখন সেগুলি বাছ্যন্ত্রের' 
তারের মত শব্িত হয়ে ওঠে । সেই তন্তগুলি থেকে শ্রবণ শিরা বেরিয়ে চলে' 
গেছে মস্তিষ্ষের শ্রবণ অনুভূতি কেন্দ্রে। তখন আমরা শব্দ শুনি । 

বহিঃকর্ণ ( ছঃয9209] 229:)--এ অংশে প্রথম হচ্ছে পিন্নাী বা কংকা। 
€ 76320778০02 0010013% )১-কাণের যে অংশটা আমাদের বাইরের থেকে 
চোঁথে পড়ে । “কাণম্ল” দিলে কাণের এই অংশটাতেই মলি। বাইরের শব্দ- 
তরঙ্গ এ অংশ দিয়েই সংগৃহীত ও কেন্দ্রীভূত হয় । তার মধ্যস্থলে যে ছিদ্রপথ 
কাণের ভেতরে চলে গেছে, তাকে বলে কর্ণ-গহ্বর বা কানের ফুটো (70657 
299] 80016007 10088608 ) | সেটা শেষ হয়েছে গিয়ে, একটা পাত্লাচামড়ার 
বিল্লীতে, সেটাকে বলে কর্ণপটহ (808 ৫:00 )1 শব্ধতরঙ্গ এসে এই 


“ক? দেচবস্তর 


বিশ্লীকেই স্পন্দিত করে। কর্ণপটহের চারিদিকেই রয়েছে অস্থি প্রাচীর । এর 
পর থেকে সুরু হ'ল 11091977871 ঠিক কর্ণপটহের গায়ে লাগা, তিনটি 
পরম্পর-সংবদ্ধ হাড়ের মালা--একটির আকার কতকটা হাতুড়ির মত, তাই তার 
নাম হাতুড়ি (28707097:), আর একটি হচ্ছে নেহাইর মত, তাই তার নাম 
নেহাই (40511), আর একটি জীন্‌ দেওয়া ঘোড়ার শিঠে চাপলে যে পা-দান 
তার মত, তাই তার নাম পাদান (৪129 )। এর পরেই আবার একটি 
হাড়ের দেয়াল--কিস্তু তাতে পাৎলা আবরণ দেওয়| ছুটি ফুটে? একটি কতকটা 
ভিম্বাকৃতি। পা-দানের মাথাটা সেই ছিত্রের মুখে এটে থাকে । এটির নাম 
ভিম্বাকতি বিবর ৫০%৪%] 107:907910 )। আর তার নীচে, আর একটা 
'গোলাকৃতি মুখবন্ধ ফুটে । সেটা হচ্ছে গোলক বিবর (23:00:30 202:8,0092) )। 
মধ্যকর্ণের ছুদিকে হাড়ের দেয়াল নীচের দিকে একটি নলের আকারে নেমে গলার 
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937:9620 & 0০). 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে_-এ নলের নাম ইউষ্্যাসিয়ান্‌ টিউব (09869015197 6809 ), 
এর প্রয়োজন হচ্ছে-_কর্ণপটহের উপর বায়ুর চাপটা বাইরের ও ভেতরের 
দিক থেকে সমান রাখা। কাণ, গলা, নাক এই নলের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত, 
তাই একটিতে কোন দোষ (3:7£505100.) হ'লে আর একটিতে ছড়িয়ে পড়ার 


কণ' ১ 


সম্ভাবনা থাকে । তাই হাসপাতালে 'দেখা যাবে, কান, নাক, গলার (৪, 
10999, 1১:০8 )১ চিকিৎসার জন্যে এক বিভ্ঞা্গ | এটার পরের যে অংশ সেটা 
হল অন্তঃকর্ণ (3:065705] 982) 1 এটা হচ্ছে সব চেয়ে জটিল । এ একটা? 
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হা] 19002095619 07271178০01 60910519010 09 510৮3708679 13051619238 ০0: 
00095 € 11001957079 ০1৮08996912. ; [7,0108008329 02692. & 0০). 


অদ্ভুতদর্শন ফাপা হাড়ের নল-_তরল ও বালুকণার মত পদার্থে ভতি। এর 
মাঝখানট1 মোটা, তারি গায়ে গোলারুতি বিবর (:০500. £07970362) ) এবং 
এখান দিয়েই অন্তঃকর্ণের সঙ্গে মধ্য কর্ণের সংযোগ । এ মাঝখানের মোটা! 
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7710, ৪0100 32097000225009 195712061-10500005--759 ০০৪৪ 978 6920, 
(১১ 1045 ঘ্াড১8, 1050202008008 09930. & 0০0. 


ংশের নাম অলিন্দ ( ₹৪61515).| সামনের. দিকটায় তিনটি অধচিন্ত্রাকৃতি 
স্লাপা নল, তারা এসে মিশেছে 'অলিম্দে (₹9860019 )। গুলিকে রলে অর্ধ- 


৬.4 দেহ্বস্ত 

-বুক্তাকৃতি জল-নালী (897003-01200.187 09830915 )। দেহবিজ্ঞানীদের মতে 
এটি হচ্ছে মানবদেহের ভারসাম্য বোধের ও দিকদর্শনের ইন্দ্রিয় । এর ভিতরের 
তরল পদার্থের গতি দিয়েই নাকি অন্ধকারে আমাদের দিগবোধ হয়। অবশ্থ 
চক্ষু, ত্বক ও পেশী ইত্যাদিও এ বোধ হতে সাহায্য করে। হাড়ের নলটা 
পিছনের দিকে একটা শঙ্খের মত প্যাচানো। এটাকে বলে ককৃলিয় 
(909012188 )1 পাশ থেকে এটাকে কাটলে দেখা যায়, একট। ঘোরানো সিড়ির 
মত। ভিতরে হাড়ের নলটা ঘুরে ঘুরে গেছে । অস্তঃকর্পণের এই জটিল হাড়টিকে 
গোলক-ধশীধণ বা 7485716% বলে । নামটা অসার্থক নয় । এই ঘোরানে! 
সিশড়ির ভিতরের তল (07097 ৪5899) নরম ফিতের মত স্নায়বিক 
উপাদানে গঠিত। তাতে সহম্র সহজ সরু-মোট! ক্ষুত্র ক্ষুদ্র তারের মত 
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0৬3 17০73701৯জথ 
1710. 9--0109 12051100615 81০৬1000০৮০] 10180592050156 ০০009018198, 9770. 
6128. 99021010010 0950৮]3- (10১ উড ০10-70505800000255101025+ 
12857012177) 7300008. 1০. 189). 
ন্নায়ৃতন্ত আছে। এদের বলে কটির ইন্দ্রিয় (0285178 0£ 0০2৮1 )। 
হেলম্হোত্স্‌ (57912012016 ) এর মতে এই তনম্ত্রীগ্ুলো হচ্ছে সেতারের তারের 
মত এবং এণের স্পন্দনেই আমাদের শ্রবণের অনুভূতি । এই ককৃলিয়া 
(0090910199 ) ভেদ করে অবণ-সসাযু-শিরাগুচ্ছ (0.01607:5 10৩55 ) মস্তিক্ষের 
অভ্যন্তরে শ্রবণ স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে পৌছেচে । আর একগুচ্ছ ন্সাযু-শিরা অলিন্ 
থেকে বেরিয়ে মণ্ডিফ্ষে চলে গেছে। 


ত্বক-_-1176 9101 


দেহের এই বহিরাবরণ একাধিক প্রত্যক্ষ অনুভূতির আধার । এ আধার 
জল নিরোধক, বাযু-নিরোধক, বীজাহ-নিরোধক | এ বাইরের আঘাত থেকে 
সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে রক্ষা করে| ত্বকের দ্বারা আমরা পাই ম্পর্শস্ুভৃতি 


ত্বক ৬৩ 


্€ 00:00 59208895102) ) ও চাপের অন্ভূতি ( 70:988079 98108981022 ), 
বেদনার অনুভূতি (87 ৪6:09961000 )» উষ্জতার অনুভূতি ( 78096] 
18208881025 ) ও শৈত্যান্গভূতি (০০010 ৪6208898807) )। আগে যনে কর! 
হোত, ত্বকের সব অংশই বুঝি এই বিভিন্ন অনুভূতি জাগায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
পরীক্ষা করে দেখা! যায় যে ত্বকের ঠিক নীচে চার রকমের বিভিন্ন সায়ুতভ্ত আছে, 
_-কতকগুলির আকার জড়ানো স্প্রিঞ্র মতো, এদের নাম পপ্যাসিনিয়ান্‌ 
কর্পাললস্” (7589080380. 0000,90199 ),» কতগুলি টাকুর (97017716 ) 
আকার, এগুলির নাম মীস্নার কপরাসলস্‌ € 10151857797. 00709950199 ) আর 
কতগুলি গোলকের (19811 ) আকার, ক্রস্এস্‌ কপণাসলস্‌ € (8,0.8918 001১5- 
৪0198 ), আর কতগুলি পদ্মপাতার মত, নাম রবূাফিনিজ, কপণসলস্‌ (780:0110178 
90219580195 )। আবার দেখা যায়, কতগুলি স্রায়ুশিরা' কোন কর্পাসলের সঙ্গে 
যুক্ত নয়-_-তারা ঠিক ত্বকের নীচে স্ুক্ম কতগুলি উপশিরায় পালা শিকডের মত 
ছড়িয়ে গেছে । চামড়ার উপরটা ভাল করে কামিয়ে একটি সরু চুল খুব হাক্ষ। 
ভাবে চামড়ার উপর বুলিয়ে নিলে দেখা যায়, কোন কোন বিন্দুতে স্পর্শাসুভূতি 
খুব তীক্ষ, কোন কোন বিন্দুতে তা নয়। আবার একটি তীক্ষ ছুণ্চ খুব আস্তে 
বুলিয়ে নিলে কোন কোন বিন্দুতে তীক্ষ বেদনা বোধ জাগে, কিন্তু কোন কোন 
বিন্দুতে তা জাগে না। আবার একটা ভোতা তামার তার ৪০ সেন্টিগ্রেড মাত্র 
উত্তপ্ত করে চামড়ার উপর বুলালে কোথাও কোথাও স্পষ্ট উত্তাপের অনুভূতি 
জাগে, কোথাও তা জাগে না। অনুরূপভাবে সেই তারটি ৫৭ সেট্টিগ্রেডে ঠাণ্ডা! 
করে নিলে চামড়ার উপর কোন কোন স্থানে স্পষ্ট শৈত্যাুভূতি হয়, কোথাও 
তা হয় না। আবার পিরিঞোমাইয়েলিয়া (952:370501255119 ) রোগে দেখা 
যায়, রোগীর ত্বকে স্পর্শাহুভূতি রয়েছে, কিন্তু সে শৈত্য ও উত্তাপের বোধ 
হারিয়েছে । গলায় কোকেন্‌ (90908:09 ) এর প্রলেপ দিলে বেদন। ও চাপের 
অনুভূতি লুপ্ত হ্য়, কিন্তু শৈত্য ও উষ্ণতার অনুভূতি থেকে যায়। হেভ্‌ ও 
রিভার্প (37988 & 78159:9 ) দুজনে কতগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন 
স্পর্শীমুভৃতিও ছুরকমের এপিক্রিটিক ও প্রোটোপ্যাথিক্‌ (000107160 ও 
06010801010 ) 1 এপিক্রিটিক স্পর্শীচ্ুভীতি তীক্ষ ও জ্গ্ষ্। যেমন আঙ্গুলের 
ডগ] দিয়ে আমর] খুব অল্প দূরত্বের ব্যবধানও ধরতে পারি। কিন্তু প্রোটোপ্যাথিক্‌ 
'অন্থভূতি ছড়ানো (032589 ), অস্পষ্ট এবং পেশীর অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত (এ 
সবের থেকে এ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত যে ত্বকে অন্ততঃ চার রকম ইন্দ্রিয় 


(₹৪০508০চ) আছে__যার ছারা আমরা চারিটি বিভিন্ন অনুভূতি পাই ৮) 
্পর্শুভৃতি অনেক সময়ই দেহের পেশী ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত, বাঁ আন্বাদনের' 
অনুভূতির সঙ্গে জড়িত থাকে। ত্বকের যে বিভিন্ন অস্থভতি, তাদের পরম্পরের; 
সঙ্গেও বোধ হয় যোগ আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ । 
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আঙ্গুলের ডগার, জিবের ডগার স্পর্শাহ্নভূৃতি খুব তীক্ষ, কিন্ত ঘাড়ের ব 
পায়ের গোড়ালীর উপরের চামড়ার স্পর্শাহ্ভৃতি অস্পষ্ট । ঠোটের স্পর্শানুভূতিও 
তীক্ষ। চোখের উপরের আবরণ অচ্ছোদপটলের বেদনাভূতি খুব তীক্ষ। 
গালে উষ্ণতার অন্থভূতি সহজে -হয়-_কাণে হয় সহজে শৈত্যান্ভূতি 1, 


জিহ্বা ৬৫ 


ত্বকের উপরে এই 'বিভিন্ন অনুভূতির কেন্দ্রগুলি এলোমেলে! ভাবে ছড়ানো! । 
দেহাভ্যস্তরে যে সব যন্ত্র আছে তারা সাধারণতঃ কোন ম্পর্শানুভূতি জাগায় না। 
কোন কোন যস্ত্রে উত্তাপ ও টশৈত্যের কিছু বোধ জাগে। এ যন্ত্রগুলিতে 
যখনই বেদনার অনুভূতি হয় তখনই বুঝতে হবে দেহের পক্ষে এট! বিপদের 
সংকেত । 


২োঁজহ্বা -7০7555৩ 


জিহবা হচ্ছে ম্বাদেন্দ্িয়। জিহবা কর্মেন্দ্িয়ও বটে, কারণ জিহ্বার সাহায্যে 
কথা বলি। জ্ঞানেন্দ্রি় হিসাবে এর মূল্য বেশী নয়, কিন্তু জৈব-প্রয়োজনে 
স্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয় হিসাবে জিহ্বার মূল্য সামান্য নয়। ন্ুখাগ্য দেহরক্ষা 
ও পুট্রির জগ্ক একান্ত আবশ্তক, আর খাছ চিনবার একট] প্রধান উপায় 
হচ্ছে যে তা! হ্থস্বাহুও বটে। খামন্য মুখে এলে দাত তাকে চর্ষণ করে, 
বিশ্লেষণ করে। খাগ্যকণ জিবের লালার সংস্পর্শে এলে কতগুলি ব্াাসারনিক 
পরিবর্তন হয়। এ রাসায়নিক প্রক্রিয়া জিহ্বার আবরণের ঠিক নিচেই 
অবস্থিত কতগুলি স্াস্ুতভ্ভকে উত্তেজিত করে,__সেগুলিকে 'বলে স্বাদ কলিক। 
বা প্যাপিলি €65862 1750৪ বা 089011199 )। সেখান থেকে যে স্বায়ুশির। 
মস্তিক্ষের স্বাদ-কেন্দ্রে গিয়ে পৌছেছে, তা বেয়ে উত্তেজনা সেখানে পৌছলে 
আমাদের স্বাদবোধ হয়। ন্বাদ-ইন্দ্রিয় অনুভূতির কেন্দ্র হিসাবে যথেষ্ট কুঙ্ষ্ম। 
১০০ সি সি জলে কুইনীন এক গ্রাম এর অতি সামান্য ভগ্নাংশ মিশিয়ে জিবে 
লাগালেও তিক্ত আম্বাদন পাওয়া যায়। স্বাদ ব্যাপারট। অত্যন্ত মি অন্ভূতি, 
স্বাদের সঙ্গে শৈত্য, উঞ্ণতাবোধ, গন্ধ, পেশীর বোধ ইত্যাদি জড়িত থাকে । 
তা ছাড়া বিভিন্ন স্বাদদও এমনি জড়িয়ে থাকে যে বিশ্লেষণটা সোজ! কাজ নয় । 
যেমন কফি, চা ও কুইনীন-_সব কয়টিরই মুল স্বাদ তিজ্ঞ, কিন্তু এদের স্বাদে 
কত ভিন্ততা। যদি একই উত্তাপে কফি, চা ও কুইনীন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে জলে 
গুলে? চক্ষু বুজে এবং নাকে তুলো গুজে ধীরে ধীরে আস্বাদ করা যায় তবে 
আমর তফাত করতে পারি ন1। সব কটিই শুধু তেতে। লাগে । তেমনি 
চোখ নাক বুজে আপেল, মূলে আর আলুর আন্বাদ প্রভেদ করা যায় না। 
চারিটি মুল ন্বাদ সাধারণতঃ ন্বীকার কর] হয়-_মিষ্টঃ টক, লবশ, তিক্ত। 
কেউ কেউ ঝাল ও কষায়কেও মূল স্বাদ মনে করেন। সম্ভবতঃ এ ম্বাদ 
ছুইটি মিশ্র । জিহরার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্বাদের জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী মনে. 


৬৬ দেহযন্ত্র 


হয়। তেতো আন্বাদ লেগে থাকে জিবের গোড়ায়, মিষ্ট ম্বাদ জিবের ডগায়, 
টক দু'পাশে । লবণ, ঝাল জিবের মাঝখানে । 

আগেই বল! হয়েছে, ুখাছ্য_সুম্বাহু বটে। খাছ হুন্বাু হ'লে যথেষ্ট 
লালা নিঃসরণ হয় এবং পরিপাকের কাজে সাহাষ্য হয়। কাজেই সুগৃহিণীকে ও 
স্থমাতাকে ভাল রান্না শিখতে হবে। সাধারণতঃ স্বভাবজ খাছ্য স্ম্যাহছু ও 
্বাস্থ্যগ্রদ, যেমন, ছুধ ও ফল। এগুপ্ন স্বভাবতঃ শিশুদের ভাল লাগ উচিত । 
কিন্ত অনেক সময় কু-অভ্যাস দ্বারা আমর! শিশুদের রুচি-বিকার ঘটাই । এটা 
আমাদের কৃত্রিম জীবনের একটা পাপ। আমরা শিশুকাল থেকেই ছেলে- 
মেয়েদের অতিরিক্ত ভজিত, অতিরিক্ত তৈলপক, অতিরিক্ত মশলা মিশ্রিত বা 
অতিারক্ত মিষ্ট খাছ্যে অভ্যস্ত করি। এতে তাদের ত্বাভাবিক স্বাদের আনন্দ 
থেকে বঞ্চিত কর] হয়--স্বাস্থ্যেরও হানি করা হয়। রুশো এমত খুব জোরের 
সঙ্গে প্রচার করেছেন, এবং আমাদের মনে হয়, এ মতের মধ্যে অনেকখানি 
সতাতা আছে । 


২/নাসিকা--116 ০39 


নাসিকাও জিহবার মত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্িয় দুই-ই বটে। নাক দিয়ে 
গন্ধ পাই,-_নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও নিই । এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গন্ধ পাই, 
জ্ঞান হিসাবে তার মুল্য বেশী নয়, কিন্তু জৈব-প্রয়োজন সাধনে এর অন্ুভৃতি 
যথেষ্ট দামী । গন্ধ অনেক সময় বিপদের সংকেত । নিম্ন প্রাণীদের বেলায় এ কথা 
তো৷ খুব বেশী সত্য। নানা স্থথকর ও বিরক্তিকর অনুভূতির সঙ্গে গন্ধ বিশেষ- 
ভাবে জড়িত, তাই নান সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে গন্ধদ্রব্যের এত বহুল প্রচলন । 

নাসিকার অভ্যন্তরে যে ঝিল্লী আবরণ আছে তার নীচে আছে গন্ধ-সায়ুকোষ 
€ 0190$0:5 1091008 )। সেখান থেকে স্নায়ুশিরাগুচ্ছ চলে গেল মস্তিষ্কের গন্ধ 
অনুভূতি কেন্দ্রের বাতাসের সঙ্গে আত্রাত দ্রব্যের বায়বীয় কণা এসে পৌছে 
নাকে, আর তার ফলে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া সুরু হয়। তার উত্তেজন! 
গন্ধকোষগুলোকে উত্তেজিত করে । 

গন্ধ অন্থভূতিও যথেষ্ট সুক্ষ । ঘরের বাহিরে একটা ছোট বাং পচলেও গন্ধে 
ঘরে টেকা দায় হয়। জবাকুস্থম তেল অল্প কয়েক ফোটা মাথায় মেখে বাস্তা 
দিয়ে হেটে গেলে পাশে থেকে সেট! টের পাই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
কল্তবরীর অতি ক্ষুপ্র কলা ঘরে ছড়িয়ে দিলে তার গন্ধ পাওয়া যায় । 


লাযুমণ্ডল ৬ 
গন্ধও, অনেক সময়ই মিশ্রবোধ । হেনিং 08.52:7808) পরীক্ষা! করে ছপটি 
মুল গন্ধ আছে, এই সিদ্ধান্ত করেছেন ₹-- ০ 
১। মশলার গন্ধ-_(৪7১105) লঙ্কা, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ । 
২। ফুলের গন্ধ__্র1০৪:৮)--গোলাপ, যুঁই, শেফালী। 
৩। ফলের গন্ধ-_ ফ্রে1৮ড)- আম, আপেল, আনারস। 
৪1 ধুপের গন্ধ-_-(,98$008)- ধৃপ, তাপিন। 
৫ | পচা গন্ধ--(ড্রু০৪1)- -পচা ইছর, শুটকী মাছ । 
৬। পোড়া গন্ধ-_ 8০9০9:01)69.)- ভাত ধরে গেলে যেমন । 


প্রেয়সীর এলো! চুলের গন্ধকে ঘিরে অনেক মোহ, অনেক কাব্য রচন। 
'হয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এখনও এ বিষয়ে অপূর্ণ--হয়তো৷ বা তাই 
এখনও মোহের ঘোর কাটেনি। 


সংযোজক--1176 0012119040175, 


আয়ুমণ্ডল_ 2006 92৮08588661 

“ বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ফে চালনা! করা, তাদের সমন্বয় করা, তাদের 
নিয়ন্ত্রণ করা, দেহের মধ্যে এ কাজ কে করে? এ গুরুদায়িত্ব স্সাযুমগ্ডলীব্র 
(0155 975 098 9595520 )। এ দেহকে একটি জটিল শাসনততন্ত্রের সঙ্গে 
তুলনা করা যায় । এর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে, কিন্ত 
দেহের কোন অঙ্গ, কোন যন্ত্রই স্বাধীন ব! ম্বতন্ত্র নয়। শাসন ব্যবস্থায় যেমন, 
কর্তব্য ও দায়িত্ব অনুসারে বড়, ছোট, মাঝারি ভাগ করা যায়; আবার 
প্রত্যেকেরই যেমন কতকটা! স্বাধীনতা থাকলেও, চূড়ান্ত স্বাধীনতা নেই, দ্রেহ- 
যন্ত্রের মধ্যেও তেমনি । সমস্ত দেহ্যন্ত্রেরে শাসন ও পরিচালনার ভার 
স্নায়ুমণ্ডলীর । আবার স্সায়ুমণ্ডলীর মধ্যেও ছুটি ভাগ-_-কেক্দ্রীয় মণ্ডল ও 
উপান্ত অগুল । "কেন্দ্রীয় মণ্ডলের দায়িত্ব ও গুরুত্ব উপাস্ত মণ্ডলের চেয়ে 
বেশী। আবার কেন্দ্রীয় স্াযুমণ্ডলীর মধ্যে প্রধান অংশ হচ্ছে মন্তিফ । সেখানেই 
রয়েছে বোধের কেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র সেখানেই রয়েছে স্থৃতি, কল্পনা, ভাবনা ও 
ইচ্ছার যন্ত্র। এই আ্রাযুমণ্ডলীর সঙ্গে দেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক অঙ্গ- 
প্রত্যজ, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম স্কুল ও শ্প্স অসংখ্য স্সায়ু-শিরা (20625) দ্বার! 


যুক্ত । )) 


৬৮ দেহরস্ত্ 


কেন্দ্রীয় স্সায়ুমণ্ডলের ছুটি অংশ- মস্তিষ্ক € 33812) ও মেরুদণ্ড (801098 
000:0 )। 
যন্তিক্ষের আবার তিনটি প্রধান ও ছুটি অপ্রধান অংশ-_ 
(ক) গুরুমন্তিক_0912:901020 বা ভ্রা02:5 10858 3 
(খ) মধ্যমত্তিক--88881 £805118) বা 22066701582 বা 210 
10910. 
(গে) লবুমন্তিক-_-09::61061]8100 বা [57১01079820 . 
অপ্রধান অংশ ছুটি হচ্ছে-_ন্ুযুয়াশীর্কক 7602119 001018£869 ও পনস্‌ 
১0108 


উপাস্তন্নায়ুমণ্ডলেরও ছুটি অংশ-_ 

(১) মস্তিক ও স্ুযুয্না নিত নার্ভ-_ 067807:081217191 এব 6:দ৪৪-- 
মস্তিফ ও মেরুদণ্ড থেকে প্রসারিত অসংখ্য স্ায়ু-শিরা উপশির1। এদের সাহায্যে 
কেন্দ্রীয় জাযুমণ্ডলীর সঙ্গে বিভিন্ন ইঞ্জিয়াদি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশীসমূহের সংযোগ 
সাধিত হচ্ছে। মন্তি্ধ থেকে বেরিয়েছে ১২ জোড়া স্নায়ুশিরা, আর মেরুদণ্ড 
থেকে বেরিয়েছে ৩১ জোড় । 

(২) ন্যয়ংক্রিয় স্াযুমণ্ডুল-_-4& 86028020008 16:003 ৪8920 
এরা প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্রীয় স্বায়ুমণগ্ডলের সঙ্গে সংযুক্ত নয় কিন্তু দেহাভ্যস্তরে 
কতগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যঙ্্ ও প্রক্রিয়া এই মণ্ডলের দ্বারা শাসিত। 

এ মণ্ডলের আবার তিনটি ভাগ-_উধর্ব (0097), মধ্য (1419019) ও 
অধঃ (]40দ9::)| উধব ন্বয়ংক্রিয় স্সামুমণ্ডল (00990 &96070022010 
20৩:০0.৪ 8586672) ) হৃদযন্ত্র ও পরিপাক যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে | মধ্য ম্বয়ং- 
ক্রিয় মণ্ডল (0410019 56010010010 2)6::500.8 5586820 বা1 95700199,6179619 
85969700 ) এর বিশেষ প্রভাব এড্রেনাল গ্রন্থি ও অন্ত্স্থ মণ পেশী (82900%]) 
100080158 0£ 0118 51909: )-র উপর | প্রবল অনুভূতির বেলায় এড্রেনাল গ্রন্থি 
থেকে প্রচুর রসক্ষরণ হয়, এবং অস্ত্র মধ্যে নানা প্রক্রিয়া দেখ। দেয়। কিন্তু এক 
হিসাবে, মধ্য ব্বয়ং-ক্রিয় মণ্ডলের ক্রিয়। উধ্ব ্বয়ং-ক্রিয় মণ্ডলের বিপরীত । কারণ 
উ্ধ্ব মণ্ডল পরিপাক ক্রিয়াকে সাহায্য করে, কিন্ত পেশীর ক্রিয়াকে বাধা গ্রস্ত 
করে। আবার মধ্য মগুলের দ্বারা পেশীর ক্রিয়া উদ্রিক্ত হয় কিন্ত পরিপাক 
ক্রিয়া বাধ্যগ্রন্ত হয়। নিম্ন স্বয়ংক্রিয় মগুল (711)9 10।0/191 8,0010077830 
৪5969:09 ) বা ত্রিকাস্থি মণ্ডল ( ৪0:81] ৪586910, ) জননেক্দ্রিয়েনস গ্রন্থিগুলিকে” 


আানুমণ্ডল ৬৯ 
পরিচালনা করে । মধ্য মণ্ডল ভয় ও ক্রোধের উদ্রেক করে, কিন্ত কাম অস্থৃভূতি 


«এ ছুটিরই বিরোধী, সেজন্য ত্রিকাস্থি মণ্ডলকে মধ্য মণ্ডলের বিরোধী বলা যায় । 
অবশ এ কথাটা স্থুলভাবেই সত্য । বান্তবিকপক্ষে দেহ্যস্ত্রের প্রত্যেকটি অংশই 





30. 11-716 ৩5০08 85796692295 910071206 019809 81051081] 010020 8250. 1097555 
18189: 2015610)- দ০০৫০:৮০--৪5০,০1০৪৮ : & 9৮5৫ ০1 21970697116, 0১০ 
494থ, 38. 92.--1496200922, 
অন্ত সমস্ত অংশের সঙ্গে অচ্ছেগ্চভাবে সংযুক্ত এবং সমগ্র দ্ায়ুমগ্ুলের তাই 
একটি অথণ্ড সত্তা আছে, এ কথা সর্ধদ] প্মরণ রাখা প্রয়োজন । এর কোন অংশই 


সম্পূর্ণ লা স্বাধীন নয়। 

4৮ (খ59 মও৪০০৪)-1স্াযুমণ্ডলের উপাদান যে বিশেষ জাতীয় 
কোষের দ্বারা তৈরী তার নাম ত্বায়কোষ ব! নিউরন্‌ ( ট95:0708 )। 
স্অন্যান্য কোষের চেয়ে ন্নায়ুকোষ অনেক বেশী উন্নত ধরণের । তবে.তাদের গঠন 


৭০ দেহযস্্র 


মোটামুটি একই । ন্সায়ুমগ্ডল গঠিত হয়েছে কোটি কোটি ক্সায্ুকোষ দ্বারা। এই 
ল্লায়ুকোষ পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে তন্তু ( 61585.99 ), শিরা €(709:598 ) ও 
আায়ুকেন্দ্র (226759-06106:5 ) তৈরী হয়। মস্তিষ্কে অধিকাংশ ম্নায়ুকেক্জ 
অবস্থিত-_ সেখানে আছে ঘন সন্গিবিষ্ট কোষের সমস্টি। এই কেন্দ্রগুলির সঙ্গে 
দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ও অংশই সন্বন্বযুক্ত কিন্ত আমরা দি মনে করি প্রত্যেক 
অল্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় থেকে নলের মত শির1 সোজাস্থজি মস্তিকে গিয়ে উপস্থিত 
হয়েছে তাহলে আমরা খুব ভুল করব। মস্তিষ্কের অল্প কয়েকটি স্সায়ু-শিরা' 
ব্যতীত দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরাগুলি পরম্পর সংযুক্ত হয়ে য়েরুদণ্ডের: 





10, 127 হাসা0০] 2000080৫09000209- 4 28 9 05185021957] 061] 11020 65০. 
0073০ 3 2 20902:00 20200 6119. 09191991100, 09, 2070$07 2)607020 17020) 6110. 
8087081 0120:0+ 7 19 2 00:209061776 20902:010. (9877011019-7779096101781 
785৩8০01065, ৮০ 1015 ঘ্রা2£- 26. 15020200205 39910, & 00 ), 
মধ্য দিয়ে ক্রমে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। স্সায়ুকোষগুলিরও €:76529709 ) 
'বিভিন্নতা আছে । জ্ঞানকেন্দ্র গঠনকারী, কর্মকেন্দ্র গঠনকারী ও সংযোগকারী-_ 
€:9970950:5, 20060 ও 00302090615 ) এই তিন দলে তাদের ভাগ করা 


চলে । 


ন্নাযুমণ্ডল ৭১ 


এই আয়ুকোষদের পরস্পর সংযোগ কি ভাবে হয়? প্রত্যেক নাস্ুকোষের 
নিউক্লিয়স (ট্রি ০155৪) এর চারদিকে বিল্লী আবরণ আছে, আর তা থেকে সরু 
হৃতোর মত শিরা উপশিরা বেরিয়েছে 1) এ শিরাগুলি দুরকমের১ গ্যাকৃস্নস্‌ 
(9109) আর ডেনড্রনস্‌ (99709:029) বা ভেনডরাইটিস্‌ (990973698) | 
এ্যাকস্নগুলো সাধারণতঃ লম্বা, কখনো কখনো কয়েক ফুট পর্যস্ত লম্বাও হতে 
পারে» সেগুলি মহ্ণ ও অভঙ্গ, কিন্ত ভেনড্রনস্‌ সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে খুব ছোট 
এবং তা খুব সরু সরু শাখা-প্রশাখায় ভেডে যায়। অধিকাংশ ন্সামুকোষের 
(25:00) একাবিক ডেনডুন থাকে । অনেক ন্লায়ুকোষের ডেনডুনের 
সংখ্যা কুড়ি; কোন কোন কোষের ডেনডুনের সংখ্যা শতাধিক হতেও 
দেখা যায় । বোধদা স্লাযুকোষ € 9392080৮5 1095:020 )দের সাধারণতঃ 
একটি এ্যাকস্ন € 400. )ই থাকে, তাই তাদের একমেরু ( 87011901857 ) 
বল! হয় । কর্মদা শ্বায়ুকোষের € 10607 12090,:0108 ) এ্যাকৃসন (40) 
সাধারণতঃ একাধিক দিকে ছড়িয়ে যায়, তাই তাদের বলে বহুমেরু 
€ 04910170019 ) | € একটা সাম়ুকোষের খ্যাকৃসনের শেষ অংশ (5:0৫ 
01581) ) আর একটা স্নায়ুকোষের ডেন্ড্রাইটিস্‌ €97077699 ) এর শাখা 
প্রশাখাকে স্পর্শ করে; কিন্তু সেই সন্ষিস্থলে তারা জোড়া লাগে না। 
এই সন্ধিস্থলকে বলে স্বায়ুসন্ধি ( ৪57287)99 )1) বুঝতেই পাস্সা যায় স্বায়ুমণ্ডলীতে 
বু কোটি স্সায়ুসন্ধি আছে । একটা স্নায়ুকোষ থেকে শক্তি বা আবেশ 
অন্ত ম্বায়ুকোবে সঞ্চারিত হয় এই সন্ষিস্থলের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেখানে 
শক্তিকে কিছুটা বাধা অতিক্রম করতে হয়। (সোজাসোজি একট] স্নায়ুকোষ 
থেকে আর একটা স্সায়ুকোষে শক্তি জলের কলের নলের মত বয়ে যায় না?) 
আায়ুকোবগুলোকে জলপূর্ণ নল মনে করা খুব ভুল। বরং বল] যেতে পানে এর! 
অস্তরিত ($20951860 ) বৈদ্যুতিক তারের মত । স্নায়বিক শক্তি বা উত্তেজনাও 
কতকটণ বৈছ্যতিক শক্তির মত--তরল পদার্থ নয়। কিন্তু বৈছ্যৎ শক্তির সঙ্গে 
সায়ু শক্তির তফাতও রয়েছে । বৈদ্যুৎ শক্তির গতি অতিশয় দ্রুত) কিন্তু 
নায়বিক শক্তির গতি অনেক মন্থর । ন্াযুসন্ধিগুলির বাধা অতিক্রম করে স্নায়বিক 
শক্তিকে কিছুট1 ধীরে অগ্রসর হতে হয়। একটা ক্সায়ুকোষের এ্যাকৃসন্‌ একাধিক 
অন্য ন্নাুকোষের ডেনড্রাইটস্এর সঙ্গে স্সায়ুসদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত । কাজেই এক 
ন্না়ুকোষ থেকে শক্তিটা কোন দিকে যাবে? যে পথ দিয়ে অনুরূপ শক্তি পূর্বে 
গেছে, সেই পথ দিয়ে যাওয়ারই ঝৌোক থাকে । একবার জ্নায়বিক শক্তি 


ণ্‌খ্‌ দেহঘস্ত্র 


ফোন ন্বায়ুসদ্ধির বাধা অতিক্রম করে গেলে, বাধাটা পরের বার কমে যায় 
বারে বারে শক্তিটা একই পথ দিয়ে গেলে ত্বায়ুসদ্ধির বাধা ছূর্বল হয়ে পড়ে। 





5 ১1 81১5 ৬ 
গানটি 


নও, 18. 101521870৫1 5 ৪5288789. (ব ০০৭৬০:৮১০--৪০2১০7০৪, 
১. 252. জা2£. 97. 01505092) 


এই হচ্ছে অভ্যাসের মূল কথা, আর তাই অভ্যাস গঠনের কলকাঠি রয়েছে 
আমুসদ্ধির হাতে । শক্কিটা যদি একবার মাত্র একটা ল্ায়ুসন্ধির বাধা অতিক্রম 
করে একট পথ ধরে যায়, আর বর্দি সেটা পুনরাবৃত্ত ন৷ হয় তবে স্বায়ুসন্ধির 
বাধা আবার প্রবল হয়ে ওঠে। নৃতন কিছু শিখতে গেলে, নূতন অভ্যাস 
স্থাপন করতে গেলে পুরাতন অভ্যাসের ফলে ম্ায়ুসদ্ধির যে প্রবণত।, 
তা নষ্ট করতে হয়। শক্তিকে নৃতন পথে চালিত করতে গেলে, স্ায়ুসন্ধির 
যে প্রবল বাধা তা জয় করতে হয়-_এটা হচ্ছে শিক্ষার (1951771776) সায়বিক 
দিকটা। ক্লান্তির ফলে যে বিষ সঞ্চয় হয়, তার বিশেষ প্রভাব জায়ুসদ্ষির উপর | 
তাতে জ্সাযুসদ্ধির বাঁধ! বেড়ে যায়। তাই ক্লান্ত দেহে নৃতন পড়া বা নুতন কাজ 
শেখা কঠিন হয়। এ্যালকোহল ৫ &1001901 )১, ক্লোরোফর্ম (0010০ 
£০:00 ) ইত্যাদি মাদক দ্রব্যেরও ফল হচ্ছে স্সায়ুসদ্ধির বাধ! বৃদ্ধি | এ সব মাদক 
দ্রব্য তাই শিক্ষার পথে বাধা। আবার চা বা কফি সামগ্লিকভাবে স্বায়ুসন্ধির 
বাধা শ্বাস করে। তাই অল্প পরিমাণে এ সব মৃদু উত্তেজক পদার্থ ক্লাস্তি 
নিবারক ও শিক্ষার সহায়ক । 

ন্নায়ুকোবগুলির ছুটি প্রধান কাজ, উত্তেজনা (37769721165 ) ও শক্তি 
স্থানাস্ত্রণ (০০979000165 )। সামান্য উত্তেজনায়ই এর! স্পন্দিত হয় এবং 
স্লায়বিক শক্তি, স্সামুকোষকে অবলম্বন করেই ইন্দ্রিয়াদি থেকে ন্বায়ুকেন্দ্রে বা 
আামুকেন্দ্র থেকে কর্মেন্দিয়গুলিতে বাহিত হয় । প্রত্যেক কোষেই এমন উপাদান 
আছে যা দিয়ে সমস্ত ন্সামুকোষটির পোবণ (72562153070 ) হতে পারে ॥ 
বিভির প্রকারের আ্ায়কোষস্পজ্ঞানদা১ কর্মদা ও সংযোগী,--( 89080: 
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হ7)০%০: ও ০0227990619), তাহাদের ছবি দেওয়া হোল । শ্নায়ুসপ্ধির সাহায্যে 
সংযোগ কি করে হয় তাও দেখান হলো (7728. 12 9700 18 )। 

আন্কুশিরা (৪৪৪ )--কোন জটিল শাসন ব্যবস্থা চালাতে 
*গেলে মূল কেন্দ্রের সঙ্গে অধস্তন কেন্দ্রের ও বিভিন্ন বিভাগের পরস্পরের মধ্যে 
৪ তাদের সঙ্গে মুলকেন্দ্রের সংযোগের স্থব্যবস্থা থাকে । দেহ্যন্ত্রে এই সংযোগের 
কাজ বিস্ময়কর দক্ষতার সঙ্গে করে, ন্সায়ুশিরাগুলি (706:59৪ )1 কেন্দ্রীয় 
''নায়ুকেন্্র, অধস্তন ন্সায়ুকেন্দ্র, মেরুদণ্ড ও তাদের থেকে যে সব শির! উপশির! 
'বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ সাধন কচ্ছে, তাদের খুব সামান্য 
একটু ধারণা আগের ছবিতে দিতে চেষ্টা করা গেছে (নপ্. 1] ) ৫ মস্তি 
খষেন একট] বিরাট টেলিফোন এক্সচেঞ্জের প্রধান কার্যালয় 1) দেহের প্রতিটি অংশ 
থেকে সংবাদ গিয়ে সেখানে পৌছচ্ছে, আবার সেখান থেকেই আদেশ বাহিত 
হচ্ছে, প্রত্যেক কর্মবিভাগে । এই জটিল সংযোগ সাধনের টেলিফোনের তার 
হচ্ছে স্লায়ুশির বা নার্ভস্। 

এদেরও তিন দলে ভাগ করা হয়-_-€কে) জ্ঞানদ1 ( ৪97080৮5 ), (খ) কর্মদা 
07060: ), গে) সংযোগী (00200906159 ). 


(৪) জ্ঞানদ1 ম্াযুশিরার ( 961080175 1709৮5৪ ) কাজ হচ্ছে ইন্জিয় 
ধ 7:০]06019 ) গুলি থেকে টউধ্বতন বা মধ্যবর্তী স্সায়ুকেন্দ্রে সংবাদ পৌছে 
“দেওয়া । এর] অস্তমু্বী তাই তাদের অন্তমু্থী আ্বায়ুশিরাও (170-08:5 1706 
২৪:5৪) বলে। এরা বোধ জন্মায়১ তাই এদের নাম জ্ঞানদা শিরা 
ও 8:29761)6 1092598 ) | 

€০) কর্মদ1 আাুশিরার € 04060: 70619) কাজ হচ্ছে মূল কর্মকেন্জ্র 
€70006072 06706:98 ) হ'তে পেশী বা গ্রন্থিতে শক্তি বা আক্গে সঞ্চারিত 
করে দেওয়া । এরা বহিমুর্ধী তাই এদের নাম বহিমুখী শিরা (০০$-০%:- 
5106 205:558 )। এরা কাজ করে, তাই এদের কর্মদা শিরাও (926979206 
হ8০:5৪৪ ) বলে। 

(০) সংযোগী স্মায়ুশিরা (00107090159 20678 ) বোধ-কেন্দ্র ও কর্ষ- 
কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ সাধন করে । 

বাতে বিচার, বুদ্ধি, বিবেচন। দরকার এমন চিস্তা বা কাজ করতে গেলে মুল 
স্সীয়ুকেন্দ্র উত্তেজিত হওয়া! দরকার | মুল জ্ায়ুকেন্দ্রের স্থান মন্তিফে। তাই 
ঝ্রবিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা দেহের বিভিন্ন বোধসম্পন্ন অংশ থেকে, সোজাসুজি না হলে, 
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গোৌঁণভাবে মন্তিক্ষের সঙ্গে নায়ুশিরার সাহায্যে যোগ স্থাপিত হয়। আবার 
মন্তিষ্কের মূল কর্মকেন্ত্র থেকে শির] উপশির1 বেরিয়ে সমস্ত পেশী ও গ্রছ্ির সঙ্গে 
সোজাসুজি না হলেও, অপ্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করে । 

কিন্ত যে ক্রিয়াতে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই, তার কেন্দ্র মন্তিফে নয়, 
মেরুদণ্ডে। 

তত্ক্ষণাড প্রতিক্রিয়া চাপ (05 5591192 £০ )- হঠাৎ, হাত 
দিয়েছে গরম কেৎলীতে । তৎক্ষণাৎ হাতটি স্কুচিত হল । এ হচ্ছে তৎক্ষণাৎ 
প্রতিক্রিরা (785252. ৪০61০. )। বাইরের উত্তেজনার অব্যবহিত পরেই 
ক্রিয়া, যাতে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই--তেমন ক্রিয়াকে বলে তৎক্ষণা 
প্রতিক্রিয়া । এ হচ্ছে জরুরী অবস্থ! (62009591005 ) অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার 
ব্যবস্থ!। এখানে চটপট কাজ হওয়া দরকার । তাই দেহের আক্রান্ত অংশ 
থেকে বিপদ সংকেত তৎক্ষণাৎ বেয়ে চলল জ্ঞানদা স্নায়ু শিরাঁর (9390.90£ 
12915 ) স্তর দিয়ে । সেশিরা1 € 79৮5০) জরুনী বোধ কেন্দ্রে (10109 
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8813905 9:06:9 ) এ সংবাদ পৌছে দিলে । সেখান থেকে ফোন কর হোল 
জরুরী কর্মকেন্দ্রে (10572709002: 96706£9 )এ । অর্থাৎ বোধকেন্দ্র থেকে 
সংযোজক ন্নায়ুশিরা €007030806159 19759 ) বেয়ে আবেগ পৌছল গিয়ে 
কর্মকেন্দ্রে। এবার কর্ণকেন্দ্র জাগ্রত হল। সে হুকুম পাঠালে কর্মদা জায়ুশিরার 
€ 25069: 06:59 ) সাহায্যে উপযুক্ত পেশীর কাছে। পেশী ঝটপট হ্কুষ' 


স্বায়ুমণ্ডল ধ& 
তামিল কল্পে। এই যে বোধ ও ক্রিয়ার সহজতম চাপ বা চক্রাংশ, একে বলে' 
তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া চাপ (9 7525স্ ৪7০ )। ছবি দিয়ে ব্যাপারটা 
বোঝানো যাচ্ছে । কিন্ত, যেখানে বিচার বিবেচন! দরকার, সেখানে চক্রটি অনেক 
বেশী জটিল, কেন না৷ মস্তিক্ষের মূল বোধকেন্দ্র ও মূল কর্মকেন্দ্র উত্তেজিত ও 
সক্রিয় হয়ে উঠা চাই। সেখানেও ন্সায়ুশিরা বা নার্ভরাই সংবাদ গ্রহণ, 
সংযোজন ও ক্রিয়ার আবেগ বহনের কাজ করবে । তবে রাস্তাটা এবার অনেক 
বড় হবে। কারণ পথটা! মস্তি পর্যস্ত যাবে এবং সেখানে থেকে নিয়তর কেব্দ্রেক্ু 
মধ্য দিয়ে পেশী পর্যস্ত পৌছবে । 





10. 1৮--ব0া্ও 00620 320 ০1010605 9,0061020. (9) 29096109০02 02820, (0) 89309০৮৮ 
2065০) (0) 00,0৮/07 90708025 09209, (9) [3881591 86108০]5 099236:9. হত 6100 0290১ 
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20] 6155 802:59] ০01,079, (3) 95919. 


£মন্তিফ থেকে ১২ জোড়া স্নায়ু শিরা বেরিয়েছে, তারা! মুখমণ্লের বিভিন্ন 
ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নাযুমণ্ডলের সংযোগ সাধন কচ্ছে। এদের বলে করোটি 
আয়ু শিরা (028,018, 061:598 )। আবার মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়েছে ৩১ জোড়া, 
তারা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রধান পেশী, আভ্যন্তরীণ জীবন-ক্রিয়ার প্রধান কয়টি 
যন্ত্রের সঙ্গে মেরুদণ্ডে অবস্থিত স্সাযুকেন্দ্রের সংযোগ সাধন করে । এদের নাম 


হুযুয়া শিরা (8108738] 1052558 ) | 
জযুদ্না কাণ্ড (9 89109101802 )--মের্দণ্ড কতগুলি ছোট, 
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'খছোট' অস্থির সংযোগ দিয়ে তৈরী, যেন একটি হাড়ের মালা । এদের মধ্যস্থলে 
ছিত্র দিয়ে স্নায়বিক উপাদানে গঠিত একাটি ফিতে চলে গেছে--একেই বলে 
স্থযুম্না কাণ্ড (9082081০0০0: )1। এ অস্থিখগুগুলিকে বলে কশেরুক' 
-₹ চ8709)759)1 ছটি অস্থিখণ্ডের সংযোগস্থল হ'তে ছুর্দিকে বেরিয়ে গেছে 
প্রধান জায় শিরা (26:৮9) গুলি-_তাদের শাখাঁ-প্রশাথাই ছড়িয়ে গেছে 
দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্ড্রিয়গুলিতে | মন্তিফ ও মেরুদণ্ড একই কেন্দ্রীয় 
স্গায়ুমণগ্ডল (9910678,] 109৮00.8 85869] )-এর বিভিন্ন অংশ । বাস্তবিক 
পক্ষে মেরুদগ্ডটা (810877%] ০010.02 ) যেন একটা করিভর € 90:00: ) বা 
হুড়ঙ্জ, যার মধ্য দিয়ে দেহের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় থেকে জ্ঞানদা 
:( ৪97280ঘয ) এবং কর্মদ। শিরা (2১06০£ ) এসে সর্বশেষে মস্তিক্ষের কেন্দ্রীয় 
স্নায়ুকেন্দ্রগুলির সঙ্গে মিশেছে । মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে যে ফিতে কেন্দ্রীয় 
স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত, ত! ছাড়। মেরুদণ্ডের সমাস্তরাল স্ায়ুস্তত্রে গ্রথিত কতগুলি 
'কোষগুচ্ছ আছে । কতগুলি স্নাযুকোষ এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে নিয়স্থ 
আযুকেন্দ্স্থল (10957191: 5910.8075 8100. 7200602 08106555 ) হয়েছে । এদের 
বলে গযাংলিয়া (£802115 )। উপরের দিকে মেরুদণ্ডটি মোটা হয়ে যেখানে 
মন্তিফে প্রবেশ করেছে সে অংশকে বলে ন্ুযুস্নাশীর্ষক (20900119 01910108565) | 
'এখানে যে সব ম্বায়ুকেন্্র অবস্থিত তা শ্বাস-প্রশ্বাস রক্তচলাচল পরিচালন! করে । 
“মেরুদণ্ডের ভিতর এই সম্পুর্ণ যান্ত্রিক তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র অবস্থিত । 
মধ্য শ্বয়ংক্রিয় মগুল € 957001986,9610 85869700 )--যার অন্তর্গত হচ্ছে অন্ধ্র 
€ 1909: ) ইত্যাদি মহথণ পেশী (820০০610 100590198 ) ও কয়েকটি গ্রন্থি, 
তাদের শাসন কেন্দ্রও স্ুযুয়া কাণ্ডে। এই মধ্য-ন্বয়ংক্রিয় মণ্ডলের গুরুত্ব এ 
কারণে, ষে প্রবল অস্থভূতির সময় এই কেন্দ্র, বিশেষ করে সক্রিয় হয় এবং 
“এ্যাড্রেনাল্‌ গ্রন্থি থেকে রক্ত্রবাহে রসক্ষরণ হওয়াতে পেশীগুলি বল লাভ করে, 
_ যাতে যুদ্ধ (8816) বা পলায়ন (187৮) এ ছুই টজব-ক্রিয়ারই সাহাষ্য 
হয়। জনন গ্রন্থি (965 918008 ) বা গোনাভ্‌স্‌ হ্যুম্না (90:2895 ) কাণ্ডের 
ননিয়দিকে অবস্থিত কেন্দ্র ধার শাসিত হয় 6 


মস্তিক্ষ ( [009 82810 )--মস্তিফ হচ্ছে কেন্জ্রীয় লগাযুমণ্ডলীর সদর দপ্তর | 
“সমগ্র মস্তিফটি একটি মোটা বুস্তের উপর রক্ষিত একটি ফুলকপির মত দেখতে । 
“এর উপরে সাদা রংএর মগজের আবরণ ও ভিতরে ধূসর রংএর স্ায়ু-পদার্থ । 
«এ ধুসর পদার্থ (৪:95 298665£ ) হচ্ছে সববোৎককষ্ট জায়বিক উপাদান। এ জিনিষ 


স্বায়ুমণগ্ডল ৭ 


যে মানুষের মন্তিক্ষে যত বেশী সে তত বেশী বুদ্ধিমান্। সবচেয়ে বেশী পরিমাণ: 
«৫ পদার্থ যাতে মন্তিক্ষে স্থান পেতে পারে, সে জন্তে মন্তিষ্ষের আবরণটা অনেক- 





চা. 16---931709] 90119700795 ৪1707170669 18106 8570200989650 01880 (1805195 
১9 575০5 95869] 1. 299 28. 90. 10208009109 39930. & 0০). ৃ 


জায়গায় কৌোচকানো আর ভাজ করা। সমস্ত মন্তিকটার মাঝখান দিয়ে একটি 
বিদারণ রেখা মন্তিফকে ছুটি অর্ধাংশে (1079৪ ০0৮ 7)677089810259:98 ) ভাগ 
করেছে । ছুটি ভাগের গঠন একই রকম। কিন্তু একট। মজার ব্যাপার এই যে». 


এ গেহযন্ত্র 


“মন্তিফের বাম অর্ধাংশে দেহের ডানদিকের সব শির! উপশিরা এসে শেষ হয়েছে, 
আবার মস্তিষ্কের ডান অর্ধাংশে দেহের বাদিকের সব শির1 উপশিরা এসে শেষ 
হয়েছে । অর্থাৎ মন্তিফ্ষের বাম অর্ধাংশ দেহের ভানদিকের সব অলপ্রত্যঙ 
ইন্জিয়াদিকে পরিচালনা করে, আর ভান অর্ধাংশ দেহের বামদিকের সমস্ত 
ংশকে শাসন করে । মস্তিফের প্রত্যেক অর্ধাংশেই কতকগুলি গভীর ও 
অগভীর খালের মত আছে, তাদের মধ্যে প্রধান ছটির নাম রোলাগডোর নালী 
' (দ্লো38805 ০01 75018700) ও সিলভিয়াস্-এর নালী (19505 ০£ 9515109) | 
এগুলি প্রত্যেক অর্ধাংশকে চারটি ভাগে ভাগ করে । সামনে থেকে সুরু করে, 
_ সম্মুখ (07:00681, ) মধ্য (689681), গশ্চাৎ্, (0০109169] ) ও নিয় 
(01500700781 )1 মস্তিষ্কের খাল (99857989 0: 5010) ) ও কুঞ্চন 
(09010018910289 ) বেশী হুলেই ধূসর পদার্থ বেশী থাকবার জায়গ। পায়-_- 
কাজেই বুদ্ধিও বেশী হয়। বাস্তবিক পক্ষে, বুদ্ধিমান লোকদের মগজ তুলনায় 
বেশী ভারী, আর তাতে কুঞ্চন ও বিদারণ রেখাগুলি সংখ্যায় বেশী, খালগুলির 
গভীরতাও বেশী। শ্রেষ্ট মনীষীদের মৃত্যুর পর তাদের মস্তিক্ষের ওজন নিয়ে 
'দেখ। গেছে যে দেহের মাপের তুলনায় তাদের মস্তিক্ষের গুরুত্ব সাধারণ লোকের 
চেয়ে অনেকটা বেশী। বিশেষ করে, এদের মস্তিষ্কে কুঞ্চন ও রেখা সংখ্যায় 
অধিকতর ও জটিলতর | মেরুদণ্ী প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায় যে সব প্রাণী 
বেশী বুদ্ধিমান, তাদের মগজের ওজনও দেহের তুলনায় বেশী। তার চেয়েও 
বড় কথা, যে প্রাণী যত বেশী বুদ্ধিমান, তার মগজে কুঞ্চন ও বিদারণ রেখার 
খ্যাও বেশী, তাদের জটিলতা ও গভীরত।ও বেশী। সাধারণ প্রচলিত ধারণা, 
পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্। বাশ্তবিকপক্ষে পুরুষের মগজের ওজন 
স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশী, কিন্তু দেহের ওজনের তুলনায় মেয়েদের মগজের ওজন 
পুক্তষের চেয়ে কিছু বেশী। মন্তিকটি অযু ও তাদের পরস্পর সংযোগ দিয়ে 
একেবারে ঠাসা» কারণ এখানেই হচ্ছে প্রধান বোধ ও কর্মের স্মায়ুকেন্্রব_এখানেই 
হচ্ছে বুদ্ধি, বিবেচনা, স্থৃতি, কল্পনা, ধ্যান, ধারণা, আদর্শের আশ্রয়স্থল । 
পূর্বেই বলা হয়েছে মস্তিক্ষের তিনটি প্রধান ও দুইটি অপ্রধান অংশ । ছুটি 
অপ্রধান অংশ ুবুয্াশীধক,--যেটাকে মেরুদণ্ডের উধ্বাঁংশ বলা যেতে পারে। 
এর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পনস্‌ (০7৪) সম্বন্ধে এটুকু জানলেই 
যথেষ্ট যে গুরুমন্তিফ (097:61):000 ) ও লঘুমন্তিক (09791991100) ) এর মধ্যে 
সংযোগ সাধনের একটি প্রধান উপায়। 


আ্লাযুমগুল  শঞ 


লঘুষস্তিফ € 097:9091]0) )--এটি গুরুমস্তিফ্ষের নীচে ঘাড়ের দিকে 
'আবস্থিত। দেহের ভারসাম্য রক্ষার কেন্দ্র এখানে । গ্লাতার কাটা, সাইকেল 
চড়া ইত্যাদি ক্রিয়া, যেখানে অনেকগুলি পেশীর সমন্বয় প্রয়োজন, তার কেন্দ্র 
এইখানে । পেশীগুলির স্থস্থতা ও বল রক্ষায়ও লঘুমস্ডিফস্থিত কেন্দ্রের দায়িত্ব 
আছে। লঘুমন্তিক ও গুরুমস্তিক্ষের ন্যায় ছুটি অর্ধাংশে (1091999 ) বিভক্ত । 

মধ্যমস্তিক (2010-0:8170, 20667-02510 02 09824 6808115 )- এটি 
মস্তিক্ষের প্রধান অংশ গুরুমন্তিফের নীচে এবং লখুমস্তিক্ষের উপরে অবস্থিত 
.এর মধ্য দিয়ে মেরুদণ্ড থেকে স্বায়ুশিরাগুলি গুরুমস্তিক্ষের মূল বোধ ও কর্মকেন্দরে 





1516. 17,109 0280 200. 109 09:6৪, €(0750001955071)9 ০০০৪ 95569228, 7১, 
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গিয়ে পৌছে । এখানে অবস্থিত খ্যালামাস্‌ (%128157008,8) সম্ভবতঃ সুযুগ়াশীষকে 
অবস্থিত কেন্দ্রগুলিকে ও মধ্য স্বয়ংক্রিয় ম্গুলকে প্রভাবািত কনে ।! চোখের 
চলাচলের পেশী এবং ইচ্ছ। ছারা চালিত পেশীগুলির €০100687:5 330080198) 
উপরও মধ্যমস্তিফ্ষে অবস্থিত সাযুকেন্দ্রের গ্রভাব আছে । 

গুরুমস্তিক্ষ € 09760:0 )-_-আগেই বলা হয়েছে এটি আাযুমগ্ডলীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষী জটিল অংশ । এতে ছুটি গোলার্ধ (7757001551)9798 বা 
19169 ) আছে, তাও আগেই বলেছি । এর আকুঞ্চিত ও বিভিন্ন অংশে বিদীর্ণ 
আকারের কথাও বল! হয়েছে । এ সম্বন্ধে কিছু ধারণ। ছবি থেকে পাওয়া! যাবে। 
'€ মা. 18 )% এখানেই বোধ ও কর্মের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত |) সমগ্র স্াস্ু- 


উও দেহবজ্ 


কেন্দ্রের অনা অংশের ক্রিয়ার সমন্বয়-সাধনের ভার গুরুমক্ঠিফের | এর ক্ষমতা 
আছে নিয়তর কেন্দ্রগুলিকে উত্তেজিত করবার বা বাধাদেবার ব। তাদের! 






৪৮5৫৬ ৮০৪৪5. 


[10 18.,--0005010,610705 800 80101 ০0 6109 0101082 87270508০01 6006 09:9৮] 
2১6107910156299-  (159001955056 55০98 9596620১০50, 5৭. 19200208209 
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ক্রিয়াকে সমন্বয় করার বা বিভক্ত করার | স্টাউট বলেছেন, «গুরুমস্তিফ, 
স্যুয়াকাণ্ড, মধ্যমন্তিফ, লঘুমন্তিক বা] অন্য সযুকোষের প্রক্রিয়াগুলি আরম্ভ করে, 
'আবদ্ধ করে, একজ্র করে ব1 বিষুক্ত করে ।” ৯৭ 

সমগ্র গুরুমন্তিফ কেন, সমস্ত সায়ুমগুলীই এক হিসাবে একটি অথগ্ড যন্ত্র। 
কারণ এর প্রত্যেক অংশই প্রত্যেক অংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভারে 
সংযুক্ত ; কিস্ত তথাপি পরীক্ষায় জানা যায় গুরুমস্তিকের বিশেষ বিশেষ অংশ 
বিশেষ বোধ বা কর্মের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় দেখা 
যায়, গুরুমস্তিকের একটি অংশ ছেদন করলে, অথবা রুগ্ন হ'লে--একটি বিশেষ 


১৭ 36০৩6, 3৫900381০78 ৩,০1০%৮. 


কর্সেজিয় ৮- 


অঙ্গ পঙ্জাঘাতগ্রত্ত ব1 অবশ হ'য়ে পড়ে। আবার অস্ত একটি অংশ বিকল হলে 
কোন ইন্জিয় বোধ-শক্তিহীন হারে পড়ে । আবার কত্িমভাবে মন্তিঞ্ষে বেগম 
কেন্দ্রকে উত্তেজিত করলে একটি. অঙ্গ ব ইন্রিয় সক্রিয় হ"য়ে ওঠে । অস্ত্র করে 
হাতটা. কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এমন মাস্থষের বোধের একটি কেন্দ্র বৈদ্য 
শক্তি ছার! উত্তেজিত করে দেখা গেল, নে হাওয়ায় চুলকাচ্ছে--সে জায়গার, 
যেখানে তার শুস্থ হাতটা ছিল।. এ সব থেকে দেহুবিজ্ঞানীর1 সিদ্ধান্ত করেছেন 
গুদ্রমন্তিক্ষের বিশেষ বিশেষ অংশ, বিশেষ বিশেষ রোধ, কর্ম বা সংযোগের কেন্জ; 
অর্থাৎ গুরুমত্তিক্ষে সংবেদনস্থান (59209058989), কর্মস্থান (09050: 5758) 
ংযোগস্থান (88৪00898079 82৪8৪) এ রকম ভাগ আছে । একে বলে গুরুমন্ডিক্ষ 
বিভিন্ন স্থান বিভাগ (100811888107 0£ 15150810109 3 6005 961:9020 ) | 
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ফাকে, 19--:0000991158650920 0£ 10100610205 10 6197 09791005700. ০০০ ০৮০২--- 
8৪ ০5,০109£5, 7১১ 965 মাত9, 48, 2105৮002620. 

কর্মস্থান প্রথম আবিষ্কৃত হয়। গুরুমন্তিক্ষের সম্মুখ প্রকোষ্ঠে ( ঢ01068] 
1০7১৪) কেন্দ্রীয় নালী রেখা বা রোলাপ্ডতোর. নালীর পাশাপাশি, এবং এই 
নালীর বায়ে ও প্রাকৃ-্কেন্দ্রীয় আবর্তের (10:6-096:0651 €5759 ) ভান্র 
অংশটায়, মুল কর্মকেন্দ্র (902:6205) 20০৮০: ৪:৩৪ ) অবস্থিত । উপরের দিক 
থেকে নীচে নেমে এলে আমর! কর্মকেন্দ্রগুলি এভাবে সাজানো! দেখি-_পায়ের 
আঙ্গুল, পা, হাটু, জঙ্তা, হাত, মুখ (709, 71598, 209» 17:20 45 
ক্৪০৪ )। কথা বলার কেন্দ্র (8996০1) 95806:৪ ), কর্মস্থানের নীচ দিকে 
লেখার কেন (26107 ০528889 ), কর্মস্থালের খাছে, প্রাকৃ-কেন্ীর আবর্ডেরও 


€ ৪০০0৮] মহ ) বায়ে। 


মা, দেহবগ্র 


সংবেদ স্থানগুলি (59205055৪98 ) নানা জায়গায় ছড়ানে। | মধ্য 
মন্তিকাধ্রে (783356%] 199 ) রোলাপ্ডে! নালীর ডাইনে, কর্মন্থানের সমান্তরাল, 
রোলাণ্ডে। নালী ও উত্তর কেন্দ্রীয় আবর্তের (7986 5928678] €5 ৮05 ) মধ্যবর্তী 
ং₹শ হচ্ছে স্পর্শ ও পেশীর বোধের কেন্দ্র (5092089967)9650 5:58) ) | 
শ্রবণের কেন্দ্র (90760:5 879৪ ) পদিলভিয়াসের নালীর ( 818837:5 ০0৫ 
951দ209 ) ভাইনে, গুরুমন্তিক্ষের সবনিম্ন প্রকোষ্টের উপরে অবস্থিত । এই নিঙ্ 
প্রকোষ্ঠে ( 0192979০078] ০৪ ) সিল্ভিয়াসের নালীর ডাইনে, নীচ দিকে, স্বাদ 
ও গন্ধের কেন্দ্র (15865 5100. 9091] 8798 )। গুপ্ুমন্তিক্ষের পশ্চাঞ্থ প্রকোষ্টে 
(০0০০10868) 1০৮৪ )১ নীচের দিকে দৃষ্টিকেন্দ্র (15591 8298, )। 
মস্তিফ্ষের অনেক অংশ সম্বন্ধে দেহবিজ্ঞানীদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ । 
অনেকগুলি কেন্দ্র আছে যেখানে বিভিন্ন বোধ ও ক্রিয়ার মধ্যে সংযোগের 
কাজটি সম্পন্ন হয়। এদের বলে সংযোগ কেন্দ্র (4.590901887023 99286298) । 
গল্‌ (%11) প্রথমে এই বিভিন্ন কেন্দ্র আবিষ্কার করার পর, তিনি ও 
তার পরবর্তী মনোবিজ্ঞানী! স্থৃতি, কল্পনা, চিন্তা ইত্যার্দি বিভিন্ন মনোবৃত্বির 
কেন্দ্র আবি্ষারে উৎসাহী হলেন। এ বিষয়ে বেশ বাড়াবাড়িই স্থরু হস্ল। 
কেউ কেউ বললেন, মন্তিফের গঠন,ঈমস্তিফের নানা দিকে ফুলা ( ৮৪1£০৪ ) 
লক্ষ্য করে' একজন লোকের চরিত্র বলেঃ দেওয়! যেতে পারে । এর থেকেই 
জন্ম হ'ল ফ্যাকাণ্টি মনোবিজ্ঞানের (07909157285 01:0105% )। এ ধারণ! 
যে ভ্রাস্ত তা প্রমাণিত হয়েছে । কর্মস্থান ও সংবেদস্থানের অস্তিত্ব নিঃসংশয্ে 
প্রমাণিত হয়েছে । কয়েকটি সংযোগকেন্দ্রের সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া গেছে । 
কিন্ত তার বাইরে গুরুমস্তিক্ষের অন্যান্ত অংশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও 
অন্ধকারে আছেন । এখানে আবারও বল দরকান্র যে মন্তিক্ষের কেন্দ্রগুলি 
সম্পূর্ণ পৃথক বা স্বাধীনভাবে কাজ করে না। সমস্ত মস্তিফটিই একসঙ্গে কাজ 
করে। এর সমস্ত অংশ ও কেন্দ্র পরস্পর সম্বদ্ধযুক্ত ও পরস্পরের উপর 
নির্ভরশীল । এ কথাটা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে । ফ্রুরেন্ল (77109075758 ) ও 
ল্যাস্লী (1%812195) এ কথার উপর খুব জোর দিয়েছেন । 
ল্লায়ুমণগ্ডলী তাদের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া সহজে ও 
সংক্ষেপে বুঝতে পরপৃষ্ঠার চার্ট সাহায্য করবে । 
, এরর অনেক উদাহরণ দেওয়] যায়। প্রত্যেক ইন্ট্রিয়ের সংবেদ-কে্জ 
মোটামুটি নির্দিই। সেই সেই ইন্দ্রের স্থৃতির স্থানও মোটামুটিভাবে সেই সংবেদ- 


কর্মেন্ডিয় ৮৩ 


“কেন্ছ্রের কাছাকাছি পাওয়া যায়। তাই শব্দ শোনার স্থতির স্থান শ্রবণেষ্জ্রিয়ের 
ংবেদ-কেন্দ্রের কাছাকাছি, কিন্তু সেই শব্দ-দেখার স্মতির স্থান দর্শনেজ্জিয়ের 
সংবেদ-কেন্দ্রের নিকটে । আবার সেই শব্দ-লেখার স্মৃতি অঙ্কুলির পেশী সঞ্চালক 
কর্মকেন্দত্রের সঙ্গে যুক্ত ; কাজেই শব্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্থিতি যাকে বের্শস” বা ক্যাটেল্‌ 
বলবেন 6:55 20)67০75 । সেটার জন্তে সমগ্র মস্তিষ্কের সক্রিন্তাই প্রয়োজন । 
'বিশেষ করে বিচার, বিবেচনা ইত্যাদি উচ্চতর চিন্তার ব্যাপারে মস্তিষ্কের কোন 
একটি বিশেষ অংশকে দায়ী করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র মস্তিকফই সেখানে 
ক্রিয়া করে । এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কেন্দ্রের কিছু ন্নাযু কোন কারণে 
'রুগ্ন বা নষ্ট হলে অন্ত কেন্দ্রের নায়ু সে কাজ চালিয়ে নিতে পারে । 
ক্যাটেল্‌ বলেন, মন্তিফ্ষের গঠনের মধ্যে ক্রম-পরিণতির চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট । 
একেবারে নিম্ন তম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের থেকে মাহ্ুষে এসে পৌঁছলে এটা দেখা যায়, 
গুরুমস্তিফটি বিকশিত হয়েছে অনেক পরে ও ধীরে ধীরে । জীবনের জর্টিলতর 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যই গুরুমন্তিষ্ষের ক্রমপরিণতি এবং এই ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মস্তিষ্কের গঠনও ক্রমশঃ জটিলতর হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে সংযোগস্থত্র ত্রমশঃই বেড়েছে । নিম্ন মেক্ুদণ্তী প্রাণীদের অপেক্ষাকৃত সরল 
অপরিণত মস্তিষ্কে বলা যায়--&1)৪ 019. 10:91] | এই মস্তিফ জীবনের স্থুলতম 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যই স্ষ্ট। এই মণ্ডিফে প্রধান প্রধান সংবেদকেন্দ্র ( যথা_ 
আম্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও দর্শন ) ও প্রধান প্রধান পেশী সঞ্চালনের কর্মকেন্দ্র বর্তমান । 
জীবনের এই অবস্থায় আবেগপমূহ প্রবণ, স্থুল ও পরিচালনাবিহীন। কিন্ত 
গুরুমস্তিষ্ষের পরিণতির সঙ্গে এসেছে কর্ম ও আবেগের বিচার, শাসন ও পরিচালনা |. 
এ অংশ ক্রষপরিণতির ধারায় আগন্তক । তাই এই অংশকে বল! হয়েছে-_ 6129 
2087 10:81) 1 জীবনশক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত এলে এই অংশই বিকল হয় 
সকলের আগে এবং এ অংশের রোগের চিকিৎসা সবচেয়ে কঠিন । 
সমস্ত ন্নাযুমণ্ডলের মধ্যে এই একটি সাধারণ নিয়ম দেখা যায়, যতই আমরা! 
মেরুদণ্ডের থেকে সুরু করে মস্তিফের দিকে উঠতে থাকি--ততই গঠন জটিলতর--- 
'নিম্নতর স্বাযু-কেন্দ্রগুলি, উচ্চতর কেন্দ্র ছারা শাসিত, সংযত ও পরিচালিত। সেই 
কেন্ত্রগুলি আবার উচ্চতর কেন্দ্রের অধীন এবং প্রয়োজন হলে উচ্চতর কেন্দ্র নিয়তর 
কেন্দ্রের কাজ চালাতে পারে । মস্তিফের বিভিন্ন অংশ ব! ক্রিয়া খুব একটা যুক্তি- 
সঙ্গত প্র্যান্‌ অনুসারে গঠিত তা নয়__বহু ব্যতিক্রম, বহু বৈপরীত্য, বহু পুনরুক্তি 
দোষ এখানে ঘটেছে । তাই ক্যাটেল্‌ মন্তিক্ষের পরিণতিকে তুলনা করেছেন বৃটিশ 
কন্সটিট্যুলনের সঙ্গে, পুরোনো কাঠামোর উপরই জোড়াতাড়া দিয়ে নতুন ইমারত 
গড়া হয়েছে-_এর স্থবিধে হচ্ছে পুরোনোর সঙ্গে নুতনের একট1 সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে 
যায়নি--এতে এসেছে একটা স্থাস্সিত্ব ও ধারাবাহিকতা-_-অস্থবিধের মধ্যে হচ্ছে 
একেবারে নতুন অবস্থার সঙ্গে এ খুব ত্রত খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। 
মোট কথা ল্সামুমণ্ডল সন্বদ্ধে যতই বেশী জান! যাচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে এব 
অনেক বেশীই এখনও অজানা রয়ে গেল ।১৮ 


১৮ 0, 2. 086911--5908 20150 & 20109 7 28-34. 


পঞ্চম অধ্যায় 
সংবেদন বা প্রাথমিক বোধ-_501381101 


| ইঞ্জিয়ের দ্বার দিয়ে মনের কাছে সংবাদ পৌঁছে, বাইরের বিশ্বের ও দেহের 
অভ্ঞান্তরের । এই প্রত্যক্ষ প্রাথমিক বোধকে ইংরাজীতে বলেঃ 86105901000 1. 
ইঞ্জরিয়ের লায়ুতস্ত উত্তেজিত হ'লে সে উত্তেজনা স্ায়ুশিরা বয়ে উপনীত হয়' 
মস্তিফের স্নায়ু কেন্ত্রে-তখন বোধ জাগে | একথ। ইন্টরিয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনার 
সময় বল] হয়েছে। এই প্রাথমিক বোধই হচ্ছে বন্তজ্ঞানের, স্থান ও কাল 
জ্ঞানের মূল উপাদান। বস্তর প্রত্যক্ষজ্ঞানকে ইংরাজীতে বলে 7608196107] ।. 
সংবেদন (98:38861022 ) হচ্ছে তারও পূর্বের অবস্থা। সংবেদন সম্বন্ধে সালীর 
€ 99115 ) সংজ্ঞা, “সংবেদন হচ্ছে সহজতম মানসক্রিয়া। এটা ঘটে যখন 
কোন সংবেদ-স্সায়ুশিরার ( &09:906 2097৪ ) শেষাংশ উত্তেজিত হয়, এবং 
এ উত্তেজনা অস্তমুঁখে মন্তিফ্কে বাহিত হয় ।৮”১ স্তাপ্ডিফোর্ডের সংজ্ঞাও অনুরূপ, 
“কোন গ্রাহক বা ইন্দ্িয়স্থান থেকে স্বায়বিক শক্তি মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রে বাহিত 
হলে যে সহজ চেতনার উৎপত্তি হয়, তাকে সংবেদন বলে ।”৮২ 
পিং ঢং ঢ২+,-বাযুতরঙ্গ ভেসে এসে আঘাত করলো! কর্ণপটহে (0:0.00- 
11067:0707:8109 )। এ আঘাত মধ্যকর্ণ ও অস্তঃকর্ণের জটিল অস্থিমালা ও যন্ত্রাদিরু 
গোলক ধাধা উত্তীর্ণ হয়ে, স্লায়ুশির] বয়ে, মস্তিফের স্ায়ুকেন্দ্রে গিয়ে উপনীত হলে 
আমরা শবগুলি শুনি,-এ হোল সংবেদন (86208881071) | কিন্ত যখন এই ঢং 
ঢং ঢং শুনে বললাম-_বাসার পূর্বদিকে দুশো! গজ দূরে কলেজের ঘণ্টাটা বাজছে 
স্প্তখন এই পূর্ণতর জ্ঞানকে বলি, প্রত্যক্ষজ্ঞান (091০9106102) 19 বাস্তবিক 
পক্ষে, অমিশ্র সংবেদন বলে কোন মানসিক প্রক্রিয়৷ নেই-_-মানসিক ক্রিয়ার সুরু 
হয় প্রত্যক্ষজ্ঞানে । ওয়ার্ড তাই বলেছেন, “বিশুদ্ধ সংবেদন মনোবিজ্ঞানের 


১.4. 88018951000 19 ৪. 8100019, 05701210981] 101)9001087300 19910161420 9 
80307719197 0£ 809 স2100525] 63509100165 0: 520 98979006 2090৩) 59) 6101৪ 48 
0০2988666 ৮০ 009 210. 89110 0556১০০ ০৫ 095০201985. 

5, 15809961010 18*০0156 83220019 0009010590998 8:012990. ৮ 609 08701581022 
0£ 2095008 5105285 000 » 1508060 ০8:867086 01890 6০ ৪009 798৮6 01 006 087900%1, 
00083, 98100160:0---7205 88991 ৫6 01970852 1119 01 3013900. 05119797. 
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একট] মিথ্যা কথা”. 009 98285610170 38 5, [995 0100108169] 105৮1 
(ুক্তিগত বিশ্লেষণ দিয়ে আমর! বলতে পাৰি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূল উপাদান হচ্ছে 
সংবেদন (8978981070 )। এই প্রাথমিক একাধিক বোধকে সমন্বয় করে, 
বখন বন্তজ্ঞান জন্মে, তখন তা হোল প্রত্যক্ষজ্ঞান ( 1097:96796108 )। প্রত্যক্ষজ্ঞান 
"হোল সংবেদনের তাতপর্যবোধ ।৩) 
ংবেদন তা হ'লে শুধুমাত্র গুণের বোধ যা তখনও বন্তর জ্ঞানে পর্নিণত 

হয়নি। ওটা লাল, এটি শক্ত, এ মিষ্টি_এই পর্বস্ত বোধকে বলি সংবেদন, 
কিন্তু যখন জেনেছি ওট1 লাল আপেল, এটি শক্ত লোহার হাতল, এ মিষ্টি সন্দেশ, 
তখন তা প্রত্যক্ষজ্ঞানের শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েছে । অবিশ্তি খুব ঠিক করে 
বললে “ওটা লাল" বলার মধ্যেও তাত্পর্যবোধ এসে গেছে, কাজেই তাও 
প্রত্যক্ষজ্ঞান। তবে অতটা সুক্স্ভাবে সংবেদন কথাট। নেওয়া হয় না। 

সংবেদনের ধর্ম (91582206925 0£ 892089607 )-_একটা। সংবেদন' 
আর একটি সংবেদন থেকে তফাত করতে পারিকি ভাবে? এ তফাতটা ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে করতে পারি-__ 

06১১) গুণ (09915 )--গুণ বা 03981165 দিয়ে এক সংবেদনকে 
আরেক সংবেদন থেকে আলাদা করা ষায়। শব, এই বোধের থেকে, স্বাদ এই 
বোধ গুণে তফাত । এগুণের তফাত কেন হয়? উত্তেজক বা ৪1705108 
বিভিন্ন হওয়ার জন্তে ও ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতার জন্তে। ইথার তরঙ্গ থেকে পাই 

২ যা চক্ষু দিয়ে বোধ করি, আবার বায়ু তরঙ্গ থেকে পাই শব্ধ, যার বোধ জন্মে 
কান দিয়ে। দর্শন যে স্নায়ুর উত্তেজনা থেকে জন্মে, তা শ্রবণের স্বায়ু থেকে 
আলাদা । ইন্দট্রিয়ের পার্থক্য থেকে যে বোধের গুণের পার্থক্য, তাকে বলে 
মৌলিকগুণগত পার্থকত (7970670. 15667:67505 10 0581165 )। আবার 
একই ইন্ড্রিয়ের মধ্যেও তে বিভিন্ন গুণের পার্থক্য হ'তে পারে--যেমন চোখ 
“দিয়ে লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি বিভিন্ন রং দেখি। এরকম পার্থক্যকে বলে 
গুণগত বিশিষ্ট পার্থক্য (81990850 0.197:91709 410 009115 )। এখানেও 
ন্নায়ুর পার্থক্য আছে। মুলার € 20৫5)15:) এটা প্রমাণ করেছেন এবং তিনি 
এটাও প্রমাণ করেছেন যে বোধের জন্যে যে ল্লাফ্ুশিরা ব্যবহৃত হয়, কর্মেব্ জন্য 

৩4695090610 35 চ156337662079690702 06 99158865005---16 39 809 08921881072, 


“04 86238920305 17৮০ 0০৪ 09985361070 0£ ০১]9০$৪, 28 48. 6159 ০৮1906130851020 2০৪ 
80905119886010 0: 96:399620705.11 


৮৬ | সংবেদনের ধর্ম 
সে স্সায়ুশিরা ব্যবহৃত হয় না । মূলারের মতকে বিভিন্ন স্সায়ুশিরার শক্তির প্রভেদ 
€ 0059 ঠ155০25 91 6135 91960190 910972 ০৫6 7567595 ) বল! হয়| 

(২) পরিমাণ (05808: )_ পরিমাণ দিয়েও এক সংবেদন আব. 
এক সংবেদন থেকে পৃথক হতে পারে, যেমন--একট1 লাল রং ঘোর, আর একট? 
ফিকে, একটা জল খুব গরম, আর একটা সামান্য গরম, তফাতটা এ সব ক্ষেত্রে 
গুণগত নয়-_পরিমাণগত ॥ 


(৩) স্থানল-ব্যান্ডতি (28355208165 ১- স্থান বাদেশ (819৪০৪) এর 
পরিপূর্ণ জ্ঞানের মুল, প্রাথমিক বোধের মধ্যেই অস্পষ্টভাবে থাকে-_স্টাউট, 
জেমস্‌ ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা এই মত পোষণ করেন। তারা বলেন, আমরা 
যখন স্পর্শ করি, সেই বোধের মধ্যেই আছে এই বোধও, যে এট? কতকটা'' 
জায়গা জুড়ে আছে। চোখ দিয়ে শুধু রংই দেখি না-_-সেট? কতটা ছড়িয়ে 
আছে, সে বোধও সঙ্গে সেই আসে। এমন কি শবের বেলায়ও এ রকম 
ছোট, বড়, বোধ হয়। গ্লেট-পেনসিলের শ্লেটের মধ্যে কিচ.কিচ্‌ শবে, 
আমাদের বোধ হয় এট! অল্প জায়গ। জুড়ে আছে, আর বজ্ের গুরুগর্জনে বোধ 
জন্মে, এক বিশাল বিস্তারের । হাতের চামড়ার উপরে একটি ডাকটিকিট এটে 
দিলে, কতকট1 জায়গা জুড়ে আছে সে বোধ জন্মে। পাশে যদি আর একটি: 
ভাকটিকিট আটি, তখনই বুঝি আরে বেশী জায়গ] জুড়ে আছে ।৪ 

€(৪8) কালব্যান্তি (::0192:9865 বা 881:95102)-_ মনোবিজ্ঞানীদের 
মতে প্রত্যেক বোধের মধ্যে কালের বিস্তারের বোধও থাকে । পেনট? দিয়ে 
লিখছি । স্পর্শ বোধ, যে এট] শক্ত, তাতে! আছেই, সঙ্গে সঙ্গে এ বোধও আছে, 
কতটা সময় পেনটাকে ছুয়ে আছি । চোখ দিয়ে দেখচি, একটা দ্রেশলাইর' 
কাঠি পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল, এটা খুব অল্লক্ষণের ব্যাপার । 
আবার সিনেমার ছবি দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল, বেশ কিছুট1 সময় ধরেই" 
দেখাটা চলেছে । 

(৫) স্থানীয় বিশেষত্ব €170081 0109280%9: )__-একই ইন্ট্রিয়ের' 
বিভিন্ন অংশের বোধ অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন। একটা ডাকটিকিট হাতের 
তালুতে আট হোল, আর একট) কপালে, আর একটা পিঠে__তিনটাতেই' 
স্পর্শ বোধ জাগাচ্ছে--তিন ক্ষেত্রেই পরিমাণও সমান, কিন্তু তবুও তফাত,__. 
সেট? ইন্দ্রিয়ের স্থানভেদের পার্থক্য । 


9৮০০৮--৫৪225] ০৫685 ০1,০1985, 
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(৬) ভাল মন্দ লাগ (ড্9988508 60:09 )-_-অনেক বোধের সঙ্গেই 
আবার অস্পষ্টভাবে ভাল লাগা, মন্দ লাগাঁ-এ রকম অনুভূতির পার্থক্যও 
থাকে । খুব কড়া আলো-_তার শুধু পরিমাণটাই বেশী। নয়, সেটা অস্বস্তিকর | 
আবার গরম দিনে এক গ্লাস সরবৎ তাতে মিষত্ব ও লীতলতা! বোধই শুধু জাগায় 


ন/ তার সঙ্গে থাফে একটু তৃপ্তিরও আমেজ । 


ওয়েবার ফেকুনার ন্ুত্র-_-ভয 906:-7901)7067 7,8ড৮-_ একটা 
উত্তেজক বোধ জাগায় । বোধ হতে গেলেই উত্তেজক থাকা চাই (79]]15- 
0181023এর কথ! বাদে)। এটাও সাধারণ অভিজ্ঞতা যে উত্তেজকের পরিমাণ 
বাড়লে, বোধও স্পষ্টতর হয়। ৫ ক্যাগুল্-পাওয়ারের একটা আলোতে যত 
স্পষ্ট দেখি, ৬০ ক্যাগুল্‌ পাওয়ারের আলোতে তার চেয়ে বেশী স্পষ্ট দেখি। 
তা হ'লে উত্তেজক (96170005158 ) ও বোধ (99108861077 ) এর সঙ্গে সম্বন্ধট? 
কি এই, যে উত্তেজক যে পরিমাণে বাড়বে, বোধও ঠিক সেই পরিমাণে বাড়বে? 
এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীর। পরীক্ষা করে দেখলেন যে ব্যাপারট! তা নয় ।€ উত্তেজক 
ও বোধ সমান তালে বাড়ে না।) বোধ হতে গেলে উত্তেজকের একটা নিয়তম 
পরিমাণের সীমা ( ব3001778] 12065208165 ) পেরোতে হবে । ক্লাসে পেছনের 
বেঞ্চে বসে ছুটি ছেলে ফিস্‌ ফিস্‌ করেখুব সম্ভপণে কথা বলছে-_শিক্ষক বসে 
আছেন অনেকটা দূরে, তাই ওদের কথা তার কানে যাচ্ছেন । এখানে 
উত্তেজক ( 56170001559 ) আছে, কিন্তু বোধ € ৪5:388,8103) ) নেই । শবটা 
তখনই শুনি, ধন সেট? কিছুটা জোরে এসে কর্ণপটহে আঘাত, করে । এই 
নীচের দিকে ষে সীমা, উত্তেজক না,পেরোলে বোধ জাগে না, তাকে বলে বোধের 
উপাস্ত সীম! (010798010 ০0£. 891581911205 )। আবার উপরের দিকেও 
বোধের একটা সীমা আছে । আলোটা বাড়াতে বাড়াতে এমন একট স্তরে গিয়ে 
উত্তেজক পৌছবে, যেখানে আর বোধট1 বাড়বে না। পরিপূর্ণ রোদের আলোতে 
১০৩০০ ক্যাগুল পাওয়ারের বাতি জ্বাললেও আর বৈশী পরিক্ষার দেখ। যাবে না। 
এট] হোল বোধের উচ্চতম সীমা. (992 112016 01 83309011165 ) 1 

এই ছুই সীমার মাঝখানে ষে জায়গা--তাতে উত্তেজকের পরিমাণের সঙ্গে 
বোধের পরিমাণের সম্বন্ধ কি? এছুই-ই কি সমান তালে বাড়ে? এ নিয়ে 
পরীক্ষা করলেন প্রথমে জার্মাণ মনোবিজ্ঞানী ওয়েবার ( ড/97০৪৮ )। তিনি 
বিন্দিন্ন বোধ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে উত্তেজক বাড়লেই, বোধ বাড়ে না৷ 
বোধের বাড়তির হার, উত্তেজকের বাড়তির হারের চেয়ে মন্থর । একট! 


নি জ্তাযাজারত শে 
চার তোলার শঞ্জন হাতের ভালুতে রাখলাম, একটা ভাত বোধ হ'ল। 
আমি হাত বাড়িয়ে রেখে, চোখ বুজলাম এবং অন্ত কেউ খুব ধীরে ধীরে 
অল্প অল্প করে আর একটু বেশী ওজন হাতের তালুতে রাখতে লাগলো! । 
এক রতি, ছা? রতি, চার রতি বাড়ালেও আমার বোধের কোন পরিবর্তন 
হোল না। উত্তেক্ক বেড়ে চললো, কিন্তু বোধ বাড়লো না। যখন 
ওজনট1 হোল পাচ তোলা, তখন বোধ হোল, ধে ওজনটা বেড়েছে । এতক্ষণে 
তা হ'লে বোধ বাড়লো । এখন তা হ'লে মনে হতে পারে যে এক 
তোলা ওজন বাড়লেই ভারবোধও বাড়বে । কিন্তু পরীক্ষা করে ওয়েবার 
দেখলেন, যে তা হয়না। ৪ তোলার পর বোধ বাড়লো (৪ +$)-5€ 
তোলায় । কিস্তু ৫ তোলার পর ৬ তোলাতে, ঠিক বোধ বাড়লো! ন]1। 
বাড়লো গিয়ে ৫ %€-€৪ *€% *ড)-্৮৬৪ তোলায়। আবার ৮ তোলার 
বেলায়ও দেখা গেল যে ৯ তোলায় গিয়ে ভাববোধ বাড়েনি । বেড়েছে 
৮৯৮&-৮১০ তোলায়। অর্থাৎ দেখ! ঘাচ্ছে ৪র যতগুণ ৫ ( অর্থাৎ ৫), ঠিক 
ততগুণ দিয়েই উত্তেজক সর্বৰা বাড়িয়ে ঘেতে হবে, বোধের পরবর্তী বুদ্ধি পেতে 
গেলে । তাই ওয়েবার এই স্থত্সরটি প্রকাশ করলেন, “কোন বোধের ঠিক পরবর্তী 
বৃদ্ধিটি পেতে গেলে, উত্তেজককে সর্বদাই পূর্ণসংখ্যা ১ এর অধিক নির্দিষ্ট ভগ্রাংশ 
দিয়ে গুণ করতে হবে, অর্থাৎ উত্তেক্গকের বুদ্ধির হারকে একটি গুণোত্তর শ্রেণীতে 
(25010066720 ৪9759) সাজানো যাম।% বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বোধ নিয়ে পরীক্ষা করে 
দেখা যায় যে ওয়েবারের স্ত্রটি মোটামুটিভাবে সত্য, তবে যে ভগ্নাংশ দিয়ে 
সর্বদা গুণ করতে হবে, ত বিভিন্ন ইন্ট্রিয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন | ভ্যুণ্ড (৪:০০) এর 
পরীক্ষা থেকে জানা যায়, আলোর বেলায় ভগ্নাংশটি হচ্ছে 388, পেশীর বেলায় ই, 
চাপের বেলায় ও, উত্তাপ বোধে $, শবের বেলায়ও ও । 


(প্ররবর্তীকালে আর একজন মনোবিজ্ঞানী ফেক্নার, ওয়েবারের পরীক্ষা 
নিয়ে আরে! অগ্রসর হলেন এবং চেষ্টা করলেন বোধের বুদ্ধিকেও (30097900978 
9£ ৪978911911185 ) একট! অঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করতে । তিনি বললেন যে, 
৪ তোলা থেকে ৫ তোলায় গেলে, প্রথম, বোধের দিকে বুদ্ধি বোধ করা যায় ; 
আধার ৫ তোলা থেকে পরবর্তী বোধের বুদ্ধি হয়, ৬৪ তোলায় । এখন এই 
বোধের বৃদ্ধি ছুই ক্ষেত্রেই সমান, একথা যদি ধরে নেওয়া যায়, তা হ'লে একটা 
সুম্্র 'আংকিক স্তজ্ঞ দিযে উত্তেজকের বৃদ্ধি ও বোধের প্রত্যেক বুদ্ধির সন্বন্ধট] 
প্রকাশ কর! ধায়। বোধের প্রত্যেক খুষ্ধিকে আমর] প্রকাশ করিতে পারি। +১ এই 


সংযেদন বা প্ররথিনিক'যবোধ ৮৯ 


অংক দিয়ে। তা হ'লে ফেকুনারের মতে বোধের বৃদ্ধি হয় সর্বদা একটি 
পপূর্ণসংখ্যা ঘোগ করে করে € +১৯ +১5 +১), আরব উত্তেজকের বুদ্ধি হয়, সর্বদা 
একটি ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে করে । “বোধের বৃদ্ধিকে একটি সমাস্তর শ্রেণীতে 
€571600005610 991158 ১ সাজাতে হালে (অর্থাৎ +১১ +১১+১, আভালে ১, 
উত্তেজকের বৃদ্ধিকে সাজাতে হবে গুণোত্তর শ্রেণীতে (29070056515 857:199 ) 
(অর্থাৎ ৯৫৯ ১:৬৫ ৮ &, এভাবে) । অথবা আরো পরিপাটি করে বলা যায়, বোধেন্র 
বৃদ্ধির অনুপাত শক্তি উত্তেজকের লগারিদ্মের সমান ।১৫ কাজেই যে উদাহরণ 
উপরে দেওয়া হয়েচে, তা ফেকনারের ভাষায় প্রকাশ কর। যাবে এই ভাবে-_ 


উত্তেজক বোধ 
৪ তোলা! বে 
৪ ৯.৫ তোলা বো+১ 
৫ %৫-৬7০তাল৷ বো+১+১ 
৬৪ ৮* $- ৭২৬ তোলা বো+১+১+১ 


এএই সন্বন্ধটা ছবি একে দেখানো হচ্ছে £ 
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" ক81865027 100579922. 9500165561020, 2200. 89209901010. (980902070. 1192769] 9500. 72105 8801 
718 ০: 901,001] 01110920 ১. 110. 14010270097) 07928 & 0০.) 


বোধের ব্যাপারে এই ওয়েবার-ফেকুনার হ্ত্র যেমন মোটামুটি সত্য, 
অনুভূতির ব্যাপারেও তাই । দশ টাকা যার মাইনে তার যদি একটাকা বেতন 
বুদ্ধি হয়, তাতে তার ষে আনন্দ হবে, হাজার টাকা যা'র মাইনে, তার সে 


€&. 992793£070---7 200] 45 12105880994. 15:96 ০0:1501000] 01211015205 ০ 210. 


৯০ ৃ ওয়েবার ফেকৃনার সত্র 


'আনন্দ হবে, যর্দি বেতন বৃদ্ধিটী হয়), একশো! টাকা! একটা রসগোল্লা খেলে যে 
আনন্দ হয়, ছুটো খেলে তার ডবল আর তিনটা খেলে তার তিনগুণ আনম হয় 
না। ১*ট1 রসগোল্প1 খাওয়ার পর» আনন্দের পরিমাণটা ক্রমেই কমে আসে 1৬ 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাপ্তির হারের ক্রমসক্ষোচন নীতি (10957 ০£ 0.12030181- 
115 ₹০6০/৫ ) এই স্থত্রেরই প্রকাশ বলা যেতে পারে । 

কিন্ত বান্তবিকই কি এটা একটা নিভূল বৈজ্ঞানিক স্ত্র? পরীক্ষার ফলে 
দেখা যায় যে, এট? মোটামুটিভাবে সত্য । কিন্তু সুক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে, 
এ নিয়মের বহু ব্যতিক্রম দেখা! যাবে । বোধের উচ্চতম সীমা (80797 1377716 
06 82105101116 ) এবং নিয়তম সীমার (65 60::580,010 ০£ ৪9791511865 ) 
কাছাকাছি এ নিয়মট1 খুব ঠিক ঠিক খাটে না! । নিয়তম সীম! পেরিয়ে অল্পদূর 
পর্ষস্ত বোধের বৃদ্ধি, স্ত্রে যা বলে, তার চেয়ে দ্রুততর, আর উচ্চতর সীমার 
কাছাকাছি, বুদ্ধিটা আইন অনুযায়ী যা হওয়া! উচিত, তার চেয়ে মস্থরতর | 

ফেক্নার যে ভাবে স্ছত্রটি প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে আরো গুরুতর 


আপত্তি আছে। তিনি ধরে নিয়েছেন, বোধের বৃদ্ধির পরিমাণটা সব সময় 
সমান । এটা অনুমান মাত্র, এবং প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু এ কথ প্রমাণ 
করবার কোন উপায় নেই, কারণ বোধেক্ কোন বস্তগত মাপকাঠি নেই। কিন্তু 
উত্তেজক একট1 পদার্থ, তার বস্তগত মাপ চলে। ফেকুনার কিন্ত দুইটিকেই 
একই জাতীয় বলে গণ্য কচ্ছেন। এটাঠিক নয়। তা ছাড়া জেমস্‌ ঠিকই 
বলেছেন ষে উত্তেজক বাড়ালে বোধের ষে পরিবর্তন, তাকে পন্নিমাণগত পার্থক্য 
বললে ঠিক হয় না। ঘোর লাল রং এর বোধকে কি অনেকগুলি হাক্কা লাল 
রং এর যোগফল বললে ঠিক হয়? বাশুবিক পক্ষে প্রত্যেকটি বোধই বিশিষ্ট ও 
অবিভাজ্য । কাজেই মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এ কথ। বল অর্থহীন, যে একটা 
বোধ আর একটা বোধের চেয়ে এতট। বেশী ব1 কম 1৭ 

এসব আপত্তি একেবারে ফেলে দেওয়ান মত নয়। তবে ওয়েবার- 
ফেক্নার সূত্রের মূল কথাটা সত্য এবং এই স্থত্রে উত্তেজকের সঙ্গে বোধের' 
সন্বন্ধট! বেশ সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা হয়েছে । এ আপত্তিগুলি বিবেচনা 
করে, এটাও বুঝতে পারি যে ফেক্নার যে ভাবে স্থত্রটি প্রকাশ করেছেন, তার; 
চেয়ে ওয়েবারর যে ভাবে প্রকাশ করেছেন, ত1। কম আপত্তিজনক । 


৬ 1920. ভ- 111. 
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২/ষ্ঠ অধ্যায় 


বংশানুক্রম ও পরিবেশ 


“হবে না? কত বড়ো বাপের বেটা !” 

“কিন্ত বাপ বড়ো হলেই ছেলে বড়ো হয় না, দ্যাখ না, অতো! বড়ো 
মহাগ্রাণ নেতার ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে তার কি পরিণতি হোল !” 

বাসে চলতে চলতে ছুই বন্ধুর বাক্যালাপের টুকরো একটি অংশ। কিন্তু 
যে প্রশ্ন উঠেছে, সেট! শিক্ষাবিদের কাছে একটা মৌলিক ও গুরুতর প্রশ্ন। 
বংশাশ্ুত্রম (106:6065 ) বড়, না পরিবেশ (57051010091) ) বড়? 
পরম্পরের সম্বন্ধ কি? 

একই ক্ষেতে পাশাপাশি পৌতা হোল দুটি বীজ,_-একটি বেড়ে হোল 
আমগাছ,-আর একটি কাঠাল গাছ। তফাতট1 কেন? নিশ্চয়ই বীজের 
তফাত । 

আবার একই বীজ বুনে দেওয়া হোল ছুটি সমান ক্ষেতে । একটিতে লার' 
দেওয়া হোল, আর একটি রইল বিনা সারে। একটির ফলন হোল তিন মণ 
ধান,--অন্তটির দশ গুণ। তফাতটণ কেন? নিশ্চয়ই মাটির যত্বে। 

প্রত্যেক মানুষের আকুতি, প্রকৃতি, কুচি, অভ্যায়» ব্যুক্তিত্ব-নির্তর করে বন্ছু বহু.. 
কারণের উপরে,__তার পিতামাতা, সমাজ, শিক্ষা, আথিক অবস্থা, .রাজনৈতিক.. 
প্রভাব, কত.কি.. কিন্ত এ সমস্ত কারণকে চূড়াস্তভাবে দুটি মুল কারণে আমরা ভাগ_ 
করে বলতে পারিু-বংশাহুক্রম ও পরিবেশ যাকে নানু. (িও,)..বলেছেন, 
০০০৪ 804. সহজ 1৯ বাকুড়, মেদিনীপুর ওধিকে অনেক লোকের 
গোদ হয়। এ রোগের কারণ ফাইলেরিয়া ক্রিমিকীট .11829] ছ০20085) | 
এ রোগের বাহক হচ্ছে একজাতীয় মশা ( 2017675718 73810০15667) ! সে সব 
দেশে এ মশার আধিক্য । এখানে কারণটাকে পরিবেশগত বলে নির্দেশ করতে 
পারি। আবার মার কট! চোখ তার ছেলে মেয়েদেরও তাই। এখানে কারণট। 
প্রকৃতিগত ব1 বংশাঙুক্রমজনিত। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এই ছুটি শক্তি কাজ" 


১5. 01009 ৮0102086100, 165 10889 800. 01170107199, 
ক [701190559] দা ০0709--0909হ 09285110 57858 02 15098002598 ছা 000,6:91106 7897075161 
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কচ্ছে। বাস্তধিকপক্ষে বলা যায়, ব্যক্তি বংশাঙহ্ুক্রম ও পরিবেশের গুণফল ৷ 
এখানে কোন একটিকেই আলাদা করে নেওয়া যায় না। একটি ক্ষেত্রের পরিমাণ 
( বর্গফল -. ৪:৪৪ ) নির্ভর কচ্ছে তার দৈথ্য ও প্রস্থের গুণফলের উপরে | 
'ছুটি ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে সমান হলেই তাদের ক্ষেত্রফল সমান হবে নাঁ। আবার ছুটি 
ক্ষেত্র অসমান দৈর্ঘ্য সত্বেও ক্ষেত্রফলে সমান হতে পারে । তেমনি দুজন মানুষ 
একই পিতামাতার সন্তান, তবু তারা তফাৎ । আবার বিভিন্ন পরিবারের ছুটি 
ছেলে, অথচ বুদ্ধি বিবেচনায় তারা প্রায় কাছাকাছি । মাছ্ষকে বুঝতে গেলে, 
তাদের মধ্যে তফাত ও মিল বুঝতে গেলে, দুটিই জানতে হবে । কোনটিকেই বাদ 
'দ্রেবার উপায় নেই। 

এ কথা মেনে নিলেও ঝগড়া বাধে । কথ! থেকে যায়,-এ ছুটির মধ্যে 
কোনটির প্রভাব বেশী। একদল, তারা বংশাহুক্রমের উপর বেশী জোর 
দিচ্ছেন,--তার1 বলছেন ভাল ফসল পেতে হলে, ভাল বীজ চাই-ই। ইংরাজী 
প্রবাদ আছে, ০০ 0912 3006 038108 8/ 81]1-100789 00৮ 0৫ ৪) 90৮1৪ 
-৪৪/:৪-_অর্থাৎ শুকরের কান দিয়ে রেশমী রুমাল হয় না। আর একদল বলেন, 
_ চাই যত্বু, চাই নিষ্ঠা, ঘসতে ঘসতে পাথরও ক্ষয়ে যায়”__মক্ভূমিতে সোনা 
ফলে ।, পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। মহাপাপিষ্ঠ জগাই মাধাই 
নিমাইয়ের মত গুরুর সঙ্গ পেয়ে হোল মহাভক্ত, পরশ পাথরের ছোয়া লেগে 
ধূলিমুষ্টিও হোল সোনা ।* 

(ডেডওয়ার্থ বলেছেন, “কোন একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি, তার মধ্যে 
কোন শক্তি প্রবলতর, তা হ'লে প্রশ্নটার কোন মানে হবে না, কারণ এই ছুটি 

*. আমর! ফরাসী মনীষী 079159:8195 (1504-71 ), দার্শানক 7০100 1০০89 (1689- 
1704 ১, সমাজতত্ববিদ্‌ ৮১০৮০:৮ 0৮590, (1৭1-1858 ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি, যার! 
ংশানুক্রমর প্রভাবকে অঙ্গীকার করে পরিবেশকে বড় করে দেখেছেন । অপর পক্ষে চঢ:979019 
(9875020 ও তাহার অনুগামী গে 7997800এর নাম বিশেধভাবেই উল্লেখযোগ্য, ধার! 
ংশানুক্রমকে খড় বলে দেখেছেন ॥। 818০0. এর মতবাদ অনুসারে (516070157 9০%,০০] গণ9 
উঠেস্বিল | “৭59 0981৪ ০ 3:9192.18 13£9-1020 আা৪ ৮5০ 99200910620 650 28555 
107 10092) 35 20076 10110076216 61120 20060696126 01005 0220000]19 08 09 


95690159179. 008/2781696159]5% 9220. 6190 02015 15৩2 26:25 £0]17 5211990 পা]], 
10010590165 25 5919 6০ 28189. 25515 এ ঠ09 80819 0£ 32091069800. 1010950%] 
176708৪৮ 
74795078075, 53012091 7906106 1252065007565020205 08 609 8001520 ঢ 
56279 86 ই ৮2251) 20088920398 1590, 16052599898. 
০০০65০ ০চ 2. 8. 776575076, 412001510580 10191017098 2 ৪. 


শস্কির সম্মিলনেই € যোগফলে নয়, গুপফলে ) মান্থ্যটি 1১ কিন্তু ছইজন বা ছুদল 
মান্গষের মধ্যে তফাত,--কেন হয়, কোন শক্তি.এ ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী এ প্রস্থ, 
সঙ্গত । একটা মোটর গাড়ীর চেয়ে আর একটা ভাল চলে, তার কারণ হতে, 
পারে একটার চেয়ে আর একটার মোটর ভাল, অথবা একটার চেয়ে আর 
একটায় ভাল তেল ব্যবহার করা হচ্ছে ।» 
কিন্তু প্রশ্বটার বা প্রশ্নগুপির বিচারের আগে বোঝ! দরকার,-- বংশাচ্চক্রম 
(159:502%5 ) কাকে বলি, আর পরিবেশই € 9258:00059700% ) বা কাকে, 
বঙ্গি। (উডওয়ার্থ থেকেই আবার জবাবটা নিচ্ছি-_“মাহুষ যা নিয়ে তার, 
জীবনটা স্থরু করল তাকে বলি বংশাুক্রম 1১) জীবনটা সুরু হয়েছে তার: 
জন্মসময়ে নয়, তারও প্রায় ন'মাস আগে । আর পরিবেশ বলতে বুঝি এর পর. 
থেকে ব্যক্তির উপর য1 কিছু প্রভাব বিস্তার করে ।২ 
একই পিতামাতার কয়টি সম্তান, তাদের বংশগতি কি এক? মোটামুটি 

এক, তথাপি সম্পূর্ণ এক নয়। পিতামাতার সার্থক সঙ্গমের মুহূর্তে যে ভ্রণের 
স্থপ্তি হোল, তা কোন সময়ই পিতামাতার দেহের সম্পূর্ণ একই উপাদান বহন 
করে না। এমন কি, ছুইটি যমজ সন্তানের বংশগতি বহুলাংশে এক হলেও, 
সম্পূর্ণ এক নয়। আবার পরিবেশ স্থুলভাবে এক হলেও, বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ 
এক নয়। একই মাটি থেকে আমগাছ যে রস সংগ্রহ কচ্ছে, নিমগাছও 
সেই রসই সংগ্রহ করে না। তাই একই পরিবারে একই ভাবে বধিত হলেও 
ছুটি শিশ্তর পরিবেশ এক নয়। উভওয়ার্থ তাই কার্যকরী পরিবেশ (5£69961%9. 
10370331071 ) কথাটা ব্যবহার করেছেন । ইভ. কুযুরী (75/59 05715 ) 
তার মার বিখ্যাত জীবন-কাহিনীতে লিখেছেন যে মাদাম কু্যুরী কৈশোরেই 
বই পড়তে ভালবাসতেন। তার অন্যান্য ভাই-বোনেদেরও কতকটা মে গুণ 
ছিল। কিন্ত মাদাম ক্যুত্ী এমন নিবিষ্ট হয়ে যেতেন, যে তার আশে পাশে 
শত গোলযোগেও তার ধ্যান ভঙ্গ হত না। কৃুযুতী ঘরে বসে তন্ময় হয়ে পড়ছেন, 
তার ভাই বোন যোজিয়্া, হেলা, ব্রনিয়া মিলে কাঠের টুল টেবিল চেয়ার দিক্সে 
উচু করে ছুর্গ তৈরী করলো । হঠাৎ চীৎকার করে ধাক্কা দিলে, এবং ছুর্গ দুর্দা্‌ 
হু পুজো ০০৮ 51 85৩ 25005 8556 আত 99906 ও 805 17207530125? 
10520 2১6 108285:0 1359 (7০6 ৪6 01৫১ 05 ৪6 0009 0320039 0£ 901398061008 2০০06 21809 
22703005 89102 16৮ ) 10119 010510920086206 0০2৪ 2] 69 0068189 28060082০9৮ 
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করে ভেঙে পড়লে! | চকিত হয়ে ক্যুরী চোখ তুলে চমকে চাইলে! অগ্রসর 
মুখে শুধু একবার বললে--একি বোকামী ! --তারপর আবার বইয়ে ডুবে 
গেলো ।৩ এখানে এই যে আসবাবপত্রের পরিবেশ এটা কুযুরীর কাছে থেকেও 
নেই, এট! কার্ধকরী পরিবেশ (9£6506155 97751701017051)5) নয়, তার 
কাছে। ঠিক তেমনি, কলেজে কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচন! হচ্ছে ঘণ্টাব 
পর ঘণ্টা, কিন্তু প্রজাপতি নবনীতা তার পেছনের বেঞ্চটিতে বসে, মুগ্ধ ভক্ত- 
'বুন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে, ফিস্‌ ফিস্‌ করে গল্প করে,_ শাড়ীর দোকানের, গাড়ীর 
গুণাগুণ, পিনেমা-এ্যাক্ট্রেস আর নিজ অপুব “অভিজ্ঞতার” | এখানে কলেজের 
মনোজগৎ চপল নবীন্তার কাছে অর্থহীন! অথব। রবীন্দ্রনাথের এথাস্থান, 
কবিতায় দেখচি,-- 
পাষাণ-গাথা প্রাসাদ'পরে আছেন ভাগ্যবস্ত 
মেহগিণির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজাৰ গ্রন্থ, 
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা 
- অ-ম্থাদ্দিত মধু যেমন, যুর্ধী অনান্রাতা 1৪ 
ভাগ্যবস্ত'দের কাছে এই গ্রন্থের সংগ্রহ এশ্বর্-বিকাশের একটা বাহ্‌ উপায় 
মাত্র । পরিবেশ এখানে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, ব্যক্তির 
প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বিমুখতা | 
বীজের থেকেই গাছ সত্যি । কিন্তু অন্গকুল জমিতে বীজ যতক্ষণ ন1 পড়লো, 
ততক্ষণ”_তা শুধুই সম্ভাবনা । আবার জমিতে হাক্তারো সার দিচ্ছি, যত্ব 
কচ্ছি, কিন্তু বীজ পোতা হোল না। তাতে অস্কুরও গজাবে না। বীজের 
মধ্যে সম্ভাবনাকে বাস্তব করে প্রকাশ করে বা ক্ষু্ন করে ক্ষেতের মাটির গুণাগুণ, 
আর মালির যত্ব বা অবহেল]। 
হাসের ভিমের থেকে হাসই জন্মে, মুরগী নয়। আবার হাসের বাচ্চাকে 
জন্মের থেকে অন্য হাসের বাচ্চার থেকে আলাদ1 করে মুরগীর বাচ্চার সঙ্গে 
মাছষ" করা হোল। তাকে দেওয়া হোল না কোন জলাশয়ের কাছে যেতে, 
পুরে। একটি বছর। -তারপর ঝুপ করে তাকে ছু'ড়ে দিলাম পুকুরের মাঝখানে । 
প্রথম খানিকট৷ হক্চকিয়ে, অল্পক্ষণের মধ্যেই দিব্যি সাতার কাটতে লাগলো, 
অন্ত হাসের মতো! । অন্ন্ধপ একট মুরগীর ছানাকে জলে ছু'ডে ফেলে দিলে 


৬ ভ৩ 02119--7725 ০: 04020593255 009. 
৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- _ক্ষপিকা | 


''বংশানুত্রম ও পরিবেশ ৯& 
লট ডানা ঝাপটে জল খেতে খেতে ভুবে মুল! এটা বংশগতির প্রভাব, 
সন্দেহ নেই। তবে. কি বংশগতি একটা অন্ধ, অমোঘ অবশ্থভ্ভাবী অনিবার্ধ শক্তি 
যার প্রর্কাশ ঠেকিয়ে রাখ! যাবে না? একি গ্রীক্‌ ট্র্যাজেভীর অরুষ্ট (2৪6৩ ) ?৫ 
যারা বংশগতির গৌড়া পক্ষপাতী, তারা এ কথাই বলবেন। লোমুরোসে! 
:€35০20508০ ) বলবেন,-অপরাধী যতটা জন্মগত, ততটা শিক্ষাগত, নক্র” 
€ 02:1700177918 873 07025 ৮০ (87 61822 708,009 )। জেলের অভিজ্ঞত। ধাদের 
আছে তারা অনেকে বলবেন--জাত-অপরাধী ( 070017)8] (51995 ) আছে, 
জন্মের থেকে যাদের প্রবৃত্তি বিকৃত । কথাটা হয়তে! একবারে মিথ্যে নয় । কিন্তু 
আবার অন্ত কতকগুলো ঘটনাও লত্য । কতকগুলো সমুদ্রের মাছের ডিম ফোটবার 
“আগে চব্বিশ ঘণ্টা কৃত্রিম বৈছ্যতিক আলোর মধ্যে রাখা হোল। যখন ডিম 
'ফুটল তখন দেখা গেল তাদের ছুটে। করে ছু"দিকে চোখ না! হয়ে একদিকে 
একট! বড় চোখ । উত্ভিন্ন ফল ফুল নিয়ে যারা পরীক্ষা করেছেন তারা নান। 
রাসায়নিক সার, আলে ইত্যাদি পরিবর্তন করে নানা রকমের নৃতন ফুল তৈরী 
কচ্ছেন। রাশিয়াতে লাইসেন্কে! (74599:01০ ) এবং তী'র* অন্বর্তীব্া এ রকম 
নানা পরিবেশের পরিবর্তন করেই গম. এবং অন্যান্য থাছ্যশস্তের অদ্ভুত উৎকর্ষ 
'বিধান করেছেন, এবং গোড়া পরিবেশবাদীরা বলেন, পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা 
ব্যক্তিত্বের যে কোন পরিবর্তনই প্রায় সম্ভব । নৃতন রাশিয়াতে এ মত অত্যস্ত 
প্রবল ।৬ মানুষের ক্ষেত্রেও এ রকম পরীক্ষা বিরল নয়। নিতান্ত গাধ। বখাটে 
ছেলে, বুদ্ধিমান চরিত্রবান্‌ এবং ব্যক্তিত্সম্পন্ন শিক্ষকের প্রভাবে সমাজের শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করেছেন । কাজেই বোঝ যাচ্ছে ঘটনাগুলি এমন জটিল আর 
আপাত-পরম্পরবিরোধী যে প্রশ্রগুলির একটা সোজা ই। বা না উত্তর দেওয়! 
সম্ভব নয় । তবে সম্ভবতঃ এ কথা বল! যায়, বংশাহুত্রম বা] 15350165র মধ্যে 
যে সম্ভাবনা একেবারেই নেই, পরিবেশ তাকে কোন প্রকারেই স্থটি করতে 
পারে না। কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তির প্ররুতির মধ্যে কি বংশগতি লুকিয়ে 
আছে তা নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। পরিবেশের মধ্যেই সেই 
শক্তি, সেই সম্ভাবনা! রূপ পায়। তবে বংশগতি অনিবার্ধ নয়। বংশগতির 
অবাঞ্চনীয় কোন কোন গতি চেষ্টা হারা» পরিবেশ পরিবর্তন ভ্বার। রুদ্ধ 
করা যায় ।২/ | | | 


€ 100251115---755 01530020700. 
৬ 1058০: 08:৮৪--9০19 990$91006. 
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রনির নানাতে নয়, তবুও প্রশ্নগুলি' সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 1 ' কারণ আমর! সরাই ভালে! ফসল চাই, ভালে। ফ্ল চাই, 
ভালো মানষ চাই । শিক্ষককে এ প্রশ্ের জবাব পেতেই হবে। ভার উপর, 
যে নির্ভর কচ্ছে, তার শিক্ষাপদ্ধতি। যর্দি বংশগতিকেই চূড়ান্ত শক্তি বলে. 
মানতে হয়, তবে শিক্ষকের কাজ হবে ভাল বংশের ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ করে: 
বিদ্যালয় গড়া, সমাজ মনকে সচেতন করে তোলা, -স্থসম্তান উৎপাদনের 
প্রয়োজনীয়ত৷ সম্বন্ধে ) আর বংশের উৎকৃষ্টতা, নিকুষ্টতা অগ্যাক়ী শ্রেণী বিভাগ 
করে, অধিকার ভেদে নান। রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্ত যদি পরিবেশ 
পরিবর্তন দ্বারা, যত্বের ছ্বারা, চেষ্টার ছারা, উতকৃষ্টতর শিক্ষার পদ্ধতি দ্বারা, 
ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ও অবাঞ্থনীয় অসামাজিক প্রবৃত্তির ন্রাকরণ সম্ভব হয়, 
তবে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী । তাকে হাল ছাড়লে চলবে না। যে 
ছাত্র আপাত-্দৃিতে বুদ্ধিহীন, মেধাহীন, মিথ্যাবাদী, স্বভাবতঃ দুবিনীত তার 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথায় মহত্ব লুকিয়ে আছে, তা আবিষ্কার করে যত্ববন হতে 
হবে, তাকেও বড় করে, তুলতে, হযন্দর সম্পূর্ণ মান্থুষ কমবে তুলতে। ভারতবর্ষ 
এ কথা বিশ্বাস করেছে, সে বলেছে প্রত্যেক মাহুষের মধ্যে ব্রহ্ম-স্বরূপ লুকিয়ে 
আছে । শিক্ষকের কাজ হবে সেই কুলকুগুলিনী ব্রহ্মশত্তিকে জাগ্রত করা। 
্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে 
দেবত্ব নিহিত রয়েছে তাকে বিকশিত করা--10 50861091019 619 7022728125 
০০৮ ০ 629 01510165 61:56 28 81990 27 2252 মনোবিজ্ঞানে যতটুকু 
আমর জেনেছি তাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বেশী সত্য বলে মনে হয়। কাজেই 
একদিকে শিক্ষকের উজ্জলতর ভবিস্কুৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়ার সঙ্গত কারণ 
যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার বিরাট দায়িত্ব । কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই, যে 
শিক্ষক শিক্ষার দ্বারা একদল ছাত্রকে উন্নত করতে পারেন । সে উন্নতি হল সেই 
ব্যক্তিদের পক্ষে অজিতগুণ € 89001750. 010829,09278610 ) | সেটা তাদেরই 
ব্যক্তিগত সম্পর্তি। এই উৎকর্ষ পরবর্তী বংশধরের। জন্মের স্তরে পাবে ন1। 
স্প্তিফোর্ড বলেছেন, ““পরিবেশ হচ্ছে বংশগৃতির পরিপূরক $ পরিবেশ কেবল 
মাত্র নির্ধারণ করে, বংশগতির কোন্‌ লক্ষণটি কতটুকু পরিমাণে বিকাশ লাভ 
করবে । বংশগতির মধ্যে য়ে সম্ভাবনা! রয়েছে তাকে বিকশিত করাই যদি. 
পরিবেশের কাজ হয়, তা হ'লে শিক্ষা 1 হচ্ছে পরিবেশের একটা অঙ্গ, তা৷ দ্বারা, 
যা সম্পন্ন করা যেতে পারে তার গণ্ভী নিতান্তই'সীমাবন্ধ।. তত হলে শিক্ষার দ্বারা " 


ঘংশানুত্রন্ম ও পরিবেশ নি 


বাতির স্থারী উন্নতি লন্ভব নয, বদিও অবনত শিক্ষা একটা পুরুষকে এ 
£$০:০ ) গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম 1৮৭ 

আগেই বলেছি বংশানুত্রম আর পরিবেশ এমনি জড়িয়ে থাকে যে তাদের 
আপেক্ষিক প্রভাব নির্ধারণ ছুব্ধহ ব্যাপার । আরও দুন্ধহ এ কারণে, যে আগেই 
ঘেখিয়েছি যে বংশাঙ্গুক্রম একট] সহজ শক্তি নয়, পরিবেশও সহজ শক্তি নয়,_- 
ছুটোর মধ্যেই অনেক জট রয়েছে । যাই হোক্‌, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধাস্ত করতে গেলে 
বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেষ্ট্রী তা করতে হবে । 
ষদ্দি নিছক বংশাচুক্রমের প্রভাব কতটা তা বুঝতে হয়, তবে বংশাহ্গক্রম স্থির রেখে, 
পরিবেশ পরিবর্তন করে, ফলটা লক্ষ্য করে দেখতে হবে । আবার পরিবেশের 
প্রভাব নির্ধারণ করতে গেলে, পরিবেশ স্থির রেখে, তাতে বিভিন্ন বংশানুক্রমের 
উপর কি ফল হয়, তা দেখতে হবে । এ ছাড়াও বিষয়ের জটিলতার জন্যে আবে! 
বহু রকমের পরীক্ষা কর] হয়েছে বা হচ্ছে তার কিছু পরিচয় পরে আমরা দেবে! । 
কিন্ত তার আগে বংশগতির মূল উপাদান এবং বংশাঙ্গক্রম কি ভাবে এবং কি 
নীতি অস্থ্যায়ী কাজ করে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার |/ 


বংশগতির কজ কৌশল-_08901)8701920 ০৫ 1)97:90165- পিতা ও 
মাতার সঙ্গমের ফলে মাতার গর্ভে জরণের প্রথম প্রাণ সঞ্চার হয়। ভ্রণের সেই 
প্রথম অবস্থার নাম যাইগোট € 5৪০69) । এই যাইগোট € 2৪০৮০) একটি 
এক কোববিশিষ্ট € ৪:0.;99110187: ) প্রাণকেন্দ্র । এতে পিতা ও মাতার দৈহিক 
উপাদান সমভাবে থাকে । এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোষটি ভ্রুত ভেঙে, এক হতে 
ছুই, ছুই হ'তে চার, এই ভাবে বিভক্ত হয়ে, বেড়ে উঠে শিশুর সমস্ত দেহ, সমস্ত 
ইন্দ্রিয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থঙি হ্য়। প্রত্যেক কোষের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নিউ- 
ক্লিয়স (70001575.9 ) | এই নিউক্লিয়সের মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া ক্রোমোজোম 
€ 01070590959009 )। শ্রীযুত গোপাল হালদার “ক্রোমোজোম” কথার বাংলা 
করেছেন রগঙজনিক 1৮ (মানুষের বেলায় ২৪ জোড়া, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর 
ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাধারণতঃ অনেক কম)। এই ক্রোমোজোম এর 
একটি এসেছে পিতার দেহ থেকে আর একটি এসেছে মাতার দেহ থেকে। 
একটি ক্রোষের নিউক্লিয়স ভেঙ্গে যখন ছুটি কোষ হয়, তথন প্রত্যেক কে।বেই 
এই ২৪ জোড়া ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ দেখ! যায়। স্ৃতরাং দেহের প্রত্যেকটি 


৭. 98)01600---000,096301209,] 7255০2১০1০৪. 
৮ গোপাল হালদার--বাজে লেখা পৃঃ ১৪ । 
ঘা] 


০৬ বংশাহ্ষুত্রম ও. পরিবেশ 


ফোষেই পিতামাতার দেছের বা বংশগতির উপাদান ছড়িয়ে আছে কেমন 
করে এক কোষ ছুই হয়, তার ছবি দিচ্ছি। 


। ($) , এখানে বোঝাবার 
সুবিধার জন্যে ২৪ জোড়ার 

2 বদলে মাত্র ৪ জোড়া 
(০১) ৪1৬) ক্রোমোজোম দেখানো 


হল । 


০. 


22. 21. 0211 015151010 220. 01370200950199---07021 আ ০২০৬০7৮০755 01১০185 
»-4 56০05 ০৫ 11197268,] 1309৯ 2০. 19৭, 2. 24. 10156150012. 


এই ক্রোমোজোমগ্লির উপর দেহের নানা বৈশিষ্ট্য (যেমন কালো চোখ, 
কটা চোখ, বেঁটে হওয়া, ঢ্যাঙা হওয়া ইত্যাদি ) নির্ভর করে। পুর্বে মনে করা 
হোত এগুলিই বংশাহুক্রমের মূল উপাদান । কিন্ত পরবর্তী কালে আরো! স্্ 
পরীক্ষার ফলে জানা যাচ্ছে যে ক্রোযোজোমগুলোর মধ্যে নানাভাবে সাজানো 
নানা আকারের অতি ক্ষুদ্র সুতার ট্রকরোর যত জিনিষ থাকে । এগুলি খালি 
চোখে দেখা! যায় না! এর যে ভাবে সাজানো থাকে সে ক্রম নিদিষ্ট এবং সব 
কোষের মধ্যে এদের সংখ্য1 প্রায় সমান থাকে | এদের বলে জীন্স্‌ (£97095 )। 
মানুষের বেলার এই জীন্‌ ( £5:75) এর সংখ্যা সহশ্রাধিক | আমর] যতটুকু 
জানতে পেরেছি তাতে এই জীন্‌ (£99 )গুলোকেই বংশগতির মূল উপাদান 
বলে মনে হয় । 

মেগ্েলের সূত্র (2062009178 19ড্য )_-যোহন গ্রগর মেগেল 
€ 010%020 018202 11510051__-1892-1894 ) ছিলেন জাতিতে জেক্‌ 
(0%9০%) এবং জীবিকা ছিল তার পৌরোহিভ্য | তিনি বংশানুক্রমের মুল 
হুত্রগুলি আবিষ্কারের জন্যে ১৮৫৬ সালে মটরদান! নিয়ে পরীক্ষা করতে সুরু 
করলেন । মটরদান! নিয়ে পরীক্ষার স্থবিধে হল এই যে, এদের ফলন ত্রন্ত-+ 
ছুই তিন পুরুষের বংশাহুক্রমের ধার! অচুসরণ কর কঠিন নম্ম। তা ছাড়া 


মেণ্ডেলের তত্র চে 


তাদের ক্রোমোজোমের সংখ্য। মাত্র সাতটি, এবং তাদের মধ্যে বিভিন্নতাও সাত 
-রকমেরই । সতরাং ক্রেমোজোমগুলির জন্তেই এই সাত রকমের বিভিন্নত৷ 
হচ্ছে, এ দিদ্ধাস্ত করা তার পক্ষে কঠিন হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে ক্রোমোজ্োম 
"আবিষ্কার মেগ্ডেল্‌ করেন নি। এ নামও তিনি দেন নি। তিনি বলেছিলেন 
“ইউনিট ক্যারেকটার' ৷ কিন্তু বংশাহুক্রমণের মূল স্ত্রটির তিনি সন্ধান 
'পেয়েছিলেন । কিন্তু দীর্ঘ ৩৪ বৎসর তার আবিষ্ষার বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তার আবিষ্কৃত বংশামুক্রমণের স্যত্র প্রায় 
এক সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভি ভ্রিজ (79 ৮2899 ), কোরেন্জ্‌ (00578 ) 
9 শ্ারম্যাক্‌ (10190709808 ) পুনঃ আবিষ্কার করেন । “মেগডেলের “ইউনিট, 
ক্যারেকটার কেই তারা বললেন ক্রোমোজোম্‌্, এবং মেগডেলের স্থৃতির সম্মানার্থ 
তাদের পুনরাবিষ্কৃত স্যত্রকে তারা মেগ্ডেলের বংশাহত্রমের স্থত্র নাম দিলেন। 
আরও দেখা গেল এক এক জোড়া ক্রোমোজোমের (পিতার দেহ থেকে এক, , 
মাতার দেহ থেকে এক ১) সঙ্গে এক এক জোড় গুণের সম্বন্ধ আছে । আবার এক 
জোড়া ক্রোমোজোমের গুণের সঙ্গে অন্য জোড়া ক্রোমোজোমের গুণের কোন 
সন্বদ্ধ নেই । যেমন একটা ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে, যে মটরের পাকা দ্বানাট। 
সম্পূর্ণ মস্থণ গোলাকার (০0:00 ), এর জোড়া ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে ষে 
দানাটার উপরের চামড়াট। কুঁচকানো (20098 আবার আর একটা 
ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে লতাটা বেশ উঁচু হবে, এর জোড়াটার গুণ যে লতাটা 
বেঁটে হবে । এখন গোল দানা বা কুঁচকানো দানা এইগুণের সঙ্গে গাছের উচু 
হওয়া বা বেঁটে হওয়ার কোন নিয়ত সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ ক্রোমোজোম- 
গুলি বিচ্ছিন্ন কতগুলি শক্তি (৪016 01387800697), যেগুলি আঁলাদ1 আলাদা ভাবে 
সম্তানে সংক্রামিত হয় । 
এবার গোল দান। মটরের সঙ্গে (যাঁর পিতামাতা ছুইই গোলদানাওয়াল! ) 
বদি আর একটি গোলদান। মটরের মিশ্রণ হয়, তবে ফলট। অমিশ্র গোলদানা 
মটরই হবে (চ)। তেমনি কুচকানো দ্ান। মটরের সঙ্গে যদি কুঁচকানো 
দানা মটরের মিশ্রণ হয়, ফল অমিশ্র কুঁচকানো দানা] মটর হবে (আব )। 
এট] বোঝ কঠিন নয়। কিন্তু গোলদানা মটরের সঙ্গে কুচকানো দানা মটরের 
মিশ্রণ করা হোল, ফল কি হবে? এখানে ফলগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই [৯ এবং 
ঘ্ ক্রোমোজোম তো রয়েছে । কিন্ত দেখ! গেল ফলগুলি গোলদানা মটরই 
হয়েছে । এখানে চট, ক্রোযোজোমই প্রাধান্য পেয়েছে, 7 ক্রোমোজোম হটে 
€গছে । এখানে তাই 2৯ কে বঙ্গ হোল প্রকট (10927112808) আর ভ কে 


১৪০ বংশানুক্রম ও পরিবেশ 


হোল অপহ্যত ( 590998358 )। অর্থাৎ প্রকট ক্রোমোজোমকে € 80001708067 
0137:0700090009 ) বড় অক্ষর আর অপহ্ত ক্রোমোজোমকে (7:59958255- 
01)3:0700901005 ) ছোট অক্ষর দ্রিয়ে যদি লিখি, তবে ব্যাপারটা প্রকাশ করতে 


€9 4 ৯ 
€১ €১ €) 


এতো। গেলে! প্রথম পর্ধীয় 087:8৮ 2119] 29709186101) বা এ্াঃর বেলায় । 
এখন ( £ঘ ) দের যদি পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণ কর] যায় তাহ'লে কিন্তু, পরবর্তী; 
পর্যাস়্ে (এ) সব মটর দানা গোল হবে না। তিনটে (শতকর। ৭৫) হবে 
গোল» একটি শতকরা ২৫) হবে অমিশ্র কুচকানো দানা (জা )। 
আবার তিনটি গোলদানার মধ্যে ১টি (শতকর] ২৫) হবে অমিশ্র গোলদানা 
(0) আর ছুটি হবে মিশ্র গোলদানা (টত )। অর্থাৎ ছবি দিয়ে. 


৫1 % 





এর পর পর্যায়ে, অর্থাৎ প্'ও পর্যায়ে, (8) অন্িশ্র গোলদানার ব্যবহার' 
প্রথম পর্যায়ের 033) অমিশ্রগোলদানার মতই হবে। অর্থাৎ এর দানা 
সর্বদাই অমিশ্র গোলই হতে থাকবে । তেমনি (দে/) অমিশ্র কুঁচকানো 
দানার বেলায়ও, সবদাই তার থেকে (ভা) দানাই পাওয়া যাবে । কিন্ত ' 
চিঠি হারাহিল নিজেদের মধ্যে মিশ্রণ করলে আগের পর্যায়ের মত ১টি- 


মেগডেলের ক্ছুত্র . ১৭১ 


এ ২৫% ) (28৮) একটি (২৫) (দয ) এবং বাকী ছুটি (€*%) হবে 
মিশ্র গোলদানা (স্য)। অর্থাৎ মোট গোলদানা হবে ৩ €(৭৫%)১ আর 
কুঁচকানে! দানা হবে ১ (২৫% )। ছবি একে দেখাই-- 


€%+ 6 





€) ৫১ €১ 
০ ৫ 


মা. 22--0167009718 10875 2০22 989/00100--670095610289] 1285 01০1০5- 
50008208509, 00552 & 0০, 


এ রকমভাবে চলবে । 


মেগ্ডেল যে বংশান্ক্রমের রীতি ও ধারা (13858 0৫ 1)9760165 ) 
'আবিষ্ষার করলেন তার ব্যাখ্যার তিনটি মূলনীতি হচ্ছে. 


১। যদিও একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ দৈহিক দিক দিয়ে অখণ্ড, তবু বংশানু- 
ক্রমের দিক থেকে তাতে একাধিক বিচ্ছিন্ন ও স্বগ্রধান গুণ থাকে। 
একট] মটর দানা গোল বা কুঁচকানো৷ হলে, তার গাছট? উচু হতেই 
হবে এমন কোন কথা নেই। 

২। বিপরীত গুণ উপস্থিত থাকলেও একটা গুণই প্রকাশ পায়, সেটাকে 
বলি প্রকট (80001708756) 1 আর যে গুণট1 বীজের মধ্যে থেকেও 
গ্রকাশ পেলো না তাকে বলি অপস্যত (7:59989:ঘ5 )। 

৩। ক্রোমোঙ্গোমে বিপরীত ছুটি গণ থাকলেও সম্ভান উৎপাদনকারী 
কোষে ছুটি বিপরীত গুণের একটি মাত্রই থাকতে পারে । তাই 
উৎপন্ন সম্তানে একটি গুণই প্রকাশ লাভ করে ।৯ 


স্পা দশ শিলা পপ শি জি 


৯.:10069 825 6250559 32005709208] 91911097565 ঠ 0691809178 33701825988010, 
"0989 926 : রি নর 





১২ ৃ বংশাহ্ক্রেম ও পরিষেশ 


মেগ্ডেল যখন ১৮৬৫ সালে তার আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন, তখন 
এবং তার পরেও অনেক বৎসর পর্যস্ত এর বিশেষ কোন মুল্য প্রাণীতত্ববিদরা' 
দেন নি। অবশ্ত মেণ্ডেলের মূলক্ুত্রগুলি ঠিক হলেও এ স্থত্র একেবারে নিভুল' 
নয়। তিনি ক্রোমোজোমগুলিকে বংশাহ্ুক্রমের মূল উপাদান মনে করেছিলেন, 
কিন্তু ব্যাপারটা অতে। সোঁজ! নয়। পরবর্তী পরীক্ষায় দেখা গেল ক্রোমোজোমই 
মুলতত্ব নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে বহু জীন্স্‌ (291058 )1। এদের উপর নিভপ্ন 
কচ্ছে জীবদেহের নান! লক্ষণ । কাজেই বংশাহ্ক্রমের ধারা জীন্এর স্থত্র ধবে' 
ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাপারটা যথেষ্টই জটিল হয়ে দাড়ায় । মাচুষের মধ্যে 
জীন্এর সংখ্য। সহম্বের উপর, কাজেই এদের বিভিন্ন সংযোগ বিয়োগে মানুষের 
গুণও হবে অজন্্। তাছাড়া তিনি কোন গুণের প্রকটতা € 90201779009 ). 
সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচার করেছিলেন সেটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রকট 
ব্রেেমোজোমের কাছে অপস্যত ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ হার মেনে হটে যাবে,, 
এটা সব সময় সত্য নয়। কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে দুই বিপরীত 


(1) 1200979700906 0016 0097850697০ 4১025 01865018705 2161০06 05 5101068081]9 
৪ 20365 20০20 1091 9653200০0৮ 0: 155:50385 19 8 09022019192 0£ ৪ 1829 
250700092০0 10815769019 001685 89010010988 01 ৬701205109009585 £0৮98001719১. 
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বৈসাদৃশ্য ও অজিত গুণ ১০৩ 
ক্রোমোজোমের সংধোগে মাঝারি এক গুণ সৃষ্টি হয়েছে । এটা অবশ্য মেগডেলও 
পরে শ্বীকার করেছেন । আর তিনি ক্রোমোজোম মিশ্রণের ফল বংশাহুক্রমে 
৩১১ এই অঙ্ুপাত বলেছেন। সে কথাটাও মোটামুটি সত্য, একেবারে নিভূ্ল 
সত্য নয়। 

যাক মেগ্ডেলের স্যত্র নৃতন করে মর্যাদা পেয়েছিলো ১৯০০ সালের 
কাছাকাছি । তখন থেকে জীন্‌ ফ্যাক্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাণতত্বে 
মেগ্ডেলের সুত্র একট] গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এই জীন্‌ ফ্যাক্টর 
তত্ব আবিষ্কার করেন টি. এইচ. মরগ্যান (নু লু, 310:880 )1 যে সমস্ত 
প্রাণী ব1 উদ্ভিদ খুব দ্রুত ফল উৎপাদন করে (যেমন আবসোলা, ইছুর, মাছি) 
তাদের উপর পরীক্ষা করেও মোটামুটিভাবে মেণ্ডেলের স্ত্রের সমর্থন পাওয়া, 
গেছে । মাম্গষের বেলায়ও তমণ্ডেলের স্যত্র আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে কতগুলি 
লক্ষণ সম্বন্ধে, যেমন নীল বা বাদামী চোখ, কৌকড়া শক্ত চুল, পুক্ু ঠোঁট, 
চামড়ার কর্কশতা, পাগলামী, কুষ্ঠ ও যক্ষা ব্যাধি ইত্যাদি । কিস্তু চোখের রং 
সম্বন্ধে এবং আরো! কয়েকটি অন্ুল্লেখযোগ্য লক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি মেগ্ডেলের 
স্থত্রের সমর্থন পাওয়া গেলেও মাচ্ষের অধিকাংশ দোব, গুণ, প্রবৃত্তি সম্বন্ধে 
পরীক্ষা কর! সম্ভব নয়। মানুষের দেহের কোষে রয়েচে সহম্র জীন, তাদের 
বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে বংশাহ্ক্রমের ধার। এতই জটিল হয়ে পড়ে যে পিতামাতার 
দেহের লক্ষণ মোটামুটি জানা থাকলেও সন্তানের দেহে তার কোন লক্ষণটির 
দেখা পাওয়া যাবেঃ কোনটা পাওয়া যাবে না, কোনটা কি ভাবে পরিবতিত 
হবে এ সব হিসাব করে বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । তাই উডওয়ার্থ 
ও মারকিস্‌ লিখছেন, “সন্তান দেহের সমস্ত জীন্ই পিতামাতার থেকে 
আসে, কিন্তু সেই জীন্গুলির মিশ্রণ তার পিতা বা মাত বা তার প্রত্যেকটি 
ভাই বা বোনের থেকে বিভিন্ন, এবং একটি মান্তধষের মধ্যে যেষে 
জীনের মিশ্রণ আছে, ঠিক সেই মিশ্রণটি আর কোন মাহ্ছষের দেহে দেখা 
যায় না। এই জীনের মিশ্রণ এত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যে তা 
বাস্তবিকপক্ষে অসংখ্য । প্রত্যেক শিশুর দেহের জীনের মিশ্রণ একাস্তভাবে তারই। 
কাজেই গ্রুত্যেক শিশুর বংশগতিও একান্তভাবে তারই নিজন্ব ধর্ম (7005 01031:5 
1091:90165 19 1018 ০10. 2103055 00200151786200, ০0৫ £57099.) 1৮১০ 
€ আবার উড্ওয়ার্থ তার “সাইকোলজীতে লিখছেন “শুদ্ধ প্রাণ বিজ্ঞানের 
দ্বপ্তিতে, সম্ভান বংশগতির ্ত্রে, পিতামাতার কাছ থেকে, কি পায়? উত্তরাধিকার 


৮১০ | 'বংশাহ্ক্রম ও পরিবেশ 
_ স্থত্রে সে পায় ক্লোমোন্জোম, সে পানর জীনস্‌। তার দেহের জীন্গুলি 
তার পিতামাতার দেহের জীন্গুলির যোগফল নয়। সে তার পিতা ক 
মাতার প্রত্যেকের. দেহে য়ে জীন্এর মিশ্রণ আছে, প্রত্যেকের কাছ থেকে 
তার অর্ধেক সংখ্য! মাত্র পায়। যেহেতু প্রাণিতত্বের দিক থেকে তার দেহের 
জীনের মিশ্রণ তার পিতামাতার দেহের জীনের মিশ্রণ থেকে প্রথক কাজেই 
তার দেহের গঠন ও ব্যবহার তার পিতা বা মাতার প্রত্যেকের থেকে বিভিন্ন । 
পরিবেশের প্রভাবের 'কথা ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র বংশগতির দিক থেকেও 
প্রত্যেকটি সম্ভান তার পিতামাতা ও ভাই বোনের থেকে মোটের উপর পৃথক । 

“বংশগতি”, উত্তরাধিকার” কথাগুলি এক হিসাবে মিথ্যা ধারণার উদ্ভব 
করে, কারণ একখাগুলি পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় কিস্ত কোন 
শিশুর বংশগতি বুঝতে তার দেহের নিজন্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীনের মিশ্রণের কথাই 
আমাদের বোঝা উচিত । প্রত্যেক ব্যক্তির বংশগতি বাস্তবিকপক্ষে তার 
সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বারা চিহ্নিত |” ১৯ 

জীন ফ্যাক্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পরে মেগডেলের শ্যত্রের কোন কোন 
বিষে পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হয়েছে সত্য, কিন্তু মেগ্ডেলের সুঙ্চের 
তাৎপর্য এবং গুরুত্ব আৰে। স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে এবং এই স্ুত্রের কেন ব! 
দ12যর উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়েছে । কেন, এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বা এক 
পরিবারের লোকদের মধ্যে এত গভীর সাদৃশ্য থাকে, বংশাহ্ুক্রমের এই সবজন- 

লক্ষণটি জীন্‌ ফ্যাক্টর দিয়ে আমর ব্যাখ্য! করতে পারি । 

বসাদৃশ্য ও অজিত গুণ € 27015050925 200 200 017:60 
98080806678 )__কিস্ত সাদৃশ্য যেমন থাকে বৈপাদৃশ্ঠও তেমনি থাকে এবং 
এই পরিবর্তনগুলিও জীন্‌ ফ্যাকৃটর পরিবর্তনের জন্যেই ঘটে । এই বৈসাদৃস্য 
বা দ8119680:08 বংশাহুক্রমের ধারায় মেগডেলের স্থত্র অনুযায়ী পরবর্তী পুরুষে 
প্রবতিত হয়। কিন্ত অনেকগুলি পরিবর্তন ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় অঞ্জতত ব! 
বজিত,---তাদের বলে অজিত গুণ ( 9090 01790 0179,:8,0%978 ) | যেমন, 'এক 
ব্যক্তি চেষ্টা করে ভাল বাশী বাজাতে শিখল। এ গুণও কি পরবর্তী পুরুষ 
উত্তরাধিকার ন্ুত্রে পাবে ? পূর্বে অনেকের ( ধথা, লামার্ক ) ধারণ! ছিল যে এই 
অজিত গুণগুলিও পরবর্তী পুরুষে বর্ভে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় এক 


5৬ ভা ০০০০০), ৫6 11820018---1%8502)91085+ 72, 26&. 
১৯, ০৩৫০০৮৮7০৪০ ০৮০৫০৫৯ ১ 299০. 


গতি সশ্বন্ধে জ্ঞাতব্য কয়টি বিষয় ১০৫ 


“একট পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে, ভালো ভালে খেলোয়াড়, অথবা ভাল আকিরে, 
-বা ভাল গাইয়ে দেখ! গিয়েছে | কিন্ত বসু সহম্্ পরীক্ষার পর্বে নিশ্চিতভাবে না 
হলেও, মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই সত্য বলে মনে হচ্ছে যে, অজিত গুণ সম্তানে 
বর্তে না। ভাইজ্ম্যান ( ঘ915538202) ) বলেন, যে পরিবর্তনটা জার্প্লাজম্‌ 
€ 99700018875 ) থেকে উদ্ভূত নয়, অথবা, আমরা বলব, যেটা জীন্‌ ফ্যাক্টবু 
(3909 806০ ) থেকে আসেনি, সেটা পরবর্ত পুরুষে পৌছে না। ভালো 
আকিয়ের ছেলে ভালো আকিয়ে হয়, তার কারণ € পরিবেশবাদীরা বলেন ) 
পরিবেশট1 এ গুণ আয়ত করবার পক্ষে শিশুর অনুকূল। অবশ্য তার প্ররুতির 
মধ্যে আকবার স্পৃহা এবং ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকা চাই। সে হিসাবে অজ্জিত 
গুণেরও অনেক সময় একটা প্রকৃতিগত মুল থাকে । ড্রামণ্ড বলেছেন, **অজিত 
গুণ বলতে আমরা এমন কোন গুণ বুঝি যার উৎপত্তি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল । 
আমরা ব্যক্তির তেমন গুণগুলি বুঝি, যা এসেছে ব্যবহার, অব্যবহার বা 
' প্রত্যক্ষভাবে বাইরের কোন প্রভাবের ফলে । উদাহরণস্বরূপ যদি একটি কুকুরের 
লেজ কেটে ফেল! হয়, তা হলে এটা তার পক্ষে অঞ্জিত গুণ। তেমনি কোন 
মানুষের যদি শক্ত অসুখের ফলে চুলগুলি সব পড়ে যায়, তা হলে সেটাও 
হবে, সে মানুষের পক্ষে অজিত গুণ। কিন্তু যদি কোন যুবকের চুল প্রত্যক্ষ 
কারণ ব্যতিরেকে অকালে পেকে যায়, অথবা যদি তার দাড়ি গজায় তা 
হলে কিন্তু এগুলি অজিত গুণ নয়। যে মান্ছষের চুল এমনি অকালে 
পাকে সম্ভবতঃ সে মানুষের ছেলেও এ গুণ (না দোষ?) উত্তরাধিকার 
স্থত্রে পাবে । কিস্তু যে কুকুরের লেজ কাট হোল তার লেজকাট বাচ্চ। 
হবে না। হুর্ঘটনা জনিত বা পরীক্ষামূলক অঙ্গহানির ছুই একটি উদাহরণ 
ছাড়া এটণ অবশ্ট অপ্রমাণিত রয়েছে যে অজিতগুণ পরপুরুষে বর্তায়। তবে 
সমন্ত অজিত গুণেরই একটা জন্মগত ভিত্তি থাকে ।*** এট] সত্য যে ভাল 
গাইয়ে বাজিয়ের ছেলে যে ভাল গাইয়ে বাজিয়ে হতেই হবে, এমন নয় । 
অবশ্য সে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারে, যদি তার প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন 
থাকে । পিতামাতার কাছ থেকে সে পেশী বা স্নায়ুর গঠন পায়, কারণ তার 
“পিতার পক্ষেও ত৷ প্রক্কৃতিদত্ত বা বংশগত ছিল। কাজেই সে গুণ উত্তরাধিকার 
সুত্রে উত্তর পুরুষে বর্তায় । প্রয়োজনীয় পেশী, স্নায়ু ইত্যাদির গঠন যদি ভার 
থাকে তবে তার পিত৷ যেমন যত্ব ও চেষ্টা ছার! ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছিলেন, নেও 
«তেমনি হতে পারবে, তবে সম্ভবতঃ তার পক্ষে সেট! আব্বও সহজ হবে, কারণ 
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তার পিতার রুচি ও অভ্যাস, তার যন্ত্র, তার বন্ধুবাদ্ধব ও যশ তাকে: 
প্রভাবানিত করবে ।৯২ 

অজিত গুণ পরপুকুষে প্রবর্তিত হয় না, শিক্ষাবিদের কাছে এ সিদ্ধান্তের" 
তাৎপর্য কি? এর তাৎপর্য এই যে, শিক্ষক এ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবেন না. 
যে পিতামাতা যখন কতগুলি সদণগ্ডণ আহরণ করেছেন, তখন সম্তানেরাও 
স্বভাবতঃই এ গুণের অধিকারী হবে । শিক্ষকের যত্র ও চেষ্টা দ্বারাই শিশুও 
সে সদ্গুণ পেতে পারে । কাজেই শিক্ষকের পক্ষে নিশ্চিন্ত আলন্তের অবকাশ 
নেই। আবার অবাঞ্ছিত গুণ যদি কিছু পিতামাতা অর্জন করে থাকেন (যেমন, 
জুয়াখেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি ) তাও শিশুতে বর্তাবেই এ আশঙ্কার সঙ্গত 
কারণ নেই । শিক্ষকের চেষ্টা তাই হবে, শিশুর চারপাশের পরিবেশটি নির্মল, 
উৎসাহশীল, দেহ ও বিশ্বাসপূর্ণ রাখা, বাতে শিশু সদাচারে অভ্যন্ত হয় এবং 
যাতে কুৎসিত অভ্যাস ব। আচরণে সে লিগ না হয় । 

আমরা যদি নিবিচারে অনেক সহম্ মানুষকে পরীক্ষা! করি তা হলে দেখা 
যায় মানুষের মধ্যে কোন গুণের পরিবর্তনগুলি (8::1%610:0 ) সম্ভাব্যতার 
রীতি (70955 ০৫ 77010821185 বা! 62087709 ) অনুসারে একটা বাকা রেখায় 
(০0:5৪) ছড়িয়ে আছে ।* আর দেখা যায় বংশাহ্ুক্রমের একটা ঝেশীক 
রয়েচে মাঝারির € ৪597:859 ) দিকে । যেমন, পিতামাতা ছুইজনই খুব লঙ্কা, 
সম্ভানেরাও লম্বা হবে সন্দেহ নেই,--কিস্ত সাধারণতঃ, তারা গড়ে পিতামাতার" 
চেয়ে কম উচু হয়ে থাকে । 
বংশগতি সম্বন্ধে ভ্ঞাতব্য কয়টি বিষয় £__ 


(১) বংশগতির নিয়মাহ্থযায়ী সন্তানের পিতামাতার সদৃশ হয়। তাই: 
বলে, “বাঁপকা বেটা" “যেমন মা! তেমন ছ1 1 কিন্তু সম্তানের] হুবহু পিতা বা. 
মাতা কারু মতই হয় না। 

(২) বংশগতগ্তণ শুধু পিতামাতার থেকেই সন্তানে বর্তায় না। পিতা ও 
মাতার যার] পূর্বপুরুষ তাদের গুণও উত্তরাধিকার স্থত্রে সম্তানে দেখা দেয় ।. 
পূর্বপুরুষদের সংখ্যা যতই পিছনের পর্যায়ে যাওয়া যায় ততই গাণিতিকন্ুত্রে 
নির্দিষ্টভাবে বেড়ে যায়--যেমন প্রথম পূর্বপুরুষ ২ €(পিত1 ও মাতা ), দ্বিতীর, 
পর্যায়ের পূর্বপুরুষের সংখ্যা ৪, তার পর পর্যায়ে ৮, তার পর পর্যায়ে ১৬৯. 


১৭২ 40০2221000100--7105 015114. 
স: “ব্যপ্ভিতে ব্যভিতে পার্থক্য" অধ্যায় প্রষ্টুব্য | 
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এরকম ভাবে বাড়তে বাড়তে চলে ৷ বংশাজক্রম সম্বন্ধে গ্যাল্টনের ( 9%18000 ) 
স্ক্স হচ্ছে, সম্ভান পিতামাতার থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে তার ই পায়, 
পিতামহের ও পিতামহীর পর্যায় থেকে ৪, তার পূর্বপর্ধায় থেকে ৮৯ তার" পূর্ব 
পর্যায় থেকে 5৯ গুণ পায় । 


(৩) কখনো কখনো কোনো সম্তানে অনেক পু্বপর্যায়ের কোনগুণ হঠাৎ 
আবার দেখা দেয়। যেমন, হঠাৎ একটি ছেলে তার বুদ্ধপ্রপিতামহের কটা 
চোখ পায়। তার ভাই, বোন, বাপ, মা, ঠাকুরদ বা ঠাকুরম। কারু চোখ কিন্ত 
কটা নয়। কিন্ত বুদ্ধপ্রপিতামহের চোখ কট? ছিল। এ জাতীয় ঘটনাকে 
বলে পশ্চাদাবর্তন (79575851030, 9/6851910) )। কখনো কখনে। মনুম্তেতর' 
প্রাণীর কোন গুণও এভাবে দেখা দেয় । 

(৪) অজিতগুণ পরপুরষে সংক্রামিত হয় না। 

(৫) পিতামাতার ব্যাধি উত্তরাধিকার স্তরে সস্তানে সংক্রামিত হয় এমন 
নিশ্চিত প্রমাণ নেই । মাতৃগর্ভে ভ্রণে অবশ্য মাতার দেহের বাধি সংক্রামিত 
হতে পারে । 

(৬) বিশেষ বিশেষ নিপুণতা পিতামাতা থেকে সস্তানে বর্তায় না, কারণ: 
এগুণগুলি চেষ্টালন্ধ ও অজিত । তবে সাধারণ কতগুলি গুণ যেমন, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য 
ইত্যাদি সম্ভান উত্তরাধিকার স্ত্রে লাভ করে । 

(৭) উত্তরাধিকার স্তরে প্রাপ্ত গুণ সব জন্মকালেই প্রকাশ পায় না।, 
অনেকণ্ুণ দৈহিক ও আ্ায়বিক পরিণতি সাপেক্ষ । তাই বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত 
কালে বংশগত গুণ ব। দোষ প্রকট হয়। 

(৮) কখনো কখনে। দেখা যায় পিতা বা মাতার কোন কোন দোষ ( বং- 
কানা হওয়া--০০1০০: 0117010985১ বা রক্তে জমাট বাধবার গুণের অভাব-- 
1)862019223119, ) ঠিক পরপুরুষেই দেখা যায় ন1। দ্বিতীয় পর্ধায়ে এদোষ 
পুরুধসভ্তানদের মধ্যে দেখা যায় না কিন্ত মেয়েসস্তানদের মধ্যে দেখ] দেয় । 
এই রকম মেয়ের স্থস্থ ও স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলে, তাদের পুরুষ- 
সস্তানত্ধর অর্ধেকের মধ্যে এ দোষ দেখা যায়। পিতা ও মাত দুজনের মধ্যেই 
এ দোষটি থাকিলে তাদের মেয়ে সম্তানদের অর্ধেকের মধ্যেও এ দোষ বর্তাবে। 
একে লিঙ্গগত উত্তরাধিকার বা 553-11701:50 16595%5 বলে । | 

০) কখনো কখনো ছুটি বিপরীত গুপের মিশ্রণে একটি প্রকট ও আর" 
একটি অপস্ত না হয়ে, এছুটি গুণের সব বকম মিশ্রপণই সন্তানদের মধ্যে 
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এদেথা যায়। বাদামী দানা ও সাদ দানা যবের মিশ্রণে, সাদার থেকে 
সরু করে, গভীর বাদামী পর্যন্ত পাঁচ বিভিন্ন পৌোছের রংএর দানাযুক্ত 
যব পাওয়া যায়, একে বলে মিশ্রিত উত্তরাধিকার _-793150950. 16759165 । 
বংশগতির বিভিজ্স উপাদান-_ছ906079 17. ৪ 

কোন্‌ ব্যক্তিতে কোন্‌ কোন্‌ গুণ প্রকাশ পাবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে 
তার উত্তরাধিকার হ্ুত্রে প্রাপ্ত শক্তি বা সভাবনার উপরে । এই উত্তরাধি- 
কারের উপাদানগুলিকে পাঁচ ভাগে (1505055 ) ভাগ করা যেতে পারে । গণ 
€870590198 ), জাতি 0:৪০৪), পরিবার ৫8%02115), লিঙ্গ (89) এবং ব্যক্তিত্ব 
+€5095550709156 ) । 

১। গণ-_৪1১9০$9৪-__মানুষের সম্ভানের টহিক গঠন, কথা বলবার ক্ষমতা, 
মানষিক বৃত্তি মানুষের মতই হবে, গরু বা ছাগলের মত হবে না । এগুণগুলি 
মন্ছষ্গণের €৪1১90198৪ ) লক্ষণ । অন্য প্রাণীর মত তার কতগুলি সাধারণ 
আদিম প্রবৃত্তি যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি থাকবেই কিন্ত তার প্রকাশের মধ্যে 
“মাহ্ছষের বৈশিষ্ট্য থাকবে । 

২। জাতি--7১৪০৪--সম্তান্র মধ্যে যেমন গণগত কতগুলি লক্ষণ বিদ্যমান 
“তেমনি কতগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও থাকবে । এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে__ 


(ক) দেহের উচ্চতা--জাপানীর1 বেঁটে বেঁটে, কিন্তু পাঠানেরা লঙ্বা। 
ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে তা৷ নগণ্য । 


€খ) মাথাব্ গড়ন-_নিগ্রো জাতির মাথার খুলি ও চোয়াল লম্বাটে ও 
অপরিসব, নিক জাতির গড়ন ডিম্বাকৃতি, আর চীনারা হোল 
“চ্যাপটা সথধাংশু |” 

€গ) অবয়বের গঠন-_-এক এক জাতের এক এক রকম,--রাশিয়ানরা হচ্ছে 
গোলগাল, লক্বা-চৌড়া গড়নের ; ইছদীর! হচ্ছে লঙ্গা চিম্সে, নাক উচু ঃ 
নিগ্রোর হচ্ছে পুরু ঠোঁট ইত্যাদি । চোখের গড়ন, চোখের রং ও বিভিন্ন 
জাতের বিভিন্ন রকম। অবশ্তঠ এ বৈশিষ্টাগুলি সবই বংশগত একথা 
বল! চলে না। পরিবেশ যেমন, ভৌগোলিক অবস্থান, খাগ্য ইত্যাদিও 
কতকটা দায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

€ঘ) চুল__চুলের রং এবং ধরণ বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম। বাঙ্গালীর চুল 
কালো, দীর্ঘ ঃ ইংরেজদের চুল সোনালী ও সরু; নিগ্রোদের চুল কড়া 
ও কৌোকড়ানো । 


পরিবেশ ১৩০৯৮ 
(ও) মেজাজ--দৈহিকগুণ যেমন জন্মগত, তেমনি মানসিক গুণও অনেকসময়, 
জন্মগত, যেমন ফরাসীরা রসিক, আলাপী, ভদ্র; ইংরেজ গম্ভীর, 
হিসাবী, সাবধানী 7 নিশ্রোর1 আমুদে ও লঘুশ্বতাব ; স্লাভজাতি বিষ ও 
চিন্তাশীল । 
৩। পরিবার--প্রত্যেক পরিবারেরও ধার! আছে পারিবার্সিক বৈশিষ্ট্যের, 
মধ্যে কে) স্বাস্থ্য খে) বুদ্ধি (গ) বিশেষ নৈপুণ্য বা অনৈপুণ্য । 
এক এক পরিবারের ছেলেমেয়েরা প্রচুর স্বাস্থ্যঘান্,--আমরা কথায় বলি' 
তাদের “জোয়ানের ওষি 1” আর এক পরিবারের ছেলেমেয়ের। রোগাটে । 
শিশুকাল থেকেই একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বুদ্ধির যথেষ্ট তারতম্য 
দেখা যায়। কাজেই মনে করা যায় এ পার্থক্য জন্মগত । অবশ্য বুদ্ধির পার্থক্য 
পরিবেশের উপরও কিছুট] নির্ভর করে, সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করব । 
বিশেষ বিশেষ নিপুণতা। (যেমন গাইবার ক্ষমতা, অংক কষবার ক্ষমতা বাঁ. 
অক্ষমতা ) এক এক পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেন ত্বাভাবিক। এর কতট। 
জন্মগত ও কতটা পরিবেশ ও শিক্ষাগত তা নিয়ে বহু তর্ক আছে। তবে 
কিছুট1 ষে বংশগত, এট। সঙ্গতভাবে মনে করা যেতে পারে । 
৪1 লিঙ্গ_-লিঙ্গেরও পার্থক্য জন্মগত, এবং এ প্রভেদদ কতগুলি দৈহিক ও 
মানসিক প্রভেদের কারণ । 
পুরুষ ও নারীর দৈহিক প্রভেদ পরিণত বয়সে অত্যন্ত সুস্প্ট । নারীদেহের . 
প্রধান সুর মাধুর্ধ ও ছন্দোময়তা ; পুরুষ দেহের প্রধানন্থর কাণিন্য, দৃঢ়তা । জৈব 
প্রয়োজনেই এটা হয়েছে । লিঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট অবয়বাদির প্রভেদ ছাড়াও 
আরও প্রভেদ আছে । পুরুষের হাড়, নারীর চেয়ে স্থুলতর, দৃঢ়তর। নারীর পেশী 
কোমল ও অধিকতর নমনীয় । অল্প বয়নে মেয়েদের শরীরের “বাড়” ছেলেদের 
তুলনার ভ্রুততর | কিন্তু পরে ছেলের। মেয়েদের ছাড়িয়ে যায় । 
তাদের মানসিক পার্থক্য নিয়ে কাব্যে ও লাহিত্যে অনেক বিপরীত মতামত 
প্রচলিত আছে। সেগুলি অধিকাংশ সময়ই অনির্ভরযোগ্য । বৈজ্ঞানিক 
আলোচনাও অনেক ইয়েছে ও হচ্ছে। সেখানেও যথেষ্ট মতদৈধ আছে । 
জৈব প্রয়োজনে দৈহিক প্রভেদ যেমন আছে, মানপিক প্রভেদও তেমনি থাকবে, 
এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটি পরীক্ষার কথ৷ উল্লেখ কর! 
যাচ্ছে । মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আগে কথা বলতে শেখে, কিস্তু ছেলেদের 
জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর 1১৩ টারম্যানের (01982000 ) পরাক্ষায় দেখা যায়, 
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অসাধারণ বুদ্ধিমান ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় বেশী, আবার ভক্লিউ, এফ 
বুক ও জে. এল্‌. ঘিভোজ নামে ছুই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় দেখা যায়, মানসিক 
শ্যুনতা। সম্পন্ন (35257365115 2565016225 ) ছেলের সংখ্যাও মেয়েদের তুলনায় 
বেশী । টি. হাণ্ট নামে আর এক বিজ্ঞানী বলছেন, ছেলেদের নানা সংবাদ রাখবার 
সামাজিক গুণ বেশী, কিন্তু মেয়েরা সমাজে অনেক বেশী মানিয়ে চলবার ক্ষমতা 
-ল্লাথে । প্রাচীনেরা নারী ও পুরুষের পার্থক্যকে অলঙজ্ঘ্য বলে মনে করতেন | 
কিন্ত নান্নীর মুক্তির সঙ্গে সন্ববে বিগত ছই বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে নারী এমন সব 
দৈহিকগুণের পরিচয় দিচ্ছে, যা এককালে নিতান্তই পুরুযোচিত বলে বিবেচিত 
'হুত। মানসিক দিক থেকেও তাদের হীনতার অপবাদ নারী সম্পূর্ণ অস্বীকার 
কর্তে সুরু করেছে। “সবলা, আজ দৃপ্তকণ্ঠেই বলছে, “যাব না বাসরকক্ষে 
'বধুবেশে বাজায়ে কিন্কিণী।”--বর্তমান কালে অনেক মনোবিজ্ঞানীও মনে 
করেন, মানসিক শঞ্তির সম্পর্কে নারী ও পুরুষের পার্থক্য, প্রাচীনেরা বতটা 
বেশী মনে করতেন বাস্তবিকপক্ষে তা নয়।১৪ 


৫ | ব্যক্তিত্ব পূর্বেই বলা হয়েছে প্রত্যেক সন্তানের উত্তরাধিকারস্যত্রে 
'প্রাপ্তগুণের সমষ্টি বিভিন্ন । প্রত্যেক মাঙ্ছষ তাই বিভিন্ন । একই পিতামাতার 
-যমজ সম্ভানদের বংশগত বা উত্তরধিকর সবচেয়ে কাছাকাছি, কিন্তু তার 
মধ্যেও পার্থক্য আছে । প্রত্যেক সন্তানের জন্মস্থত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য অহ্সারেই 
ভবিস্তাতে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে । শিক্ষার কাজই হবে প্রত্যেক ছাত্রের 
'নিজম্ব বৈশিষ্ট্য তাকে সম্পুর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া । এ বিকাশ 
উপযুক্ত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল । 

ব্িবেশ-_700512070197১6- ধাতুগত অর্থে, যা বেষ্টন করে থাকে, তা 
পরিবেশ । প্রত্যেক শিশু জন্মমাত্র এমন কি মাতৃগর্ভেও কতকগুলি অবস্থার 
বার! প্রভাবাশ্বিত। এ সবই তার পরিবেশ । শিশুর জন্মস্থানের ভৌগোলিক 
বিশেষত্ব, তার খাছ্য, গৃহ, বন্ধু, শিক্ষক, সমাজ, ধর্ম এই সবই তাকে ঘিরে থাকে, 
তাকে প্রভাবাঞ্বিত করে, তার দ্বারা প্রভাবান্ধিত হয়। সমাজের এ পরিবেশ 
তার প্রকৃতির মধ্যে এমন ভাবে মিশে যায় যে তাকে তার বংশগতি বা 
উত্তরাধিকার থেকে পৃথক করা যায় না। তাই অনেক সময় “সামাজিক উত্তরা- 
ধিকার” বা ৪০988] 116790165 কথাটি ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবহার খুব 
,বিজ্ঞান-সম্মত নয় | 
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বংশাহুক্রম ও পরিবেশ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা ১১১ 


“পরিবেশকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাগ করা হয়_- (১) গৃহ 
খই) বিদ্যালয়, (৩) সমাজ । 

গৃহ বলিতে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের স্সেহ, প্রীতি, নিষ্ঠুরতা, ঈধা 
ইত্যার্দিও বোঝায়। ঘরের গড়ন, আলো, বাতাস, খাগ্চ ইত্যাদি তো৷ 
বোবায়ই। গৃহের পরিবেশ শিশুর জীবনে গভীরতম প্রভাব বিস্তার করে, 
কারণ শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন সে সম্পূর্ণ অসহায়__সে তখন সম্পূর্ণ 
ভাবে নির্ভর করে তার পিতা, মাতা, আত্মীয়ম্বজনেয় উপর | এ সময়ে প্রীতি 
"ও যত্বের অভাব, পিতা মাতার মধ্যে বিরোধ, গৃহের বাহিক ও মানসিক 
আবহাওয়৷ তাঁর জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে ষায়। এখানেই সে শেখে বিভিন্ন 
ল্ু-অভ্যাস বা কু-অভ্যাস। এখান থেকেই সে পায় তার ভাষা, তার জীবন- 
দর্শনের প্রথম ইঙ্গিত।' শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানী তাই এ কথাটির উপর বারে 
লারে জোর দেন, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন, হন্দর, নির্মল 
' শান্তিপূর্ণ গৃহপরিবেশ। 

বিদ্যালয় বলতে শিক্ষার সব উপাদ্দানকে বোঝায়, শুধু স্কুল ঘর নর, শিক্ষক, 
পুন্তক, বন্ধু, খেল ধূল! ; ঘরের বাইরে, বাড়তি বয়সে তার স্শিক্ষা ব1 কুশিক্ষার 
সব উপায় ব উপাদানকে বল! যায় বিদ্যালয় পরিবেশ । শিশুর দেহ যখন 
বাড়ছে, মন যখন উৎসুক, তখন গৃহের পরেই বিদ্যালয়ের প্রভাব সবচেয়ে 
গভীর । এখানে আছে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ দারিত্ব ৷ 

সমাজ বলতে ধর্ম আচার ব্যবহার ভাষা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, 
প্রতিযোগিতা, নানা সংস্কতিমূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, এ সব বোঝায় । 
মানুষের জীবন এ সবের দ্বার! গঠিত, প্রভাবান্বিত, পরিবতিত হয় এ কথা বোঝা 
কঠিন নর । তাই বর্তমান যুগে মানুষ, “আদর্শ অর্থনৈতিক, রাষ্রনৈতিক ও 
সামাজিক ব্যবস্থা! কোনটি ? এ প্রশ্ন কচ্ছে, এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্ো নান। পরীক্ষা 
নান৷ প্রচেষ্টার ব্রতী হচ্ছে । সমস্ত সংগঠন, সংস্কার ও বিপ্লবের পেছনে রয়েছে এ 
বিশ্বাস, যে সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা মানুষকে উন্নততর জীবনের অধিকারী 
কর]। যায় । মান্ধষ একক চেষ্টায় তার জীবনকে গড়ে না, সামাজিক পরিবেশটি 
অনুকূল হওয়া চাই । রাশিয়া আজ এ কথাটির উপর সবচেয়ে জোর দিচ্ছে ।৯৫ 

ংশান্ুক্রম ও পরিবেশ সম্পর্কে নান! পরীক্ষা-_ 

এবান আমর বংশাহ্ক্রম ও পরিবেশে আপেক্ষিক প্রভাব সম্পর্কে যে 

'বিবিধ পরীক্ষা হয়েছে তার লামান্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব । প্রায় সব পরীক্ষার 
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১১২ | বংশাহুক্রম ও পরিবেশ 


মধ্যেই বুদ্ধির প্রভেদটা কতটা জন্মগত, আর কতটা পরিবেশগত, (09607 
০৮ 00750£9 ) এ প্রশ্নের জবাব খোজা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
সাধারণ রীতি অন্ুষারী বংশগতি বা উত্তরাধিকার যাদের মোটামুটি এক, 
বিভিন্ন পরিবেশে তাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করে পরিবেশের প্রভাব নির্ধারণ কর? 
হয়েছে । আবার একই পরিবেশে লালিত বিভিন্ন বংশের ছেলেমেয়ের পার্থক্য 
লক্ষ্য করে, বংশগতির প্রভাব নির্ধারিত হয়েছে । এ পরীক্ষাগুলিকে আমর?" 
মোটামুটি নিয়লিখিত ছয়টি দলে ভাগ করতে পারি । 
(ক) পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ-_বিখ্যাত ও কুখ্যাত কয়েকটি বংশের. 
( কয়েক পুরুষ ধরে ) পর্যালোচন! । 
(খ) নান। ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বংশানুক্রম ও পবিবেশ (বিশেষতঃ 
পরিবেশ ) নির্ধারণ । 
€গ)ট একেবারে শিশুকাল হতে পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য পরিবারে 
পালিত পোষ্য সম্তানের সম্বন্ধে আলোচন]। 
(ঘ) একই পরিবেশে বরধধিত বিভিন্ন পরিবারের শিশুদের সম্পর্কে (যেমন 
অনাথাশ্রম, বেদের দল, বোডিং হাউসে পালিত ) আলোচনা । 
(৬) খুব নিকট সম্পর্কযুক্ত ব্যঞ্জিদের (যমজ, ভাই-বোন, পিতামাতা- 
সন্তান ) সম্বন্ধে আলোচলা । 
€চ) শিশুদের বুগ্ধির সঙ্গে তাদের পিতামাতার আধিক ও সামাজিক 
মধাদার সম্বন্ধ নিয়ে আলোচন। 
₹/ক) বংশমাল। সংগ্রহ-_ 
গ্যাল্টন্‌ € 98160.) বংশপরম্পরার প্রভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী । 
তিনি ১৮৯৬ খুষ্টাব্দে গ্যাল্ট্ন-ভারুইন € 981$0)-18%17)- নিকটতম 
 সম্পর্ক-বিশিষ্ট ছুইটি বংশ ) পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করে পুত্তকাকারে প্রকাশ 
করেন (7.6250108]5 1 961010.৪ )। এই ইতিহাস্ই সম্পূর্তর করেন 
কাল” পিয়াসন্‌ (00৪1 09880: )। তিনি বহু পরিশ্রমে প্রায় এক 
হাজার বৎসর ব্যাগী ওয়েজউড -ডারুইন-গ্যাল্টন্‌ ( "/9008৮/০০০- 
198৮/178-09%180922 ) পরিবারের বংশে তালিকা তরী করেন (1711)5 1159, 
145৮5928900. 14800505 0£ 77810019 9816910৬৮০1. ].1090167:55 
01০5০৪)। এই পরিবার কয়টিতে ইংল্যাণ্ডের বহু বহু বিখ্যাত ব্যক্তি, 
জন্মেছেন,- ধারা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বছু ক্ষেত্রে নিজ 


প্রসিদ্ধ ব্যক্িদের জীবনী সংগ্রহ ১১৩ 


নিজ কীতি রেখে ধগছেন । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে.যে ভারুইন পরিবারে; 
--সোজাহ্জি পর্যায়ে, পাঁচ জন অত্যন্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন্মেছিলেন, তারা 
প্রত্যেকেই ইংল্যাণ্ডেরে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন । 


বলাই বাহুল্য, জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদ (615০5 ০? 70101983021 ৪₹০]০- 
8০0, ) প্রচার করেছিলেন ঘে চার্শস্-ডারুইন, তিনি এদের মধ্যে অন্যতম । 
বংশগতির সমর্থকেরা এর থেকে সিদ্ধাস্ত কৰে থাকেন, যে বংশান্ক্রমের প্রভাব 
অনন্বীকার্ধ। কথাটার পেছনে জোর আছে, কিস্তু কেবলই বংশান্থক্রম এই 
উৎকর্ষের জন্য দায়ী এবং পরিবেশের প্রভাব নগণ্য, এ রকম সিদ্ধান্ত করাটা 
'অচ্ছচিত হবে । 

আর. এল. ভাগ ভেল (2.4. 70580819), নিউইয়র্ক স্টেটে কারাগারসমূহের 
বড়কর্তা ছিলেন । অনেক বৎসরের কয়েদীদের নাম দেখে দেখে, তার খেয়াল হ'ল 
একটা বংশের নাম বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে । তিনি তিন বছর বহু অন্থসন্ধান 
করে করে, বের করলেন ষে, পরিবারটির গোড়া পত্তন হয়েছে একজন দুশ্চরিত্র এবং 
ভবঘুরে শিকারীর থেকে । তিনি জ্য৩ুকস্‌ € 8159৪ ) এই ছস্সনাম ব্যবহার করে 
এই পরিবারটির বনু বৎসরব্যাপী বংশ-তালিক সংগ্রহ করে দেখান যে, এই 
পরিবারের অধিকাংশ লোকই চোর, ভাকাত, খুনে ইত্যাদি । সৎলোক এ 
পরিবারের যাদের পাওয়া গেল, কেউই উল্লেখযোগ্য ছিল না।১৯৬ এ থেকে 
ভাগ ডেল্‌ ও গ্যাল্টন্‌ এর মত বংশানুক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে 
পৌছেন। কিন্তু এই পরিষারটির পরবর্তী ইতিহাস সংগ্রহ করেন ভাঃ এ. এইচ. 
ইস্টারক্রক্‌ (7077 &- 757008559200008) এবং ১৯১৫ সালে তিনি এদের 
ইতিহাস প্রকাশ করেন। তিনি দেখলেন জ্যুকর৷ তাদের আদিম বাসস্থান 
(সেখানে সিমেপ্ট-এর কারখানায় অধিকাংশ জ্যুকরা কাজ করত, এবং সেই 
কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে চলে যায়) ছেড়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে 
গেছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে অপেক্ষারত ভাল এবং 
নূতন বংশে বিবাহার্দি করার ফলে এই পরিবারটির বংশধরদের যথেষ্ট উন্নতি 
হুয়েচে | কাজেই এখানে বংশান্ক্রম এবং পরিবেশ এ ছুয়েব্ই প্রভাব স্পষ্ট 
দেখা যাচ্ছে 1৯৭ 

অন্রূপ একটি প্রসিদ্ধ বংশমাল1 সংগ্রহ করেছেন এইচ. এইচ গভার্ড 
€ ল. ল, 9০820) এবং সে বংশটির কলিত নাম হচ্ছে ক্যাঁলিক্টাকস্‌ 
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১৪ : সংকাকুজেনর € গজিষেন 


(8018৬ )। বাহুজ্য বোধে . এরর, আলোচনা থেকে বিরত খাকলাম, তবে 
নেও বাশোকরেম *ও পরিবেশ হুইয্ের প্রভাবই কান্দ কচ্ছে এ রকম সিদ্ধান্ত 
করাই মুদ্ভিস্গত ছবে 1১৮ 

€খ) প্রলিদ্ধ ব্যক্ষিদের জীবলী সংগ্রহন-- 

গ্যালটন্‌ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে আলোচনাঃ 
ভাদের বংশ ও পঞ্িবেশ নিয়ে নানা প্রশ্ন করে তার উত্তর সংগ্রহ করে, সিদ্ধান্ত 
করেছেন বংশাহুক্রমের প্রভাবই প্রধান ।১৯ 

ক্যাটেল্‌ অনুরূপ ভাবে আমেরিকার প্রসিহ্ধ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের জীবনী 
পুংখাহ্ছপুংখ ভাবে আলোচনা! করে গ্যালটন্‌ এর সম্পুর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে 
পৌছেছেন। তিনি লিখছেন “দেশের বিভিন্ন অংশে যে বিজ্ঞানীরা আছেন 
অঞ্চল বিভেদে তাদের সংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য দেখ যায়। গ্যাল্টনের এই 
সিদ্ধান্ত যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উতৎকর্ষের জন্য বংশগতিই দায়ী, উপরোক্ত ঘটনা 
তার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি। বৈজ্ঞানিক ও অন্তান্য বুদ্ধির উৎকর্ষ লোক বসতির 
্বনতা, বিত্ু, স্থযোগ, উপযুক্ত প্রতিষ্টান, সামাজিক সংস্কার ও আদর্শের উপর 
বহুলাংশে নির্ভরশীল ।২০ 

টার্ম্যান্‌ 01920091) কালিফণিয়ার একহাজার তীক্ষবী ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির 
মাপ, পিতামাতার বুদ্ধির মাপ, পিতার আধিক সঙ্গতি ও সামাজিক মধাদ। 
ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করে বংশানুত্রমের পক্ষেই সিদ্ধান্ত করেছেন । 
কিন্ধু এ সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাংসারিক পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুকূল 
ছিল কাজেই তার কোন প্রভাব নেই, এরকম সিদ্ধান্ত অনুচিত হবে | ২৯ 

(গে) অন্য পরিবারে পালিত সম্ভান-__ 

মিস্‌ বারবার বাস (0198 7389879, 1351055 ) ২০৪1ট একরকম 
€ছেলেমেয়ে যার! এক বছর বয়স হবার আগেই অন্য পরিবারে পালিত হয়েছে 
তাদের নিয়ে তার পরীক্ষা চালান। আপন পিতামাতার বুদ্ধির মাপ ও এই 
শিশুদের বুদ্ধির মাপ, আবার পালক পিতামাতার বুদ্ধির মাপ এবং পালিত এই 
শিশুদের বুদ্ধির মাপ ইত্যাদি তুলনা! করে বেখিয়েছেন__বংশাচ্ুক্রমের প্রভাব 
৯৯ 2308000-5057505885 204৩ 74 5 আজাডেও9 4874... 
৬ 09৮৮০৫)---4, 98550156509] 9602 04 40009101090. 2627, 0£ 90192399, 


(8০150০51906 বে, ৪. 94, 00, ৭99০8 82 ) 
২১ খই ডি৮০7 ০৫ 5 উহেরেজা হার সানি 03১58908827 82195118001. 


অন্ধ পর্িবায়র শংঙ্গিক্ক লত্ভান ১৯: 
"অন্বীকার করবার উপায় নেই ব্যাবাস্ব পরিবেশ "যে প্রভাব বিস্তার করে ' তাও. 
বোঝা বায় । 

তিনি দিদ্ধাস্ত করেছেন, “গৃহপরিবেশ বুদ্ধযক্ক €]. 9. বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 
প্রবন্ধ দেখ) এর বিভিন্নতার ১৭%এর জন্য দায়ী ; পিতামাতার বুদ্িমতত। প্রায় 
+৩৩% বিভিন্নতার কারণ । বংশগতির মোট প্রভাব সম্ভবতঃ ৭৫% থেকে 
৮০০ । ২২ বার্কস্যে পদ্ধতি অস্ছসরণ করে যে প্রকার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, 
১৯৩৫ সনে মিনেসোটাতে লীহি (1498125 ) অঙ্করূপ একটি পরীক্ষা করে প্রায় 
একই প্রকার সিদ্ধান্তে পৌছেন। উভয় পরীক্ষার ফলাফল একটি গ্রাফের 
সাহায্যে পর পুষ্ঠায় দেওয়া! গেল। 

ফ্রীমান্, হোলৎজিঙ্গার ও মিচেল € সা9910097১ [01217789600 
113501)91] ) কয়েক জোড়া ছেলেমেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন । তাদের মধ্যে 
একজন নিজ পিতামাতার কাছেই বড় হয়, আর একটি অন্ত পরিবারে দত্তক 
হিসাবে গৃহীত হয় । 

তাদের পরীক্ষার ফলে তার সিদ্ধান্ত করেন, ভালো পরিবারে যত্বের সঙ্গে 
“পালিত হলে, দত্তক সন্তানদের, নিজ পরিবারের চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি হয় । তবে 
বংশপরম্পরার প্রভাবও পরিবেশের চেয়ে কম নয়,_ছুটোর প্রভাবেই প্রায় সমান । 

ঘ) অনাথ আশ্রম ইত্যাদিতে পালিত ছেলেমেয়ে-- 

'অনাথ আশ্রমে একই পরিবেশে পালিত ছেলেমেয়েরা বুদ্ধি এবং অন্যান্য 
গুণে সমান হবে, যদি পরিবেশের প্রভাবই প্রধান হয়। কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে তা 
দেখা যায় না। বিভিন্ন পরিবারে পালিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে ষতট] পার্থক্য 
খাকে, এখানেও প্রায় তাই দ্রেখা যায়। কাজেই উগ্র পরিবেশবাদীদের যুক্তি 
গ্রহণযোগ্য নয় | 

'কিস্ত যাযাবর, ভবঘুরে, নৌকার মাঝি, বিচ্ছিন্ন পার্বত্য অঞ্চলের ছেলে- 
'মেয়েদের মানসিক বিকাশ প্রতিকৃল পরিবেশে ব্যাহত হয়েছে এ রকম সিদ্ধান্ত 
করবার সঙ্গত কারণ আছে। এ সম্বন্ধে গর্ভন্‌ € 3০:2০ ) ২৩ এবং গ্যাসার্‌ 
€ 91798 ) ২৪ এর পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য । 

২২ “7:0105 81207976 90200200659 ৯৮০০6 17% ০৫ 29098 35 0. 0.3 
10979100691]: 12589111852599  8900325 £০08 ০০০৮ 93%. 71০07 90282206502 ০৫ 
79:52355 0:০১%]5 18 ০৪63৪ 5% ০ 80০9. 80:৮৪---101৪ 4000525509 


০ 2088525 চ30. থেছ6৮5 ০০০ 20097069 29510778825 এ চা 59৬৮ ৪০০ ০: ০ 
2 :557615090 ) 188025] 90০5665 2০2 65 555৭০ ০৫ মারি 1999, 
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'বংশাঙ্গুক্রেম ও পরিবেশ 


(ও) অত্যন্ত নিকট সন্ধন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আদছৃশ্্-_ 


সঙ্গমকালে মাতার যোনিস্থ একটি অগ্ু ( ০5৪০০ ) পিতার দেহস্থ একটি 
শুক্রকীট ছারা নিসিক্ত €£92%218550 ) হ'লে গর্ভসঞ্চার হয়। কিন্তু, 
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008111016115 ০0 ৫০716191197: 
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করাও25 99. 4:9012509188020 0৫ 20969801110. 82008. 6:08. 00310. 9০085195102398- 
(39০৮5এ. 22০0 নু, ভ) ত০098- 01030205029006] 1 20005099800 20061069- 
87510023677, 14509] 0£ 01210 72850150198 770. 10, 08202101589], 5 699. ) 


পিতামাতার আধিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদা! ১১৭ 


সকখনও কখনও এই নিসিক্ত অণ্ড (19:81]55৩ত ০5০৫০ ) ভেঙে ছুটি হয়। 
তাতে একই লিঙগ-বিশিষ্ট যমজ সম্ভান হয়। এদের বলে আইভেন্টিক্যাল্‌ টুইনস্‌ 
4€3:261761081 ঠড719 )1 কিন্ভ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যমজ সম্ভতান হয়ঃ তার 
কারণ, মাতার যোনিস্থ ছুইটি বিভিন্ন অও দুইটি বিভিন্ন শুক্রকীট দ্বারা নিসিস্ত 
হয়। এদের বলে ফ্রেটারন্াল্‌ টুইনস্‌ (£55697209] ৮109 )। আর আলাদা 
আলাদা জন্ম, একই পিতামাতার সম্ভানদের বলে সিবলিংস্‌ (৪8011289 )। 


পরীক্ষা করে দেখা যায় আইডেন্টিক্যাল্‌ টুইনস্দের মধ্যে বুদ্ধি এবং অন্তান্ত 
গুণে সাদৃশ্য খুব বেশী। তাদের লিঙ্গ এক, আগেই বল? হয়েছে, তাদের চেহারার 
মধ্যেও আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকে € স্ম০০০৬/০:৮, 8330. 18187:0018এর 
77850120185র ১৭০ পৃঃ ছবিটি দ্রষ্টব্য )। এমন কি এদের দুজনের একই 
সময়ে একই ধরনের অস্থথ করে»-যদিও এর। দূরে দূরে থাকে। আবার 
ফ্রেটারন্য/ল্‌ টুইনস্দের মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়! যায় কিন্ত তা৷ 
'আইডেন্টিক্যাল টুইন্স্দের চেয়ে কম। আবার সিবলিংস্দের মধ্যে মিল 
ফ্রেটারন্যাল্‌ টুইনস্দের তুলনায় কম কিন্তু অনাত্ত্রীয় ছুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে যে 
সাদৃশ্ত থাকে তার চেয়ে বেশী। (বুদ্ধির হার বা এ. 3. এর তফাতট। এসব 
ক্ষেত্রে কত হয়, এ বিষয়ে নান! পক্রীক্ষার ফল নীচে দেওয়া হোল। 
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এতে বংশাহুক্রমের প্রভাধ সহজেই অহ্নমান কর! যায় । কিন্তু ফ্রেটারন্যাল্‌ 
টুইনস্‌ এবং সিবলিংস্দের বংশগত জীন্স্-এর পার্থক্য তো সমান, কাজেই 
তাদের বেশী সাদৃশ্তের কারণ এই যে, তাদের পরিবেশ অনেকাংশেই এক । 
আইডে্টিক্যাল টুইনস্দের সাদৃশ্টেরও এটাও নিশ্চয়ই একটা কারণ যে, তাদের 
পরিবেশ ( যেমন পিতামাতার যত্, বাড়ীঘর, বন্ধু-বান্ধব ) অনেকাংশেই এক । 


২৩ 0:০0.070--9600198 ০£ 151776115 85708198 55220. 09:27-৮০9ট 01010, 
২.৪ 49199798505 ০0£ 01331900930, 20. 7596 157060085 2003700851785 


5১৮ বংশানুক্ৰম ও পরিধেশ 


এ বিষয়ে, অল্প ঘয়লে বিচ্ছিঙ্গ আইডেষ্টিক্যাল্‌ টুইনস্--ধার বাল্যকাল থেকে 
বিভির পরিবেশে বড় হয়েছে, তাদের নিয়ে পরীক্ষার ফল মৃল্যবান। কারণ 
এখানে বংশগতি প্রীয় এক, পরিবেশ বিভিন্ন । এ রকম অল্প কয়েকটি উদাহলণ 
মান বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা কন! হয়েচে । ১৯২৯ সালে জেসেল্‌ ও টম্সন: 
€(0658561 &5 0101019802) ) ছুটি যমজ শিশু নিয়ে যে পরীক্ষা! করেছিলেন তার 
বিবরণ ও সিদ্ধান্ত পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল । ভাই-বোন এবং সন্তান ও পিতামাতার" 
সাদৃশ্ সম্পর্কে কয়টি পরীক্ষাও দেওয়া হল।২৫ মোটামুটিভাবে বলা যায় যে 
সম্ভান ও পিতামাতার সাদৃশ্য (০০791561070 ০০-৪210126 ) হচ্ছে +9. 
থেকে 46; এবং বিভিন্ন গৃহে প্রতিপালিত ভাইবোনের সাদ্ৃশ্ট হচ্ছে + "451 

চে) পিতামাতার আহ্থিক সঙ্গভি ও সামাঞ্জিক মর্বাদার সঙ্গে 
শিশুর বুদ্ধি ইত্যাদির সন্বন্ধ-__ 

সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন আথিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানদের 
বুদ্ধির মাপ নিয়ে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানের! 
মোটের উপর বেশী বুদ্ধিমান্। অবশ্ট একজাতীয় আধিক সঙ্গতিসম্পন্ন। 
ব্যক্তিদের সন্তানদের মধ্যেও গ্রচুর ভিন্নতা দেখা যাঁয়। কাজেই এই পরীক্ষাতেও 
পরিবেশ ও বংশাহুক্রম ছুইএর প্রভাবই প্রমাণিত হয়। উডওয়ার্থ ও মারকিস্‌ 
লিখছেন ক্ষেতচাষী ও অনিপুণ শ্রমিকের ছেলেদের বুদ্ধির হার নীচু, ভাক্তার, 
শিক্ষক ও শিল্প পরিচালকদের ছেলেদের বুদ্ধির হার উচু, কিন্তু খুব তফাত এই 
ছুই দলের কতক ছেলেদের বুদ্ধির হার, সমাজের সাধারণ বুদ্ধির হারের চেয়ে 


বেশী তফাত নম্ব। ক্যলিনস্‌, গুভেনাফ. জোনস্, এবং টারম্যান্‌ (0011108,. 


€300257)099819, 07098 ৫০ 17062:707970 ) এ বিষয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে পিতার জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সন্তানদের বুদ্ধির 
বিভিন্লতার সম্বন্ধ অনন্বীকার্ধ। নীচে ফলটা মাফি ও নিউকোম্‌ (145,795, 
&ে ৩ 902207 ) এর বই থেকে দেওয়া হ'ল-_ 


47077, 
0০০%%০6৪০% 11০. 4172657 0০75812 28077 24 822% 
/77550528 (2£22212 50 19. ০. ) 17075 1. 6). 
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98011901000 669 94৫---114 704 
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7২৯ ;.. বংশাহুক্রম ও পরিবেশ 
বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বিবেচনা করে শেষ সিদ্ধান্ত__ 


এ সব পরীক্ষ। থেকে এ সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয়, যে বংশানুক্রম বা পরিবেশ 
এ দুইএর কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। বংশান্তক্রম হচ্ছে সম্ভাবনা, কিন্তু, 
সে সম্ভাবনা কতটুকু খা কি ভাবে বাস্তবরূপ নেবে, তা নির্ভর কচ্ছে পরিবেশের 
উপর | 77: 20115110 70$1:11 616 শুন্যের থেকে কিছু স্থষ্টি হতে পারে না। 
বীজের মধ্যে শক্তি বা সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাই গাছ হ'তে পারে । কিন্ত 
বীজ জমি থেকে কি রস পাচ্ছে, তার উপর নির্ভর কচ্ছে, গাছ সতেজ হবে ন! 
দুর্বল হবে । কিন্তু সম্ভাবনার একটা সীমা আছে,_শত যত্বেও সে সীমা 
অনতিক্রম্য । কিস্ত কোন একজন মানুষের সম্ভাবনা কতট! তা নিভূল 
ভাবে আগে থেকে জানবার কোন উপায় নেই। বুদ্ধি ও কাজের নানা 
পরীক্ষার (1376511159709 ও 7587:087)81009 65৪6 ) ফলাফল থেকে অভ্যস্ত 
অসম্পূর্ণ একটা ধারণা আমাদের হতে পারে । তবে এটা অবিশ্টি জোর করেই 
বল! যায় যে একেবারেই জড় বুদ্ধি (10108 বাঁ 72007:0108 ) কোনদিনই 
প্রতিভাবান্‌ (£972105 ) হবে না, শত চেষ্টাতেও । কাঁজেই শিক্ষক যদি তার 
শিক্ষার ফল সম্বন্ধে অসম্ভব আশা রাখেন তাহ'লে তাকে নিরাশ হতে হবে। 
তাকে স্মরণ রাখতে হবে বংশাহ্ুক্রমের গুণ একট! নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ (13707161205 
48০0$০9৮ )। তাই ভাল ফল পেতে হ'লে ভাল জাতের ছেলে বাছাই কর] তার 
পক্ষে অন্যায় হবে না। কিস্তু বংশাহ্ুত্রম পরিবর্তন করবার ক্ষমতা তো তার 
হাতে নেই,_আর বাছাই করে যাঁরা “নীরস” ধরনের তাদের ভারও তো! 
শিক্ষকের উপর । ভাল শিক্ষা, ভাল সঙ্গ, উপযুক্ত উৎসাহ এট শিক্ষক দিতে 
পারেন । এট দেওয়া তার কর্তব্য । নিকষ্ট বংশাহুক্রমের কতকগুলি কু- 
সম্ভাবনাকে বাধা দেওয়া যেতে পারে স্থুশিক্ষান্প ছারা, এট1 সামান্য কথা নয়। 
আর উত্কুষ্ট সম্ভাবনা যাতে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে, তারও উপায় 
আছে ক্থুশিক্ষার মধ্যে । আর যারা মধ্যম তাদেরও মান কিছুট। উন্নত করা 
যায়। যত্ব পেলে প্রত্যেক ছেলেরই কিছু না কিছু উন্নতি হক্সই | এটা শিক্ষকের 
আশার কথা, এবং এট? সামান্য কথ! নয় !; “ধারা গণতন্ত্রের (৫972০০:%০ড ) 
গুণ বিচারে রত এমন ব্যক্তি, শিক্ষক বা সমাজ কর্মীর দৃষ্টিতে এ সম্ভাবনা যথেষ্ট 
মূল্যবান । যদিও প্রত্যেক ঝাড়ুদারের ছেলে বড় ইন্জীনীয়ার হয়তো হতে 
পারবে না কিন্তু সে সার্ভেয়ার বা ডাক বিভাগের কেরাণী নিশ্চয় হতে পারে 
এবং সমগ্র জনসাধারণের বুদ্ধিহার পাচ অন্কণও যদি উন্নত কর! যায় তার" 


শেষ সিদ্ধান্ত ১₹১ 

'ঘল হবে হ্দূরপ্রসারী ।”২৬ সুশিক্ষা দিয়ে শুধু কয়েকটি ব্যক্তি নয় একট 
জাতেরও কতখানি উন্নতি হতে পারে, তার জ্ঞলস্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে রাশিয়া! । সেই 
সঙ্গেই সাহসী পৰীক্ষা চালাচ্ছেন, নয়া চীন। ইংলগু, আমেরিকাতেও এ কথ! 
সত্য । আজ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার স্থযোগ পেয়েছে সে সব দেশবাসী, 
ধনী-দরিত্র নিবিশেষে । তার সুফল সে সব দেশে সুস্পষ্ট ।( বুদ্ধির বিকাশ যেমন 
অনুকূল পরিবেশ ছার! প্রভাবান্বিত, ব্যক্তির রুচি ও চব্রিত্র,-_তার সমস্ত 
ব্যক্তিত্বই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্িত/) কাজেই শ্রিক্ষক, সমাজ-সেবী, রাজ- 
নীতিবিদ্‌ সকলের চেষ্টা হওয়া উচিত পরিবেশকে উন্নত করবার । বাশিয়া দে 
অসম্ভব সাহস করেছে,_তার সমগ্র সামাদ্তিক ও রাষ্রনৈতিক জীবনের কাঠামো 
মে ভেঙ্গেচুরে বদলে দিয়েচে। তার ফল কি হয়েচে তা যে দেখতে পায় ন। 
সে অন্ধ। একটা পর্যায় যদি নৃতন ব্যবস্থায় পরিবন্তিত হয় তার স্থফল কি 
পরবর্তী পুরুষে কিছুট1 প্রতিফলিত হবে না ? ব্যক্তির পক্ষে অজিত গুণ 
বংশাহুক্রমিক না হতে পারে, কিস্ত “সামাজিক বংশগতি” কথাটার বৈজ্ঞানিক 
কোন নিদিষ্ট মানে না থাকলেও, সেট! মিথ্যে নয়। শিক্ষণ ব্যবস্থাটাই একট। 
সামাজিক উত্তরাধিকান্র(_ “সামাজিক উত্তরাধিকার বলতে বোঝা! যায় একটা 
ননৃতন পর্যায়ের উপর পূর্বপুরুষের তাদের কার্য ও পুস্তকাদি দ্বার! যে প্রভাব বিস্তার 
করে থাকেন । স্পষ্টতই শিক্ষ। হচ্ছে এই সামাজিক উত্তরাধিকারের অঙ্গ 1১২৭ 
আজ রাশিয়ার বিজ্ঞানী মিচুরিন্, লাইসেংকো] (1101000105 145550700 ) 
ইত্যাদি বিশ্বাস কচ্ছেন,--বংশাহুক্রম কৃত্রিম ভাবে পরিবর্তন করা সম্ভবপর । 
এ কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের আমুল পরিবর্তন ঘটবে । 
অতখানি আশাবাদী যদি নাও হই, তবু শিক্ষার ফলে মানুষের ও সমাজের 
বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি দূর করা ক্রমে ক্রমে যেতে পারে, এ আশা শিক্ষক নিশ্চয়ই 
করতে পারেন। যে সব পরাক্ষা এ যাবৎ হয়েছে তা অধিকাংশই বুদ্ধির 
পার্থক্যের মাপজে শখ নিয়ে ব্যন্ত। রাশিয়াতে এই বুদ্ধির মাপের উপর বেশী মূল্য 
আর দেওয়! হয় না। মাস্ষ কেবল বুদ্ধি দিয়েই গড়া নয়, তার সামাজিক ও 
&নতিক বিকাশের পক্ষে পরিবেশের দাম অমূল্য, উন্নততর শিক্ষা প্রণালীর ফলে 
যদি বুদ্ধির উন্নতি নাও হয়, কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হয়, তার মূল্যও 
সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে অশীম। তার শিক্ষার ফলে লমাজের 
২৬ 17520177809. ৪7 ০০:2০1১---0109310591569] 99019] 0৪501801065. ০৯. 85. 
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১  যংশানুত্রম ও পর্সিবেশ 
কজ্মিম বিভেদগুলি ' যদি দূর হয়, তবে বংশাঙ্ুক্রমের উপরও তার প্রভাব দেখা 
দেবে । তখন দরিদ্র কিন্তু বুদ্ধিমান্, স্বাস্থ্যবান ও চরিত্রবান যুবকের পক্ষে” 
অন্থকূল পরিবেশে শ্রতিপালিত ধনীর ছুলালীর পাণিগ্রহণ অসম্ভব হবে না, 
এবং পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান স্থযোগ যদি 
সকলে পায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাবে । তা! ছাড়া 
স্থপ্রজনন বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করে, তাদের ব্যাখ্যা করে» 
শিক্ষক ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতির সহায়ক হতে পারেন । কাজেই সোজাস্কজি 
ভাবে বত্মান বংশানুক্রমকে শিক্ষক পরিবর্তন না করতে পারেন কিন্তু ভবিষ্তাতে 
উন্নততর বংশধর শ্হষ্টির সম্ভাবনাকে তার শিক্ষা দ্বারা তিনি ত্বরান্বিত করতে 
পারেন । “এট সত্য যে আজ যে পর্যায় চলছে, তাদের বংশাহ্ুক্রম আমর+ 
পরিবতঙন করতে পারব না। কিস্তুনৃতন যে বংশধরের1 আজও জন্ম নেয়নি, 
তাদের বংশগতির উন্নতির সম্বন্ধে আমর। কিছু করতে পারি । কোন যুবক ও 
যুবতী যখন তার জীবনসঙ্গিনী বা সঙ্গী নির্বাচন কচ্ছে, তখন সে পরবর্তী পুরুষের 
উত্তরাধিকারকে অন্থকুল বা প্রতিকূল ভাবে কিছুটা পরিবর্তন কচ্ছে। যে যুবক 
ফুবতীদের দেহ সুগঠিত, যাদের মানসিক নান! সদগডণ আছে, যারা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, 
কিন্ত যাদের আঘধিক উপার্জন যথেষ্ট নয়, তাদের সন্তান প্রজনন, পালন, স্থশিক্ষা 
ব্যাপারে সাহায্য করে, সমাজও এবিষয়ে কিছু আম্কুল্য করতে পারে । তাহলে 
এদের সম্ভানদের মোটের উপর বংশগতি অঙ্ুকুল এবং গৃহপরিবেশও সম্ভোষ- 
জনক হবে । বুদ্ধিমান ও স্থস্থ, শাস্ত পিতামাতার সন্তানের! জীবনযাত্রার পথে শ্রেষ্ঠ 
পাথেয় নিয়ে অগ্রসর হবে । এ জাতীয় হসস্তানের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধিপায় সে চেষ্টাই 
কর কর্তব্য__অস্ততঃ এদের সংখ্যা যাতে হাস ন৷ পায়, তা করতেই হবে ।”২৮ 
বর্তমান খুগের দায়িত্ব রয়েছে ভবিষ্যৎ যুগের কাছে সে দায়িত্ব হচ্ছে 
উন্নততর মানুষের সম্ভাবনার পথ সুগম করে তোল । শিক্ষক, সমাজসেবী, 
রাজনীতিবিদ, এক কথায় সমস্ত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই তাই অক্লান্ত- 
ভাবে চেষ্টা করতে হবে একদিকে পরিবেশকে অধিকতর অহ্ককৃল করে তুলতে 
আর অন্যদিকে আত্মান্শীলন দ্বারা নিজেকে উন্নততর করে, নিজ আদর্শ 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও শিক্ষার দ্বার! উন্নততর যুব সমাজ স্থষ্টি করতে, যার ফলে 
আসবে ভবিষ্যতের উত্কুষ্টতর জনক জননী আর উজ্জ্লতর ভবিষ্যতের 
সন্ভাবনাপূর্ণ বলিষ্ঠ বংশধর | | 
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সপ্তম অধ্যায় 
সহজাত সংস্কার 17050561 


মাছরাঙা ঝুপ, ক'রে জলে ঝাঁপ দিয়ে মাছ ধরে, অব্যর্থ তার লক্ষ্য। 

শামুক ভয় পেলে নিজ খোলের মধ্যে ঢুকে, টুপ করে ডুবে যায়। সজারু- 
ভয় পেলে একসঙ্গে সবগুলি কাটা খাড়া করে, শক্রর আক্রমণ প্রতিহত করে । 

ছানা কেড়ে নিলে, মাদী-কুকুর হিংস্রভাবে কামড়ে দেয়, বেড়ালও তাই 
করে। 

পাখী ডিম পাড়বার আগে খড়কুটো সংগ্রহ করে বাসা বাধে । ডিম হ'লে- 
তাদের তা দেয়। চোখ না ফোটা পর্বস্ত নান! জায়গ! থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে 
নিয়ে অসহায় বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায় । বাচ্চাগুলো বড় হয়। ডান! বেরোয়, 
হঠাৎ একদিন মার সঙ্গে সঙ্গে বাসা ছেড়ে ওরা আকাশে ওড়ে, প্রথমে 
অল্প দূর, ক্রমে দূরত্ব বাড়ে._-তারপর নিজ খুসী মত যেখানে ইচ্ছা উড়ে যায়। 
আবার হাসের বাচ্চা একটু বড় হ'লে মার সঙ্গে সঙ্গে জলে নামে, প্রথমটা কেমন 
যেন একটু ভয়ে ভয়ে,_-তারপর শ্বচ্ছন্দে ্লাতার কাটে । 

মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে খাছ সংগ্রহ করে মায়ের শ্তন থেকে । ইউরোপের 
নদী-থাল বিলের সমস্ত ঈল্‌ মাছ দশ বছর বয়স হ'লে ডিম পাড়তে যায় দুস্তর" 
আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে। 

এক রকম কীাকড়া আছে তার! সমুদ্রের অগভীর জলে থাকে। তারা: 
সমুদ্রতীর মাইল দেড়মাইল অতিক্রম করে, নারকেল গাছ বেয়ে ওঠে। তারপর 
নারকেলের চোখগুলি যেদিকে থাকে, দাড়া দিয়ে সেই মুখের ছোবড়াগুলি 
ছাড়িয়ে ফেলে। সেই চোখগুলির অপেক্ষাকৃত নরম জায়গ! দিয়ে দাড়া ঢুকিয়ে, 
ভেতরের জল ও শীস খায়। 

কতকগুলি অতি সাধারণ ও অ-সাধারণ উদাহরণ দেওয়া] হ'ল সহজাত সংক্কার- 
বা 170861709ঠএর । | 

ঘিন্স্টিংট' কথাট। অনেক সময় বড় শিথিলভাবে ব্যবহার করা হয়।_- যেমন, 
আমর] বলি দক্ষ পিয়ানো বাদকের হাতের আহ্ুুলগুলি ঠিক সমন্থে ঠিক ঘাটটিই 
টিপে দেয়, সম্পূর্ণ অজান্তে, ইন্স্টিংটিভ লী (12510088৩15 )1১ জখবা একটা” 


"১২৪ সহজাত সংস্কার 

“বিলিতি খেলাধূলার কাগজে লিখছে, “কুকুরের শ্বাভাবিক সহজাত সংস্কারই 

“হচ্ছে মাছাষের সেবা করা 0705 209002:5] 1796100% 02 9025 18 £০ 79 

401 9915196 60 27397, ২ যথেষ্ট বিচার বিবেচনাহীন অভ্যস্ত কাজকে সহজাত 
ংস্কার বা 170961709% বল। বিজ্ঞানসম্মত নয় । 

সহজাত সংস্কার কি, এ নিয়ে এত মতভেদ আছে যে চট করে এর চূড়ান্ত 
“একট! সংজ্ঞা দেওয়! সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া ইন্স্টিংট বললে একট] অদ্ভুত, অপ্রাকৃত 
শক্তি এরকম ধারণা জন্মায়। এই কারণে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যেমন 
-উডওয়ার্থ, জন্সন্‌ ইত্যাদি ইন্স্টিংট কথাট1 বাদ দিলে--অশিক্ষিত আগ্রহ 
(0101987:090 2006598 ) কথা ব্যবহারের পক্ষপাতী ।৩ তবে যে উদাহরণ- 
গুলো উপরে দেওয়া হয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে, সহজাত সংস্কারের সাধারণ 
লক্ষণগ্লি আবিষ্ষার করার চেষ্টা কর! যেতে পারে । 

(১) প্রথমেই দেখা যায়, সহজাত সংস্কার শিক্ষার ফল নয়। মাছরাঙাঁকে 
ঝুপকরে মাছ ধরতে, শিশুকে মায়ের বুকে খাগ্য সংগ্রহ করতে, পাখীকে বাসা 
তরী করতে কেউ কি শিখিয়েছে? না। সহজাত সংস্কার হচ্ছে অশিক্ষিত 
পটুত্ব। “প্রত্যেকটি অশিক্ষিত দৈহিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে সহজাত সংস্কার £ যা 
আমরা জন্মেই করতে পারি যেমন, চোখের পাতা খোলা, বন্ধ করা, স্তনপান 
করণ ইত্যাদি ।”৪ সহজাত সংস্কার যে শিক্ষালন্ধ নয় এট? খুব ভাল করে 
বোঝা যায়, যখন দেখি, কোন কোন প্রাণীর জীবনে এই কাজটি একটিবারই 
মাত্র সম্পন্ন হয়। কেউ তাদের শেখায় না। যেমন শুয়াপোক] নিজের 
চারদিকে গুটি তৈরী করে নিজে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়। প্রথমবারই বিশেষ 
"ধরনের গুটিটি তার। নিভূলিভাঁবে তরী করে। 

হয়তো! বল যেতে পারে বাচ্চা পাখী উড়তে শেখে, বাচ্চাহাস জলে সাতার 
কাটতে শেখে, মাকে দেখে । কিন্তু এ প্রবৃত্তি ও শক্তি নিশ্চয়ই সহজাতি । 
সাতার কাটবার প্রবৃত্তি, আকাশে উড়বার প্রবৃত্তি আর অহুকরণের প্রবৃত্তি 
নিয়েই চিলের ছানা বা হাসের বাচ্চা জন্মেছে এট! শিক্ষার ফল নয়। 
এ প্রবৃত্তিটাকে--এই ক্ষমতাকেই বলি সহজাত সংস্কার । এই প্রবৃত্তির থেকে 
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সহজাত সংক্ষার ১২ 
যে ক্রিয়া তাকে বলা যেতে পারে সহজাত ক্রিয়া ।”৬ এ কাজগুলোর সম্পুর্ণরূপ 
কখনো কখনো অঙ্ছকরণ ও 'পুনরাবৃত্তির উপর নি করতে পারে $ কিন্তু, 
প্রবৃত্তিগুলি সহজাত ।? 

(২) এ কথাট! যে সত্য তা আমর! আর একদিকে বিবেচন! করে বুঝতে, 
পারি। প্রত্যেক সহজাত সংস্কারের পিছনেই একট বেরি টদহিক গঠল 
রয়েছে। এই গঠনের ভিন্নতার উপরেই সহজাত সংস্কারগুলির প্রকাশও ভিন্ন 
হয়। কাকের বাচ্চার গড়ন আর হাসের বাচ্চার গড়ন ভিন্ন ভিন্ন, তাই কাকের" 
বাচ্চা বড় হলে আকাশে উড়ে, আর হাসের বাচ্চা জলে প্লাতার কাটে । তাদের 
গঠনের ভিন্নতা জন্মগত । 

“এ কথা বিশ্বাস করার সঙ্গত হেতু আছে, যে বিভিন্ন প্রাণীর সহজাত" 
সংস্কারের মূলে আছে তাদের বিভিন্ন শারীরিক গঠন 1৮ প্রত্যেক প্রাণীর! 
গঠনের সঙ্গে তার সহজাত সংস্কারের যোগ আছে। কুকুরে তাড়া করলে" 
বেড়াল ওড়ে না বা ডুব দেয় না, হাঁস তাড়া খেয়ে গাছ বেয়ে ওঠে না বা নখ. 
দিয়ে যুদ্ধ করে না। কচ্ছপ বিপদ €থকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে না অথবা: 
খরগোশ আত্মরক্ষার জন্যে নিজের চামড়ার মধ্যে লুকিয়ে যায় না। গরুর দত 
ও পাকস্থলীর গড়ন ঘাস খাবার সহজাত প্রবৃত্তির উপযোগী তেমনি নিংহ্রে" 
শারীরিক গড়ন মাংস খাবার উপযোগী করে তৈরী 1৮ ৯ 


(৩) সহজাত সংস্কার শুধু জন্মগত, নয়, বংশাহ্ুক্রমিকও বটে। লক্ষ লক্ষ 
বৎসর ধরে বিড়াল ইদুর শিকার করে, মৌমাছি চাক তৈরী করে, তাতে মধু- 
সঞ্চয় করে। 


৫৪) বংশানুক্রমের ধারায় একই প্রকার দৈহিক গঠন চলে আসছে বলে এ 
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পকতি | সহহ্জাত সংস্কার 


“জাতীয় সম্ত প্রাণীর সহ্জাতক্রিয়াগুলিও একই প্রকারে ( 5:0310720. )1 সব 
শাস একই ভাবে সভার কাটে । সব চদ্ুই পাখী একই ধরনের বাসা বানায় । 

(৫) সহজাত ক্রিয়াগুলিঃ অধিকাং অপরিবর্তনীর । একই 
"অবস্থায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া! যাবে । এক রকমের বোলতা 
আছে, তারা বাসা বানায় না। তারা মাটির নীচে গর্ভ করে, সেখানে বাচ্চা 
পাড়ে। বাচ্চা পাড়বার আগে বোলতা একটি ফড়িংকে হুল ফুটিয়ে অজ্ঞান 
-কায়ে তার লম্বা শু'ড় € 9:06910089 ) ধরে টেনে গর্তের ভিতরে আনে । তারপর 
ফড়িংএর গায়ে ভিম পেড়ে, গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয় । ডিম থেকে তারা বেরিয়ে 
ওই ফড়িংএর দেহ থেকে খাছ্য আহরণ করে । এখন এই ফড়িংএর শু ডটা 
কেটে দিলে, কিছুতেই আব্র বোলতা সেই ফড়িংকে টেনে নিতে পারে না) যদিও 
এতটুকু বুদ্ধি থাকলে ফড়িংএর পা ধরেই বোলতা তাকে গর্তে টেনে নিতে 
পারতো! । মৌমাছি যে চাক বানায় তার গঠন সর্দাই একই রকম। এর 
'মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায় না । সেজন্যে বিহেভিয়ারিস্ট্র] (যারা মন বা মানসিক 
'বৃত্তি বা প্রক্রিয়া অস্বীকার করেন, তার) স্হজাত সংস্কারকে সম্পূর্ণ যাল্ত্রিক 


একটা জটিল প্রক্রিয়া বলেই মনে-করেন। যখন কোন প্রাণী একটা জরুরী 
উত্তেজক (৪$3220108 ) অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন বিচার বিবেচনা না করে 


তার দেহ্যস্ত্রে তৎক্ষণাৎ কতগুলি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাকে বলে তৎক্ষণাৎ- 
প্রতিক্রিয়া (055 )। যেমন, গরম লোহায় অখেয়ালে হাত লাগলে 
তৎক্ষণাৎ আমর! হাত সরিয়ে নিই। এখানে কোন বুদ্ধিবিবেচনার স্থান নেই। 
এট সহজ এবং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া। এ রুকম একটার পর একটা 
তৎক্ষণীত-প্রতিক্রিয়াকে জাগিয়ে তুলে, যদি একটা শৃংখল তৈরী হয়, তবে 
81885087481 

তাকে বলে, সহজাত সংস্কার । তাই সহজাত সংক্কারকে তার! বলেন “তৎক্ষণাৎ 
প্রতিক্রিয়া শুংখল” €&_০530-0625615298 )। সহজাত সংস্কার হচ্ছে, অনেক 
দাতওয়ালা এক চাবি,_ যে] টিপলে- একটার পর. একট] লিভার (195 ) 
খুলে যায়।_ এক্ট! সম্পূর্ণ অন্ধ ও যাস্ত্রিক পদ্ধতি। নান্‌ (৫9: ) বলছেন, 
“পুর্বে একথা! মনে করা হোত যে সহজাত সংস্কার হচ্ছে, একট জটিল গ্গায়্‌ ও 
পেশীর যান্ত্রিক সমাবেশ । কোন নির্দিষ্ট একটি উত্তেজকের ধাক্কার এ যগ্ত 
সমাবেশ গঠন ত্বারা নির্দিষ্ট একটার পর একটা ক্রিয়া স্থাটি করবে । এটাই 
মূলতঃ বিহেভিয়ারিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের মত।১০ 


১৬ 80020 0505905 2, 521. 





সহজাত পংস্কার - ১৩০ 


লোএব (1/০99 ) এই মত প্রবর্তন করেন । এ মত আমরা গ্রহণ করি না, 
এএবং পরে এ সম্পর্কে আমরা আলোচন! করব। সহজাত সংস্কার সম্পূর্ণ অন্ধ ও 
যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া এ কথাটা গ্রহণযোগয নয় । 

(৬) সহজাতসংস্কার মুলতঃ বুদ্ধিচালিত নয় । যেখানে বুদ্ধি সেখানেই 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, সেখানেই দ্বিধা ও বিলম্ব । কিন্তু জীবনের নিয়তর স্তরে এই 
ছিধা ও বিলম্বের স্থান নেই। প্রকৃতি তার উদেশ্বসাধনের জন্যে জীবদেহে 
কতগুলি যাস্ত্রিক গঠন দিয়েছেন যাতে তার উদ্দেশ্য সহজে এবং অব্যর্থভাবে সিদ্ধ 
হ'তে পারে। কাজেই অধিকাংশ সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে একট আশ্চর্য সম্পূর্নৃতা 
ও অব্যর্থতা আছে। *নিদিষ্টসহজাত সংস্কারগুলি**'প্রায় সম্পূর্ণ যাস্ত্রিকভাবে 
ক্রিয়া করে । এ সব ক্রিয়া চেতনা দ্বার] চালিত নয়ঃ এবং যতক্ষণ পবস্ত ক্রিয়া 
বিনা বাধায় সম্পন্ন হতে থাকে, ততক্ষণ কোন চেতনার উদ্ভব হয় না, হলেও 
অতি সামান্তই হয়। যেখানে একই জাতীয় ক্রিয়াই বারে বারেই একই 
উত্তেজকের ফলে সম্পন্ন হয়, সেখানে চেতন৷ সম্পূর্ণ নিষ্্রয়োজন ।১৯৯ 


বহু উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে, আর একটিও দিচ্ছি। মুন্রে। ফক্স এক 
প্রকার বন্য হাসের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। হাসের একটি বাচ্চা এক! পালিত 
হয়েছিল। প্রথম যখন তাকে একটা নদীতে সাতার দেবার জন্যে নাবিয়ে 
দেওয়া হয়, তখন হঠাৎ একটা কুকুর দেখে সে ভয় পেয়েষায়। তক্ষুনি সে 
জলে মাথা ডুবিয়ে দিল, আৰ ডুব সাঁতার কেটে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল । 
সে জীবনে অন্য হাসকেও ডুব দিতে আগে দেখে নি।৯২ 

৭) এই জন্যেই দেখ! যায় সহজাত সংস্কারগুপির মধ্যে উদ্দেশ্ের সঙ্গে উপায়ের 
এক আশ্চর্যসমন্থয় । পাখী বাসা বানায়, কাকড়া গাছে উঠে নারকেল ছুলে 
বায় মৌমাছি চ চাকে মধুসঞ্ণয় করেঃ এর প্রত্যেকটি ক্রিয়া! এমন আশ্চর্য নিপুণতান 
সঙ্গে সম্পন্ন হয়, যে মনে হয় যে কাজগুলি বুদ্ধি বিবেচন! করে, যেখানে যেমনটি 
দরকার, তেমনি করা হয়েছে । জীবনের উদ্দেশ সাধন্র জন্তে প্রকৃতির এ এক 
পরম বিস্ময়কর পরীক্ষা । কখনো কখনে। এও মনে হতে পারে- প্রকৃতির চরম 
উদ্দেশ্টাই বুঝি ছিল সহজাত ক্রিয়ার ক্ষিপ্র কার্কারিতার পথে জীবনকে সম্পুর্ণ 
চালন। করা । হয়তো এ রাজ্যে হঠাৎ চেতন বা চিন্তার আকশ্মিক আবির্ভাব 
প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনের প্ল্যান কেমন করে বানচাল করে দিল। কিন্তু সত্যই 


১১ 300৫০---1005055079206519 01 05319. ৪65. 1, 9, 
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১২৮ সহজাত সংস্কার 


কি তাই ? চেতন ও চিস্তাই তো দিয়েছে জীবনের অন্ধ আবেগকে মুক্তি ও 
পতি । আরি বেগসি (50৮5 785599০2 ) সত্যই বলেছেন প্রকৃতির মূল 
আবেগ, _এলান্‌ ভাইটল (018. 168] ) এর উল্লেখযোগ্য শৃংখল-মুক্তি ঘটল, 
যখন সহজাত সংস্কারের অন্ধ. জাল ছিন্ন করে, সে অনিশ্চিত পরীক্ষা! ও. 
বিবেচনার পথে মোড় নিল।৯৩ এতে ছুঃখ করবার কারণ নেই” আনন্দ 
করবার কারণ আছে। বাস্তবিক পক্ষে সহজাত ক্রিয়ার গণ্ডতী বড় সংকীর্ণ । 
জীবনের শৈশবে এ সংকীর্ণ গণ্ডীই উপযোগী । কিস্তু জীবন-বিহঙ্গম ভানা মেলে: 
আকাশের অনিশ্চিত বিস্তারের ছুঃসাহসিক অভিযান যদি না করতো তকে 
পৃথিবীর বুকে মানুষেরই আবির্ভাব ঘটতো৷ না। তা! ছাড়া যে সংকীর্ণ নির্ভয়, 
গন্তীপ্ব মধ্যে সহজাত ক্রিয়া অন্রাস্ত অব্যর্থতায় আমাদের বিস্মিত করে সেই 
সহজাত ক্রিয়ার হাস্যকর অকার্ধকরতা৷ ধরা পড়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে ।. 
“সহজাত সংস্কার-চালিত কীট পতঙ্জের জীবন তাদের স্বাভাবিক সমস্যা 
সমাধানের পক্ষে আশ্চর্যজনকভাবে উপযোগী, কিন্তু ফেবার (7&০:৪ ) ঠিকই 
বলেছেন অস্বাভাবিক জরুরী অবস্থার মুখোমুখি এ সংস্কারগুলির মধ্যে দেখ 
ষায় সীমাহীন মূর্খতা । সহজাত সংস্কারগুলি নিয্নতম জীবনযাত্রার চিস্তাহীন। 
অভ্যন্ত ক্রিয়ার পক্ষেই উপযোগী 1” সহজাত সংস্কারের শোচনীয় ও হাস্যকর 
ব্যর্থতার উদাহরণ দিচ্ছি। একজাতীয় শুয়োপোকার ম্বভাব হ'ল তার। দল 
বেঁধে একটির পেছনে আর একটি চলে লম্বা লাইনে । এই দলবদ্ধতায় তাদের 
জার, আর এভাবে একেবারে লাগালাগি পিছে পিছে চললে তাদের পথ 
হার]বার ভয় থাকে না। এখন এ রকম একট! মন্ত দলকে চেষ্টা করে, একটা, 
বৃত্তাকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল । তারা চলতে সুরু করল অবিরাম ভাবে ওই 
একই চক্রে পুরো একটি সপ্তাহ ধরে 1১৪ 

৮) সহজাত সংক্কার যদিও উদ্দেশ্ট-চালিত নয়,-তবু সেগুলি জৈব" 
প্রয়োজন মেটাবার মূল উপায় । সহজাত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবের আত্মরক্ষা, 
আত্মবিস্ততি ও বংশরক্ষার প্রধান কাজগুলি সাধিত হয়। বাঘের থাবা, গরুর 
' শিং, সজারুর কাটা, কচ্ছপের খোল, এগুলোর ব্যবহার সহজাত। এরা প্রাণীর' 
আত্মরক্ষার জন্ে একান্ত প্রয়োজন | সঞ্চয় ও সংগ্রহের আদিম প্রবৃত্তি এই 
জীবনের বিস্বৃতির প্রধান উপায়। স্ত্রী-পুরুষের প্রতি স্বভাব আকর্ষণ, নীড়, 


১৩ ১ 3922৪০01৯-0895659 ০10610125 
১৪ ভু, 000 ঘা০9 55800812165 08 4101100918 


সহজাত সংস্কার সম্বন্ধে জীববিজ্ানী ও মনোবিজ্ঞানীর মত ৯ 


বাধবার প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি জ্েহমমতা৷ এই সব সহজাত প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে 
বংশপক্ষ! হয়। 


০৯) প্রত্যেকটি সহজাত ক্রিয়্াই বখানিিষ্ট সময়ে দেখ! দেয়। প্রয়োজন 
শেষে হয়ে গেলে তারা! লুপ্ত হবে যা কতগুলি সহজাত সংস্কার জন্মের সে 
সঙ্গেই দেখা দেয়,-আমৃত্যু তার! বর্তমান থাকে,__যেমন আত্মরক্ষার প্রবৃতি । 
কতগুলি প্রবৃত্তি জীবের কতগুলি বিশেষ অবস্থা বা পরিণতির উপর নির্ভর 
করে,_যেমন পাকস্থলীর এক বিশেষ অবস্থায় জ্বাগে খাগ্যান্বেষণের প্রবৃত্তি, 
পাখীর ভানা ভাল করে গজালে, তখন জাগে আকাশে উড়বার সাধ। রক্ষে 
কতগুলি হর্মোন (1১0::050289 ) মুক্ত হলে পরিণত পশুর মনে জাগে সজমের 
প্রবৃত্তি । আবার প্রয়োজন ফুরালে প্রবৃত্তিও লোপ পায়। যেমন স্তন্তপানের 
প্রবৃত্তি । 

(১০) সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে অনুভূতির নিবিড যোগ আঁছে-।১৫ যেমন 
মাদী কুকুরের বাচ্চা ছিনিয়ে নিলে অথবা ক্ষুধার্ত কুকুরের খাগ্য কেড়ে নিলে সে. 
ক্ষেপে কামড়ে দেয়। প্রবৃত্তির সঙ্গে অনুভূতির প্রকৃত সন্বদ্ধ কি এ নিয়ে 
আলাদ। আলোচনা! পরে আমর! করব | / 

সহজাত সংস্কার সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর মত- 
33201061081 900 78591)01021081 295৪ 02 12086100৮- কোন 
কোন বিজ্ঞানী সহজাত ক্রিম্াকে সম্পূর্ণ দেহগত যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে মত প্রকাশ 
করেছেন । এ কথা পূর্বেই আমর দেখেছি । তারা সহজাত সংস্কারকে জৈব 
প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়, এ পর্যস্ত স্বীকার করতে রাজী আছেন । এ দলে 
আছেন বিহেভিয়ারিস্টর1। জেম্স্‌ ও স্যাপ্ডিফোর্ড মোটামুটি এই মতেরই 
পোষক | জেমস সহজাত ক্রিয়াকে বলেছেন, কতগুলি প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি 
(৪, 70077919 ০ 5:98,06008 )। কিস্ত অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী সহজাত 
সংস্কারকে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখবার পক্ষপাতী । (এ. 
দলের মধ্যে ম্যাকডুগ্যাল, স্টাউট্‌, এঞ্জেল এবং শিক্ষাব্রতী নান্‌ ও রস্‌ এর নাম 
কর] যেতে পারে । সহজাতক্রিয়া উদ্দে্টমূলক এবং চেতনার সঙ্গে তার সংযোগ 
রয়েচে, এই তাদের মত 1) নান্‌ বলছেন (সহজাত সংস্কার হচ্ছে জন্মগত কোন 
১৫ 988-8509670591 95০৮০1০85._+52 09510181078 0 2086110065 888229 . 
1801) 077768 612 98585910619] 919209006 0£ 1 82000610205] 9309119100998 18 1০200. 6০ 
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৩৬ ১), লহারাকে সংস্কার 


নিদিষ্ট ক্রিয়ার দ্বিকে ঝোঁক) সংস্কা বা ঝোঁক থেকে ঘে ক্রিয়া সম্পঙ্ধ 
হয়, তা মোটামুটি একট! নির্দিষ্ট ছকৃ অস্ক্যায়ী ঘটে, আবার কখনও গোড়ার 
থেকেই ক্রিয়াগুলি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল হতে পারে ।)(ষে অবস্থার মধ্যে 
ক্রিয়াগুলি ঘটে ত! দ্বারা সেগুলি প্রভাবান্িত ও বিকশিত হতে পারে )৮৯৬ 

সহজাত ক্ষিস্স। কি অন্ধ-_-8:5 77781875068 28110 ?-_ সহজাত ক্রিয়া 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্রাস্ত ও অপরিবর্তনীয় । স্থতরাং এ ধারণ! হওয়া আশ্চর্য 
নয়, যে তারা অন্ধ যাস্ত্রিক প্রক্রিয়া (7013190 720901)81)108,] [9::0098895 )। 
লোএব. সহজাত ক্রিয়াকে উদ্ভিদের সুর্যের আলোর প্রতি অন্ধ গতি ($:001829) 
জাতীয় প্রক্রিয়া বলে মনে করেছেন। লত সুর্যের আলোর দিকেই হেলে। 
একে ট্রোপিজমূ বলে। এ জাতীয় ব্যাপার আমরা পতঙ্গের মধ্যেও দেখি । 
লোএব বলছেন, “আলোর রশ্মি যদি কোন পতঙ্গকে এক পাশে আঘাত করে 
তা হলে, যে পেশীগুলি পতঙ্গের মাথা আলোর দিকে ফেরায়, সেগুলি বিপরীত 
পাশের পেশীগুলির তুলনায় বেশী সক্রিয় হয়ে উঠে, ফলে পতঙ্গের মাথাটি 
আলোর দিকে হেলে |” ৯৭ অধিকাংশ সহজাত ক্রিক জন্মকালেই সম্পূর্ণ এবং 
অবস্থার পরিবর্তনে তাদের ক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হয় না।[( তৎক্ষণাৎ 
প্রতিক্রিয়া ও সহজাতক্ক্রিয়া যে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক তা এই উদ্দাহরণ থেকেই বোঝ 
যায় ষে মাথাকাঁটা৷ একটা সাপ একটা কাঠিকে যেমন তৎক্ষণাৎ জড়ায়, একট! 
গন্গনে লাল গরম লোহার ভাগ্ডাকেও তেমনি জড়ায় ।) কাজেই অনেকে মনে 
করেন সহজাত সংস্কার সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-বিবেচনার সংস্পর্শ বিহীন. ৷ 

কিন্তু বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে এ মত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েচে। 
অনেক সহজাতক্রিয়া ষেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি আবার এমন সহজা তক্রিয়াও 
যথেষ্ট আছে, যেগুলি অবস্থার পরিবর্তন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে পরিবত্তিত 
হয়। জলের উপর পোকামাকড় দেখলে গিলে ফেল। মাছদের সহজাত সংস্কার । 
মানুষ ঝুঁড়শীতে পোকামাকড় গেঁথে মাছের এই সংস্কারকে কাজে লাগার,__মাছ 
ধরে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখ যায় মাছগুলিও “চালাক” হয়ে উঠেছে রা 
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বুদ্ধি ও সঙ্থজাত সংস্কার ১৩১ 


বুদ্ধি ও সহজাত সংস্কার _ সহজাতক্রিয়া বদি অন্ধ অচেতন প্রক্রিয়া 
না হয়, তবে তার সঙ্গে বুদ্ধির সন্বন্ধ কি? পূর্বে এ কথাই মনে করা হোত, 
“যে সহজাত সংস্কার ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ চালিত হয় বুদ্ধি 
বিবেচনার দ্বারা, আর পশুর চালিত হয় সহজাত সংস্কার দ্বান্সা। কিন্তু 
বর্তমান কালে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে সংস্কার ও বুদ্ধির মধ্যে লীমা- 
রেখাটা পাকা নয়। খিদে পেলে খাগ্সংগ্রহ সহজাত সংস্কার, কিস্তু এই 
খাগ্যসংগ্রহ প্রাণী নিবিচারে করে না, তাহাতে গ্রহণ, বর্জন অর্থাৎ বিচার 
বুদ্ধির প্রয়োগ আছে। স্টাউটু বলেন সহজাত ক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্ধ আবেগ 
বা যাস্ত্রিক ক্রিয়া নয়। এটা সত্য, সহজাত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্দেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট 
সচেতনতা প্রাণীর থাকে না। এ দিক থেকে তাকে কিছুটা অন্ধ বল! যেতে 
পারে। কিস্তখুব নিকট ভবিষৎ, অন্ততঃ পরবর্তা পদক্ষেপ সম্বন্ধে কিছুটা 
সচেতনতা প্রাণীদের আছে,__তাদের ব্যবহারে এ কথা অন্থমান করা যায়। 
পাখী বাসা গড়তে খড়কুটো সংগ্রহ করে। নিশ্চয়ই এতটা বিবেচনা তার 
ক্রিয়ার পেছনে নেই,_-যে ভবিষ্যৎ সস্তানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থানের 
ব্যবস্থার প্রয়োজন । কিন্তু খড়কুটা তার কাজের উপযুক্ত মশলা, এ অস্পষ্ট 
জ্ঞান তার আছে । তারপর সব খড়কুটাই সে গ্রহণ করে না, সে বাছাই করে। 
অতীত অভিজ্ঞতার ফল সে কিছুটা স্মরণ রাখে এবং সে অস্থ্যায়ী ক্রিয়ার পরিবর্তন 
করে। দেখা যায় মুরগীর বাচ্চা ডিম ফুটে বেরিয়ে সামনে পোকা মাকড়, ইটের 
টুকরো সবই নিবিচারে ঠোঁট দিয়ে ঠোকে ([99০0705 ), কিন্তু কতক্ষণ পরেই 
দেখা যায় সে ইটের টুকরো বা পাথর ঠোকে না। এরকম, শু'্নাপোকা আছে 
তাদের নাম সিনাবার ক্যাটারপিলাপ” € 0133779187 08,6610211875 ১১ এগুলি 
মুরগীর খাছ নয়। প্রথমবার মুরগীর বাচ্চা এই শু'াপোকাকেও ঠোট দিয়ে 
ঠুকে মুখে তোলে,_-কিস্তু তৎক্ষণাৎ সেটা ফেলে দেয় আর ভবিষ্যতে 
কখনও এরকম শুয়াপোকাতে তার! মুখ দেয় না। ইতর প্রাণীবাও «শেখে? | 
অবস্থার পরিবর্তনে সহজাত ক্রিয়ার অনেক সময় পরিবর্তন হয়। জব 
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১৩২ | সহজাত সংস্কার 


প্রয়োজনের তাগিদে এ বলকমট] হতে বাধ্য । যে প্রাণী এ রকম পরিবর্তন সাধন: 
করতে পারে ন1! তার ধ্বংস অনিবার্ধ। বাস্তবিক পক্ষে এ রকম ঘটনা জীব- 
জগতের ইতিহাসে অনেকবার ঘটেছে, তার সাক্ষ্য ভূগর্ভস্থ স্তরে অধুনা! বিলুপ্ত 
বহু জাতির আবিফারের ফলে আমর! জানতে পেরেছি । কাজেই তার! সম্পূর্ণ 
সহজাত সংস্কার চালিত এবং সহজাত সংস্কার সম্পূর্ণ বুদ্ধি-বিবেচনার লেশশুন্য এ 
কথা সত্য বলে মনে হয় না! ৯৯ 

বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সহজাত সংস্কারকে নানাভাবে গুরভাবান্বিত করে» 
পরিবতিত করে-_কখনে। কখনো তাকে লুপ্ত বা রুদ্ধ করেদেয়। যে সমস্ত 
প্রাণী শিকার ধরে, যেমন সিংহ তার। তাদ্দের বাচ্চাদের শেখায় । তার 
আহত জন্ভ বাড়ী নিয়ে আসে এবং এদের উপর বাচ্চার! দাত ও নখ ব্যবহার 
করতে শেখে । সিংহশাবক আরো বড় হলে বাবা মা ওদের শিকার অভিযানে: 
সঙ্গে নিয়ে যায়। তারা তখন অনুকরণ আর অভ্যাসের দ্বার! শেখে | ২০ 

মানুষের সহজাভ সংস্কার- মানুষও প্রাণী, কাজেই অন্যান্য প্রাণীদের 
মত তারও জীবনের মূল উৎস হচ্ছে সহজাত সংস্কার । কিন্তু বুদ্ধির পরশপাথরের' 
ছোঁয়া লেগে তাদের এমনি রূপ পরিবর্তন ঘটে যে তাদের আর চেনাই 
যায় না। মাছুষের সহজাত সংস্কারের এই আত্মগোপন ও অলংকরণকেই 
বলে সভ্যতা । অন্যান্য প্রাণীদের মত মাস্ুষের ক্ষুধা আছে, তার পরিতৃপ্তিও 
ব্বভাবতঃই সে খোজে, কিস্ত এই তৃপ্তিকে সে শোভন করেচে, নাঁনা সামাজিক 
রীতি ও আচারে। মানুষের সঙগমেচ্ছা ন্বাভাবিক, কিন্তু তাকে মান্ষের 
বুদ্ধি লজ্জার আবরণ দিয়ে, কাব্যের অলংকার দিয়ে হন্দর করে। একেই 
ফ্রএডপস্থীরা বলেন উদ্গতি (9101777961070) | 

সহজাত সংস্কার ও অন্ত্যাস- বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সহজাতক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ 
করে, তাকে নিদিষ্ট অভ্যাসে পরিণত করে । লয়েভ মর্গান বলেছেন যে সমস্ত 
মাছ বাইরে থেকে খাওয়ানোতে অভ্যস্ত, তারা পুকুরের কাছে কেউ এলেই 
ভেসে ওঠে আর খাবার ঠক়রে খেতে তৈরী থাকে ।২১ 

উইলিয়ম জেম্স্‌ সহ্জাতসংস্কারকে অন্ধ বলে মনে করেছেন, এবং শিক্ষার 
ক্ষেত্রে সহজাতসংস্কারকে সদভ্যাসে পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব দ্িয়েছেন। এ 
উপলক্ষে তিনি সহজাতসংস্কার সম্বন্ধে ছুটি বিধি বা নিয়মের উল্লেখ করেছেন, 


১৯ 9৮০০৮-157059] 02 12850159108. (১ 248, 
২০307990108 -5533087509206515 ০৫ 09110. ৪690" 
২১ 74০59 1৫০7897--775016 920 32095610068 96০ 


সহজাত সংস্কার ও ততক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া ১৩৩ 


এএকটিকে তিনি বলেছেন সহজাত সংস্কারের অনিত্যতা! (1709 1জা ০৫ 62৯0৮ 
33607179898 ০৫ 322561720%8 ) যথা, স্তন্যপান প্রবৃত্তি একটা বয়সের পরে 
'আপনিই চলে যায়। আন একটিকে বলেছেন অভ্যাসদ্বার1 সহজাত ক্রিয়ার 
রোধ (27005 17 08. 22212010161017 0? 27086110068 05 180169 )1 তার 
মতে সহ্জাতক্রিয়াকে অভ্যাস দ্বারা রুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করা যায় ।২২ স্তন্কপান 
মানব-সম্ভানের স্বাভাবিক সহজাত সংস্কার । কিন্তু অভ্যাসের দ্বার এ সংস্কারকে 
সংবত ব| বুদ্ধি করা যায়। 


সহজাত সংস্কার ও তঙ্ক্ষণা্ড প্রতিক্রিয়া! --21086171068 ৪700. 
8১9698--কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সহজাতসংস্কারকে অন্ধ এবং জাল 
তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া মাত্র বলে মনে করেন। পূর্বেই বলেছি তৎক্ষণাৎ 
প্রতিক্রিয়া হচ্ছে জরুরী অবস্থায় বাহা উত্তেজকের ফলে প্রাণীর দেহযন্ত্রের ক্ষিপ্র 
ও বিবেচনাহীন প্রতিক্রিয়া । নাকে নম্য দিলে তৎক্ষণাৎ হাঁচির উদ্রেক হয়। 


যদি সহজাত ক্রিয়] সম্বন্ধে “যে কোন অশিক্ষিত ক্রিয়া”__ণজ0ড ৪2019899থ 
৪,0615165*--এই সংজ্ঞ! মেনে নেওয়া যায় তাহ*লে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়াকেও 
সহজাত বলতে হয় । ছুই এর তফাত শুধু জটিলতার পরিমাণে, এবং সহঞ্জাত 
'ক্রিয়াকে বল! যায় তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল €49 00817 0৫ :9993:98”) | 
ওয়াটসন্‌ সহজাত সংস্কারের অর্থ করছেন, “জন্মগত ও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়ার সমৃষ্টি, 
যা উপযুক্ত উত্তেজকের আঘাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান ।*২৩ এ মত সকলে 
গ্রহণ করেন নি। কোন কোন বিজ্ঞানী তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া ও সহজাত 
ক্রিয়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদগুলি লক্ষ্য করেছেন । 

১। ততক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া সর্বদা নির্ভর করে বাহা উত্তেজক ( 53667091 
প12)01095 )-এর উপর | সহজাত ক্রিয়ার বেলায় বাহ উত্তেজক উপস্থিত থাকতে 
পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আভ্যন্তরিক অস্বস্তি ৫8970 17)6917709] 
07768,915)958 ) বর্তমান থাকে । যদিও এ ক্রিয়াগুলি যথাযথ বাহা উত্তেজক 
থেকেই সুরু হয়, তথাপি এগুলি আভ্যন্তরিক কতগুলি অবস্থা বা উত্তেজকের 
উপর নির্ভরশীল ।২৪ | 


*২ 170. 87099-৮170080195 ০£ 755 0,010£5 ০], ১ 7. 994. 
২৩ ০১৪০০ -৮৪5০০)০০৮ £2০2 659 ৪6500100320 0 1381695705৮, 291, 
4২৪. 376210--702005055005515 01 02100 9৮৫তুড, 


(১28. $ সহজাছ সংস্কার 

.২। তৎক্ষপাৎ প্রতিক্রিয়া! দেহযস্ত্রের সামান্য একট অংশের উত্তেজনার 
ফল,. কিন্তু সহজাত ক্রিয়ার সঙ্গে সমগ্র দেহযন্তর, অস্ততঃ তার একটি! বৃহৎ 
অংশের সম্বন্ধ আছে. 

৩। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়্াগুলি সরল ও মৌলিক এবং তাদের" 
পরিবর্তন বড় ঘটে না। কিন্তু সহজাত ক্রিয়া জটিল এবং ঘদিও অনেক 
ক্ষেত্রেই তার ক্রিয়াুলিও অপরিবর্তনীয়,_-সব ক্ষেত্রে তা নয়। 

৪ | তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়! দেহ্যস্ত্রের একট! সামান্য অংশের মঙ্গলের সঙ্গে' 
সংশ্লিষ্ট, কিন্তু সহজাত সংস্কারের উপর সমগ্র জীবদেহের মঙ্গল নির্ভর করে । 
“ধুলি পড়তে থাকলে চোখ বোজ! বা হাতের উপর গরম জল পড়লে তৎক্ষণাৎ 
হাত ঝাকুনী দেওয়া, শুধুমাত্র চোখ বা! হাতটিকেই রক্ষা করে, কিন্ত 
খাছ গ্রহণে শুধু মুখেরই উপকার নয়, সমস্ত দেহেরই উপকার ; তেমনি 
বিপদ থেকে পলায়ন শ্বধু পা ছুর্টিকেই রক্ষা করে না, সমস্ত প্রাণীকেই: 
রক্ষা করে ।”২৫ 

সহজাত সংস্কার এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া প্ররৃতির জীবরক্ষার উদ্দেশ্ট 
সাধনের প্রধান ও মৌলিক অস্ত্র এবং ছুইই সাধারণতঃ জীবনের সরল অবস্থায়, 
অত্যন্ত উপযোগী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

সহজাত সংক্ষার ও আবেগ-_019885820801010 0? 62200710__. 
জৈবপ্রয়োজন সাধনে সহজাত সংস্কারের উপযোগিতার কথা অনেকবার 
বলা হয়েছে । সহজাত সংস্কারকে বুদ্ধি বা অনুভূতি বা মনের অন্য প্রক্রিয়া 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। প্রাণের ধর্ম হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে, 
সামঞন্ত+-5015960926 60 609 0 £29200059726 1 সহজাত ক্রিয়া এই 
সুল উদ্দেশ্ত পাধনের একটি প্রধান উপায় সত্য, কিস্ত একমাত্র উপায় 
নয়ঃ এবং এই উদ্দেস্ট সাধন অনুভূতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে হ'তে পারে: 
না। ম্যাক্ডুগযালের মতে অস্থভূতিই সহজাতক্রিয়ার প্রাণ। অনুভূতি ও 
আবেগই সহজাতক্রিয়ার গতি ও প্রকৃতি নির্দেশ করে দেয়। “সহজাত সংস্কার" 
মনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি শক্তি নয়, এর! হচ্ছে প্রাণীর পক্ষে তার পরিবেশকে . 
বুঝতে পান্নার সাধান্রণ ক্ষমতা, যা! জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন, আর 
তার পরিবেশের সঙ্গে যোঁকাবেল৷ করবার জন্তে সক্রিয় 1” ২৬ মাইকেল 
ওয়েস্ট বলেছেন, “সহজাত সংস্কার হচ্ছে পন্িবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলবাক: 


২৫ 2:00588০--5:53555856515 98 05118 88535, ৮. 8৫, 
৬ 202038--07500,0856100৭ 22 8, 


মৌলিক ক্ষমত। 1৮২৭ রূস্‌ ঘলেছেন দ্ম্যাক্ডুগ্যালেন্স যুক্তির বিশেষ কাটি 
হচ্ছে ভার এ বিষয়ের উপর জোর, যে প্রত্যেক সহজাত ক্রিয়ার অপর্িবর্তলীক 
মূল কেন্দ্র হচ্ছে বিশেষ একটি আবেগ 1৮১১৪ 

»/সংক্ষারের শ্রেণী বিভাগ- _1286109% 200. 280,০61020- ম্যাকডুগযালের 
যুক্তি অনুসারে সহজাত সংস্কারগুলি হচ্ছে জীবনের অপরিবর্ভনীয় মৌলিক 
অনুভূতিগুলির অঙ্গাঙ্গিভূত প্রকাশ । এক একটা প্রধান আবেগের সঙ্গে 
এপ্রক একটি সহজাতক্রিয়া তাই অবিচ্ছিন্টভাবে জড়িত। তিনি চৌপ্টি প্রধান 
আবেগ এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে সংযুক্ত এক একটি সহজাতক্রিয়ার নাম দিয়েছেন । 
এই আবেগগুলিকে তিনি বলেছেন মৌলিক আবেগ । আবার একাধিক অন্ভূতি 
যেখানে মিশ্রিত হয়েছে সেখানে একাধিক সহ্জাতক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হবে 
তাদের প্রকাশ । এই প্রকার মিশ্র অনুভূতিকে তিনি বলেছেন মধ্যম পর্যায়ের 
আবেগ (56800200977 920)0610108 )। তিনি সহজাতত্রিয়া ও আবেগের: 
সন্বন্ধন্থচক যে পরিচ্ছন্ন তাপিকাটি দিয়েছেন ভা নীচে দেওয়া হল । 
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সহজাত সংস্কার হচ্ছে জীবনের মূল উৎস--তাই সহজাতক্রিয়ার মধ্যে 
চেতনা, অস্ভৃতি ও ইচ্ছা ৫0০8816102১ 7)205100 &00 00709 
81০০, ) এই তিনেরই চিহ্ন বর্তমান । তাই সহজাত সংস্কারের সংজ্ঞা দিচ্ছেন 
ঘ্যাকৃডুগ্যাল “সহজাত সংস্কার হচ্ছে প্রাণীর মজ্জাগত গঠন, যার ফলে তার এক 
শ্রেণীর দ্রব্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সে ভ্রব্যের উপস্থিতিতে সে 
আবেগের উত্তেজনা অন্কুভব করে এবং তাতে কোন বিশেষ ধরনের কর্মপ্রবুত্তি 
জাগে । এর প্রকাশ হয় সে দ্রব্যের প্রতি প্রাণীর ব্যবহারের বিশেষ ধরনে ।"৩০ 
আবেগ ও সহজাতক্রিয়ার অঙ্গাজী সম্বন্ধ সম্পর্কে ম্যাক্ডুগ্যাল-এর মত 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানী সংশয় প্রকাশ 
করেছেন। তাদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, ড্রেভার €12:959: ) এ কথা অস্বীকার 
করেন না। তবে তিনি মনে করেন যে সহজাতক্রিয়ার সঙ্গে আবেগের নিয়ত 
সম্পর্ক নেই। যেখানে সহজ্জাতক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানেই আবেগ দেখা 
দেয়। যেখানে যুযুৎসা (0০0037১8615 929688 ) সেখানে ক্রোধ (40897) এটা 
ম্যাক্ডুগ্যালের মত। কিন্তু যুযুৎসা থাকলেও ক্রোধ না থাকতে পারে। 
খাবার কেড়ে নিলে কুকুর রেগে যায় । এখানে সহজাতক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে 
বলে অহ্ুভূতি দেখ! দিল । কিন্তু যেখানে কুকুর ক্ষুধার্ত নয়, সেখানে তার সামনে 
থেকে খাছ্য সরিয়ে নিলে কুকুরের ক্রোধের সঞ্চার হয় না। “যেমন ক্রে।ধের সঙ্গে 
যুসুৎসার সম্বন্ধ অনিবাধ নয়, তেমনি ভয়ের সঙ্গে পলায়নের সম্বন্ধও নিত্যনিয়ত 
নয়--এসন্ন্ব অনিয়মিত |” ৩১ হেড, (7:98) এবং মায়ার্স (35628) এর মতে 
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সংস্কারের শেখী বিভাগ ১ত৩গ 


মনের ক্রমবিকাশের পর্যায়ে সহজাতসংক্কারের আগে আবেগ দেখ! দিয়েছে 
তাই তাদের মধ্যে অঙ্গাজি সম্বন্ধ. অূছে-এ-কঞ্-ক্ নয় যদিও অনেক সময়ই 
তাদের একত্র দেখা যায় 1৩২ উইলিয়াম জেম্স্‌ সহজাত সংস্কার ও আবেগের 
প্রভেদ সন্বদ্ধে লিখেছেন “আবেগ হচ্ছে বিশেষ ধরনের অছ্ছভব, আর সহজাত- 
ক্রিয়! হচ্ছে এক ধরনের ক্রিয়া 1 আরও বলেছেন “আবেগ সহজাতক্রিয়ার 
তুলনায় পশ্চাদবর্তী, কারণ আবেগের প্রতিক্রিয়া প্রাণীর নিজ €দহের মধ্যে 
পীমাবদ্ধ, কিন্তু সহজাতক্রিয়া আরো! দূরপ্রসারী, কারণ তা উত্তেজনার বিষয় ষে 
দ্রব্য, তার সঙ্গে নানা “কেজো' ভাবে সংযুক্ত | ৩৩ 

সহজাত সংস্কারের সঙ্গে আবেগের নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করে নিলেও 
ম্যাক্ডুগ্যাল যে ভাবে সহজাতক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ করেছেন তা অনেক 
মনোবিজ্ঞানীর মনংপৃত নয়। কেউ কেউ বলেছেন ব্যাখ্যার স্ত্র হিসাবে 
ম্যাক্ডুগ্যালের শ্রেণীবিভাগ অতিমাঝআায় সরল । অনুভূতি ও সহজাত সংস্কারের 
জটিল মূল জীবনের সর্বপ্রক্রিয়ার মধ্যে এমন স্থদূরপ্রসারী যে তাদের 
এত সহঙ্গ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয় | তা ছাড়া যে পরিচ্ছন্ন জ্যামিতিক ছক্‌ 
'কেটে তিনি মৌলিক আবেগ থেকে মধ্যম পর্যায়ের আবেগ এবং তাদের 
জোড়া দিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের আবেগের তালিকা তৈরী করেছেন, তাতে 
'আনেকে পুরানো ফ্যাকান্টি মতবাদের গন্ধ পেয়েছেন। ম্যাক্ডুগ্যাল প্রথম 
সাতটি সহজাত সংস্কার ও সাতটি মৌলিক আবেগ স্বীকার করেছিলেন । কিন্তু 
পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে করেন চৌদ্দ। কিন্তু তার এই “চৌদ্দ দফা দাবীর” 
বিরুদ্ধে ছুদ্দিক থেকে অভিযোগ এসেছে । কেউ কেউ বলেছেন, সহজাত 
-স্কার বলতে ম্যাকৃডুগ্যাল যখন কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া ছুইই 
ধরছেন তখন সহজাত সংস্কারের সংখ্যা অনেক বেশী। উইলিয়াম জেম্স্‌, 
আমর! পূর্বেই দেখেছি, সহ্জাতক্রিয়াকে অভ্যাসের দাস বলে মনে করেছেন 
এবং সহজাত ক্রিরাগুলোকে বলেছেন কতগুলি সুনির্দিষ্ট অভ্যাস, এবং 
ক্তার মতে সহজাত ক্রিয়ার সংখ্য! প্রায় ত্রিশ এবং পরিচ্ছন্নতার আকাজ্ষাও 
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ইিদ্ষিত - সহজাত সংস্কার ' 


তিনি বলেন, একটা সহজাত সংস্কার | প্রেয়ারও সহজাত ক্রিয়ার এক লম্বা 
লিষ্ট দিয়েছেন । “প্রেয়ার সহজাত সংস্কারের তালিকায় পাঁচমিশেজী নানা 
ক্রিয়ার যে ফর্দ দিয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি ক্রিয়াকে তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া" 
থেকে পৃথক করা মুশকিল। আবার তিনি এমন ক্রিয়ারও নাম দিয়েছেন 
সেগুলি মূলতঃ সহজাত হলেও তাদের সম্পূর্ণ প্রকাশের পিছনে বুদ্ধির সহযোগিতা 
প্রয়োজন 1”৩৪ আবার আর এক বিপরীত দিকে আমরা দেখি ফ্রিএড একটি 
মাত্র মুল সংস্কার স্বীকার কচ্ছেন, এবং সে হচ্ছে আদিম কাম (1020100 ০0: 
99-110861200% 01 

আমর! পূর্বেই ধঘলেছি সহজাত সংস্কারগুলোকে কতগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তি 
বলে আমর! মনে করি না! এরা হচ্ছে জীবনের প্রয়োজন মেটাবার কতগুলি 
মূল উপায়। তাই এটা! বিশ্বাস করা সঙ্গত যে ক্রমবিকাশের সুত্র ধরে 
সহজাত সংস্কারেরও স্তরবিভাগ আছে । প্রথম প্রাণের বিকাশ দেখ! দিয়েছে 
অত্যন্ত সরল এক কোধষবিশিষ্ট প্রাণকেন্দ্র এমিবাতে ৫ ৪20০9% )। তাদের 
না আছে অঙ্জপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্িয়াদির বিভাগ, না আছে অনুভূতি ব1 ক্রিয়ায় 
টৈচিত্র্য । সেই আদিম প্রাণীর মধো সহজ ছুটি ক্রিয়া বা সংস্কার আমরা 
দেখি, সে হচ্ছে গ্রহণ ও বর্জন । তখন সম্ভবতঃ স্পর্শ ভিন্ন অন্ত কোন 
ইন্দ্রিয় ছিল ন1,-মন্তিফের বিকাশ তখন হয়নি, কাজেই তাতে ছিল না 
বুদ্ধির দীপ্তি,-ছিল না বিচার বিবেচনা । ছিল কেবল জীবনের আদিম 
প্রয়োজনে জীবন রক্ষার সহজ প্রবৃত্তি । কিন্তু ক্রমবিকাশের গতিতে জীবদেহ্যন্ত 
জটিলতর হল। এলো সখ দুঃখের অন্ত্ভৃতি, সঙ্গে সঙ্গে মূল সহজাত সংস্কার- 
গুলিও এই ভাল লাগা মন্দ লাগ! অস্কভূতির জালে জড়িয়ে জটিল ও বিশিষ্ট 
রূপ ধারণ করল। ক্রমে এলো দেহ্যন্ত্ররে আরো জটিলতা, হোল মস্তিষ্কের 
বিকাশ--বুদ্ধির বিকাশ । সহজাত সংস্কারের সংখ্যা ও জটিলতাও তাই বেড়ে 
গেল। কারণ ধেখাঁনে বুদ্ধি, সেখানেই বিচান্ন (0120198 )১ সেখানেই 
ব্যক্তিত, পৃথকত্ব, বিশেষত্ব (:2975017811655  8908188527989, 91965 31 
কাজেই ম্যাক্ডুগ্যালের পরবর্তী যুগে অনেকেই কতকগুলি ধারাবাধা 
সহজাত প্রবৃত্তির ছকে মানুষের জীবনকে ফেলে দেখতে অস্বীকার 
করেছেন । অলপোর্ট (411095 ) বলেন যে, কতগুলি তাড়ন1 (2008159 )" 
আছে, যাদের বিকাশ বা স্ফ্রণের পেছনে হয়ত কতগুলি আদিম জন্মগক্ত 


5৪ 107510200000,--00059 0091105, 


সংক্কার্গের আেনী বিভাগ ] ১৩৯৯ 


সংস্কার আছে, কিন্তু ত্রাদের থেকে পরবর্তী এই ভাড়নাগুঙলি স্বাধীনভাবে" 
ও নিজন্ব গতিতে এগিয়ে চলে, তারা মাস্ছষের চেষ্টার ফলে পরিবর্তনীয় ।' 
তাড়না ব1 আগ্রহগুলি নানা প্রকারের, ম্বগ্রধান ও বর্তমান উদ্দেশ্টের- 
পরিপোষক | কিন্তু যদিও অতীত উদ্দেশ্য ও ক্রিয়ার থেকেই এদের জন্মঃ. 
তথাপি এদের ক্রিয়াশীলতা অতীতের বন্কনমুক্ত হতে পারে ।*৩৫ এইচ. এ. 
মারে (5. 4 ০৯5)  এক্স্প্লোরেসনস্‌ ইন্‌ পারসোনালিটি (::010:8- 
81008 25) 791:805281)65) বইতে এ বিষয়ে আলোচন| করেছেন । তিনি নান” 
পরীক্ষার ফলে বলেছেন যে, জন্মগত প্রবৃত্তি বা সংস্কার আমাদের কতটা বা কি 
আছে, তা বল! শক্ত; কিন্তু কতগুলি মূল চাহিদা আছে, যার প্রভাব 
অস্বীকার কর] যাঁয় না এবং তিনি সে চাহিদার এক বিরাট তালিক1 দিয়েছেন, 
তা ম্যাক্ডুগ্যালএর সহজাত সংস্কারের তালিকার চেয়ে ঢের বড়। ভাবলিউ.- 
আই. টমাম্‌ € ভ্ড. ]. 70০20%৪) একটি রিপোর্টে (005 51080] 0869৫ 
(9171 ) মানুষের চারটি মূল চাহিদার € 1810080)61069] 20690.8 ) ভালিক1: 
দিয়েছেন-_ 

(১) নৃতন অভিজ্ঞতা ও বিপজ্জনক কার্ষের প্রতি আগ্রহ 

(২) নিরাপত্তার জন্য,আগ্রহ 

(৩) সক্রিয় সহযোগিতাঁর আগ্রহ 

(৪) অন্যের দ্বারা নিজমৃল্য স্বীকৃতির জন্য আগ্রহ ৃ 

মাইকেল ওয়েস্টও অন্করূপ কথাই ধলেছেন। তার মতে জীবনের মূল; 
প্রয়োজন মেটাবার প্রধান ও আদিম উপায় হিসাবে সহজাত সংস্কারগুলোকে 
শ্রেণী বিভাগ করা উচিত। তিনি বলেছেন “জীবনের যে যে মুল আগ্রহ 
মেটায়, সে অনুযায়ী সহজাতসংস্কারগুলিতে শ্রেণী বিভাগ করা কর্তব্য। 

'সমামাদের মূল আগ্রহ ও তা মেটাবার উপযোগী সহজাত সংস্কার হচ্ছে-_ 


(১) আত্মরক্ষা ; ব্যক্তিকেজ্দিক সহজাতসংস্কার 
(২) নৃতনকে জান! টু মানিয়ে চলবার সংস্কার 
(৩) দলভূক্তি সমাজকেন্জ্রিক সংস্কার 


সমাজের কৃত্রিম সৌধের ন্বাভাবিক ভিত্তি হচ্ছে এই সহজাত সংস্কার ও. 
মৌলিক আগ্রহগুলি। 


২৩৫ 411008৮৪ 2১ আ.--2061656995 5৮০০০ ০01 9০08৯] 97৩0০৮, তে, - 
€০. 85200028022, ঢু 


প১৪ সহজাত 'সংক্কায় 
কাজেই সহজ্জাত সংস্কারগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করতে পাবি ২ 


১। ব্যজিকেন্দ্িক যুঘুৎসা 
আত্মপ্রাতিষ্ঠা বংশবৃদ্ধি 
সংগ্রহ: 
খাছ অন্বেষণ 

ক্। মানিয়ে চলবার সংস্কার £ 
খেলা অনুকরণ 

৩। সমাজকেন্দ্রিক : 
বশত! গঠন ও নির্মাণ 
অপত্যন্সেহ আত্মপ্রকাশ 
যুখচরতা। ধর্ম 


সহজাত সংস্কারের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী****-*কিস্ত মাষের মূল আগ্রহ 
হচ্ছে উপরে যে কয়টি উল্লেখ করা গেল ; তারাই জীবনের সমস্ত কর্মের গতি ও 
প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে । তারা হচ্ছে জীবনের প্রশস্ত ও প্রধান কয়েকটি ধার1।৩৬ 
মান্য সহজাত প্রবৃত্তির বশে কাজ করে, এ কথা না বলে+, কতগুলি মূল চাহিদার 
প্রেরণায় কাজ করে, সেগুলি অপরিবর্তনীয় নয়, এ দৃট্টিভলীতে মানুষের 
উপর সমাজের প্রভাবকে অনেকটাই মেনে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদ পার্স 
নান (759০5 টব 007) ও মনম্তত্ববিদ্‌ সিরিল বাট (051 7356) 
মানুষের জীবনের মুল চাহিদাকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু এদের মতে এই 
চাহিদাগুলিও জন্মগত, যদিও তাদের পরিবর্তন সম্ভব ।৩৭ পৃথিবীর সম্তান 
মানুষ, কতকগুলি সংস্কার নিয়ে জগ্মায়। হয়ত তাদের ঠিক পরিচ্ছন্ন একটা ছকে 
ফেল। যায় নাঃ যেমন ম্যাকৃড়ুগ্যাল ফেলেছেন । সভ্যতার অগ্রগতি ও শিক্ষার 
“ফলে এ সংস্কারগুলি পরিবর্তন হলেও তাদের প্রভাব মানুষের জীবনে অসীম । 

৯৭১৭ সহজাত সংস্কার ও শিক্ষা-_1086170 220 ঘ:05086200- পূর্বে 
“শিক্ষা” বলতে বোঝা যেত শুধু বুদ্ধির চর্চা। অর্থাৎ মানবমনের এই বৃত্তিটিকে 
জীবনের অন্য সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাই 


৩৬ 8. %19৪৮---7)95:0961028] 72850.010£5+ 22, 194. 
৩৭ 307৮, 0709 0585 02 (5000970 12596500095 1 41901818) ০0/20%1 ০ স৫০- 
হগ10705] 22850০70855 1941 2, 2৮5-719, 


সহজাত সংস্কার ও শিক্ষা ১৪১, 


ছিল শিক্ষকের কর্তব্য।. কিন্তু ধীরে ধীরে এ মতেন্ন পরিবর্তন ঘটছে? 
শিক্ষকরা বুঝতে পেরেছেন মনের বৃত্তিলির কতগুলিকে প্রয়োজনীয় আর: 
কতগুলিকে নিশ্রয়োজন মনে করে, বিচ্ছিন্ন কতগুলি বৃত্তির বিকাশ সম্ভব নয়), 
এবং সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় নয় । জীবনের যে মূল উপাদান তাকে উপেক্ষা 
করে শিক্ষাটা হাওয়ার উপর হুর্গ তৈরীর মত নিক্ষলা। বিশেষ কবে, 
ক্রমবিকাশবাদদ মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এ বোধ যেদিন থেকে এলেছে, 
সেদিন থেকে “শুধু” বুদ্ধি তার কৌলিন্য হারিয়েছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নিতান্ত: 
অপাংক্তেয় সহজাত সংস্কার ও অহৃভূতি উত্তরোত্তর মর্যাদা লাভ করেছে। 
ফ্রএডএর ঘুগাস্তকারী আবিফ্ার, যে অবচেতন মনই চেতনমানল ও ব্যক্তিত্বের 
সূল ভিত্তি, শিক্ষার ক্ষেত্রেও মানবমনের আদিম বৃত্তিগুলির দিকে শিক্ষাবিদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অতীতের শিক্ষাব্যবস্থার 
ব্যর্থতার ও অপূর্ণতার একটি প্রধান কারণ শিক্ষার উপায় সম্পর্কে এই ভুল. 
ধারণা । রুশো! বলেছিলেন শিক্ষা হতে হবে হত্যর্ঞজস্বায়ী, |... কাজেই 
মাষের স্বভাবের যা৷ মূল ভিত্তি তা শিক্ষারও..মুল_ উপাদান. তাই তো- 
শিক্ষকের জান! চাই মান্ষের মধ্যে কি সহজাত সংস্কার আছে-_তাদের, 
স্বরূপ কি,-_কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কাজে লাগাতে পারি। «এটা 
স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিক্ষাবিদের কাছে মাস্থষের সহজাত সংস্কারগুলির স্বরূপ 
জানা একান্ত দরকার, কারণ সমস্ত শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে এই সহজাত. 
প্রবৃত্তিগুলি |” ৩৮ 
ব্যবহারের আলোচনায় সহজাত সংস্কার ও আবেগগুলির খুবই গুরুত্ব 
রফেছে ; কাজেই শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষার ব্যবহার নির্ধারণে এদের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য 1” চিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান হচ্ছে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি, 
সুতরাং শিক্ষকের প্রতি কাজেই এদের ব্যবহার করতে হয়...কাঠ পালিশ করতে 
যেমন কাঠের রগের উল্টোদিকে কাজ করা যায় না তেমনি শিক্ষককেও কাজ 
করতে হয় সহজাত সংস্কারগুলির সহযোগিতায়, বিপরীত পথে নয়--/09 
20008607708 7010 201) 6109 009170১1006 812881096 6,১৩৯ 
_ বাল্যকালে মানবশিশু অন্তান্ত ইতর পশু প্রাণীর শাবকের চেয়ে অনেক বেশী 
অসহায়,--কারণ তার ইন্দ্রিয়াদি অপরিণত, তাঁর শক্তি অপরিস্ফুট, তার সহজাত 


৩৮ ১988৪, 00098802291 1785 01030655 6. 56. 
৩৯ হা5৫ 72. 6৪---69, 


১৪২ | সহজাত সংক্ষান় 
:সংস্কার অনেক ক বিকশিত । কিন্ত ইতর প্রাণীর শাবকেত্বা কতকগুলি নির্দিষ্ট 
এবং সম্পূর্ণ কার্ষকৰী সহজাত সংস্কার ও শক্তি নিয়ে জন্মায় । প্রকৃতি তাদের 
হয়ে লড়াই করে। তাদের পরিষেশ অনেক কম জটিল, তাদের কাছে “সমস্তা” 
খুব বেশী নেই,--তাদের পরিবেশের উপযুক্ত দৈহিক গঠন ও শক্তি দিয়েই 
প্রকৃতি তাহাদের পৃথিবীতে পাঠায় । কিন্ত এতে মনে হতে পারে স্থবিধাটা বুঝি 
পশুদেরই | কিন্তূ, ফলত: দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রাণী-শ্রেষ্ঠ । তার কারণ তার 
'শক্তিগুলি অপূর্ণ হলেও অসীম সম্ভাবনা পূর্ণ। তার সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি 
শিক্ষার অপেক্ষা রাখে এবং বিচার বিবেচন। ঘ্বারা সে নৃতন অবস্থার মধ্যে নৃতন 
"পথ তৈরী করে নিতে শেখে । “ক্যাঙ্গাক শাবকের মত মানবশিশুর আপহায়ত। 
শুধু অ-পরিণতির ফল নয় ! এট] মানবশিস্তর আর একটি গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, 
,যে গুণটি খুব চম্কগ্রদ নয়, কিম্তু তার তাৎপর্য অত্যস্ত গভীর সে গুণটি হচ্ছে 
শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা 1৮59 

মানব শিশুর সংস্কারগুলি নমনীয় (91951). শিক্ষকের কর্তব্য হবে 
এসেই সং স্কারগুলিকে নিদিষ্ট গতি... দেওয়া» সীমাবদ্ধ করা, উন্মেধিত ও উৎসাহিত 
করা এবং কখনো" কখনো” প্রয়োজন বোধে রুদ্ধ করা। শিশুর বিচার বুদ্ধি 
বিকশিত নয়, হুতরাং” শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিচার ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে 
সুফল পাওয়ার আশ! করা যায় না। শিশু চুরি করেছে। তাকে নীতিকথার 
উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা বুথ । কারণ তার নীতিবোধই তখনে। জাগরিত 
হয়নি । সেখানে তার ভয়ের সংস্কার, লজ্জার সংস্কারের সাহায্যেই তাকে 
শাসন করে, বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে হবে । শিক্ষককে এট! বুঝতে হবে যে “শিশু 
কাজ করে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে এবং শিশুর সমস্ত কর্মের পিছনের প্রবলতম 
. বেগ,__বল! যেভে পারে, একমাত্র আগ্রহ-হচ্ছে, এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি । শিশুকে 
দিয়ে কাজ করাবার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করতে হলে শিক্ষককে এই প্রবৃত্তি- 
গুলির দুয়ারেই হাত পাততে হবে । শিশুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নীতি জ্ঞানের 
দোহাই দেওয়। নিরর্থক কারণ নীতিজ্ঞান শিশুতে তো বিকশিত হয়নি বরং 
তার প্রবৃত্তি, যেমন ঘ্বণা, পলারন, আত্মপ্রতিষ্ঠাঃ বশ্তা এদের সাহায্য নিতে 
হবে ।”” 57 

শিশুমনের একটা! প্রধান সহজাত সংস্কার হচ্ছে কৌতুহল (€ 09:108165 )। 
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€এ সংস্কার শিক্ষকের একটি প্রধান সহায় 1) .তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করতে হ'লে 
প্রথম অবস্থায় এ অন্ুসন্ধিৎস! প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করে তাকে জ্ঞানের পথে 
অগ্রসর করে দিতে হবে । হয়তে। অনেক প্রশ্ন শিশু করবে যা নিরর্থক, যা 
বিরক্তিকর, যা হয়তো বড়দের কাছে মনে হবে অসভ্যতা । কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে স্বাভাবিক শিশুর প্রশ্থের মধ্যে জানবার ইচ্ছাই থাকে । সে স্বাভাবিক 
বৃত্তিকে অন্যারভাবে রুদ্ধ করলে শিশুর বাড়ন্ত মনকে পঙ্গুই করে দেওয়৷ হয়। 
বাস্তবিক ' অসঙ্গত, অশ্লীল, অসভ্য প্রশ্ন শিশু করে না__কারণ সে বোধই তার 
নেই। বড়বাই তাদের অসঙ্গত ইঙ্গিত, এবং অকারণ গোপনতা! বা এড়াবার 
চেষ্টা দিয়ে তাদের মনে অন্তায় কৌতুহল জাগিয়ে তোলে । কাজেই স্থশিক্ষক 
যিনি, তিনি একদিকে যেমন শিশুর স্বাভাবিক কৌতৃহলকে উৎসাহ দেবেন 
তেমনি তিনি সাবধানে লক্ষ্য করবেন যাতে শিশুর কৌতুহল অনভিপ্রেত 
বিষয়ে লিপ্ত ন! হয় । ₹ তা 'করবার প্রধান উপায় প্রকৃত ন্মেহ ও সহাম্থভূতি এবং 
শিক্ষকের নিজ চরিত্রের প্রভাব) কখনো কখনে। শিক্ষককে কঠোর হতেও 
হবে-_শিশুকে জানতে দিতে হবে কতগুলি সীমালংঘন লজ্জাকর, শাস্তিযোগ্য, 
স্থতরাং অন্তায়। প্রথমতঃ শিশুর অঙ্থসন্ধিৎসার নিদিষ্ট একীভূত কোন উদ্দেশ্ট 
বা লক্ষ্য থাকে না। তার প্রথম প্রশ্নগুলি যে কোন ভ্রব্য* যে কোন ঘটন? সম্বদ্ধে । 
শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে শিশুর প্রশ্নগুলিকে উদ্দেশ্টমুখী করে তোলা--দ্রব্য ও ঘটন। 
সম্বন্ধে অনুসদ্িৎসাঁকে বৈজ্ঞানিক স্থত্র বা একতার অন্সন্ধানে পরিণত করা । 
“শিশুর কৌতৃহলের এ বিপদ আছে যে তা অলস কৌতুহল মাত্র হবে, কারণ 
শিশুর ক্রিয়াগুলি এখন ত অনিদিষ্ট; শিশুর স্বভাব হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারেই নাক 
গলানো । তার অনুসান্ষিৎশার বিষয়ও বিচিত্র, তাই তাকে উৎসাহিত কর্তে 
হবে, নিদিষ্ট বিষয় নিয়মিতভাবে শিখতে, কখনে। যদি তাতে আবেগের বাহুল্য 
থাকে তাতে ক্ষতি নেই । তার শিক্ষার আর একট দিক হচ্ছে বাস্তব জীবনের 
সমস্তা নিবূপণে বিভিন্ন ঘটনা ও দ্রব্যের আপেক্ষিক মুল্য নির্ধারণ, এতেও 
তাকে উত্সাহ দ্বিতে হবে 1৮ ৪২ 

শিশুর আর একটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে, গড়ে তোলা (০0086:8০- 
ঠ55920989 )-_-সে বালু দিয়ে পাহাড় গড়ে, নদী, গুহা বানায়, কাদা দিয়ে 
পানী, মানুষ তৈরী করে। রং তুলি বা ক্লেট পেনসিল পেলে সে আকে ফুল, 
মানুষ, ঘোড়া । তার গড়া ঘরবাড়ী, তার আঁকা ছবি আমাদের বয়স্কদের, 
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কাছে মনে হ'তে পালে উন্তট, অঞন্ভব, হাম্তকর ) কিন্তু শিশুর কাছে সেগুলি 
ভয়ঙ্করভাবে সত্য, নিখত হুন্দর। শিশুর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি শিক্ষকের 
আর একটি প্রধান সঙ্থায়। শিশুর এই গঠন প্রবৃত্তিকে শিক্ষক উৎসাহিত করে 
তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করবেন, তাকে সমাজের একজন মূল্যবান 
কর্মী হিসাবে গড়ে তুলবেন । এখানেও প্রথম অবস্থায় দেখ! যাবে শিশু য! 
স্ট্টি করছে তা খেয়ালী ও উদ্দেশ্টহীন, কিন্ত শিক্ষকের লক্ষ্য হবে শিশুর এই 
বৃতিকে কার্ষকরী ও উদ্দেশ্তমুখীন করে তোলা, তার গঠনের আবেগকে স্বার্থের 
ক্ষুদ্রকেন্দ্র থেকে মুক্ত করে সমাজসেবার কাজে লাগানো । নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় 
তাই হাতের কাজের উপর এত জোর দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুর' 
দেহ ও মন ছুইই বিকশিত ও স্থুসম হয়ে উঠতে পারে । 


(শিশুর আর একটি আনন্দময় সংস্কার খেলা ।) শিশু খেলতে ভালবাসে, 
খেলা দেখতে ভালবাসে, খেলার কথা শুনতে ভালবাসে । বড়দের চোখে 
খেল! হচ্ছে কাজের বিপরীত, কাজ ফাকি দেওয়া। তাই প্রাচীন শিক্ষা 
ব্যবস্থায় অভিভাবক ও শিক্ষক শুধুই বলেন “বাদর ছেলে, সারাদিন কেবল 
খেলা আর খেলা, আবে মানুষ হতে চাস্‌ তো! খেল! ছেড়ে পড়, আরো! পড় । 
বৃথা সময় নষ্ট করিস্‌ নি।” এ মূল্যবান উপদেশ ধার1 দেন, তার! ভুলে যান 
শিশুর কাছে খেল! “খেলা; নয়,__এটাই তার সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ, সবচেয়ে 
দরকারী কাজ, এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুর স্বতংস্কর্ত কর্মচাঞ্চল্য যেমন সহজ 
আনন্দে উৎসারিত হয়, তাতে কোন শিক্ষক একে উপেক্ষ1 করে, কোন শিক্ষাপদ্ধতি 
গড়ে তুললে তাকে নিতান্ত অন্ধ ও কল্পনাশক্তিবিহীন বলতে হবে। প্রাচীনের 
বড় জোর খেলাকে শিশুর বাহুল্য-শক্তির প্রকাশের পথ বলে মনে করেছেন 
এবং নিতান্তই যেন অনিচ্ছায়, বড় ভয্ষে ভয়ে, বড় সাবধানে “পড়া” ও “কাজ' 
এর ফাকে সামান্য কিছু সময় অপচয় করতে রাজী হরেছেন খেলার জন্যে । 
শিক্ষার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্যে খেলাকে তারা স্বীকার করেছেন-_ 
কারণ নাকি “শুধু কাজ আর কাজ, আর খেলা বারণ, এতে ছেলে ভেখতা হয়ে 
ষায়”1] 01 20010070195 2089199 180৮ ৪ 0021] 1০0৮. কিন্ত ইংলগডে 
প্রায় দুশো বছর আগে রবার্ট ওয়েন (১০9: ০৮৮৪০) প্রথম এক অদ্ভুত কথা 
বললেন যে ছোট শিশুদের স্বচ্ছন্দ আনন্দ ও চঞ্চলতা রুদ্ধ করে দিয়ে বই-পন্র 
নিয়ে ক্লাসে বসিয়ে বই পড়ানে। সম্পুর্ণ নিরর্থক | শিশু শিখুক, তার স্বাভাবিক 
আনন্দের মধ্যে দিয়ে। তারপরে শিক্ষার ক্ষেত্রে একট! বিপ্লব আনয়ন কল্পেন- 
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যক্তেসরী (006588০13) খেলাকে শিল্পপয় কেজ্জ করে! খেলাটা শিক্ষার 
পরিপূরক শুধু নয়,_খেলাই হওয়া উচিত শিশুশিক্ষার প্রধান ভিন্তি। খেলার 
অধ্যে শিশুমনের প্রধান কটি সংস্কার এসে মিশেছে+-এতে আছে আত্মপ্রৃতিষ্ঠা 
€8916-888916192, ) সহযোগিতা (€ 290%750508917988 ) যদেচ্ছ। 
(00927280165), বাধ্যতা (5212-8105997009706), অন্জকরণ (32005656102), গঠন 
(০012867:0061070)১ অঙ্গ-সঞ্চালন (10900200951020), প্রশংসা-লাভ ইত্যাদি 
প্রবৃত্তির বিকাশ । (এ বৃত্তিগুলির সম্যক ও স্থসম বিকাশেই তো চিত্র গঠন। 
তাই উদারপন্থী আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর] খেলার মধ্য দিয়ে শেখা (0185-7%5 
॥॥ 940.081020,কেই সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে স্থায়ী শিক্ষা বলে মনে 
কচ্ছেন।) এ পরীক্ষা কতদূর সার্থক, ভবিব্যৎ কাল এর চূড়াস্ত বিচার করবে, 
তবে এ পর্যস্ত যে ফল পাওয়া গেছে তাতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও 
শিক্ষাব্রতীদের সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ আছে। 

শিশুর অন্য সমস্ত সহজাত সংস্কারকেও শিক্ষার কাজে লাগানো যেতে 
পারে। বানুল্যবোধে মে আলোচন। থেকে বিরত হওয়া গেল । 


অফ্টম অধ্যায় 
বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ | 


চর 06111267106 ৪0৫ | 06111261105 11685. 

আমর! প্রত্যেকেই নিজেকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান্‌ ব1 বুদ্ধিমতী বলে মনে করে 
থাকি, কিন্তু “বুদ্ধি' জিনিষটার সংজ্ঞা! দিতে বলা হলে আমর! দেখি, কাজটা 
একেবারেই সোজা নয় । সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন হলেও; বুদ্ধির নিম্নলিখিত কয়েকটি 
লক্ষণ দেওয়া! চলে-_ 

১। উদ্দেশ্টের সাথে উপায়ের সামওস্তকরণ-- 49879686107) ০01 10687)8 
69 92008. 

২। বস্তবিবঞ্জিত সাধারণ চিন্তার ক্ষমৃতা-_079 [0০99 0? 8198678,০% 
291297:8] 61017000108. এ ক্ষমতা উচ্চতর মনন প্রক্রিয়ার যেমন, 90109676, 
00670059106 8100. 1:5850011)£র মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। 

৩। নূতন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে, নৃত্ন সমস্যা সমাধানের উপায় 
উদ্ভাবন-৪011165 6০ 1809 81965911097 ৪1008610109. 

৪। অতীত অভিজ্ঞতা গেকে শিক্ষা লাভ (7০6৮ ৮5 709৪৮ 8%:0913- 
97009 ) ও নৃতন শিক্ষা] গ্রহণের ক্ষমতা । মানসিক দিক থেকে (80)১160815515) 
এ লক্ষণগুলি বলা হোল, কিন্তু বুদ্ধির একট দৈহিক দিকও আছে । মস্তি ব1 
মগজকে (92106781 206750908 ৪ 569100 ) আমর] বুদ্ধির ইন্দ্রিয় বলতে পারি 
এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বল যাক, বুদ্ধি মগজের ব্যাপার--€ ৪& 
10170610701 ঠ106 09106791 1)825058.8 ৪৪9230. ) যে ব্যক্তির মগজের 
মধ্যে বিভিন্ন পথ ও প্রক্রিয়াগুলে। সহজে এবং দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে 

ংবদ্ধ হয়, তাকেই আমর] বলি বুদ্ধিমান্ঠ আর যার মগজের মধ্যে এই 

ংযোগের কাজটা হয় দেরীতে, অথবা যেখানে সংযোগটা সহজেই বিলুপ্ত 
হয়ে যায়, তাকে আমর] বলি স্থুলবুদ্ধি। আমরা রগ করে বলি, কিন্তু সত্য 
কথাই বলি, “ওদের মগজে ঢোকে না” “যে ব্যক্তির মস্তিক্ষে সসাফুস্ুত্রগুলির 
যোগ স্থসং্যত ও বহুক্ষণস্থায়ী সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, তার বুদ্ধির দীপ্তি আছে । 
কিন্তু যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে নায়বিক সংযোগগুলি সহঙ্জে হয় না, হলেও দীর্ঘ-কাল স্থায়ী 
হয় না, অথবা সংযোগ শীগগিরই নষ্ট হয়ে যায়, সে নিশ্চয়ই নির্ববোধ ও ক্ষীণবুদ্ধি 1” 
__+ এই অধ্যায়ের শেষে বুদ্ধির বিতির সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 


কুদ্ধি এক না বছ ১৪৭ 


সাখারণ বুদ্ধি (8) আর বিশেষ বুদ্ধি ৫) বুদ্ধি এক, না বছ? 

কারো কারে! দেখা যায় যন্ত্রপাতির ব্যাপারে মাথা! বেশ খোলে, কিন্ত 
হইতিহানে সে পায় “গোল্পা”। আবার কেউ অক্ষে বেশ ভাল, কিন্ত সাহিত্যে 
বেজায় কাচা । তাহ”লে বুদ্ধি জিনিঘট1 কি বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি? নানারকমের 
'বুদ্ধি আছে ? 

আবার দেখি যার সাধারণ বুদ্ধি (90922807 89089) য্থেষ্ট আছে, সে 
বিভিন্ন ব্যাপারেও যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। চটপটে চালাক ছেলে দিয়ে সব 
বিষয়েই কাজ ভালো চলে । 


এ নিয়ে ছুরকম মত আছে। একটা হচ্ছে স্পীয়ারুম্যান্‌ (97968000828 
আর তাঁর অহ্থগামীদের, -আরু একটা হচ্ছে থর্ণভাইক (71,0570019)-এর | 
স্পীয়ারম্যান্‌ বলতে চান,প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা সাধারণ বুদ্ধি (£9292%] 
1066111653)05) আছে,-_সমস্ত কাজের মধ্য দিয়েই সে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
ঘায়। এটার পরিমাণ এক এক ব্যক্তির এক এক রকম (ছ৪787015)১ এটাকে 
তিনি নাম দিয়াছেন “| কিন্তু একই ব্যক্তির মধ্যে ৭৪-ট1 নিদিষ্ট 
(০00868706)। আবার বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন রকমের বৃদ্ধি, তাকে 
তিনি বলছেন “৪৮। একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন কাজের বিশেষ বুদ্ধির-“৪+ 
(59০০)৪] ৪১111) পরিমাণে প্রভূত তারতম্য থাকতে পারে। বাজন। বাজাতে 
তার “৪৮ হয়তো যথেষ্ট, কিন্তু অস্ক কষতে সেই ব্যক্তিরই ”৪ নগণ্য হতে পারে। 
কিন্ত তা হলেও সমস্ত বিশেষ বুদ্ধি ”৪+-এর মধ্য দিয়ে একই “৪” কাজ কচ্ছে। 
কোন বিশেষ ব্যাপারে ব্যক্তির সাফল্য তার “£৮ আর “৪*-এর সম্মিলিত 
"ণফলের উপর নির্ভর করে । এই ৮৮” আছে বলেই একই ব্যক্তির বিভিন্ন 
কাজের মধ্যে মোটামুটি একই বুদ্ধির মানের (0098169 ০০03:2:818100 ) $ 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


থর্ণভাইক কিন্তু বলেন, কোন ব্যক্তির বুদ্ধি কতগুলি বিভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন 
শক্তির যোগফল মাত্র। তাদের মধ্যে সাধ!রণ একটা শক্তি কাজ কচ্ছে, 
তাপ্ধের মধ্যে একট] সাধারণ যোগন্থত্র আছে, এটা ঠিক নয়। সাধারণতঃ একই 
ব্যক্তির বিভিন্নহবুদ্ধির মধ্যে একটা ধনাত্মক নিকট-সন্বন্ধ (0081$158 00:::519- 
5102) দেখা যেতে পারে, কিস্তু দেখা যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। 
বিভিন্ন ক্ষমতা . ঠ1১1118199)-র মধ্যে ঘনিষ্ঠ ধনাত্মক নিকট-সন্বদ্ধা (1016 
ক ব্যজিতে ব্যন্তিতে পার্থক্য প্রবন্ধ ত্ষ্টব্য। 


৯৪৮ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 
009816155 90223185302) যেখানে দেখ! ম্বায় সেখানে সেই ক্ষমতাগুলির মধ্যে 
একই ধরনে উপাদান বর্তমান । 

আমর! যখন বুদ্ধির পরিমাপ করি, তখন কি মাপি? ম্পীয়ারম্যানের উত্তর: 
হবে “| আর ধর্ণডাইক বলবেন সেটা হচ্ছে “৪, গুলির যোগফল ।* 
জ্পীয়ারম্যান্‌ এই "কে অপরিবর্তনীয় জন্মগত ক্ষমতা মনে করেন। তিনি 
স্বীকার করেন যে %'কে সোজানুজজি মাপবার উপায় নেই-_-4৪+ বা বিশেষ ক্ষমতা 
(8199018) ৪8101116195) গুলির মাপের মধ্য দিয়েই অপ্রত্যক্ষভাবে তাদের মাপা. 
যায়। বুদ্ধির স্বরূপ ও পরিমাপ সম্বন্ধে ধার! প্রথম দিকে আলোচন। করেছিলেন, 
(যেমন ষ্টার্ণ, বিনে 1 ইত্যার্দি) তারা বুদ্ধিকে একক শক্তি (৪170219 2060:) 
বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তারপর টারম্যান্‌, ম্পীয়ারম্যান্‌ নানা ধরণের বু'দ্ধর “৪৮ 
কথা বলেন। অবসশ্ত আগেই বলা হয়েছে স্পীয়ারম্যান্‌ বহু ধরণের বুদ্ধির মধ্য 
দিয়ে একটি সাধারণ বুদ্ধি £'র পরিচয় মেলে এ কথাও বলেছিলেন । 
থর্ভাইক তিনটি বা চারটি প্রধানত বিভিন্ন ধরণের বুগ্ছি (0 01617015 £9,০1০:)র 
উপর জোর দেন এবং বলেন এই বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলির মধ্যের সংযোগ ও সহযোগিতা 
মন্তিষ্ষে বিভিন্ন স্নায়বিক সম্বন্ধের পরিমাণের উপর নির্ভর করে । পরে থর্ণভাইক 
এ মত কিছুটা পরিবর্তন করেন এবং বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একটি সুসংগমতার সম্বন্ধ 
(17069256559 291561012512100 ) স্বীকার করেন। সথতরাং এমত স্পীয়ার- 
ম্যানের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী নয়। ট্যারম্যান্‌ বুদ্ধিমান ও বোকা বনু ছেলে- 
মেয়েকে পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে বুদ্ধির বিশেষলক্ষণ হোল বস্তনিরপেক্ষ- 
সাধারণ চিস্তার শক্তি-৮6109 8011)65 6০ 61010৮0 81056280615, 


কোকফকা ((.০98% ) ইত্যাদি জেষ্টণ্ট, মতবাদীর] বিচ্ছিন্নতার মধ্যে 
সমন্বয়ের শক্তিকেই বুদ্ধির লক্ষণ বলেছেন। বিভিন্ন শক্তির মধ্য দিয়ে এ সমন্বয়ী 
ক্ষমতারই প্রকাশ ঘটে । এমতও তাই স্পীয়ারম্যানের মতের বিরোধী নয় | 


কিন্ত স্পীয়ারম্যানের মতে সাধারণ বুদ্ধি কে সোজাস্থজি মাপা যায় ন!। 
€৪ গুলির মধ্য দিয়েই তার সন্ধান মিলবে । এখন বিশেষ শক্তিগুলির মধ্যে 
কোন্টি সাধারণ বুদ্ধির সম্যক্‌ পরিচয় দেয় তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে । 
28525 যে আংকিক সুত্র দিয়ে তার মতের ব্যাখ্যা করেছেন, তা এই অধ্যায়ের 


শেষে দেওয়। হয়েছে । 
£ বিনের মত পরে পিবতিত হয়। তিনিও থর্ণডাইকের মত বুদ্ধিকে কতগুলি বিচ্ছিন্ন 


শ 
শঞ্ষির ঘোগকল বলে মনে করেছিলেন । 0015 5005019০৫ 8190. 200. 001519690. 
261156195- ৪, 0:০জদণ, 01190816199”? ভ 73. 08665117500 25017508100. 01122. 09 4৭, 


নান! প্রকার বুদ্ধির মাপক ১৪৪ 


উমসন বললেন বিভিন্ন শক্তিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বা! আলাদা 'আলাদ1 কাজ করে 
না। তারা দল বেঁধে থাকে (2:০5 8০৮০৩ 69০৮৮ )। এই দলগুলির 
প্রত্যেকটির উত্কর্ষ এবং তাদের পরস্পর সমন্বন্ধের মধ্য দিয়েই বুদ্ধির পরিমাপ 
হুয়। 


নানা প্রকার বুদ্ধির মাপক- ০2705 ০2 1066111897009 5986৪, 

আগেকার দিনের স্থল এবং হাম্তকর বুদ্ধি পরিমাপের উপায়গুলির কথা 
ছেড়েই দেওয়া! যাক। *শুরপন্প বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুদ্ধি পরিমাপ করবার প্রথম 
যে চেষ্টাগুলি হয় সেগুলিও সফল হয়নি । চেহ্ার1 দেখে ( ল্যাভেটর ১৭৭২) বা 
মাথার গড়ন দেখে (গল্‌ ১৮১০) বুদ্ধির বিচার, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেল 
ভ্রাস্ত । হাতের লেখা, বানান বা চটপট হিসাবে পারদশিতা দিয়ে বুদ্ধির বিচার 
হয় না, কারণ অনেক বাস্তবিক বুদ্ধিমান লোকের হাতের লেখা জঘন্য, বানানে 
আর মৌখিক হিসাবে তাদের বহু ভূল হ'য়ে থাকে। ইঞ্জ্রিয়ের তীক্কতা, 
(862898 ৪09185)--ষ। মাপা যায় প্রতিক্রিয়ার সময় দিয়ে € উত্তেজকের কত 
পরে ইস্জরিয়ান্গভৃতি বা সংবেদন হয়,_যেমন ২৫ ফিট দূরে একটা বৈদ্যুতিক 
আলো জ্বাল! হোল, এবং ষ্টপওয়াচ টিপে সময়ট] নির্ধারণ করা হোল,-আবার 
অহ্ুভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একট? ষ্পওয়াচ টেপ| হল। দেখা গেল এক 
সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময় ছুই ঘটনার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে । পরীক্ষায় 
ধদেখা যায়, সব মানুষের প্রতিক্রিয়ার সময়-_7:98,06£010 ঠ:১৪- সমান নয়, সব 
ইন্ডরিয়ের প্রতিক্রিয়ার সময়ও সমান নয়) ব1 ইন্দ্িয়ানুভূতির ুস্ম্রতার পরীক্ষা, 
€ চোখের সামনে একই রংএর সামান্ত পৃথক কয়েকটি কার্ড একসঙ্গে বা একটির 
পর একটি রাখা হোল বা দেখান হোল এবং তফাতটা অন্কভৃত হলে তত্ক্ষপাৎ 
বলতে বলা! হ'ল, -_-দেখা গেল সকলের ইন্দড্রিয়ের স্স্মতা সমান নয় ) দিয়েও 
বুদ্ধির বিশ্বাসযোগ্য মাপ পাওয়া যায় না। 


বিজ্ঞান-সম্মত নির্ভরযোগ্য বুদ্ধির পরীক্ষা ( 17069111257096 7159 ) প্রথম 
'আবিফার করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিনে” (3831:256) ভার সহকর্মী সিমন্‌. 
(910002)র সাহায্যে,১৯০৫ সালে । তারপর তার এ নিয়ে বহু পরীক্ষা চালান। 
আরো বনু পরিবর্তন করে ১৯১০ সালের কাছাকাছি সিমন্-বিনের আদরশ 
মাপ € 91100070-7801066এর 9691008,:0. ৪0819 ) যুরোপের বছ দেশে ব্যাপক- 
ভাবে প্রচলিত হ'তে থাকে । ১৯১১ সালে বিনে' মার! যান, কিন্ত তিনি বুদ্ধি. 
'পরিমাপের যে ধারা প্রবর্তন করে যান তা অনুসরণ করে আবে নানা রকমের 


১৫ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 
বুদ্ধির পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয়। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মাণী এই পরীক্ষা ব্যাপারে 
স্ুরোপে অগ্রণী। তারপর আমেরিকাতে এ ঢেউ এসে পৌছানর পর, এড 
নানা রকম পরীক্ষ/ চলতে থাকে এবং এত রকমারী পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয় যে: 
এখন শতাধিক 956৪8 (নান প্রকারের ) প্রচলিত হয়েছে । 

বিনে” দেখেছিলেন বুদ্ধি ব্যাপারট। এমন নয় যে কারু আছে, আর কার” 
একেবারেই নেই । অর্থাৎ এট! যাকে বলে ড79৪-_-2)0+ 018,881508,61012, তা! নয় ।' 
বুদ্ধির তারতমায আছে । আর একট জিনিষ সবাই 'জানে, বুদ্ধির সঙ্গে বয়সের 
একট! সম্বন্ধ আছে। কাজেই “ওই ছেলেটা বুদ্ধিমান্” এ কথাট। খুব স্পষ্ট নয় & 
বুদ্ধি ব্যাপারট1 তুলনামূলক (91861%৪), কাজেই কোন ছেলেকে বুদ্ধিমান 
বললে তখনই এ কথাটা আসবে, “কার তুলনায় বুদ্ধিমান?” স্তরাং বুদ্ধির 
একটি মাপকাঠি চাই । যে ছেলেটাকে বুদ্ধিমান বলচি, যদি দেখা যায় সেই 
বয়সের অধিকাংশ ছেলের তুলনায় তার বুদ্ধি বেশী, তা হলেই “ছেলেটি বুছ্ধমান্‌”” 
কথার বৈজ্ঞানিক মানে হয়। কিন্তু তার পরেও কথ থাকে সাধারণ সেই 
বয়সের ছেলেদের তুলনায় তার বুদ্ধি কতট। বেশী । এট মাপা যাবে কি করে? 
বিনে” আর একটা জিনিষ দেখলেন কেবল একটি মাত্র পরীক্ষ! দিয়ে বুদ্ধির তোল, 
কর] চলে না। কাজেই অনেকগুলি পরীক্ষা করে স্বেল্‌ তৈরী করতে হবে ॥ 
তিনি প্রথমে এক বয়সের নানা শ্রেণীর ছেলে-মেয়ে নিয়ে নান। বিষয়ে প্রশ্ন করে' 
নির্ধারণ করতে চেষ্টা করলেন এমন একটা মান, যেট? সে বয়সের অধিকাংশ 
ছেলেমেয়ের বুদ্ধির মাপ বলে ধরা যেতে পারে । এই রকম করে বিভিন্ন 
বয়সের জন্য বিভিন্ন মান তৈরী করা হোল। তিনি ৩ বছর থেকে ১২ বছরের 
মান বাঁ 86808%৮৭, নির্ধারণ করে বিনে” স্কেল তৈরী করলেন। বিনে 
বুদ্ধির মাপ করলেন মনের পরিণতি (€ 7197068] 48৪) দিয়ে । একটা ছেলের' 
মনের পরিণতি ৯ বৎসর বললে বোঝা গেল, তার বুদ্ধিট! নয় বছরের ছেলের 
মত, তার বাস্তবিক বয়স যাই,হোক্‌ । তিনি মনের পরিণতি বা [15065] 289. 
দিয়ে বুদ্ধি মাপবার রীতি প্রচলন করলেন । বিনে র মতে নয় বছরের নীচে 
কোন ছেলের মানসিক পরিণতির বয়ন তার প্ররুত বয়সের চেয়ে ছু বৎসর কম, 
হলে, বুঝতে হবে, সে ছেলে বোক!। আর নয় বছরের উপরে, মানসিক: 
পরিণতির বয়স তিন বৎসর কম হলে, তবেই তাকে বোকা বল! যায় । ট্যারম্যান্‌ 
বললেন, তা! হলে বুদ্ধি মাপতে হলে, মানসিক বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত বয়সের সন্বন্ধটা, 
একত্র করে প্রকাশ করে দেখানো দরকার । এটাকে বল হয় আই, 'ফিউ 


বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধির মাপ | ১৫১ 


€ 7") বা বৃদ্ধ্যক্ষ। বুদ্ধি মাপবার এ আংকিক পদ্ধতি প্রচলন করলেন 
টারম্যান্। অবস্ট তার আগে এ পদ্ধতি দন্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন জার্মান 
মনোবিজ্ঞানী ষ্রার্ণ (96920) | ৯ বছরের ছেলেদের জন্যে নির্দিষ্ট মানের উদাহরণ 
দেওয়া যাক-_”কাঠ ও কয়লার মধ্যে মিল আর প্রভেন্দ বলতে হবে। এ রকম 
৪ জোড়! জিনিষকে তুলনা করে তাদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলতে পার! চাই।” 
এখন মনে করা যাক, আমরা! যে ছেলেকে বুদ্ধিমান বলছি তার বয়স হচ্ছে আট । 
ঘা হ'লে বোঝা যাচ্ছে তার বান্তবিক বয়স ৮ হলেও তার মনের বা বুদ্ধির 
পরিণতি হচ্ছে ৯ বছরের, অর্থাৎ আমর বলতে পারি, ৮ বছরের ছেলে হলেও 
তার বুদ্ধি ৯ বছরের ছেলের মত। এ কথাটাকেই অংকে প্রকাশ করলেন 
ট্যারমান্‌, বললেন ছেলের বুদ্ধির পরিমাণ বা বৃদ্ধ্যঙ্ক বা 17266111597095 ৫৪০ 
12226 (সংক্ষেপে 7, .) হোল অথবা ১১২। যে ছেলে সাধারণ 
(45%52:885 ) তার 7. 2. হোত & --১.০০। দশমিক বিন্দু বাদ দিলে ঈাড়ায় 
সাধারণ ছেলের [, ৫ - ১০০ |। আর এই বুদ্ধিমান ছেলেটির যু. 2. ৮১১২ 
* . বের করবার পদ্ধতি হচ্ছে মানসিক বয়সকে € 149:585] 48৪ ) এমনি 
বক্ষস € 00:0970910£081 48৪ ) দিয়ে ভাগ করে, ভগ্নাংশ এড়াবার জন্যে 
১০০ দিয়ে গুণ করা 
9.৯ ১৮100. 
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বিনের বুদ্ধির পরীক্ষাটা হচ্ছে ব্যক্তিগত (17001510581 )। কাজেই 
তাতে সময় লাগে যথেষ্ট । এক একটি ব্যক্তির নির্ভরযোগ্য বুদ্ধির মাপ পেতে 
ছেলে অনেকগুলো প্রশ্ধ করতে হয়। একটা বড় শ্রেণীর সব ছাত্রদের, 
পরীক্ষা করতে হয়তো! বৎসর কেটে যাবে । কাজেই সময় সংক্ষেপের জন্য দল 
বেঁধে পরীক্ষা (9:০0) 695১৪) উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে থাকে । 
এ পরীক্ষায় বিশেষ করে সফল হন প্রথম ওঁটিস (019) | তারপর আরও কয়েকটি 
দলগত পরীক্ষার নাম কর! যেতে পানে_ যেমন ট্যারমান্গ্রপ টেষ্ট অফ মেণ্টাল 
এবিলিটি (7757200970 90000 71586 08 20510651 4011165 )5 দি ন্তাশনাল 
ইনটেলিজেন্স টেষ্ট (711) 38610705] 17069111597709 798 ), হাগারটি ডেল্টা 


** আধুনিক বুদ্ধির মাপের বিবরণ 70980773610, 0£ 5. 869009781896. [56611189209 
মুত, 


১৫২ ১ আুদ্ধি ও কুদ্িগা মাপ" 

ব্য (3052855%5 109159 তা ) ইত্যাদি | প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা 
সৈশ্ত-বিভাগে বুদ্ধি অনুসারে সৈন্যদের ভাগ করে, সে অন্যায়ী কাজ ভাগ করে 
দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। তার থেকেই আসে আমি আলফা! টেষ্ট 
€ 05 41912501585) ও পরে অশিক্ষিত বা বিদেশীদের জন্যে আমিবীট! 
টেষ্ট (87005 73969, [৪6 ) | 


এই দলগত পরীক্ষাগুলোতে নান! বিষয়ে অনেক রকমের প্রশ্ন ও সমস্যা 
ছোট ছোট বইয়ের আকারে ছাপিয়ে পরীক্ষার্থীর প্রত্যেককে একখানা কৰে 
দেওয়া হয়। এই প্রশ্নগুলির সমাধান খুব অল্প কথায়ই লেখা যায় (যেমন হা ব1 
না, অথব1 একট! তারিখ ব! সংখ্যা ); আধ ঘণ্টার মধ্যে এ রকম ২০০ প্রশ্নের 
জবাব লিখতে হয়। এক সঙে বহু ছাত্রের এ রকম পরীক্ষা নেওয়া চলে। এর 
হ্ুবিধের জন্যে আজকাল. আামেরিকার ইস্কুল ইত্যাদিতে এ ধরণের পরীক্ষা 
নেওয়াটাই সাধারণ নিয়ম হয়ে ঈাড়িয়েছে। 


বিনে' টেষ্ট বা ওটিস টেষ্টগুলো৷ ভাষাগত বুদ্ধি পত্বীক্ষা (09868 1105০151226 
190675889 ) কিন্তু ভাষায় যার! পারদর্শশ নয়, বা যারা বিদেশী ( অর্থাৎ যে ভাষায় 
পরীক্ষা হচ্ছে তা ভাল জানে না) তার্দের বেলায় এ পরীক্ষাগুলে৷ উচিত নম্ব 
(0:06817)। এমন ছেলে অনেক আছে, যাঁদের ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয় কিন্ত 
নানা কাজ-কর্মে তার! যথেষ্ট চতুর, কাজেই যদিও বিনে টেষ্টে তাদের আই, 
কিউ, হয়তো! ১০০র নীচে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা সাধারণের চেয়ে কম 
বুদ্ধিমান নয় । কাজেই মনন্তাত্বিকদের, কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধি মাপবার (329৮- 
£01:2)87)09 6988) ব্যবস্থা করতে হ'ল । যেমন, একট কাঠের বোর্ডে নানা 
আকারের ও নানা মাপের ছিদ্র করা আছে। ঠিক সেই আকারের ও সেই 
«মাপের কাঠের টুকরোগুলে। সেখানে একটা নির্দিউ সময়ের মধ্যে বসিয়ে দিতে 
হুবে। আবার হয়তো কতগুলোতে ছবি অসম্পূর্ণ আকা হয়েছে, তার অসম্পূর্ণ 
অংশগুলো! একে ছবিগুলোকে পুর্ণ করতে হবে । ন। হয়তো, একটা বেড়াল 
আকা আছে একট অনেক বাধাধুক্ত গোলকধাধার বাইরে । ঠিক মধ্যস্থলে 
আকা আছে বেড়ালের খাদ্য, ইদুর । বেড়াল কোন পথ ধরে গেলে, ইদুরকে 
পৌঁছতে পারবে, পেন্সিল দিয়ে, সে পথটি দেখিয়ে দিতে হবে চটপট । ভূল করলে 
নম্বর কাটা যাবে। এ পরীক্ষাগুলোর ব্যবহার হয়েছে পিণ্টনাঁর-পেটারুসন্‌ 
স্কেল অব পারফরমেন্স টেই্টস্‌ (52:06057-55657800 80819 0£ 7287:608- 
27288095 65৪৮ ) এ বা পোটিপ্লাস্‌ মেইজ টেষ্টস্‌ (০0:680.8 1555 62868). এ ॥ 


একটি আধুনিক ঘুদ্ধির মাপের বিবরণ ১৫ 


“এগুলোও ব্যক্তিগত বুদ্ধিপরীক্ষা! (70915190581 6986৪) | দলবেঁধে কানের 
অধ্য দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষাও আছে, যেমন ভি ট্ররট্‌ ফাষ্ট গ্রেড ইন্টেলিজেন্স টেষ্ট 
41058:০1৮ 771255 3805 1106511389109 77956), বা পিপ্টনার কানিংছাম্‌ 
পাইমারী যেন্টাল টে (108176096 00102010510505 0022%ত5 53089] 
09965 )। 


কোন ছাত্রের বুদ্ধির নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ মাপ পেতে গেলে, নানা রকম 
ভাষাগত বুদ্ধির পরীক্ষা এবং কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়া উচিত। 
তা ছাড়া অনেক কাজে যেমন ব্যক্তিগত দক্ষতা দরকার, তেমনি কোন কোন 
কাজ আবার অনেকে মিলেমিশে একক করতে হয়। তার মধ্য দিয়েও বুদ্ধির 
পরিচয় মেলে । কাজেই আলাদা আলাদ] পরীক্ষা এবং দলগত পরীক্ষা মিলিয়ে 
নিয়ে ব্যক্তির আই. কিউ. স্থির করতে হয় । 


বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষায় বা ক্কলের বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের কতটা ব্যুৎ্প্ভি 
জন্মেছে তা জানবার জন্তে নানা রকম ব্যবসার পরীক্ষার (07809 $596 বা 
010098510087)6 69৪6) ব্যবহার আছে। তবে এ পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্র এত 
সংকীর্ণ যে ত1 দিয়ে বুদ্ধির মাপট] খুব নিভু বোঝ! যায় ন! । 

একটি আধুনিক বুদ্ধির মাপের বিবরণ-_79950:370660. ০£ & 
, 265100:8791590 হ205117697006 11768. 


বিনে-সিমন্‌ বুদ্ধি-পরিমাপক স্কেলের সংস্কার হয় ১৯১৬ সালে ষ্ট্যন্ফোড 
রিভিস্তনে । ১৯৩৭ সাল পর্ধস্ত এই ট্র্যান্ফোড” রিভিন্তন্ই বুদ্ধি পরীক্ষার 
মোটামুটি সর্বত্রগ্রাহ স্কেল ছিল। কিন্তু বু বৎসর ব্যবহার ও পৰীক্ষা 
অধ্য দিয়ে এর অনেক দোষ-ত্রটি অপূর্ণতা ধর] পড়েছে । পাঁচ বৎসর থেকে 
দশ বৎসর পর্যস্ত বয়স্কদের বুদ্ধির পরীক্ষার উপাঁয় হিসাবে ষ্র্যান্ফোভ" 
রিভিসন্‌ যথে নির্ভরযোগ্য । কিস্তু দশ বছরের উপরের বয়স্কদের পরীক্ষায় 
ক্রমশঃই এ স্কেল অ-নির্ভরযোগ্য । একেবারে ছোট বয়সের বাচ্চাদের বুদ্ধি 
পরীক্ষার বেলায়ও এ স্কেল সব সময় উপযোগী নয়, কারণ বিনে"-সীমন্‌ 
স্কেলের মত এ স্বেলও অনেকাংশে ভাষা জ্ঞানের উপর নির্ভর শীল ( 57798] 
$5৪ঠ)। আর শিশুদের পরীক্ষার বেলায় নানা কাজ করার পরীক্ষ। 
€7550602008099 65৪ ) অধিকতর আকর্ষণীয় ও তাদের পক্ষে উপযোগী । 
"তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ট্্যান্ফোড' রিভিস্তন্‌ স্কেলের ছারা যে ফল 
-পাওয়! যাচ্ছিল তা! সম্পূর্ণ সত্য ছিল না (10%7 ৮&1101%5 ), এ পরীক্ষায় 


১৫৪ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ: 

নম্বর দেওয়া ব্যাপারটাও কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ গোলমেলে ছিল (প্:- 
25165 01 800:3708 )1 এ সব কারণে টারম্যান্‌ ষ্যান্ফোড ব্রিভিম্তন্কে 
আবার নূতন. ক'রে সংস্কারের কাজে হাত দেন। দশ বৎসর পরিশ্রম 
ও বন্ধ পরীক্ষার পর ১৯৩৭ সালে নৃতন সংস্কত স্কেল্‌ প্রকাশ করেন। এ. 
কাজে তার সহযোগী হয়েছিলেন ভাঃ মেরিল 1 বর্তমান সময়ে এই নতুন স্কেলই 
আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে ।* এ স্কেল্‌ ছুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত । 
একটিকে বল! হয় এল্‌ ফর্ম (7). 1027) ), আর একটিকে বলা হয় এম্‌ ফর্ম (1. 
10770) )। দুইটি অংশের পরীক্ষার বিষয়'গুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও একই বয়সের 
পক্ষে তারা সমান কঠিন বা সমান সহজ | এ ছুটি ফর্মই প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের 
পরীক্ষার সময় ব্যবহার্য এবং ছুটিতেই বুদ্ধির মাপে একই ফল পাওয়া উচিত" 
এল্‌ ফর্ম বিনে'র মূল স্কেলের ভিত্তিতে গড়া এম্‌ ফর্মএ হাতের কাজের পরীক্ষা 
বেশী। এ নতুন স্কেলে পরীক্ষার বিষয় আগের স্কেলের তুলনায় অনেক বেশী.) 
বিনের প্রথম স্কেলে পরীক্ষার বিষয় ছিল ৫৪ ষ্র্যান্ফোডভ' রিভিস্তানে তা. 
বেড়ে হয় ৯০, আর এই নবতম সংস্কারে পরীক্ষার বিষয়ের সংখ্য। ফ্রাড়িয়েছে 
১২৯টিতে | এ নতুন বিভিস্তনে প্রাপ্তবয়স্কদের পরীক্ষার স্কেল নতুন করে 
তৈরী করা হয়েছে এবং যারা পিছিয়ে পড়ে, আব ধারা অসামান্য বুদ্ধি বা 
প্রতিভার অধিকারী এ ছুই শ্রেণীর অ-সাধারণ ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি পরীক্ষার. 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে । এ স্কেলের বিভিন্ন বয়সের বুদ্ধি 
পরীক্ষার প্রশ্বমালার € এল্‌ ও এম্‌ ছুই ফর্মেরই ) কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া 
যাচ্ছে 


৩ বৎসর বস্সসের পরীক্ষা (এল্‌ কর্ম) 

১। স্তো পরানো ৃ 

উপকরণ : একটি বাক্সে এক রঙের ৪৮টি পুতি বা মাঝখানে ফুটো কাঠের 
টুকরো, ১৬টি গোল, ১৬টি চৌকা, আর ১৬টি লম্বাগোল, আর এক জোড়।, 
১৮ ইঞ্চি লম্বা! জুতো বাধবার ফিতে । 
+ বার্ট (386), ক্যাটেল্‌ (0266911), কেন্ট (8:69 ও স্পীয়ার্রম্যান (97992:170) অবঙ্ঠ 
এ পরীক্ষ। পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন । তাদের প্রধান আপত্তি হচ্ছে এ পরীক্ষায় 
সাধারণ খুদ্ধির মাপের (€975978] 1736911159হ,99 ) থেকে বরং গ্র,প ফ্যাকটরের €£:০৪1)- 
£০৮০:৪ ) মাপ হয়। বার্ট এর অধীনে একটি কমিটি 'এল' কর্মের একটি নূতন সংস্কার. 
(295181970) করেছেন । 


একটি আধুনিক বুদ্ধির মাপের বিবরণ ১৫৫ 


ব্যবস্থার £ পরীক্ষক একটি জুতোর ফিতে নিয়ে, প্রত্যেক আকাবের" 
একটি পুতি ফিতেতে একটার পর একট গাঁথবেন এবং বলবেন “এসো আমরা 
এই খেলাটা খেলি, দেখো 1” শিশুকে আর একটি ফিতে দেবেন এবং তাকে 
পু'তিগুলি গাথতে উৎসাহ দেবেন। শিশু যদি কোন এক বিশেষ আকারের 
পুতি বাছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পরীক্ষক তাকে বলবেন, যে-কোন আকারের” 
পুতি হলেই চলবে । সময় ছু মিনিট। 

নম্বর দেওয়া এ 9টি পুতি গাথতে হবে। এগুত্যেক গাথা পুতির জন্য' 
এক নম্বর । 

২। ছবি দেখে দ্রব্যের নাম-করণ। 

উপকরণ £ সাধারণ পরিচিত জরব্যের ১৮টি ছবির কাড”। প্রত্যেকটি কাড” 
৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়]। 


ব্যবহার £ পরীক্ষক প্রত্যেকটি ছবি আলাদা আলাদা করে শিশুকে দেখাবেন 
এবং জিজ্ঞাসা করবেন, “এট কি? এটার নাম কি ?” 


নম্বর দেওযষস। £ +১২ নম্বর । 
৩। কাঠের টুকরো দিয়ে গঠন-_পুল তৈরী । 
উপকরণ 2 ১২টি ১ ইঞ্চি চৌকা টুকরো । 


ব্যবহার £ পরীক্ষক শিশুর সামনে এলোমেলে। ভাবে টুকরোগুলি ছড়িয়ে 
দেবেন। তারপর শিশুর নাগালের বাইরে তিনটি কাঠের টুকরো দিয়ে পু, 
তৈরী করে দেখাবেন আর বললবেন, পদেখে! তো, এ রকম তৈরী করতে পারে 
কিনা” । একটা জায়গা দেখিয়ে বলবেন, স্ঠিক এইখানে তৈরী করো |” 
পরীক্ষকের তৈরী পুল শিশুর সামনে থাকবে । প্রয়োজন হ'লে পরীক্ষক 
একাধিকবার তৈরী করে দেখাবেন । 


নম্র দেওয়। : শিশুর তৈরী পুল নড়বড়ে হলেও নম্বর পাবে । না পড়ে 
গেলেই হবে । নীচের ছুটি কাঠের টুকরে] লাগালাগি থাকলে চলবে না। ছুটি 
টুকরোর মাঝখানে ফাক থাকবে, আর ছুটি টৃকরোর উপরে ভর করে আর: 
একটি থাকবে । যদি পুল তৈরী করার পর আরে! উচু করে টুকরোগুলি সাজার 
তা হলেও নশ্বর পাবে । 

পরীক্ষকের আদেশের পর পুলটি তৈরী. করবে । পরীক্ষার মধ্যে অন্য" 
সময় যর্দি নিজে নিজে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পুল গড়ে, তা হলে নম্বরঃ 
পাবে না। 


3৫৬ | _ তুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 


& | ছবিক স্থতি 

উপকরণ £ জানোয়ারের ছবি আকা চারটি কাড”। 

ব্যবহার £ প্রথম ছবি দেখিয়ে “এটি কি? হা এটি গরু | শিশু নাম 
না জানলে ব? ড্রিক বলতে না পারলে পরীক্ষক ঠিক নামটি ৰলে দেবেন। এবার 
ছবিটি সরিয়ে নিয়ে, অন্য ছবি দেখাবার আগে বলবেন, “এবার আমরা গরুর 
ছবিটি খুজে বের করব ।”, সব ছবিগুলি একসঙ্গে শিশুর সামনে ধরে প্রশ্ন 
করবেন পরীক্ষক, “গরুর ছবি কে।নটি? প্রবেজন হলে বলবেন “আমকে 
ছবিটি দেখাও বা ছবিটির'উপর তোমার আঙুল রাখ ।৮ 

এ রকম করে দ্বিতীয় ছবি দেখিয়ে জন্তর নাম জিজ্ঞাসা, করবেন । শিশু ন। 
জানলে নাম বঙ্গে দেবেন । ছবিটি সরিয়ে অন্য ছবি দেখাবার আগে বলবেন, 
“আমরা গরু ও ঘোড়া খুঁজে বের করব |” অন্ত ছবিগুলি একসঙ্গে শিশুর 
সামনে ধরে প্রশ্ন করবেন পরীক্ষক “গরুর ছবি কোনটি ? ঘোড়ার ছবি কোনটি 1 

নম্বর দেওয়া £ +১, শিশুর ঠিক ঠিক ছবিটি দেখানো চাই । যেটা 
দেখাতে বলা হোল তা ছাড়া অন্য জিনিষ দেখালে নম্বর -__ (বিয়োগ) হবে । 


৫ | একটি বুত্ত দেখে অংকন করা৷ 

উপকরণ £ একটি ছোট কপি বইয়ে বুত্ত ছাপা আছে । 

ব্যবহার £ শিশুকে একটি পেন্সিল দেবেন, তারপর বুন্তটি দেখিয়ে বলবেন, 
“ঠিক এ রকম আর একটি আক । ঠিক এই জায়গ!টায় আঁক» তিন বার 
তাকে চেষ্টা করতে দিন । তিন বারই স্পষ্ট করে আদেশ দিন “ঠিক এ রকম 
আর একটি আক । ঠিক এ জায়গাটায় 1৮ শিশুকে বৃনটির দাগে দাগে আকতে 
“দেবেন ন।। 


নম্বর দেওয়া: + ১ নম্বর । 

৬। তিনটি সংখ্য। পুনরুক্তি করণ 

ব্যবহার £ পরীক্ষক্ষ বলবেন “শোন, বল, ৪-২। “এবার বল, ৬৪-১১। 
ইত্যাদি । 

কে) ৬-৪-১৭ (খ) ৩-৫-২, গে) ৮-৩-৭ 

পরীক্ষক প্রত্যেকটি সংখ্যা সমান জোর দিয়ে স্পইভাবে উচ্চারণ করবেন, 
প্রত্যেক সেকেণ্ডে একটি করে । 

নগর দেওয়া £ +১1 একবার পড়ার পর সব কয়টি সংখ্যা নিভূলি- 
ভাবে খুনে শুনে উচ্চারণ কর] চাই । 


একটি আধুনিক বুদ্ছিয় সাপের বিবরণ ১২৭ 
অথব! | 

কাঠের মধ্যে করা, তিনটি ফুটে! আকারের কাঠের টুকরো জায়গামত, 
বসাতে হবে। 

উপকরণ £ ফুটো! করা বিভিন্ন আকারের কাঠের বরে বসানো কাঠের 
বোর্ড (রাও ০০৪৭) 

ব্যবহার : ব্রিকোণাকার বোর্ডটির ভূমির দিকটি শিশুর দিকে দিয়ে একটি- 
একটি করে টুকরো বোর্ড থেকে খুলে আনবেন । শিশু পরীক্ষকের কাজ লক্ষ্য 
করবে । এবার কাঠের টুকরোগুলি ত্রিতুজাকার বোর্ডটির পাশে পাশে সাজিয়ে: 
বোর্ডটি ঘুরিয়ে ত্রিতুজাকার বোর্ডটর শীর্ষ শিশুর দিকে ঘুরিয়ে পরীক্ষক বলরেন, 
“এবার কাঠের টুকরাগুলি বোর্ডের ফুটোর মধ্যে ঠিক ঠিক জায়গায় ব্াখো।৮ 
সময়ের নির্দিষ্ট সীমা নেই। ছুবার পরীক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়বারেও, 
প্রথম বারের মতই আদেশ দিতে হবে । 

নম্বর দেওয়া: +২। তিনটি কাঠের টুকরোই যথাস্থানে বসাতে হবে । 


৩বগুসর বয়সের পরীক্ষা (এম কর্ম) 


১। কাঠের টুকরে। দিয়ে গঠন £ পুল তৈরী, এল ফর্মের মতই । 

২। ছবি দেখে দ্রব্যের নামকরণ £ এল ফর্মের মত, তবে এখানে ছবির: 
কার্ডের সংখ্য। ১৭টি । এবং নম্বর +১০। 

৩। ব্যবহারের দ্বার! দ্রব্য চেনা £ 

উপকরণ £ একটা কার্ডে ছোট ছোট সংসারে নিত্যব্যবহ্ৃত দ্রব্য 
যেমন, ্টোভ, বিছানা, পাইপ, চেয়ার, ধূলে। ফেলবার পাত্র, কাচি ইত্যাদি। 

ব্যবহার ? শিশুকে কার্ডে আটকানে ছটি ছোট ছোট ভ্রব্য দেখিয়ে 
পরীক্ষক বলবেন, “আমাকে দেখাও কোনটি--, অথবা “এর মধ্যে কোনটি-_?১, 

(ক)--যাতে আমরা রীধি। 

(খে)১__যাতে আমবা ঘুমাই । 

(গ)-য। দিয়ে ধূমপান করে। 

ঘে)-যাতে আমরা বসি! 

(ড)--যাতে আমরা ধূলো৷ ঝেড়ে ফেলি। 

()--য দিয়ে আমর কাটি । 

নম্বর দেওযা। £ +৫। শিশুর ঠিক ঠিক জিনিষটি আঙ্গুল দিয়ে দেখানো 


১৪৮ | বুদ্ধির ও বুদ্ধির ষাপ 
গ্রাই। নম্বর বিয়োগ ৫-) হবে যদি ভূল জিনিরটিকে দেখায়, নাম ঠিক ঠিক 
বলতে পারলেও । 

৪। খাড়াখাড়ি একটি রেখা অস্কন 

ব্যবহার £ 'পরীক্ষক শিশুকে পেন্সিল কাগজ দেবেন। তার কাগজে 
একটি খাড়াখাড়ি রেখা একে বলবেন, «এ রকম একটি আকোঃ এইখানটায় 
নআ্জাকে।।” একবার শুধু একে দেখাবেন পরীক্ষাও একবার মাত্র । 

নন্বর দেওয়া! £ মোটামুটি একটি মাত্র খাড়া রেখা হওয়া চাই । হিজিবিজি 
অনেকগুলি রেখ! হলে নম্বর বিয়োগ হবে । 

৫ | দ্রব্যে শাম বলা £ 

উপকরণ £ জুতো, ঘড়ি, টেলিফোন, নিশান, ছুরি, ষ্টোভ | 

ব্যবহার £ একটি একটি করে দ্রব্য শিশুর সামনে ধরবেন, শিশুকে প্রত্যেক 
দ্রব্যের নাম বলতে বলবেন । জিজ্ঞাসা করবেন “এট কি? এটির মানে কি ?” 

এভাবে একটির পর একটি জিনিষ শিশুর সামনে ধরতে হবে (ক) জুতা 
€খে) ঘড়ি (গ) টেলিফোন ঘঘে) নিশান (উ) ছুরি (চ) ষ্রোভ। 

নম্বর দেওয়া £ +€। 

৬। তিনটি সংখ্য! পুনরুক্তি--এল্‌ ফর্মের মতই, তবে সংখ্যাগুলি বিভিন্ন 
যথা, €ক) ৭-৪-৯ (খ) ৯-৬-১ (গণ ২-৫-৩ 

অথবা 

কাঠের মধ্যে ফুটো করা, তিনটি আকারের কাঠের টুকরে! জায়গামত 
বসাতে হবে ( এল্‌ ফর্মের মতই )1* 

প্রাপ্ত বক্সক্ষদের বুদ্ধি পরীক্ষা প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষায় 
সাধারণতঃ এ কয়টি বিষয় থাকে । (প্রধানতঃ রেক্স নাইটু এর ইন্টেলিজেন্স 
'আযাগু ইন্টেলিজেন্স টেষ্ট থেকে সংগৃহীত )। 

(১) বিমূর্ত শব্দের অর্থবোধ (4086:906 দ০:৪৪)--যেমন সততা, মিষ্টত্ব, 
'ভগবদ্তক্তি ইত্যাদি এ সব শব্ধ দিয়ে কি বোঝায় ত। প্রকাশ করতে বলা হয়। 

(২) সমস্যার-সমাধান-_যেমন, 

0) তিনজন শ্রমিক যদি এক মিনিটে সাতাশটি বাক্স তৈরী করতে পারে, 
তাহলে পাঁচজন শ্রমিক সাত মিনিটে কয়টি করতে পারবে ? ৫1) একজন 
ব্যক্তিকে একটি পাচ সের জল ধরে এমন ও আর একটি তিন সের জল 
 জও্০80 ও 29017019859 7236511189009 বই থেকে 


বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ . ১৫৬ 
দরে এরূপ মাপের ছুটি পাত্র দিয়ে বল। হল, দু'সের ছুধ আনতে, নে কি 
'ভাবে ঠিক মাপ করে আনবে.? 

€৩) শ্রেণীবিভাগ . (01558161086103)- কতগুলে! শব্দ দেওয়া! থাকবে, 
যারা একই বিশেষ দলতৃভ ; শুধু এমন একটি শব্ধ থাকবে, যা এঁ দলের নয়। 
এসেটিকে বের করতে হবে। যেমন, সেতার, বীণা, এন্সাজ, চেয়ার, বেহালা । 

(৪) বিপরীত উপম1! (01090981689 ৪12%1095199)-_তিনটি শব্দ দেওয়া 
থাকবে, প্রথম ছুটির মধ্যে একটি সম্বন্ধ থাকবে, তৃতীয় শব্দটির সঙ্গে ঠিক এ 
প্রকার সম্বন্ধ বিদ্যমান, এমন চতুর্থ শব্দটি খুঁজে বার করতে হবে। যেমন রোদ 
উঠলে ভেজা জিনিষ শুকোয়, বৃষ্টি নামলে-_-( মেঘ হয়, জল পড়ে, শুকনো! জিনিষ 
«ভেজে, নদী হয়, ব্যাঙ ভাকে |) 

(৩) সাধারণ জ্ঞান :--বড়দের বুদ্ধি বাড়বার সীম! পার হয়ে গেলে 
-বুদ্ধি বাড়ে না (140708160.0108115), কিন্তু জ্ঞানের পরিধি বাড়ে (77071207069 1 
২৪৮০%61)) | সাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক প্রশ্ের নমুনা ৰ 


(১) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন ? 
(২) পাকিস্তানের শ্রষ্ট কে? 


(৩) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হৃদ কোথায় ? 
(৪) হেলেন কেলার কে ? 
€৫) কেন লোকের। কর দেবে? 
(৪) শূন্যস্থান পূরণ ও বাক্য রচনা 
একটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে পূর্ণ করা, য়েমন €১) মানুষই বোধ হয় একমাত্র প্রাণী 
যার চিস্তা করার আছে । (৫২) জাহাজ ডুবির পর (1) যখন 
(71) দেখল, তখন তার ৫৮) বোধ করল, কারণ (৮) 
আপার সম্ভাবনা ছিল। 
(1) পুলিশের দল, ভ্রমণকারিগণ, নাবিকরা, সামুদ্রিক পাখী । 
(1) আগুন, খাবার, বৃষ্টি, পার । 
(511) রাগ, ম্বন্তি, আনন্দ, আগ্রহ । 
2) ঝড়, মাছ। বন্দর, ডাকাত। 
৫৫) সংাকেতিক শব্ধ ব্যবহার কৌশল (0০999৪)-_ উদাহরণ, 
সাংকেতিক ভাষা 06 708147৬0098 
ণসাসল অর্থ-৮00240) 70 047700774 


শত 

















5৬৪ : একটি আধুনিক বুদ্ধি ঘাঁপের বিবরণ 
এখানে বরদালা আবী প্রতিটি অক্ষরের পরের নি খযবহার কন্াই 


হল সংকেত। 
১০১০০১১৫১ ্ সং রে মধ্যে সম্বন্ধ বার বার কর]। (সি 992398)-_-যেষন” 
৪ 


হিপ বাার 
নে নল উপরে ও নী পি রি সংখ্যাগুলির মধ্যে রঃ সম্বন্ধ বর্তমান ।, 
সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী শৃক্ক স্থানগুলিতে সংখ্য বসাতে হবে । 

(৭) মৌলিক প্রভেদ বোধ (05/55970618] 1£697670088)-_যেমন, বীজ 
ও ডিম, ভন্মীভূত ও দ্রবীভূত, ইত্যাদি । 

(৮) দিক নির্ণয়--যেমন (১) মনে কর, ভুমি উত্তর দিকে যাচ্ছ, তারপর' 
প্রথমে ডানদিকে ঘুরলে, তারপর আবার ডানদিকে, তারপর বায়ে ঘুরলে । 
এখন তুমি কোনদিকে যাচ্ছে? 

(৯) প্রবাদবাক্যের অর্থবোধ__যথা গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না কেন £ 

পরীক্ষাগুলির বিশুদ্ধমান নির্ণয় (869008781886100. 0£ 2986৪). 
বুদ্ধি বিচারের প্রয়োজন এবং নানা! রকম বুদ্ধি বিচারের কথা বলা হ'ল। কিন্তু, 
যে মাপকাঠি দিরে+বুদ্ধি মাপা হবে__সেট। নিভূলি হওয়া চাই। তানা হ'লে 
সমন্ত বিচারটাই ব্যর্থ হবে। কাজেই বিভিন্ন ্রেটগুলোরও পুনঃ পুনঃ ও সুক্ষ, 
পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে মাপকাঠিতে কোন গোলযোগ নেই। 
কোন মাপকাঠি গৃহীত হওয়ার আগে নীচের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য, 
নাখতে হবে । 

১। সভ্ভযতা-৮৪)9165- অর্থাৎ মাপকাঠি যার মাপকাঠি বলে পরিচিত 
সেই জিনিষই সত্যি মাপছে কিনা সেটা দেখতে হবে । যেটা বুদ্ধির ম।পকাঠি: 
বলে দাবী কচ্ছে সেট। সত্যই বুদ্ধিই মাপছে এটাসম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। 
পরীক্ষার সত্যতা দিয়ে বোঝায়, যে জিনিষটি সেই পরীক্ষা! পরিমাপ করতে 
চাচ্ছে, তাঁ সত্যি সে পরীক্ষায় মাপা হচ্ছে। যদি পরীক্ষাট! হয় বুদ্ধির, 
তবে দেখতে হবে তা" বুদ্ধিকেই সত্যি মাপছে। বুদ্ধির যে প্রশ্ন করা হবে 


বা যে কাজ দেওয়। হবে তাতে বুদ্ধিরই পরীক্ষা হচ্ছে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের' 
এক মত হওয়া চাই। একটা বুদ্ধির পরীক্ষাঁ় ছাত্রের বুদ্ধির. ভবিস্তাৎ 











শ্রেণী বিভাগের উপযুক্ততা ১৬১ 


পরিণতি সম্বন্ধে বদি বিচার থাকে, তবে সে পরীক্ষা সত্য বলে গৃহীত হবে, বন্দি 
'ঘেখা যায় ভবিষ্যতে সত্যিই ছাল্রটির বুদ্ধির সেই রকম পরিণতিই ঘটেছে । 

২। নির্ভরযোগ্যতা _5,67:810$5--মাপকাঠির মাপটা নিভূলি হওয়া 
চাই । যে মাপট নিভুপ্প তার উপরই আমর! নির্ভর করতে পারি। নিম্ন- 
লিখিতভাবে পরীক্ষার নিভূলতা বিচার করা হয়। “একই পরীক্ষা অল্পদিন 
বাদে বাদে অন্ততঃ দুবার, একই ছাত্রের ওপর ব্যবহার করে, বিচারের ফল বদি 
একই রকম হয় (7016) ০০-৪০16386 04 09027918602 ) তবে পরীক্ষার্টি 
নির্ভরযোগ্য । অথবা! একই পরীক্ষার ছুটি অংশ, যেমন. টারম্যান-মেরিল্‌ 
সংশোধিত টেস্টের এল (4) আর এম (04) ফর্ম একই দল ছাত্রের উপর ব্যবহার 
করে যদি একই রকম ফল হয়, তবে পরীক্ষাটি ভাল । যদি ছুই পরীক্ষার ফলের 
মিলের পরিমাণ (০9০-9$089206 01 002:5156202 ) ০*৯৬র নীচে হয় 
তবে পরীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত ।”” গ্যারেট ও টমসনও 
এইভাবে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের কথা বলেছেন । স্পীয়ারম্যান্‌ খুঁটিনাটি 
বছু হিসাব-সম্বলিত অন্য পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন । 

৩। বস্তনিষ্ঠ। বা নৈর্যক্তিকতা-_019০1ঃ$-__ব্যক্তিগত মতামত 
বা সংস্কার যাতে মাপকাঠিকে বিরৃত না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে । 
“বস্তৃনিষ্ঠা বলতে আমরা বুঝি পরীক্ষারটি যে পরিমাণে ব্যক্তিগত মতামতের ছার! 
অ-প্রভাবান্বিত |" আমেরিকার বুদ্ধির পরীক্ষা অন্যায়ী দেখা যায় নিগ্রোদের 
গড় বুদ্ধির পরিমাণ ( 4%9:855 1:69117657099 ০০.০$:9:06 ) শ্বেতাজদের 
চেয়ে কম । পরীক্ষকদের জাতীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধি যদি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত 
হয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে পরীক্ষা? সম্পুর্ণ বৈজ্ঞানিক হয় নি। 

৪1 ব্যবহারে সহজতা- 359৪৩ ০? 50001501867865020 8220 8001256 
_-টেস্ট এমন হওয়! চাই যাতে এট পরীক্ষার কাজে সহজে ব্যবহার কর! যেতে 
পারে । নম্বর দেওয়ার ব্যাপারট। খুব বেশী গোলমেলে হ'লে সেট। পরীক্ষার ত্রুটি 
বলেই বিবেচিত হুবে | 

৫। ৫ঞআণী বিভাগের উপযুক্ততা-_ 88618£5050271988 0£ 6185 
20028 যে শ্রেণীর বা বয়সের বা দলের মাপ হিসাবে টেস্টটা ব্যবহার 
কর] হবে-ঠিক ঠিক তার উপযোগী হওয়া চাই । যেমন, ধরা যাক্‌ 
সাত বছরের ছেলেদের উপযুক্ত একটা টেস্ট € 60 09863007775 . 6129 
24970091889 ০01 ৭ 558. 018. 019810757) তৈরী করতে. হবে। 

১১ 


১৬২ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ | 
যদি দেখা গেল শতরুরা ৭* জনই সে পরীক্ষায় ফেল কচ্ছে বা শতকরা ৯৯ 
জনই সহন্দে পাশ কনে যাচ্ছে, ছুই ক্ষেত্রেই বোঝা! যাবে-_যে মাপট1 সে 
বয়সের ঠিক উপধুক্ত হয় নি। এটা নির্ধারণ করা অত্যস্ত কঠিন কাজ। অথচ 
এটি না হলে টেস্টটা মূল্যহীন হয়ে যাবে । সাত বছর বয়সের জন্য টেস্ট তৈরী 
করতে হ'লে আবাছাই কর] নান। রকমের ৭ বছরের অনেক ছেলে নিয়ে একট? গড় 
বুদ্ধির পরিমাণ (8৪ 115019%77 0৮ 42889. 9০0:9) স্থির করতে হবে । 
এ রকম ৫০০ ছেলে পরীক্ষা করে গড় বুদ্ধির অস্ক ( 190187 9০০25 ) 
স্থি্ করা গেল। কিস্তু আরও ৩০০ ছেলে পরীক্ষা করে যদি দেখ! যাস্স 
গড়বুদ্ধির অক্ষের অনেকট1 তফাত হচ্ছে, তাহ'লে বুঝতে হবে-_পরীক্ষাটা তখনও 
সন্তোষজনক (85191806025 ) নয়। এ রকম বারে বারে পরীন্ষ1 করে যে 
পর্যস্ত না একটা নিদিষ্ট (9027868726 ) গড়-বুদ্ধির অঙ্ক পাওয়া যায় সে পর্যন্ত 


পরীক্ষাট। গ্রহণযোগ্য হবে না। 
একটা দলের উপযোগী টেস্ট তৈরী করবার সময় দেখতে হবে তার প্রশ্নগুলো 
কোন একটা দলের অন্থকুল না হয় । সিনেমা বা খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রশ্ন (যাতে 
সন্থরে ছেলেদের আগ্রহ বেশী ) ধর্দি একটা টেস্টে প্রাধান্য লাভ করে, তাহ”লে 
সেই টেস্টে সরে ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান বলে 
প্রমাণিত হবে ; কিন্ত তাহ"লে টেস্টটা একপেশে হোল, এটা উচিত (817) ছোল 
না, এবং এর ফলট। বৈজ্ঞানিক ভাবে গৃহীত হ'তে পারে না। তাই টেস্টগুলে! 
যাতে সর্বগ্রহণযোগ্য (8657095793590 ) হয়, সে জন্তে কতটা পরিশ্রম, ধৈর্য 
এবং দৃষ্টি থাকা দরকার, তা নীচে উদ্ধত অংশ থেকে বোবা যাবে। 
কথাগুলো টারম্যান-মেরিল্‌ সংস্করণে কি করে মান নিদিষ্ট করা হোল, 
'সে সম্পর্কে । «এই সংশোধনে (বিনের জীবিতকালে তিনবার তার স্কেল 
সংশোধন করেন ) পরীক্ষকের!| প্রাকৃ-বিদ্ঠালয় বয়স থেকে, পরিণত যৌবন 
বয়স পর্ধস্ত বিভিন্ন নানা প্রকারের সম্ভাব্য প্রশ্ধ ও সমস্যা € 659৮ 1691205 ) 
গ্রহ করেন, যার সংখ্যা কয়েক সহম্। এগুলির “মধ্যে যে প্রশগ্ুলি 
সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা কর] হোল সেগুলি প্রথম ১,৫০০ ছাত্রদের 
উপর পরীক্ষা করা হোল । এর মধ্যে যে প্রশ্থগুলি সে বয়সের ছেলেদের 
আগ্রহ আকর্ষণ করতে অক্ষম হোল, সেগুলি ছ|টাই করা হোল। কারণ 
“কোন পরীক্ষা সফল হতে গেলে, এবং বুদছ্ছির নিভূল মাপ পেতে গেলে যাদের 
পরীক্ষা করা হবে তাদের আগ্রহ হি হওয়া প্রয়োজন । কোন উত্তরের নম্বর 
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পদেওয়ার বেলায় যদি বিভিন্ন পরীক্ষকের, নম্ক্প বিভিন্ন হোল, তা হ'লে 
নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির সংশোধন করা! হোল । একট প্রশ্থ যদি এমন হোল, 
“যে ৭ বছরের অল্প' কয়টি ছাত্র মাত্র তার উত্তন্ন দিতে পারল আট 
বছরের প্রায় অর্ধেক ছেলে তার উত্তর দিতে পারল, ' এবং নয় বছরের 
প্রায় সব ছেলেই তার উত্তর দিতে পারল, তাহলে বোঝা গেল প্রশ্নটি, 
যাদের মানসিক বয়স ৮ বৎসর তাদের উপযোগী । ১৫০৯ ছাত্রদের যে সহত্র 
প্রশ্নগুলে৷ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বাছাই করে দ্বিতীয় 
পরীক্ষার জন্যে ৪০৩০ প্রশ্ন নেওয়! হোল । এবার ২ বছর থেকে সুর করে ১৮ বছর 
বয়স পর্যস্ত আরো! ৩০০০ শ্বেতকায় আামেরিকান্‌ ছাত্রদের ওপর ব্যবহার 
করা হোল। এ ছাত্ররা যদিও আযামেরিকায়ই জন্মেছে তবু এদের বংশ 
ও জাতি বিভিন্ন । সমগ্র দেশের জন্য যাতে পরীক্ষাগুলে। উপযোগী হয়, সেজন্য 
ভারমণ্ট ও ভাজিনিয়। থেকে ক্যালিফনিয়! পর্যন্ত ১১টি স্টেট থেকে পরীক্ষার জন্য 
ছাত্র নেওয়া হয়েছিল। দেশের শ্বেতকায় অধিবাসীদের যে অনুপাতে 
গ্রাম ও সহর অঞ্চল আছে এবং বিভিন্ন জীবিক! অম্যায়ী দেশের অধিবাশীর। 
ছড়িয়ে আছে সেই অস্কুপাতেই বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন পরিবার থেকে ছাক্র 
নেওয়া হয়েছিল । এই দ্বিতীয় পরীক্ষার পরে ১২টি প্রশ্ন ও সমস্যাযুক্ত ছুটি 
পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ কর! হোল । এ পরীক্ষাগ্লোঁর মান বৈজ্ঞানিক ভাবে 
নির্দি্ই হোল এবং তা৷ বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের মানসিক পরিণতি (74512651 
485 ) মাপবার উপযোগী বিবেচিত হোল ।***এমন কি এখনও আমরা আশা! 
করতে. পারি না যে পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ ও সার্থক ।” ( দা ০০৫.০:৪৮- 
০৪01১091096 ). 


বুদ্ধির স্তয়বিভাগ---1-65618 02  18651115695-__আমের মধ্যে 
যেমন জ্ঞাতের প্রভেদ আছে, মাচ্ছষের বুদ্ধিরও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাত আছে। 
আমের মধ্যে ল্যাংড়া আম কুলীন জাতের, কিন্তু গুটির আম নিতাস্ত বজজ। 
“তেমনি বুদ্ধ্যক্ষ ৫1. ০) দিয়ে বা মানসিক বয়স (ধু. 4.) দিয়ে বুদ্ধির আমরা 
জাত বিচার করি । যার৷ খুব উচু জাতের বুদ্ধিসম্পন্ন, যাদের বৃদ্ধ্ঙ্ক ১৪০-এর 
ওপরে, অথবা যাদের মানসিক বয়স ২৪ বৎসর, তাদের আমরা বলি প্রতিভাবান্‌ 
'(9901058)1 যাদের বুষ্ধ্যক্ষ ১২৫-এর ওপরে, কিস্ত ১৪০-এর নীচে, তাদের বলি 
:881968108 । যাদের বুদ্ধ্যক্ষ ১০০ বা কাছাকাছি, তার! হোল 20298] বা 
-4819851 যাদের বুদ্ধযঙ্ক ৭৯, তাদের নীচ "জাতের বুদ্ধি, তাদের বলি 
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ক্মটাণবুদ্ধি (1410:070৪ বা £92919-72175060 )। তার চেয়েও যার] ক্ষীপবুদ্ধি- 
যাদের বুদ্ধযন্ক €০, তারা জড়বুদ্ধি (17790119 )1 তার চেয়েও যার? 
নীচুতে, একেবানেই হাবা, তাদের বলি নির্বোধ (101968)। তাদের বুদ্ধক্ক ২০, 
বা কাছাকাছি । এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নয়, সর্বজন গৃহীতও নম্ব । 
তবে বুদ্ধির যে জাতের তফাত আছে এট অনেকেই শ্বীকার করেন। উপরের 
শ্রেণী বিভাগটি উভওয়ার্থের মত অস্ছযায়ী। টম্সন্‌ (0. 9৮ 11100100908010- 
0০110 7755০))০1085) এর শ্ণী-বিভাগ নীচে দেওয়া হোল । এট! টারম্যানের: 


মতাহুসারী | 
বুন্ধযস্ক (1. ১) শ্রেণী 

১৪০ এর ওপর প্রায়-প্রতিভ। ব৷ প্রতিভা 

১২৩---১৪০ অত্যন্ত তীক্ষবুদ্ধি 

১১০-_-১২০ তীক্ষবুদ্ধি 
৯০---১১৬ সাধারণ বা মোটামুটি বুদ্ধি 
৮০__৯০ বুদ্ধির ন্যনতা--একেবারে ক্ষীণবুদ্ধি বল যায না 
৭৬--৮০ সীমান্তবর্তী বুদ্ধির ন্যুনতা, ক্ষীণবুদ্ধিই বলা যাক্স; 
৭০ এর নীচে নিশ্চিতভাবে ক্ষীণবুদ্ধি 


ক্ষীণবৃদ্ধি্ন মধ্যে ৭* থেকে ৫০ যাদের বুদ্ধযস্ক তাদের বলে মোরোন্স্‌ (উচু, 
মাঝারি, নীচু), ২০২৫ থেকে ৫* যাদের বৃদ্ধ্যন্ধ তারা হোল জড়বুদ্ধি 
€ 77770901198 ) আর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০।২৫ এরও নীচে, তারা একেবারেই 
নির্বোধ (91068) 

বুদ্ধ্যক্কের অপরিবর্তনীক্সতা-_007.868005 ০? 0১6 [. 0._-.এই জাত- 
বিচারে দেখা যায় ষে এ বিভেদটা পাকা, অর্থাৎ যারা জড়বুদ্ধি (17701090119 ) 
বা ক্ষীণবুদ্ধি ( 210:07)8 ) তাদের শত চেষ্টা করেও তীক্ষধী বা প্রতিভাবান্‌ কর। 
যায় না (90109130৮০2 06:030.9)---গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় ন1।” অবশ্য 
অনেক সমস দ্রেখ! যায় প্রতিকূল অবস্থা, যেমন অন্থখ বা ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রটি, 
অভিভাবক বা শিক্ষকের দুর্যবহার বা সহাস্ছভূতির অভাব বা অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে না পারা ইত্যাদি কারণে বুদ্ধির উপযুক্ত বিকাশে বাধা। 
ঘটে । শিক্ষকের তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার, ষে কোন ছেলে এ রকম কোন 
আকশ্মিক বা অবান্তর কারণে পিছিয়ে আছে কিনা । শিক্ষকের শিক্ষার গুণে 
ছাত্রদের উন্নতি ঘটে ঠিকই, কিন্ত প্রত্যেক ছাত্রেরই একটা নির্দিষ্ট বুদ্ধির সীমা; 
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আছে তার ওপরে সে উঠতে পারে না। সেইজন্যে বুদ্ধির পরীক্ষা বিশেষ 
রকারী, আর বিশেষ যত্র করে, বিভিন্ন উপায়ে, কিছু দিন বাদ দিয়ে দিয়ে 
পরীক্ষা নিয়ে ছেলেদের বুদ্ধ্ঙ্ক ঠিক করতে হবে । যদি পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য হয় 
তাহলে দেখা যাঁয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ্যস্ক সামান্য বাড়লে কমলেও মোটামুটি 
একই থাকে । বনু সহত্্র ছেলেকে বহুবার পরীক্ষা করে এ ফলটি পাওয়া 
গেছে । একটা উদাহরণ দেওয়। যাচ্ছে । একটি মেয়ের বুদ্ধ্যস্ক ৬ বছরে পাচবার 
মাপা গেল--নীচের ফলট1 থেকে দেখা যাবে তার বুদ্ধ্যক্কের খুব বেশ 


পরিবর্তন হয়নি । 


বাস্তবিক বয়স মানসিক বয়স বুদ্ধ 
প্রথম পরীক্ষা ৬ বৎসর ৮ মাস « বৎসর ৬ মাস ৮৩ 
দ্বিতীয় ১১ 48:০8 ৫ ১১ ৪ ৭৫ 
তৃতীয় », ৮52 ২ 9, 2288: ৮৪ 
চতুর্থ » ০: 2874 ৭ 9১ ০ ৯১ ৮২ 
পঞ্চম ৯ ১২ ১১ ১০ 5১ ৯. ১১ ১৩ ১১ ৭৩ 


বর্তমানে অনেক মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধযস্কের অপরিবর্তনীয্নতা সন্বন্ধে সংশয় প্রকাশ 
করেছেন। তারা বলেন, বৃদ্ধ্যঙ্ক অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্থিত। 
ছুঃখ বা উদ্বেগজনক পারিবারিক ব। সামাজিক অবস্থা বর্তমান থাকলে অধিকাংশ 
ব্যক্তিরই বুদ্ধ্যক্কের অবনতি ঘটে । আবার আনন্দময় ও তৃপ্তিকর অবস্থায় সেই 
সব ব্যক্তিরই বুদ্ধযক্ের প্রভূত উন্নতি ঘটে । আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে অধিকাংশ 
মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধযক্কের অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাসী কিন্ত রাশিয়াতে তার বিপরীত । 
তার] তাই এই বুদ্ধির পরীক্ষার ওপর সামান্য গুরুত্বই আরোপ করে থাকেন ।* 

বুদ্ধির দুরকমের বৃদ্ধি, উচ্চতায় ও বিস্তারে--ড9:5০৪] ৪70 
0011290680 প্রাণ হও 06511889009--যদিও বুদ্ধির জাতটার, 


"839:0---00 659 191%6159 00002010209 ০1 109609 00. 7001৮09 60 8592905 
8৮000 03692910095 18 81069111692099, 7০:০০, 232৮. 4099. ৪০1, 1998, 24. ৮ 276-889 2 
86০৭০207005 01055101756 01 10065117892509 3) 7052 01165701062 বত 8০ 5 0১ ১9৪ 
73০০৮ 2 397720092, এল, আআ া296200825 প্রা) ইত 220. 170157205985 ৫, ১ পুদ্য৪ £ 
৪ ৪63৫7 ০৫ 189:90185 00 92810007792 5 [0222 এ, ১০ 21501501230, ৩. ভড 
2200. 21191052975 ৪69%021865 ০ 20910651695 19701008199 03679972 ০ 200 
“93215699128 55928, ০ এ, 20৫0 19485 এত 2 3099-825 7 39%621০5-1308-5881 
2০9৪ 6০ ৪০1,০০1 ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ॥ 
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€ ০991165 ) বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়, কিন্তু তার পরিমাণ 
€০30806165 ) নিশ্চয়ই বাড়ানো চলে। এই বৃদ্ধির দিকটাকে স্থাশ্ডিফোর্ড 
বলেছেন বুদ্ধির বিস্তার (77073502691 0:06 20. 10069111591709 ) 1 
ছুটি ছেলেরই বৃদ্ধযঙ্ক ধরা যাক ৯৫। শিক্ষক যত্র করলে হয়তো তার বৃষ্ধ্ক্ক 
১২* হবে না, কিন্তু তার বুদ্ধির বিস্তার নিশ্চয়ই বাড়ানো যাবে । তাই বুদ্ধক্ষ 
অপরিবর্তনীয়, এ আবিষ্কারে উদ্যোগী শিক্ষকের নিরাশ হওয়ার সঙ্গত কারণ. 
নেই । শিক্ষকের চেষ্টায় ছাত্রের বুদ্ধির বিস্তার ঘটানো যাবেই। অবস্ত এট? 
দেখা যায় যে যাদ্দের বুদ্ধির জাতটা ভালো, তাদের বুদ্ধির বিস্তারের সম্ভাবনাও" 
বেশী। এ সম্বন্ধটা স্যাপ্ডিফোর্ড নীচের ছবিতে বোঝাতে চেয়েছেন ৮ 
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কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধি সম্বন্ধে “উচ্চতা” বা বিস্তার এরকম কথা? 
ব্যবহারের বিরোধী । তারা বলেন, এতে করে এ রকম একটা ভুল ধারণা জন্মায় 
যে বুদ্ধি বুঝি একটা! বস্ত। তারা বুদ্ধির বিস্তার কথার পরিবর্তে বুদ্ধির ড় 
(00860756010) বলার পক্ষপাতী । 


বুদ্ধির উন্নতির সীম! ” ১৬৭ 


বুদ্ধির উল্মতির সীম!-_-বরসের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির উন্নতি € 9:61০81 
£০ছ/ঠ, ) হয়, কিন্ত সেটার একটা সীমা আছে । দেখা যায় ৫1৬ বছরের 
পর থেকে বুদ্ধি দ্রুত বাড়তে থাকে ১৩1১৪ বৎসর পর্যস্ত, তারপর অধিকাংশেরই 
১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি প্রায় বাড়েই না বা সামান্যই বাড়ে । কাজেই সাধারণতঃ 
বল! যেতে পারে মানুষের বুদ্ধির সীমা ১৬ বৎসর । ১৬ বৎসর মানসিক পরিণতিই 
€ 3150691 4৪ ) হচ্ছে সাধারণ হ্স্থ-মান্ষের (4597589 ) বুদ্ধির শেষ 
সীমা । তারপর বছর গুণে বৎসর ( 0002:0198108] 46৩) বেড়ে 
গেলেও মানসিক পরিণতি ১৬ই থেকে যায় ব! সামান্ই বাড়ে । তবে কারো 
কারে। ক্ষেত্রে বুদ্ধির উন্নতি ৩০৩১ বছর বয়স পধস্ত হয় দেখ! গেছে । তারপর 
আনেক দিন পর্য্ত বুদ্ধি প্রায় এক অবস্থায়ই থাকে । শেষে বুড়ে। বয়সে “ভীমরতি 
ধরে”---মানে বুদ্ধি তখন কমতে থাকে, আর তার বিরুতি ঘটে । যাদের বুদ্ধির 
জাতট! ভাল তাদের পরিণতিও হয় সাধারণের চেয়ে বেশীদিন ধরে, আর যাদের 
বুদ্ধির জাতটা খারাপ তাদের বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে অনেক আগে । তাই 
দেখা যায় যারা বোকা, তারা অল্প বয়সেই “পেকে ওঠে ।” নীচের ছবিতে 
জিনিষট। বোঝানে। হয়েছে । 
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পরিণত বয়স্কদের বুদ্ধির ক্বেল্‌ নির্মাণ কর! অত্যন্ত কঠিন। বনু চেষ্টা করে 
'এখন পর্যন্ত যে স্কেল্গুলি তৈরী করা হয়েছে তাতে দেখা যায় সাধারণ মাছষের 


১৬৮ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 


পরিণত বয়সের বুদ্ধির মাপ ১৬ বৎসরের নবযুবকের সমান । হয়তো এটা 
সম্পূর্ণ ঠিক নয়, হয়তো! পরিণত বয়সেও বুদ্ধি বয়সের সঙ্গে বাড়ে, কিন্তু তা 
মাপবার কোন নির্ভরযোগ্য উপায় আমাদের এখনও জানা নেই । বুদির 
পরিণতি বোঝার জন্য যে বক্ররেখাগুলি ব্যবহার কর! হোল তাদের মানে 
এ নয়, যে ১৬ বৎসরের ছেলে যা জানে, ৪০ বৎসরের পরিণত মানুষ তার 
চেয়ে বেশী কিছু জানে না। এদিয়ে শুধু এই বোঝাচ্ছে যে বুদ্ধির যে সব 
ক্রিয়াকে বৃদ্ধির প্রচলিত নানা মাপ দিয়ে আমর? বিচার করি তাতে পরিণত 
বয়স্ক মান্য আর যোল বছরের ছেলের সফলতা সমান (958701£070-7100- 
0861079] 185০1১০109£5) | অবশ্ঠ ১৬ বৎসর সাধারণ-মাুষের বুদ্ধির পরিণতির 
শেষ সীমা! হলেও, বুদ্ধির বিস্তার বা পরিমাণ (25872165) যে বাড়ে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। তা! ছাড়া, আমরা দেখব যে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এক জিনিষ নয়। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা সমন্বয় করবার ক্ষমত। বাড়ে । এখানে ১৬ বছরের 
ছেলের চেয়ে ৪০ বৎসরের পরিণত মাহ্ছষের উৎকর্ষ । যতগুলো পরীক্ষা প্রচলিত 
আছে সবগুলোতেই দেখা যায় সাধারণ মানুষের বুদ্ধির পরিণতি ঘটে ১৫ থেকে 
১৮র মধ্যে । বিনে এর পরীক্ষায় পরিণতির বয়স হচ্ছে ১৫১ টারম্যানের 
পরীক্ষায় ১৬, ব্যালার্ডের পরীক্ষায় ১৬। ওটিস্‌ এবং মন্রে! ছুজনের পরীক্ষাই 
১৮। ভল্এর পরীক্ষায় এ বয়সটা কমে ১২তে ্লাড়ায়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
সৈম্ত বিভাগের আলফা ও বীটা টেস্টের ফলও প্রায় অন্করূপ, তাতে বয়সটা 
দেখা যায় ১৩*০৮। হয়তো ভবিষ্যতে আরো স্ুক্তর পরিমাপের উপায় 
আবিষ্কৃত হ'লে দেখ! যাবে সাধারণ লোকেরও বুদ্ধি ১৬র পর খুব ধীরে ধীরে 
২৩1২৪ পর্স্ত বাড়তে থাকে । এটা অবশ্য অনুমান | 


বুদ্ধি কেমন করে ছড়িয়ে আছে-_7018205507, ০? 2:06911189009 
__ আগেই বলা হয়েছে, বুদ্ধিটা এমন জিনিষ নয়, যে একজনেব একবারেই নেই 
-স্আর একজনের আছে | বুদ্ধিটা নানা জনের নানা মাপের । কাজেই একটা 
বৃহৎ আবাছাই করা জনপংখ্যার বুদ্ধির মাপ করলে দেখা যাবে যে, শতকরা ৬৬ 
জনের বুদ্ধি হচ্ছে মাঝারি, অর্থাৎ তাদের বুদ্ধক্ক ৯০ থেকে ১১০র মধ্যে । বাকী 
খ্যা ক্রমে কমে কমে একেবারে নির্বোধ বা হাবা (1010968) পর্যস্ত এবং ক্রমে কমে 
কমে অত্যন্ত প্রতিভাশালী (981952107 992158 ) পর্যস্ত ছড়িয়ে আছে ; এই 
ছড়িয়ে থাকার ক্রমটা রসের মতে নিয়লিখিত বূপ--(. 9. 73১০৪৪.---8820 
চ৪91)09109£5), 


বৃদ্ধি ও পেশ! ১৬০ 


বুদ্ধযঙ্ক (1. ০) তাৎপর্য লোকসংখ্যার শতকরা হার 
১৪৩ এবং তার ওপর অতি তীক্ষু বুদ্ধি ই 
১৩১---১৪২, _. তীক্ষু বুদ্ধি ২ই 
১১৯--১৩০ উজ্জ্বল ১৩ 
১০৭--১১৮ সাধারণের চেয়ে উধ্বে ২১ 
০ সাধারণ ৩২. 
৮২-- ৯৩ সাধারণের নীচে ২১ 
হিজল: চাও বুদ্ধির ন্যুনতা ১০ 
৫৮-- ৬৯ সীমান্তবর্তী বুদ্ধির ন্যুনতা ২ 
€৭ এবং নীচে ক্ষীণ বুদ্ধি ই 


বুদ্ধ ও পেশা 1359111667009 808 0০007)%6102-সব কাজের 
জন্যই একট" নৃযুনতম পরিমাণ বুদ্ধি চাই । কিন্তু কোন কোন কাজে বুদ্ধি অন্য 
কাজের তুলনায় বেশী দরকার । মোটামুটি দেখা যায় খুব বুদ্ধিমান লোকের হন 
'ভাক্তার, এন্জিনীয়ার, বৃহৎ বাবসায়ী, কেমিস্ট, শিক্ষক ইত্যাদি । যারা শিক্ষিত 
কারিগর তারাও বুদ্ধিমান ; কিন্তু উপরের শ্রেণীর তুলনায় অতটা নন। যার! 
দিনমজুর তাদের বুদ্ধির জাতট1 সবের তুলনায় খাটে1। উডওরার্থ বলছেন, 
“গড় তুলনা করলে এটা নিশ্চিত দেখা যায় যে, বুদ্ধির পরীক্ষার সবচেয়ে উচ্‌ 
স্থান অধিকার করেন স্বাধীন ব্যবসায়ীরা । হিসাবরক্ষক এবং কেরাণীরাও বেশ 
উচু স্থান পান, কলকজ্জার কারিগররাও বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেয়, সবচেয়ে নীচুতে 
থাকে অশিক্ষিত শ্রমজীবীরা” (০০৭ ০:৮৪--৪5০০1০5) | অবিশ্টি 
এট দ্বার] একথা বোঝাচ্ছে ন1 ষে প্রত্যেক এন্জিনীয়ার, প্রত্যেক কলকারখানার 
মিশ্বীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান । এটা হচ্ছে গড়পড়তা হিসাবের কথা। একথ। 
লক্ষ্য করবার বিষয় যে স্বাধীন ব্যবসায়ীদের ছেলেমেয়েরাও মোটামুটিভাবে সুটে 
মজুরদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান । নীচের তালিকা থেকে ব্যাপারটা 
বোঝা যাবে । তালিকাটা তৈরী করেছেন টারম্যান্‌ ও ঘেরিল্‌ আমেরিকার 
জনসংখ্যা অঙ্ুসন্ধান করে। পিতার জীবিকা অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির 
হার । 

পিতার জীবিকা শিশুর গড় বুদ্ধির হার 

১। শ্বা্ধীন ব্যবসায়ী ১১৬ 
২1 অর্ধস্বাধীন ব্যবসায়ী ও পরিচালক ১১১ 


১৪৩ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 


পিতার জীবিকা পিতার গড় বুদ্ধির হার 
৩। কেরাণী, নিপুণ কারিগর, খুচরা ব্যবসায়ী উ৪৪ 
৪। গ্রাম্য সম্পন্ন গৃহস্থ, কৃষক ইত্যাদি ৯৫ 
& | অর্ধশিক্ষিত কারিগর, ছোট অফিসের কেরাণী, 
| ছোট দোকানদার ইত্যাদি ১০৪ 
৬। সামান্য শিক্ষিত শ্রমিক দন 
৭। সহর ও গ্রামের দিন মজুর নী 


এর কতটা বংশপরম্পরার (1)97:59865) ফল, কতট। পারিপাশ্বিক অবস্থার" 
(5217:0:2776738) ফল, সেট? গবেষণ|র বিষয় । এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
এ ছুটে ব্যাপারই এখানে কাজ কচ্ছে। 

সহর ও গ্রামে বুদ্ধির তারতম্য--02০92. ৪00. ১58] 1069101- 
£9০৪-_সাধারণতঃ দেখা যায়, সুরে ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের তুলনায় বেশী 
বুদ্ধিমান্। মোটামুটি তাদের বুদ্ধযস্ক কিছুটা বেশী। সহরের ছেলেদের গড় 
বুদ্ধ্যস্ক হচ্ছে ১০০ ব1 তার কিছু ওপরে, গ্রামের ছেলেদের গড় হচ্ছে ৯০. 
থেকে ৯৫1” তবে গ্রামে যেখানে স্থুশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানের ছেলেরা । 
সহরের ছেলের তুলনায় বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যায় না। 

বিভিন্ন জ(তির মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য-_1:065111£9709 37. 016- 
26276 29088--+আযামেরিকায় এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যায়, 
মোটামুটিভাবে সব দেশের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি সমান-__তবুও যেন কিছু ইত্তর- 
বিশেষ আছে । নীচে পরীক্ষার ফল দেওয়া হল-_- 


শ্বেত আমেরিকান্‌ পিতামাতার সম্তান--- ১০০. 
চীন ও জাপানী পিতামাতার সন্তান ১৩১. 
রেড ইত্ডিয়ানদের সন্তান ৮৬. 
নিগ্রো পিতামাতার সম্ভান ৮৮৩- 


আবার দেখা যায় মুকোপ থেকে যারা আমেরিকা এসেচে--তাদের বিভিন্ন। 
দেশের মধ্যেও কিঞ্চিৎ তফাত রয়েছে-_জার্মান ও ইহুদী ছেলেমেয়ের ফ্রান্স ও. 
ইটালী দেশ থেকে আগত ছেলেমেয়েদের তুলনায় বেশী বৃদ্ধিমান্। এ সমস্ত 
পরীক্ষা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরো অনেক: 
পরীক্ষা নী করে মত স্থির করা ঠিক হবে না। হিউলারএর জার্মানীতে তারা! 
এই মত প্রচার করেছিলেন যে, জার্নান জাত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাত--₹ 


বুদ্ধির মাপের প্রয়োজনীয়ত। ১৭৯ 


(৪01091107 7596) | প্রত্যেক জাতের মধ্যেই অল্পবিস্তর এ রকম ধারণা রয়েচে ” 
এখন পথস্ত যতদূর জান! গেছে তাতে মনে হয় এ বিশ্বাসটা! বৈজ্ঞানিক ভিত্তির" 
উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিটি নয়। এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে গেলে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখতে হবে যাতে বুদ্ধির পরীক্ষাগ্ডলো কোন এক দলের অন্গকুল না হয়। 


বুদ্ধির মাপের প্রয়োজনীয়ত। 


১। মআনন্সিক শক্তির ন্যুনতা! বা বিকৃতি নির্ণয়_-7079870918 ০? 
208:28]  0920191305-_মানসিক বিরৃতি যাদের আছে অধিকাংশ সময় 
তাদের বুদ্ধঙ্কে তা ধর! পড়ে। সাধারণ লোকের চেয়ে তাদের বৃদ্ধ্যক্ক অনেকট?: 
কম দেখ। যায়। তাণছাড়া বুদ্ধির মাপের মধ্যে মোট বুগ্ধির পরিমাণ মাপবার 
যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি আছে নানা রকম কাজে দক্ষতা মাপবার উপায় ।' 
কাজেই যাদের মানসিক বিকৃতি আছে তাদের কোন কোন দিকে বিশেষ 
অক্ষমতা আছে, সেটাও বোঝা যায়। তার চিকিৎসার জন্য এটা জানা 
দরকার । 


২। ছান্রদের শ্রেণীবিভাগ- ঘা £501008 02 000818--বুদ্ধি 
অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ কর] ভালো । আমেরিকা! এবং অন্তান্ণ 
অগ্রসর দেশে ছাত্র-ছাত্রীর! প্রথম স্কুলে ভি হওয়ার পরই তাদের বুদ্ধির মাপ: 
নেওয়া হয় এবং বুদ্ধির পরিমাণ অন্যায়ী মোটামুটি তিন দলে-_-ভাল, মন্দ” 
মাঝারি (03806, 2090$0) 820 011) এই ভাবে ভাগ করা হয়। এই; 
মাপ অন্ুসারেই তাদের পড়া বা কাজ নিধারণ করা হয়। তাতে অনেক অপচয় 
ও অন্ৃবিধ! দূর করা সম্ভব হয়। ক্লাসে কাজও অনেক ভাল হয়। এক একটা 
দল একরকম বুদ্ধিমান্‌ (বা বুদ্ধিহীন ) ছেলে ব1 মেয়ে নিয়ে তৈরী করা যেমন, 
উচিত, তেমনি তাদের বয়সও একরকম হলে ভাল হয়। আমাদের দেশে 
স্কুলগুলিতে কোন রকম বাছাই করা হয় না। নানা বয়সের নানা প্লকম 
বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের জন্য একই পড়া, কাজ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা । এতে 
ক্লাসের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় কারণ এট] খুব সত্য কথা ষে “একট! শ্রেণীর সক 
চেয়ে নিকট যে ছেলে, সে যতটুকু অগ্রসর হয়, শরেণীটি সমগ্রভাবে ততকুটুই 
অগ্রসর হয়। বুদ্ধিমান ছেলেদেরই এতে ক্ষতি হয় বেশী। তারা আলসে ও 


১৭২ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 


নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে । বোকা ছেলেদের সঙ্গে থেকে চালাক ছেলের! পিছিয়ে 
পড়ে এবং তার! মস্থর ও অলসভাবে কাজ করবার অভ্যাস গঠন করে |” এতে 
“বোকা! ছেলেদেরও ক্ষতি হয়। সর্বদা ভালো ছেলেদের তুলনায় নিজেদের 
অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেভন হওয়ার ফলে অনেক সময় তারা হিংস্থক ও তিক্ত 
মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । 


ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং কলেজগুলিতে ভতি 
-করবার আগে বেশ কড়াকড়ি ভাবে বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয়। ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে এর ফল মোটামুটিভাবে ভালই হয়। কখনো! কখনো কোন কোন স্কুল 
বা অভিভাবক তাদের ছাত্রদের কতগুলি বাছাই-করা প্রশ্ন ভালো করে মুখস্থ 
করিয়ে তাদের এসব কঠিন পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ করে দেন। কিস্তু অনেক 
সময়ই দেখা! যায়, ভবিষ্যতে গিয়ে এর! বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অগৌরব ও 
নিজেদের কাছেও বোঝ! হয়ে ঈ্রাড়ায়। ম্যাকৃরী তার ট্যালেপ্টস্‌ এযাণ্ড টেম্পারা- 
মেন্টস্* বইয়ে এ সম্বন্ধে কঙগুলি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন । 


৩। শিশু পরিচালনা 02110 £5:090০৪__শিশুকে পরিচালন! 
করতে গেলে তার বুদ্ধির মাপটা জানা ভালো । অনেক সময় দেখা যায় বুদ্ধির 
স্বল্পতা অন্যায় ব্যবহারের মুল কারণ। কিস্তু সব সময় সেটা সত্য না হতে পারে। 
তার পরিবেশের প্রতিকূলতা বা মানদিক কোন সংঘত এ জন্যে দায়ী হতে 
পারে । সেটার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন, তা হলেই শিশুকে সংশোধন করা 
'সম্ভব। যে ছেলে বুদ্ধিমান তাকে সংশোধন করবার সম্ভাবন। বেশী। বার্ট 
বলছেন, «বুদ্ধির অভাবই তার দোষ-ক্রুটির প্রধান কারণ হতে পারে এবং বুদ্ধি 
থাকাটা তাকে সংশোধন করবার একমাত্র আশা, (0571 1357৮.7009 
00:06 10911700056) | যার অপাধারণ বুদ্ধিমান, কখনো কখনো তাদের 
-অ-সাধারণত্বই তাদের বিভ্রান্ত করে। তারা অতিমাত্রায় অভিমানী বা আত্ম- 
সচেতন হওয়ার ফলে বেশী আঘাত পায় এবং কখনেো। কখনো নিজেদের গুরুতর 
ক্ষতির কারণ হয়। যাই হোক্‌, সব ক্ষেত্রেই মূল কারণটি জান থাকলে ক্রুটি- 
সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে, এবং বুদ্ধির মাঁপ, এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য 
করতে পারে । 

৪1 ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাচনে সহান্সতা__ঘ ০০%:০).৪% &০:০.- 
287169 &:00. ৪6190619-_.কে কোন কাজের যোগ্য তা জানা এবং সে অনুযায়ী 
বাছাই কর! যে দরকার, এটা আমরা সবাই বুঝি। “ভুতো৷ সেলাই থেকে 


বুদ্ধির মাপের প্রয়োজনীয়তা ১৭৩, 


চণ্ডীপাঠ” পর্যস্ত সব কাজ একই লোক দিয়ে করানো, মাঝে মাঝে অবস্থা 
গতিকে, দরকার হতে পারে, কিস্তু এটা নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা নয় । “যার কাজ- 
তাকে সাজে, অন্যের তাতে লাঠি বাজে” এ প্রবাদট। মিথ্যে নয় । সব কাজেই 
বুদ্ধি চাই, তবে সব কাজে সমান বুদ্ধিও দরকার নেই, এক জাতীয় বুদ্ধিও কাজে 
লাগে না। এই জন্যে বুদ্ধির পরীক্ষা, দক্ষতার পরীক্ষা, নানা কারিগরী পরীক্ষা, 
রুচি ও উপযোগিতা পরীক্ষা ইত্যাদি খুব মুল্যবান। বাস্তবিক পক্ষে- 
এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই এই পরীক্ষাগুলির জন্ম হয়েছে ব! উন্নতি 
হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় € এবং যুদ্ধরত অন্যান্ত সব দেশেরই)' 
যুদ্ধের কাজে বহু লক্ষ লোক নিয়ে একটা প্রধান সমস্ত ছিল--মাচ্ছষকে কাজের: 
জন্য বাছাই করা আর মাস্ষ অহ্যায়ী কাজ বাছাই করা, -307206. 
806 1090 6০0 6109 20810 800. 1662106 8156 100810, 60 6109 1০০১ কাজ 
অনুযায়ী মানুষ নেওয়া আর মানুষকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, এ. 
সমস্যা তো যুদ্ধ-কালীন মাত্র নয়,__এটা! সর্বদেশের সর্বকালেন্র লমস্তা । যদি 
অপচয় নিবারণ করতে হয়,সব-চেয়ে বেশী কাজ, সবচেয়ে ভালভাবে, সব- 
চেয়ে কম সময়ে পেতে হয়, তবে এ পরীক্ষাগুলির এখনও আরও প্রভূত উন্নতি 
হওয়া দরকার | 


বুদ্ধির পরীক্ষাগুলির দীমা ও ভ্রটি-_-.17756851079 8700. 06280 
০? 59 1276911185209 1186৪ এ মাপগুলি এখনও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, 
স্থতরাং কোন ব্যক্তির বিচার করতে হলে এগুলিকে চুড়ান্ত বলে মনে 
করলে তুল হবে। বুদ্ধি মান্গষের একট] অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু তার" 
ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ মাপ এতে পাওয়া যায় না। €( 0. 0.71070008070-078210 
7801১010985 )। আর আগেই বলা হয়েছে বুদ্ধির পরিমাপ করতেও একটা 
মাত্র পরীক্ষা! একেবারেই যথেষ্ট নয়। কাজেই নানা রকমের পরীক্ষা ব্যবহার" 
করে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ক্ষমতা মাপতে হবে। এ মাপগুলি সব দেশে ঠিক এক 
রকম হতে পারে না, এবং এগুলি নিভূঁল নয়ঃ এ কথা মনে রাখা দরকার | 
পরিবেশের প্রভাব সকলের ওপর সমান নয় এবং পরিবেশকে সম্পূর্ণ করে 
মাপবার উপায় যে পর্বস্ত না হবে, ততদ্দিন এই বুদ্ধির মাপগুলিও অসম্পূর্ণ ই 
«থেকে যাৰে। 

বৃদ্যক্ক অন্ুযারী ছাত্রদের দলে ভাগ করার রীতি যে অভ্রাস্ত নয়, বর্তমানে 
নানা গবেষণার ফল এ সাঁক্ষ দিচ্ছে। বুদ্ধ্যস্ক ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা ও- 


"১৭৪ বুদ্ধি ও বুদ্ধি মাপ 
সম্ভাবনার একটা স্থুল মাপকাঠি মাব্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ 
স্বারা বুদ্ধ্যঙ্ক যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। ছুটি ছাত্রের বুদ্ধ্যক্ক সমান বলে, তাদের 
“মানসিক সামর্থ্য সমান, অথব! মানসিক পরিণতি ( 129286102 ) সমান, 
একথা মনে করে তাদের একই দলে ফেলা সব সময় উচিত নয়। উপতুক্ত 
আগ্রহ হ্টি (72006158601 ) করলে অনেক সময় বুদ্ধ্যক্কের আশ্চর্য পরিবর্তন 
"ঘটে । তাই শিক্ষার উন্নতি করতে হলে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার 
উন্নয়ন ও ছাত্রের আগ্রহের মূল উৎসের অনুসন্ধান ও তাকে কাজে লাগানো 
'দরকার। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মূল্য ছাত্রের শিক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য । এর 
কোন মাপ শুধু বুদ্ধযক্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ছাত্রের পরিণতির 
প্রকৃতি ও ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন রকমের, তাই একই বুদ্ধযক্ষের ছেলেদের একই কাজ 
দিয়ে নিশ্চিন্ত থাঁকার প্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন । একই বিষয় তাদের শিক্ষণীয় 
'হলেও প্রত্যেকের প্রকৃতি ও পরিণতির গতি অনুসারে বিষয়ের বিভিন্ন দিকে 
'জোর দিতে হবে বা জোর কম দিতে হবে (0. ৮. 01111570-077719 
০7760 8720. 0৩%91010279706 2. 141-149) | ছাত্ররা বিষয়টি অধিগত করবে 
শিক্ষকের এটাই দৃষ্টি হবে না, তার দৃষ্টি হওয়া উচিত প্রত্যেক ছাত্র তার 
“পরিণতির ছন্দ অন্যায়ী যথাসাধ্য করবার আগ্রহ যাতে পায়, তা স্থ্টি করা। 
“প্রচলিত ইস্কুলের শিক্ষার ব্যাপারে এই কথাট। খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যতই 
কড়াকড়ি সেখানের ব্যবস্থা কর! হোকৃ না কেন, প্রত্যেক ছাত্রই স্থায়ীভাবে 
যা শেখে তা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী । যদি একই বিষয়, একই 
ভাবে, এক শ্রেণীর. সব ছাত্রদের শিখতে হবে, এ আদর্শ ছেড়ে দিয়ে, অন্য আদর্শ 
গ্রহণ কর যায়, যে প্রত্যেক ছাত্রকে তার নিজন্ব পরিণতির ছন্দ অন্থযায়ী অগ্রসর 
হ'তে আগ্রহান্বিত করতে হবে, তাহলে, আশ্চর্য মনে হলেও» এটা দেখা যায় যে 
“এতে প্রত্যেক ছাত্রকে আলাদা আলাদ। একই জিনিষ শিখিয়ে দিতে শিক্ষকের 
'ষে পরিশ্রম হয় তার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম প্রয়োজন হবে (0. ৮. 11111810 
(91011027০05 620 5100. 09591070109156--12, 142.) | 

বিভা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা_-8:00 71908 9-]:76911789:,09-7 18002 যে 
“ছেলে জানে হাইড্রোজেন ও অকৃসিজেন্‌ ২ : ১ এই অন্কপাতে মেশালে জঙগ হয়, 
“সে ছেলের, এ বিষয়টিতে অন্তত বিছ্যা আছে। বিদ্যা হচ্ছে নানা বিষয় সব্বন্ধে 
নিভূঁল জ্ঞান। যে ছেলে বিদ্বান, সে অনেক সময়ই বুদ্ধিমানও বটে। কিন্তু 
ববিষ্তা থাকলেও বুদ্ধি না থাকতে পারে। বিদ্যা হচ্ছে জ্ঞান আহরণ, আর 


বুদ্ধির মাপের প্রয়োজনীয়তা ৩৭৫ 


বুদ্ধি হচ্ছে আহত জ্ঞানকে কাজে লাগাবার মানসিক ক্ষমতা। ব্যালার্ড তাই 
বুদ্ধিকে বলেছেন "অভিজ্ঞতাকে কাঙ্জে লাগাবার মত মনের সাধারণ ক্ষমতা 1” 
(72, 33. 8811870-] 97068] 05568 ) 1 একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলছেন 
'“বিদ্ভার কিছু ভিত্তি না থাকলে জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান হওয়া যায় না, কিন্তু তুমি 
হয়তো সহজেই বিদ্যা আহরণ করতে পার, তথাপি জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কিছু না 
থাকতে পারে ।” একজন বিদ্বান রাজাকে বলা হোত থ্বীষ্টান দেশের সবচেম়ে 
বড় বিদ্বান্‌ মূর্খ”-_-46229 15586 £০০91 ০ 013718697000109 1, রস্‌ বলছেন, 
“এতে বোঝা যাবে ঘটনা বা ভ্রব্য সম্বন্ধে জানা, আর সে জানাকে ব্যবহার 
করবার ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য প্রচলিত, তা আমরা মেনে নিচ্ছি। অনেক 
অনেক গল্পে আমর দেখতে পাই চালাক চতুর একটি লোক তার সামান্য 
বিদ্যাকেও কাজে লাগিয়ে বেশ সফলতা লাভ কচ্ছে, আবার তার উল্টে! 
এমন প্রকাণ্ড বিদ্বান আছেন, যিনি তার বিগ্যার ভারেই এমন বিব্রত যে, 
জীবনের সাধারণ সমন্যাগুলিও তিনি সমাধানে অসমর্থ--” ০.9. 7১05৪- 
78810 7285 01)0105) । কিন্তু বুদ্ধিকে আমরা ভ।ল কাজেও লাগাতে পারি, 
আবার ভয়ানক খারাপ কাজেও লাগাতে পারি । যার বুদ্ধি ব্যক্তির বিতিন্ন 
শক্তিকে সুসমঞ্জস ভাবে সংহত করে, এবং কল্যাণপ্রস্থ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত 
করে, তাঁকে বলি প্রজ্ঞাবান্‌। শুধু জ্ঞান আহরণ, শুধু বুদ্ধির কসরৎ দিয়ে মনুস্তা, 
ব্যক্তিত্ব, স্টি হয় না। যিনি সমস্ত জ্ঞান ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেন পরিপূর্ণ 
সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে, তিনিই লাভ করেছেন সুসম নুপরিণত ব্যক্তিত্ব । 
এএ'কেই গীতায় বল। হয়েছে স্থিতধীঃ | 
“দুঃখেঘছদ্িয়মনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুর্নিরুচ্যতে ॥ 
যঃ সর্ধত্রানভিন্সেহস্তত্ৎ প্রাপ্য শুভাশ্তভম্‌ 
নাভিনম্্তি ন দ্বে্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিচিত]11” 
সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রজ্ঞালাভ। একজন প্রাচীন ইংবেজ লেখক 
লিখেছেন, “জ্ঞানই হচ্ছে প্রধান জিনিষ ঃ সুতরাং সত্যজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হও 
এবং সমস্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে লাভ কর প্রজ্ঞা”--4ড/2500200 ৪ 6159 002) 
9108] 8051706 3 00991075896 স 18001005810. 1612 211 65 £966102 


3879 32309:8650037085-% 
আমরা বলেছি ১৬ বৎসন্রের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। কাজেই পঞ্চাশ 


১৭৬ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 


বৎসরের প্রোটি আর ১৬ বৎসরের তরুণ যুবকের বুদ্ধির মান সমান। কিন্ত 
প্রজ্ঞার দিক দিয়ে প্রৌঢ় যুবকের তুলনার শ্রেষ্ঠ । কোন কোন মনীধী ব্যক্তি, 
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এই অভিযোগ করে থাকেন যে এ শুধু বুদ্ধির 
চর্চার প্রতিই মনোষোগী কিন্তু প্রাজ্ঞতার প্রতি উদাসীন । 


তীল্ষপী ও প্রতিভাবান ছা ত্র--02£690. 010310792. 

যাদের বুদ্ধ্যক্ক ১৪০ বা তারও বেশী স্বভাবতঃই তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় 
যারা ক্ষীণবৃদ্ধি বা নির্বোধ তাদের শিক্ষারও যেমন সমস্ত। আছে, যারা? 
তীক্ষধী ও প্রতিভাবান তাদের শিক্ষারও তেমনি সমস্যা আছে। তারা 
অসাধারণ বলেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণের থেকে পৃথক হওয়া প্রয়োজন | 
টারম্যান্‌ ১০০০ এমন তীক্ষবী ছেলেদের স্কুলের বয়স থেকে সুরু করে যৌবন: 
পর্যস্ত নানা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ইত্যাদি নান! গুণ ও রীতি সম্পর্কে 
সবীর্ঘকাল ( ১৯২১-৪৬ ) অন্থসন্ধান করে কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন । 
€১) এ সব ছেলের] গড়ে সাধারণ ছেলেদের তুলনায় দৈহিক দিক দিয়েও, 
উত্কষ্ট। তার্দের বৃদ্ধির হারও দ্রুততর । €২) স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে তারা 
অন্যান্য ছাত্রদের সহজেই পিছে ফেলে যায়। এদের অধিকাংশই উচ্চ কলেজে 
শিক্ষা! গ্রহণ করে এবং সেখানেও তাদের মানসিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে । 
€৩) সামাজিক গুণের বিকাশও তাদের মধ্যে অধিকতর | তারা সাধারণতঃ 
তাদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গেই মেশে । (৪) চরিত্রের দিক দিয়েও. 
তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সততা» বিশ্বস্ততা, নৈতিক স্থ্রধ তাদের মধ্যে 
বেশী। €৫) তাদের পিতামাতারও সাধারণের তুলনায় বুদ্ধি, সংকল্প, অন্ভূতি, 
নীতিজ্ঞান, শারীরিক ও সামাজিক গুণ বেশী দেখা যায়। €৬) উত্তর জীবনেও 
তাদের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষণীয় । তবে মানসিক বিকৃতি এদের মধ্যে 
সাধারণের তুলনায় কম নয় । 

হলিংওয়ার্থ (70111772596) বৃদ্ধ্যঙ্ক ১৮০ বা বেশী এ রকম ৩১টি ছেলেদের" 
জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন । তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, এর, 
শিশুকালে অনেক আগে কথা বলতে শেখে, শব্ধ ও বাক্যের ওপর দখল এদের: 
বেশী হয় । এর সাধারণের চেয়ে অনেক আগে এবং অনেক বেশী বস্তবিবজিত চিন্তা: 
ও শুদ্ধ প্রতীক €(58628০6 ৪50010018 ) ব্যবহারে পারদর্শী হয় । এন! কিন্তু, 
খুব ভাল মিশুক হয় না। হলিংওয়ার্থ-এর মতে এরা অনেক লময়ই সমাজের, 
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সঙ্গে ভাল মানিয়ে চলতে পারে না! এবং ভবিষ্যৎ জীবনে স্থুখী হয় না| তার 
মতে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় যাদের বুদ্ধ্যকঙ্ক ১২৫ থেকে 
১৫৫, তাদেরই সুস্থ ও অু-সমঞ্জস ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা আছে। এর চেয়ে 
যারা বেশী বুদ্ধিমান সংসার ও সমাজে তাদের সখী হওয়ার সম্ভাবনা কম । ূ 

টারম্যান্‌ ও হলিংওয়ার্থ হুজনেই তীক্ষবীদের জন্যে পৃথক উন্নততর শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথ। বলেন ।* 

সংযোজনা--ক 
বুদ্ধির বিভিন্ন সং 

আগেই বল! হয়েচে বুদ্ধি মাস্থষের একট] মৌলিক গুণ, কাজেই তার একট 
বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি বিভিন্ন মনস্তাত্বিক বুদ্ধির বিভিন্ন 
লক্ষণকে প্রধান বলে উল্লেখ করেচেন। এ রকম কয়েকটি মত নীচে দেওয়া 
হোল। 

বার্ট (856) বলেছেন “বুদ্ধি হচ্ছে নৃতন অবস্থা ও নূতন সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে 
দেহ মনের চলবার সাধারণ ক্ষমতা” -৮]0105 0০92 ০01 298010.56089156 6০0 
2৮619615০17 10059] 8265961010 105 02282035806 1097 1085০101217 82081] 
00100101709610109+? 1 স্টার্ণ (95210) মোটামুটি এই কথাই বলেছেন,” 
5]10691115970099 18 6109 09109751 100910651 50:87068,011165 60 105 
ঢ07:910191709 800 002292610109”” | গভার্ড (০০৭9.9:0)এর সংজ্ঞা স্টার্ণএর 
সংজ্ঞার অনুরূপ--জীবনের উপস্থিত সমস্তা সমাধানে এবং ভবিষ্যৎ সমস্থ সম্বন্ধে 
পূর্বেই ধারণা করবার শক্তির পরিমাণ দিয়ে বুদ্ধির মাপ করা হয়---০719 
0967:69 01 88118011165 01 07095 83009::19200998 10: 6108 501063022 
0£ 17207008019 107:010191009 00 6106 81061010965020) 0? 10075 
02369.+ 

আবার কেউ কেউ বলেন অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতাকেই 
বুদ্ধি বলে--559 ০%708,0165 60 10:05 10 909397)09 | আরো চমকপ্রদ 
ভাষায় ক্যাটেল বললেন, বুদ্ধি হচ্ছে “175 9879%0865 6০ 5051:5 ০81১8০165 

টারম্যান্‌ (19:29 ) বলছেন, সে অন্ুপাতেই এক ব্যক্তি বুদ্ধিমান, 
যতটা তার শক্তি আছে বস্তবিব্জিত চিন্তা করবার--“4.0. 10015201081 28 


ক19700015599709610 86003989 ০£ £930198 : 709081) 2200 0058108) 6251৮8 ০ 
ও 6000959202 £12650. 08910029505 ল010120670800-0)0210570 ৪০০৩৪ 2 । 
391190:0---00059 085০০০1০8 ০৫.83:০50880:088 911990, 


১ 


১ ন্‌ 


১৭৮ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 
81691119156 128 102০0026000 58 105 25 91915 60 ০8:7৮ 02 8108625০% 
81275147081” বাস্তবিক বুদ্ধির সবশ্রেষ্ঠ বিকাশ ও পরিচয় বস্তবিধর্জিত 
চিন্তায় এবং সমস্ত সমস্তা সমাধানে শুদ্ধ প্রতীক (81036:806  ৪500৮০18) 
ব্যবহারে | 

বিনে” বুদ্ধির সংজ্ঞা দিচ্ছেন--“সমগ্রবোধ, আবিষ্কার, পরিচালনা ও নৈতিক 
বিচার এই চারটি কথ দিয়ে বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় করা যায়”--.40072007:91)10910725 
20591061070, ৫17:9061020 8130 08709078111) £ 11)6511106702 1199 হয 
61999 1007 চ০1:09.,, 

থর্ণভাইক্‌ বলছেন, “স্থান কাল পাত্র বিশেষে উপযুক্ত কর্তব্যটি খুঁজে নেবার 
ক্ষমতার নাম বুদ্ধি”--070)5 00৩7: ০ ৪০০0 :987001086 +)| থর্ণভাইক্‌, 
বুদ্ধির একটি প্রধান লক্ষণ বস্তবিবর্জিত চিন্তা, টারম্যানের এই কথাটির সঙ্গে 
একমত | তিনি নানা পরীক্ষার দ্বারা এ সংজ্ঞাকে আরো বিশদ করে বললেন, 
কোন ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপের তিনটি প্রধান উপদান € ১) উচ্চতা (816/006) 
যে যত কঠিন কাজ করিতে পারে তার বুদ্ধি তত উঁচু (২) বিস্তার (09862) 
একই রকম কঠিন কাজ যে যত বেশী পরিমাণে করতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্‌। 
(৩) দ্রুততা (90999) একই রকম কঠিন কাজ যে যত দ্রুত করতে পারে 
সে তত বুদ্ধিমান। এর মধ্যে প্রথম লক্ষণটিই বুদ্ধির পরিমাপের পক্ষে সবচেনে 
বেশী প্রয়োজনীয় । 

থাসটোন্‌ (0105:86009) বুদ্ধিকে বিচার করেছেন সমাজের প্রয়োজনের 
দিক থেকে, তিনি বলছেন “বুদ্ধি হ'ল, সহজাত প্রবৃতিগুলিকে সমাজের 
উপযোগী করে কাজে লাগাবার ক্ষমতা”_-“6159 ০5198065102 0090105 
605 12561700658 ৪0015115 505806529008১ | থাসটোন্‌ ধর্ণভাইকের বুদ্ধির 
একাধিক উপাদান তত্বে (061-15০9602:) বিশ্বাসী । পরীক্ষার ফলে তিনি 
বুদ্ধির আটটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ম্বাধীন উপাদান আবিষ্কার করেছেন, তাদের 
তিনি নাম দিচ্ছেন (১) অভ্িতল বিশিষ্ট বস্ত বা স্থানের ধারশ! করবাক্গ 
ক্ষমতা €(81১995 £%০6০ বা 9)6২) সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা! (টব 200792 
£5০6০৮ বা 2) (৩) বাক্যের সাহায্যে ভাব্প্রকাশ ও ভাবৰগ্রহণের ক্ষমতা 
€551105] 90:030:57591081070 1906০: বা ৬. )€৪) শব সহজে ব্যবহারের 
ক্ষমতা (০: £159207 বা ছা £০০৮০:) (৫ ) স্থতি বা স্মরণ করে ঝাখবার 
ক্ষমতা (009230£৮ £89$0£ বাঁ 4) €৬ ) আরোহ যুক্তির ক্ষমতা (1730006155 
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388০০: বা! ] ) (৭) অবরোহ যুক্তির শমতা (7058 00615 15০6০ বা 0) (৮) 
ভ্রুত বোধের ক্ষমতা (719501011865 909. 8109৩0. 01 01080.7:5 2৮০6০: ব1 ঘা), 

বিহেভিয়ারিষ্টরনা বুদ্ধিকে দেহযেস্্রর একটা কাজ বলতে উল্লেখ করেছেন-__তার়া! 
বলতে চান বুদ্ধি হচ্ছে--কেন্দ্রীয় ন্লায়ুমণগ্ডলীর ক্রিয়া”--“4& £0196102 ০৫ 
108 091068,] 20925 008 ৪ 869120+” । 

এবিংহজ (50017087858 ) বুদ্ধির একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন-- 
তিনি বলছেন “বুদ্ধি হচ্ছে বিভিন্্র বস্ত ঘটনা বাঁ গুণকে মনের মধ্যে 

ংযোগের সুত্র দিয়ে সময়ের ক্ষমতা”--[005 8021165 6০ 0010000109 ০৮ 

17069078557 1 

স্পীয়ারম্যান্‌ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার মতে বুদ্ধির 
মধ্যে তিনটি ক্ষমতা যুক্ত হয়ে আছে (১) নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলি লক্ষ্য 
করবার ক্ষমতা “71058011165 6০ 008929  0139১8 ০020 700.92268] 
19:9998893,, (৫২) প্রত্যক্ষলন্ধ ব চিন্তালন্ধ জ্ঞানের বিষয়গুলির হধ্যে গভীর 
সম্বন্ধ আবিষফ্ষারের ক্ষমতা “77079 8/911)65 6০ 21809092 9889261%1 
।2:918610108 17096555920 7692008 0£ 17705719969, 91610917 1992:098590. ০7 
/$1)008176 ০৫,৮  (৩) বিভিন্নরূপ সন্বদ্ধ স্থাপন (বিপরীত বা অন্ররূপ ) করবার 
'স্কমতা। “17105 8011265 6০ 20098 ০০::7:৪18)698,*7 

এই তিনটি ক্ষমতাকে তিনি জ্ঞান লাভের স্যত্র 00০9£51)9610 18৮79), 
বলে বিবৃত করেছেন । এর! হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধির তিনটি প্রধান সুত্র । প্রথমটির কাজ 
হচ্ছে--অভিজ্ঞতার তাত্পর্যবোধ--810029156759307) 0?  93087:6708 2 
দ্বিতীয়টির কাজ হচ্ছে সম্বন্ধ নির্ণয়--90.50%$010 ০£ 7918,610138 ) তৃতীয়টির 
কাজ হচ্ছে,--কোন ঘটনা, ত্রব্য ব গুণের বিপরীত বা অহ্ন্ধপ বলিতে পারা__ 
8৫800610700? ০০:৪1569৪ ( 90980090---7719 56225 0 17065118- 
8970০9 72. 682). 


বার্ট, স্টার্ণ বা গভার্ডের সংজ্ঞা, ঘে “বুদ্ধি নুতন অবস্থার সঙ্গে দেহ-মনকে 
মানিয়ে নেওয়া?» এর বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, যে এই মানিয়ে নেওয়ার 
ক্ষমতাটা একটা অবিমিশ্র সহজ ক্ষমতা নয়_বরং বলা যাক্স নুতন কোন সমস্থা 
সমাধান করতে অনেক রকমের ক্ষমতা দরকার । তা ছাড়া সব রকম সমন্ঠা 
সমাধানের জন্তে ঠিক একই রকম বুদ্ধি লাগে না; যেমন অঙ্কের কোন জটিল 
এপশ্বের সমাধান করতে যে বুদ্ধি, নূতন গানের সুর লিখতে ঠিক সেই বুদ্ধিই কাজ 


১৮০ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 
করে না। অবস্ সাধারণ বুদ্ধি এ সব বিভিন্ন বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে কাজ করে তাঁ' 
ঠিক। কাজেই নৃতন সমস্তা সমাধানের ক্ষমতা ও বুদ্ধি ঠিক এক জিনিষ নয় 
যদিও নৃতন সমন্তা সমাধান করতে গেলেই বুদ্ধির দরকার । টারম্যান্এর 
সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (যা বস্তবিবঞ্জিত নয়) 
তাৎপর্য গ্রহণ করতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। বুদ্ধি সর্বদা, 
বস্তবিবর্জিত বা 8৪85০ হতে হবে এমন নয় । তবে এটা অবশ্তই ঠিক ফে 
বস্তবিবর্জিত চিন্তার ক্ষমতা উন্নত বুদ্ধির পরিচাম়্ক এবং যার এ ক্ষমতাটি যত 
বেশী, তাকে তত বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন বলা চলে । 

তাছাড়া চিন্ত। যদি উদ্দেশ্থাম্খী না হয় তা হ'লে তাকে বুদ্ধি বল! চলে না? 
ম্পীয়ারম্যান্এর বুদ্ধির বিবরণ অনেক বিশদ এবং পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগ্তলির থেকে 
অনেকটা ক্রটিমুক্ত । কিন্তু তার বুদ্ধির প্রথম লক্ষণটি দ্বিতীয় লক্ষণ থেকেই 
পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্য, ঘটন। বা গুণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে 
গেলে নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন । স্পীয়ারম্যান্‌ 
নিজেও এ কথা ম্বীকার করেছেন “দ্বিতীয় ও তৃতীর ক্ষমতা! দুইটি, যাদের কথা 
পূর্বে উল্লেখ করা গেছে, তাৰ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালদ্ধ নয়, তাদের সম্বন্ধেই “বুদ্ধি” 
নাম বিশেষভাবে প্রযোজ্য |” আবার বলছেন প্প্রথম ক্ষমতাটি স্পষ্টত:ই 
বৃদ্ধির লক্ষণ বলে দাবী করার ক্ষমত|। সবচেয়ে কম রাখে” (9799870005:0--07009 
15685 ০৫ 7)69118597709 ৮, 682)। স্পীয়ারম্যান্এঞর বিবরণে আর 
একটি ক্রটি রয়ে গেছে, তিনি যে ক্ষমতাগুলির কথা বৃদ্ধির লক্ষণ বলে নির্দেশ' 
করেছেন তার একটা উদ্দেশ্য সাধন বা লক্ষ্য থাকা চাই, এ কথাটি তিনি স্পষ্ট 
করে বলেন নি। 

কাজেই সব কথা বিবেচনা করে আমরা বুদ্ধির নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিতে পারি । 
“উদ্দেস্সাধনেন্স উপযোগী রঢনাত্মক সংষোগী অন্বয়ীকরণের ক্ষমতাকে বলে 
বুদ্ধি”--75065111697009 58 6109 090801651০0: :91%610339] 00286700619 
60170108085 21590890. 5০0%7820:8 6106 86681010093) 0£ 80308. 6100. 
নীচের তিনটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের সংজ্ঞাটির উপযোগিতা! বোঝ! যাবে। 
এই তিনটি উদ্াহরণই এমন, যে সবাই শ্বীকার করবেন যে এরকম কাজে বুদ্ধিক 
দরকার এবং বুদ্ধির মাপ করতে এ রকম উদাহরণই গ্রহণ কর! হয়ে থাকে । 

১1 একটি শিশুকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, “সাপ, গরু ও চড়ুই পাথী 
এই তিনের মিল আছে কিসে?” এবং সে উত্তর করে “এদের সবারই 
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প্রাণ আছে»”--তাহ'লে সে ছেলে বুদ্ধিমান্। এখানে সে নবনধনির্ণায়ক, 
শগঠনাত্মক ও উদ্দেশ্তমূলক চিন্তার পরিচয় দিয়েছে । 

২। শিশুকে প্রশ্থ করা হোল, “ঠাগ্ডার উল্টো কি ?” সে জবাব দিলে 
গরম 1” এ ছেলেকে বলি বৃদ্ধিমান্। এ ক্ষেত্রেও পূর্ববৎ সম্বন্ধ নির্ণায়ক 
গঠনাত্মক চিন্তার (০.0.01020 0£ ০০9:5668 ) পরিচয় দিচ্ছে। 

৩। শিশুকে প্রশ্থ কর! হোল “বরফ হোল সাদ, তাহলে রক্ত কি?” সে 
বল্ল, “লাল ।”” এ ছেলেও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে,--এখানেও দেখতে পাচ্ছি সে 
স্ন্ধ নির্ণয় করতে পারে এবং কোন গুণ বা দ্রব্যের অচ্থবূপ কি তা বলতে 
পারে। তার চিন্তা গঠনাত্বক ও উদ্দেশ্মূলক । আমাদের সংজ্ঞার উপরোক্ত 
'লক্ষণগুলি উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক সমস্ত জ্ঞান বা কর্ধের বেলায় আরে! বেশী 
প্রয়োজ্য (789 17012176-77069111097006 800. 20088,907:910)9236 ০02 
1069111591009 7, 16) 1 
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বুদ্ধির প্রকৃতি সন্দন্ধে স্পীস্সারম্যানের মত, এবং তার দ্বি-উপাদান 
তত্ত্বের আংকিক ভিত্তি- 706 90108196 02 1706911129709 8,0007'017% 
৮০ ৪8099270080) 9900. 076 1708,07)61709/68081 109,818 02 806910092025 
$2060:--- 

বিনে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে তা প্রকাশ 
করেছিলেন ১৯০৫ সালে । কিন্তু তারও এক বছর আগে ৫১৯০৪) বুটিশ সৈন্য 
বিভাগের মানুষ স্পীয়ারম্যান্‌ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । সে প্রবন্ধের বিষয় 
(96:0.9781 1106611561)09 0101906191% 0:592:10017)90. 8100. 10099907:99 | 
তখন এ প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি । কিন্ত এর যথেষ্ট গুরুত্ব 
ছিল । 

তথন একটা তর্ক চলেছিল-_বুদ্ধি বছ কিনা এ নিয়ে । বিনে বলেছিলেন, 
বুদ্ধি কতগুলি বিচ্ছিন্ন মানসিক শক্তি, তাদের পরস্পরের মধ্যে কৌন সম্বন্ধ নেই__- 
কাজেই কেন মানুষ হয়তে। অঙ্কে খুব বড় পশ্ডিত হতে পাবেন ; কিন্তু সংসারিক 
ব্যাপারে তিনি নিতান্ত নিরোধ । থর্ণডাইক বিনের এ মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য 
মনে করলেন না। তিনি স্বীকার করলেন বৃদ্ধি কতকগুলি বিভিন্ন শক্তির সম্টি, 
কিন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বুদ্ধির মধ্যে কোন যোগই নেই এটা তিনি মানলেন না॥ 


১৮২ | বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 

তিনি বললেন, অঙ্কে বুদ্ধি যার আছে সে ছেলে পদার্থবিদ্যা ও স্থপতিবিদ্যায়ও 
ভাল হবে কিন্তু এ ছেলে হয়তো গান বাজনায় খুব পটু হবে না। কাজেই বিভিন্ন 
বুদ্ধি একেবারেই বিচ্ছিন্ন একথা ঠিক নয়। অল্প কয়েকরকমের বুদ্ধি আছে-__ 
হাজারে! রকমের আলাদা আলাদ1 বুদ্ধি নেই। বুদ্ধির বিভিন্ন রকমকে 
থর্ণডাইক সংক্ষেপে নামকরণ করলেন 04৮70 (০0001961015) 91001259610, 
ও০০৪1১.18)5 £১00. 101105৮1700 00779061020) 


স্পীয়ারম্যানের কাছে এ ছুটে? মতের একটাও মনঃপৃত হোল না। তার' 
মত হোল বিভিন্ন বুদ্ধির মধ্যে একটি সমন্বয়ীশক্তিই কাজ কচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে 
এ শক্তি জন্মগত ও প্রায় অপরিবর্তনীয় তবে বিভিন্ন ব্যক্তিতে এই বুদ্ধির পরিমাণ 
'বিভিন্ন । বিভিন্ন ব্যাপারে একই ব্যক্তি সমান বুদ্ধির পরিচয় দেয় নাঁ_তা সত্য । 
কিন্তু এই বিভিন্ন ব্যাপারে মূলগত একই বুদ্ধি ক্রিয়া করে। একে তিনি বললেন 
187 €(£61068,1 £011165 )। বুদ্ধির কতগুলি বিশেষ শক্তিও তিনি স্বীকার 
করলেন-স্তাদের বললেন, ৪৮ ৪109০018%] 55101116198 | "কে আলাদা মাপা 
যায় না। তা সর্বদা “৪ গুলির সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করে । বুদ্ধির সন্বদ্ধে 
তার এই সিদ্ধান্ত দ্বিতত্ব মতবাদ ০ £9০$০: 61890:5) নামে খ্যাত । তিনি 
এ সিদ্ধান্তে পৌছবার আগে বহু পরীক্ষায় রত হয়েছিলেন । তার ছাত্রের নানা 
জায়গায় পরীক্ষা চালাতে লাগলেন । স্পীয়ারম্যান্‌ এসব পরীক্ষার ফল গভীর 
অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেন | তার উদ্দেশ্য হ'ল প্রথমতঃ 4"র ক্ষেজ্বের 
প্রকৃত বিস্তার নির্ধারণ কর|, এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ক্রিয়া ও কৌশলের মধ্যে 
4৪” এবং 4৪,এর সম্বন্ধ ও তাদের কার কতট। গুরুত্ব তা নির্ণয় করা । অঙ্কে তার 
বিশেষ অনুরাগ ছিল তাই *৪* আর “৪” এর সন্বন্ধটা আক্কষিকভাবে তিনি প্রকাশ, 
করতে চাইলেন । কতকগুলি ফল নীচে দেওয়। হোল-_ 

অঙ্কে-_(79,60910786109 ) সাফল্য ৪এর চেয়ে 427এর ওপর ৯ গুণ বেশী 
নির্ভরশীল | 

বিভিন্ন প্রাচীন ভাষায় (০1985108) সাফল্য “৪এর চেয়ে এর ওপর 
৯*৫ গুণ বেশী নির্ভরশীল | 

যুক্তিতে (09০027906 23066798096) সাফল্য ৪'এর চেয়ে &ু' এর ওপর ৪ গুণ" 
বেশী নির্ভরশীল । 

সঙ্গীতে (05880) সাফল্য “৪, এর চেয়ে £2+ এর ওপর ৩ গুণ বেশী নির্ভরশীল 

ংকনে (48712)5) সাফল্য "৪ এর চেয়ে £র উপর ৪ গুণ বেশী নির্ভরশীল 
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অর্থাৎ সমান আগ্রহ ও ছুযোগ যদি ছুই ন্দেত্রে থাকে তবে অংক ব! বিভিন্ন 
ভাষায় সাষল্য সঙ্গীত বাঁ অংকনে সাফল্যের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধির নির্দেশক । 
4” ই যে বুদ্ধি পরিমাপের মাপকাঠি, সমস্ত বিভিন্ন ক্ষমতার ৪-এরমধ্য দিয়ে 
৭৪*-ই যে ক্রিয়া করে, তা তীর বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত ভাবে 
বুঝলেন। তিনি বার্কসায়!রের ছোট এক গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের বিভিন্ন 
বিষয়ে ক্ষমতা নিয়ে পরীক্ষা করলেন । একই রকম দেখতে অথচ বিভিন্ন ওজনের 
টুকরো তর। ওজন অন্ুযায়ী পরপর সাজ]লো, নানা রকমের মজার ধাধাঁর 
উত্তর দিল, কতগুলি বাক্যের মধ্যে স্বতঃবিরোধিতা (80899701698) তারা 
ধরিতে পারে কিন। তা দেখা হোল, বাক্যের মধ্যে ফেলে যাওয়া কথা (1053591705 
দ707:08 10) 99:06920099) তার পুরণ করল । ঠিক এই পরীক্ষাই তিনি একই 
বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে করলেন হারোর প্রিপ্যারেট্যরী বিদ্ালয়ে । ছুই 


ক্ষেত্রে একই রকম ফলই তিনি পেলেন । 
তার আংকিক পদ্ধতিটি যথেষ্ট জটিল। তবে তার মোটামুটি কথা হচ্ছে 


ছুটি সম্পূর্ণ আপাতবিভিন্ন ক্ষমতা বাঁ নৈপুণ্যের পশ্চাতে যদি একই সাধারণ 
মানসিক ক্ষমতা ক্রিয়া করে, তবে একটি বিষয়ে ছাত্রদের উচু, নীচুর পর্ধায়-ক্রম 
( যেমন- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি) অন্ত বিষয়েও একই হবে । অর্থাত 
বীজগণিত শেখা ও সংস্কৃত শেখা এছুয়ের মধ্যে যদি একই সাধারণ বুদ্ধি ক্রিম 
করে, তবে বীজগণিত্ের ক্লাসে যে ছেলেরা প্রথম, ছিতীয়, সংস্কতের ক্লাসেও 
সে ছেলের! প্রথম দ্বিতীয়ই হবে । এই ছুই নৈপুণ্যের মধ্যে যদি সমতা থাকে 
তবে তাদের সামঞ্জস্তের ইতিবাচক সন্বন্ধবকে (০9021:51861010 00-6£6015126) 
+১ বলে নির্ধারন করা হবে । আবার ঘদ্দি এমন হয় যে বীজগণিতে যে প্রথম, 
স্কৃতি সে ছেলে একেবারে সকলের নীচে, তবে এ ছুই নৈপ্ুণ্যের মধ্যে সম্বন্ধ 
হবে-:১। আর যদি এমন হয়, যে এক বিষয়ে নৈপুণ্যের পর্যায়ের সঙ্গে অন্য 
বিষয়ের নৈপুণ্যের পর্যায়ের কোনই নির্দিষ্ট সম্বন্ধ নেই তবে সেখানে ০০::5188100 
০০-৪61099:06 হবে 01 +১ ইতিবাচক ও --, নেতিবাচক সম্বন্ধ নির্দেশক । 
++-৫০ ০01918,61010 ০০-৪0916106এর চেয়ে +1৭৫ 00278186101 ০০- 
9£6108922% ছুই বিষয়ের মধ্যে নিকটতর সম্বন্ধ বোঝায় । স্পীয়ারম্যান্‌ প্রশংসনীয় 
ধৈর্যের সঙ্গে বিভিন্ন নৈপুণ্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছিলেন, এবং বহু 
তুলনামূলক পরীক্ষাদ্ধার! তিনি এই নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তেই পৌছেছিলেন যে “£* ও ৭ 
এর মধ্যে ইতিবাচক নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান । 


১৮৪ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 

নানা পরীক্ষার ফলে তিনি জেনেছিলেন যে শ্বতঃবিরোধিতা৷ বা! অদ্ভুতত্ব ধরতে 
পারার ক্ষমতা (29969061000. ০0৫ 8080::81698) €২) অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ 
করবার ক্ষমতা (09509196107 5886), (৩) শ্রেণী বিভাগ ক্ষমতা (015581- 
?086107) ) (৪) বিচার ভ্বার! সিদ্ধান্তে পৌছবার ক্ষমতা (15065750009) এবং 
€৫) সমতা দর্শনের ক্ষমতার (47081096198) মধ্য দিয়ে %" র পরিচয় সবচেয়ে 
বেশী পরিমাণে (8951:865) পাওয়া যায়| স্পীয়ারম্যান এই “2? কে সাধারণ 
বুদ্ধি নাম দিতে ইচ্ছুক নন। তিনি বলেন “সাধারণবুদ্ধি'” কথাটা এত বিভিন্ন 
অর্থে ব্যবহৃত হয় ষে, এটার কোন নির্দিষ্ট অর্থই নেই।” 

তিনি বহু অংক কষে %৪+ এবং “৪, এর সম্বন্ধকে বীজগণিতের একটি সমতার 
শ্তে প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, ৪৯5৪,3£+ 8558১ 51,819 0109 
1969979 81 900. 89 2:9100598106 629 45781210685) 07 4109809” 0£ 6709 
০ 1890001৪ £ 8100. ৪ 29570906191. এবার কতগুলি বিশেষ ক্ষমতা 


8195018] 801116198 ও তাহাদের মধ্যে মিলের পরিমাণ ছক কেটে সাজানো যাক । 
একে বলা হয় 90219186010 07861, 
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বীজগণিত দিয়ে এ ব্যাপারট? প্রকাশ করলে তার চেহারা ঈলাড়াবে--( £ মানে 
9077919/65010 ০০-০20019206.) 
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এখানে 2৮০ ০ 2:8/0১ 7:08 ৮779০ ইত্যাদি 

স্পীয়ারম্যান লক্ষ্য করলেন এই তালিকার পাশাপাশি আর ওপর নীচ 
চারটি ছক নিয়ে যে সমচতুক্ষোণ ক্ষেত্রটি তরী হোল তাতে কোণাকোণি 
ছকগুলির গুণফল সমান--:%2786 809 0:0988-0:00 5968 0£ 80 ৪0989 
71000 ০01 1090 90-9:00191065 7978  810100510026915 60081 1", 


উদ্দাহরণ নেওয়। ঘাক-_ 


এজ, এত এ ৩৮ প পাচারের চ্এারারাররারজটিার 


কোণাকোণি পূরণ করে ফল পাওয়া যাচ্ছে 
*48 ৮৪5 -5%০ ৮ "4৫, অথবা 
(48 * *৪5)--040 * 42)-50 





এই সমচতুক্ষোণ ক্ষেত্রকে স্পীয়ারম্যান্‌ বলেছেন 6965৭ আর তাদের 
নকোণাকোণি ছকগুলির গুণফলের সমতাকে তিনি বলেছেন--৮)৪ 69684 
'200.861010. 

এখন বীজগণিতের ভাষায় তিনি ওপরের সমতাকে রূপান্তরিত করলেন । 
তখন ব্যাপারট। ঈাড়ালো-_ 

প্রথম 69620. 900961010 হল 6819, ০0. -19.0. 21১0--750. 2০০০9 

দ্বিতীয় 95280. 600.8,510:0 হল 6৪. ০৫-180. ₹০০-7৪0. ৮০70 


১৮৬ বুদ্ধি ও বুদ্ধির মাপ 


তার যুক্তির পরবর্তা অংশ হ'ল যেবুদ্ধি যদি %* এবং "৪" এই ছুই 
উপাদানের মিলিত গুণফল হয়, অর্থাৎ যদি ৪-8,361+8,29 এ সন্বন্ধাটি 
সত্য হয়, তবে 69720. 600568070) 7:80. ০8--8,9 2০০-0 এটা সত্য 
হ'তে হবে । আর বিপরীতভাবে যদি &, 2, ০, ৫ এই রকম চারটি বিশেষ ক্ষমতা 
সম্পর্কে ১০6:৮এ 058,501 সত্য হয়, তবে ৪9.961070. ৪ - ৪/2£-4 82৪3 
সত্য হতে হবে। অর্থাৎ তাহ'লে বুদ্ধি € আর ৪ এই ছুই উপাদানের 
গুণফল এপং তদের সম্বন্ধ নিয়ে যে কথা স্পীয়ারম্যান্‌ বলেছেন ত৷ সত্য । 

এখন বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় এ সমতা দেখা ায় না। স্পীয়ারম্যান্‌ 
ও হোলত্জিঙ্গার বু গবেষণ। করে এমন একটা পদ্ধতি বের করেছেন, যাতে 
বোঝা বায় এই 59৮75 50986100 যেখানে সত্য হ'ল না, সেট]? কি পরিমাণে 
ক্ষমতাগ্ডালর মধ্যে বাস্তবিক পার্থক্যের জন্ত, আর কি পরিমাণে ক্রটিপূর্ণ 
উদাহরণ নেবার জন্য € 97078 ০02 88100011100 )। 


বুদ্ধির উপাদানগুলি ছল বেঁধে থাকে গ্রই মতবাদ-__-0:০৪:০- 
£8০%০: 189০:--স্পীয়ারম্যান্এর আংকিক প্রমাণ এবং তার সিদ্ধাস্ত নিয়ে 
বনু সমালে।চন! হয়েছে | এই সমালোচকদের মধ্যে ব্রাউন ও টমসন-এর নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | টমসন্‌ বললেন, বুদ্ধি সম্বন্ধে যত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ হয়েছে 
তা স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান মতবাদ ছাড়াও ব্যাখ্যা করা যায়। একট, 
সাধারণ উপাদান সমস্ত বুদ্ধির মধ্যে কাজ হচ্ছে-__এটা ঠিক নয়, বরং কতকগুলি 
ক্ষমতা যেন একসঙ্গে জোট বেঁধে আছে, এবং এ রকম কতকগুলি দল বাধা শক্তি 
(5:০৪1-£8,060:) বিভিন্ন চিন্তা বা ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই 
দলগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু তার! এক সাধারণ স্ত্র 
(26:06:91 £৪060হ ) দিয়ে বাধা এটা প্রমাণিত হয় না।* ভার্ণন ও বার্টের মতে 
নিয়লিখিত শক্তির দলগুলি প্রধান-_- 


(১) ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা--ড 97091 &011565 (২) সংখ্যা ব্যবহারের 
ক্ষ মতা] 977)27108] 8701116ড (৩) যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা-- 19010970109] 
8191165 (৪) সুর, তাল, লয় ইত্যাদি জ্ঞান] 8.৪108] 81921165 €৫) যুক্তিপূর্ণ 
চিন্তার ক্ষমতা__1081095] 81011165 (৬) অনেকক্ষণ ধরে মাথার কাজ করবার 
ক্ষমতা_-17)9 01080165107 9086917060  106811906091 ৪00: 


*13:০551) &200102501--7059 98591561915 ০01 20070625] 21000/827:9700930৮৬. 
00009070706 55060115) 4১002157819 ০0? [02090 4011165, 


সংযোজনা ১৮৭ 


€) বিশেষ বিশেষ ধরনের স্থাতিশক্তি-যেমন কেউ ভাল মনে রাখতে পারেন 
মানুষের নাম, কেউ বা! এতিহাসিক ঘটনাবলী ইত্যাদি । সাধারণ স্থৃতিশক্তির 
কথা এখানে বলা হচ্ছে না--0926810 100008 01£ 109005১1006 
10767000701) £570918)] 10068011165 6০0 25109101991 ৪8১5১ 07:09, 
$1717058 07: 1098৪ (৮) এক ধরনের কাজের থেকে অনায়াসে অন্য ধরনের কাজ 
বা চিন্তায় নিজেকে নিয়োগ করবার ক্ষমতা[1)9 8011165 60 01081089 
00101] 800. 81660615517 17010) 009. 20810681 685810 01 6810 01 
87)088108 6০ ,0096009৮£ (৯) স্কুলের নানা ধরনের কাজ, যেমন সাহিত্যিক 
আলোচনা, বিজ্ঞানচচণ, হাতের কাজ, এ সবের মধ্যে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের 
কতকগুলি বুদ্ধির সমষি--7079 0116970% £:001-6806029 196 60097: 
1060 01£6979706 51065 01 8011001-7010---116878)55 ৪০016061150 800 
009010.81, 


নবম অধ্যায় 
কাজ শেখা-__পড়া শেখা 


1.55710108 : [৮50 19517721108 


“মা ঘাখোসে, দেবযানী কেমন নিজে নিজে হাটতে শিখেচে |” 

“তিন দ্রিন ধরে দীপককে পঞ্চম উপপাদ্য বোঝা চ্ছি__-তবু শিখতে পারলো! 
না।”” 

এ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছোট্ট ছুটি টুকরে! ঘটনা। 

আমরা কাজ শিখি, পড়া শিখি। জীবন ভরেই আমরা শিখচি,--ভবতি 
"বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ। ৬ 

ইরিাআাইাত পাশ করেছে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ভাল নম্বর পেয়ে। এ 
'বিজ্ঞানের কিছু সে শিখেছে। নতুন কতগুলি তথ; সে জেনেছে । আগে সে 
এগুলি জানতো না। 

স্থনন্দা প্রথম দ্রিন মাছ রান্না করতে গিয়ে, যে জিনিসটা কড়াই থেকে 
নাবিয়েছিল, সেটাকে “মশল! পয়োধিজলে" কৈ মাছের সাতার দেওয়া বল! 
চলে। এখন সে দিব্যি রশধতে শিখেচে। তেল, মশলা, লবণ এখন ঠিক ঠিক 
আন্দাজ করে দেয়, মাছগুলে। ঠিক মতো সখতলায়, ঠিক সময়ে নাবায় । 


“পচ আর চারে কত হয়?” ঘোণ! অক্লান বদনে উত্তর দেয় "ছয় | 
ধমক দিয়ে বললুম, “গাধা ছেলে, পাচ আর চারে হয়, নয় । বল, বারে বারে 
বল, “পাচ আর চারে হয়, নয়” 1” এতক্ষণে তবে ঘোণী ঠিক উত্তর দিয়েছে, 
“পাচ আর চারে-নয়? 1৮ এতগুলো উদ্বাহরণের মধ্য দিয়ে আমরা শেখা 
ব্যাপারটার কতগুলি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। 


শেখা মানে নুতন কিছু আয়ত্ত করা,_-সেটা কতগুলো ভাবও (10988) 

০০ চা রতি উর চি বন সা ভিত এ 2০-৮7-8৮৮7 ₹ 
হতে পারে কতগুলি কাজের কায়দাও (81115) হতে পারে। 

কিন্ত নৃতন যা আয়ত্ত কর। হচ্ছে--তার মূলে রয়েচে, পুরোনো অভিজ্ঞতা । 
সেই পুরোনে! অভিজ্ঞতা আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে নূতন অভিজ্ঞতার দিকে । 
যা একেবারেই নৃতন, যাঁর সঙ্গে পুরোনো অভিজ্ঞতার কোন জায়গায় কোন 


শিক্ষার বিভিন্ন শ্বৃত্র ১৮৯ 


মিলই নেই--সে তো। আমরা আয়ত্তই করতে পারতুম না । আবার নতুন যে. 
বর্তমান অবস্থা (816286100), তাও বদলে দ্িচ্চে আমাদের পুরোনো 
অভিজ্ঞতাকে । নতুন ও পুরোনোর মধ্যে বোঝাপড়া করেই হয় শেখা। 
হারবার্ট (75809: ) একে বলেন এ্যাপাবসেপ স্তন্‌ (41009:9970610970) । 

যেটা শেখা হো'ল সেটা রয়ে গেল,--সেট। পরিণত হোল অভ্যাসে ॥ 
শেখাটা শুধু একবার একটা কাজ হঠাৎ ঠিক করে কর। নয়। যেটা শেখা 
হোল ভবিষ্যতেও সেটার ফল থাকবে । শেখার পেছনে থাকে দেহ-মনের: 
একট উপযুক্ত পরিণতি । সব কাজ সব বয়সের জন্য নয়। ছু* মাসের শিশুকে 
দর্শন শেখানো যাবে না। তার মস্তিফের স্সায়বিক উপাদানগুলি এখনও অস্পষ্ট, 
স্নায়বিক সংযোগগুলিও গড়ে ওঠেনি । তেমনি ছু" মাসের শিশুকে সাইকেল 
চালানোও শেখানো যাবে না। তাঁর পেশী ইত্যাদির উপযুক্ত পু চাই । 
জেসেল্‌ তাই বললেন শিক্ষার পশ্চাতে থাকতে হবে উপযুক্ত দেহ-মনের পরি- 
পকতা (24565786100) । এই পরিপক্কতা নিজের নিয়মে ভেতর থেকে ঘটতে 
থাকে, আর শিক্ষাটা আসে বাইরের থেকে কিস্তব তাকে গড়তে হয় ভেতরের 
এই স্বাভাবিক ভিত্তির উপর (985911-1186575610], 8129. 176510%, 
০9709510000 798669]0 ) 1315100.15--77176 ০0856921010 02 13077969 
10810853090 1785০20. 7১9. 1990১ ৪95 934-849) 1: 

শেখার গোড়াতে থাকে অনেক তুল ( 006 581301855 )। শেখা 
মানে এই ভূলগুলি শুধরে নিয়ে ঠিক ঠিক কাজটি -করা» 9115917086102 0£ 
ছ1:0706 29810927898 800 6109 996519118107009706 0£ 51216 01098 172 
81591 015,991 অর্থাৎ গোড়াতে কাজটা হয় এলোমেলে। ভাবে, দেরীতে 1 
অনেকগুলি পেশীর প্রতিক্রিয়াগুলি স্বিন্তন্ত তখনও হয়নি। শিশু যখন 
গোড়াতে ভাত খেতে শেখে তখন গাঁয়ে মাথায় ছিটিয়ে ছড়িয়ে অনাস্থষ্টি করে । 
দে তখনও তার হাতের আঙ্গুল, পেশী, মুখ, জিহবা ইত্যাদির সুষ্ঠ সমন্বয় করতে 
পারছে না। সে তখনও খেতে শেখেনি। প্রথম শিশু পড়তে শেখে, একটি 
অক্ষর শিখতে তার যায় দুদিন, বর্ণশিক্ষা, ফল। বানান শিক্ষা! হয়ে গেলে সে 
ঘণ্টায় চার পৃষ্ঠা অনায়াসে পড়তে পারছে। 

এবার তবে শেখার সংজ্ঞা দেওয়া যাক্‌। শেখা হচ্ছে, অতীত অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগানো-_40:025508 25 0586 55091597009 | অভিজ্ঞতার ফলে, 
আমাদের ব্যবহারে যে পরিবর্ডনের ছাপ লাগে, তাই হোল শেখা“ 0028:285 


"১৯৮ কাজ শেখা---পড়া শেখা 

কান 06৮602208006 18 028506109 1”  কাজেই শেখা মানে নতুনকে আয়ত 
করা। যা আয়ত্ত হোল তা ভবিষ্ততের ব্যবহারকে প্রভাবান্বিত করবে। তাই 
উভওয়ার্থ ও মারকিস্‌ শিক্ষা সম্বন্ধে বলছেন “যে জিনিষটা শেখ] হঙ্গ সেটা ব্যক্তির 
বিষ্তা বা দক্ষতার সঞ্চয়ে নৃতন কিছু যোগ করে। বাইরের দিক থেকে দেখতে 
গেলে শেখা মানে নূতন কিছু কর1। সেই নৃতন ক্রিয়াট! ব্যক্তির আয়ত্ত হওয়া 
'চাই, ধেন আবার পরেও সেই ক্রিয়াটি করতে পারে (৬৬০০৫ দ্ছ০:61, 19: 519- 
₹৪5৩১০1০স) 1) ম্যাকগিয়োক্‌ শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক, এবং তা কোন গরজ বা 
আগ্রহকে মেটায় এ কথার উপর জোর দিয়েছেন । তার সংজ্ঞা হচ্ছে শিক্ষা 
অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সম্ভবতঃ সব ক্ষেত্রেই, এই 
পরিবর্তনের গতি হচ্ছে ব্যক্তির বর্তমান কোন আগ্রহের পরিতৃপ্ত | 04০ 
(32001971159 78501901045 0? 1002021) 1987001705- 0180051 01 
4070010 950190108%-তে [এ 21277)-এর সংজ্ঞা ও দ্রষ্টব্য ৮2. 9৭8)। 


মাঘ যেমন শেখে, পঙুরাও তেষনি শেখে । বানর নাচতে শেখে, 
'আাচ্ছষের সহজ হাবভাব নকল করতে শেখে, সার্কাসের হাতী, ঘোড়া, বাঘ, 
সিংহ নানা খেলা শেখে । এমন কি মাছদের মধ্যেও শেখার ব্যাপারটা দেখ। 
যায়। মোবিয়াস্এর একটা পরীক্ষার উল্লেখ করা যাচ্ছে। পাইকু মাছের 
প্রিয় খাগ্য হচ্ছে ছোট মিনো মাই । এক কাচের জলভর] চৌবাচ্চায় ছুটো 
'পাইকু মাছ আর কয়েকটা মিনো৷ মাছ ছেড়ে দেওয়া হোল। কিন্তু ছুই দলের 
মাঝখানে একটা ম্বচ্ছ কাচের দেয়াল দেওয়া হোল। মিনোগুলিকে দেখে 
পাইক্‌ ছুটি চঞ্চল হয়ে উঠল-_বারে বারে তেড়ে যেতে লাগল | কিন্তু প্রত্যেক- 
বারই দেয়ালে মাথা! ঠুকে আঘাত পেতে লাগল | কিছুক্ষণ পর দেখা! গেল 
পাইক্‌ ছুটি নিরুৎলাহ হয়ে পড়েছে । আর তাড়1 করে যাচ্ছে না। ওরা 
“ঠেকে শিখল ।” এবার কতক্ষণ বাদে মাঝের দেয়াল তুলে নেওয়া হ'ল। 
কিন্তু পাইক্দের ভয় আর কাটে না। যেখানে দেয়াল ছিল সেখান পর্যস্ত এসে 
আবার ফিন্বে যেতে লাগল । অনুরূপ আরে অনেক পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্ত 
নিঃসন্দেহেই কর! যায় যে ইতর প্রাণীরাও শেখে । 

বাস্তবিক পক্ষে থর্ণভাইক, এবিংহজও প্যাভলভ, ইত্যাদি মনোবৈজ্ঞানিকেরা 
'প্রথমতঃ পণ্তদের নিয়ে নান! পরীক্ষা করেই, মাস্থষের মধ্যে শেখার ব্যাথারটাও 
অঙ্গ্রূপ নিয়ম অঙ্ছ্যায়ী ঘটে, এই সিদ্ধান্ত করেন। এর কারণ আছে। 
মান্ছষের অনট। অনেক বেশী জটিল, কিন্তু পশুর জীবন তুলনায় অনেকট। সরল । 


যোগস্ত্র স্থাপন মতবাদ ১৯১ 


'ত্তাই মনের প্রাথমিক বৃত্তিগুলির স্বরূপ জানতে গেলে পশুদের নিয়ে পরীক্ষায় 
স্ফল লাভের আশা বেশী । অবশ্ত, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য যে সাবধানতা 
গ্রহণ করা প্রয়োজন তা করতেই হবে। এই. পরীক্ষাগুলির. ফলে শেখ সম্বন্ধে 
-ষে বিভিন্ন মত প্রচলিত হয় তাদের মোটামুটি তিনটি দলে, ভাগ করা যায়। 
১। সংযোগ সুত্রস্থাপন মতবাদ (0070090689108875) ২। উত্তেজক সাহায্যে 
কত্তিম প্রক্রিয়। স্থট্টি মতবাদ (007001610109ন0. 7986) ৩। সমগ্রতা মতবাদ 
(0986516 500. 659 51910. 6109০0:৮ 08 198,71)2155) 1 প্রথম মতবাদের 
সুষ্পষ্ট প্রচার করেন থর্ণভাইক, দ্বিতীয় মতবাদের আবিষ্কর্তী প্যাভলভ, এবং 
তৃতীয় মতের সমর্থকদের মধ্যে কোয়হলার, কফকা ও লিউয়িন এর নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

১। যোগসূত্র স্থাপন মতবাদ---00:026961929$820, ০: 620৪ 00210 
2060] 0 199202706- ূ 

থর্ণভাইক চাইলেন, শেখার সরলতম মূল সুত্রটি আবিষ্কার করতে । বয়স্ক 
মাহযষের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তি বা বুদ্ধি সচেতনভাবে কাজ করে। 
তাতে দেখা যায় একটানা মনঃসংযে!গে ) ০০070610560 86691961020), ফল 
লাভের উদ্দেশ্যে, চেষ্টার বিবিধ পরিবর্তন (067:8186510096 161) 81160 
9:07), এবং কতটা ফল লাভ হোল ধা না হোল সে সমন্ধে স্পষ্ট ধারণ। 
; (8101075018,6107) ০ £9186159. ৪509988 ৪00 191107:9) | অগ্রপশ্চাঁৎ 
বিবেচনা, সমগ্র অবস্থার বিচার করে অগ্রসর হওয়া, উচ্চতর শিক্ষার বিশেষত্ব । 
কিন্ত পশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এর অনেকট। অভাঘ। অনেক সময় মাছুষের 
শেখার সঙ্গে তুলনা করে আমরা তাদের মধ্যেও বিচার বিবেচনা আরোপ 
কৰরি। এটা ভ্রান্ত অবৈজ্ঞানিক নীতি । কতটা সরল ভাবে একট? ঘটনার 
ব্যাখ্যা করা যায় তাই বিজ্ঞানের চেষ্টা হওয়া উচিত। কাজেই তিনি চেষ্ট! 
করলেন ইতর প্রাণীদের শেখার ক্ষেত্রে মননশীলতা বা বিবেচনা বাদ দিয়ে 
জিনিষট! ব্যাখ্যা করতে । %তিনি কতগুলি পরীক্ষা করলেন__যেমন, একট 
স্কুধার্ড বেড়ালকে খাচায় আটকে রেখে, বাইরে থেকে সে দেখতে পায় এমন 
জায়গায় খাগ্ভ রেখে দিলেন । খাঁচার দরজাটা? একট সহজ ছিট.কিনি দিয়ে 
আটকানো । প্রথমটায় বেড়াল এলোপাথারী ভাবে খশচা থেকে বেরিস্ধে 
আসবার জন্যে ছুটাছুটি সুরু করলে, খাঁচার ভেতর দিয়ে পা গলিয়ে বা অখচড়ে, 
খিমচে খাচার বাইরে খাছ্যের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করতে লাগল । হঠাৎ 


১৯২ কাজ শেখা--পড়া শেখা 


একবার থাবা দিয়ে ছিট্কিনি সে খুলে ফেললে এবং খাঁচা থেকে বেরিকে" 
এলো ৷ কিন্ত আবার তাকে পাকৃড়ে খাঁচায় বন্ধী করা হোল । আবারও 
সেই আগের বারের মতই আকুপাকু স্বর হোল; কিস্তু আগের 
মত অতটা সময় লাগলো না, এবার খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসতে । বারে 
বারে পরীক্ষা করে দেখা গেল, মোটামুটিভাবে ক্রমে ওর ভুলগুলি কমে 
আসতে লাগলো, এবং আরো! কয়েকবার পরীক্ষার পর দেখা গেল,__ 
ও আর ভুল না করে একবারেই "খাচাঁট। খুলে বেরিয়ে আসতে পারছে । 
খর্ণডাইক এর থেকে সিদ্ধান্ত করলেন যে বেড়ালের শেখাটা বুদ্ধি বা বিচারগত 
নয়, বহুলাংশে আকস্মিক এবং যাস্ত্রিক (00901080081 ) ব্যাপার | তিনি 
একে বলছেন £2191 800. 62০৮ 1990808-্ঠেকে, ভূল সংশোধন, 
করে শেখা এবং তিনি আরে। এগিয়ে এ সিদ্ধাস্ত করলেন যে মানুষের 
শেখাটাও মূলতঃ এই । 98:000109 বা উত্তেজক এবং 7:98100088 বাঁ 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক ঠিক সন্থন্ধ স্থাপনের নামই হোল শ্খো 
9868/011817709106 01 6159 11615 29891001059 6০ 6109 219176 9611000108 ॥ 
যেষন ৫ + ৪ এই উত্তেজকের ঠিক ঠিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ৯। এই ঠিক প্রতি- 
ক্রিয়াটি ঠিক শিখতে গেলে ভুল (যেমন ৭, ১২ ইত্যাদি )গুলি ঠেকে ঠেকে 
দূর করতে হবে । এটার মধ্যে মননশীলতা না স্বীকার করলেও চলে । বাস্তবিক 
পক্ষে বিহেভিয়ারিষ্ট মনস্তাত্বিকেরা মন বা অন্তঃকরণ (০010.90100.570998). 
জিনিষটাকেই বাদ দিয়ে মানুষের জীবনটাকে ব্যাখ্যা করতে চান। তারা 
বলতে চান মাছ্ছষের সমন্ত জীবনট1 হচ্ছে অসংখ্য উত্তেজক-প্রতিক্রিয়ার সমঞ্ি " 
আর শেখাটাও হচ্ছে তাই একট! নিদিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন মাত্র । কাঁজেই থর্ণ- 
ডাইক বললেন, শিক্ষা হচ্ছে উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক সন্বন্ধটি স্থাপন ৷. 
এট] ঠেকে ঠেকে ভূল শুধরে অগ্রসর হওয়ারূপ, অন্ধ যাক্ত্রি ক্রিয়া ।*৮ 
€ 70007750109, 0006 78501091925 ০ 19802706497) রি 
পু)0200179,8 17878 01 1,98202108-- - 

এ সব পরীক্ষার ফলের ওপর নিভণ করে থর্ণভাইক্‌ শিক্ষার তিনটি মূল 
সুত্র আবিষ্কার করলেন_ এদের নাম দিলেন_-(১) ফললাভের স্ত্র (2106. 
19 01 919০6), (২) পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার তুত্র (02156 18৮7 01 52:97:0189)» 
(৩) উন্মুখতার ব্যত্র (059 15৮ ০৫ 299030998)। এ তিনটি প্রধান ক্ত্র 
ছাড়া তিনি আরে! পাটি অপ্রধান স্ত্রও আবিকষার করেন। এ স্ুত্রগুলি 


ফললাভের জ্ুত্র ১৯৩ 


শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মৃল্যবান্। এ সুত্রগুলি হচ্ছে কতগুলি সাধারণ অবস্থা 
€০0703709070 90900108909) যা শেখার বেলায় দেখ! যায়। কাজেই এগুলিকে 
শিক্ষার নিয়ম (08575 ০0৫ 198:5717)9) বল। হচ্ছে । 

ক। ফললাতের সুজ 706 19৩7 ০? 2899৮ _ খাঁচা থেকে বেরিয়ে 
আসতে পারলে ক্ষুধার্ত বেড়াল তার ক্ষুধার তৃপ্তি পাবে, তাই খাঁচা খুলতে সে 
শেখে । ছিটকিনিটি উপরে ঠেলে দিলে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় তাই সেই ঠিক 
কায়দাটি তার মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে। এই যে বিশেষ একটি কর্ম বা ফল 
লাভের সহায়ক, তা মনের মধ্যে সংযুক্ত হল, এরই নাম শিক্ষাঁ_98511787)- 
19106 ০01 88 10000 0: 00100606103) 09657৮59122 6109 561200105 800 6709 
12176 29810072891 যে কর্মগুলোর পরিণতি (55810012899) অসাফল্য ব। 
নিরাশ বা বিরক্তি, তার! হোল ভুল, সেগুলি মন থেকে সরিয়ে দেওয়। হোল। 
ষেটার ফল প্রীতিপ্রদ, সেট! শ্বভাবতঃই বারে বারে কর। হয়, ফলে সেটা মনে 
গভীর হয়ে বসে যায়, সেটা শেখা হয়, আর যেটার ফল অপ্রীতিকর, সেটা ছেড়ে 
দেওয়া হয় । এই হচ্ছে খুব সহজ কথায় ফললাভের স্ুত্র,_-“একটার বেলায়, 
উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সন্বদ্ধটি মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে অন্তট্টির 
বেলায় প্রতিক্রিয়ার সন্বন্বটি মন থেকে বাইরে ঠেলে ফেলা হয়”-_[125 ০05 
৪8802109120 6105 ০901018606107) 800 606 06109 বিবি 1৮ ০0০06. 
পৃর্ববর্তী শিক্ষাবিদের এটা জানতেন, যে বারে বারে একট কাজ করলে সেট! 
শেখা হয় । কিন্তু কেন একট! কাজ বারে বারে কর! হয়, থর্ভাইকের নিয়মে 
তার একটা মৌলিক ব্যাখ্য! পাওয়া গেল। ঘোণাকে জিজ্ঞাসা করা হোল 
৫4৪ কত? সে উত্তর দিলে ৬। অমনি তার কপালে জুটলে৷ বকুনী 
আর কানমল! | সে বুঝলে, এ উত্তরট। (:5870.86) তুল, এটা সে ছেড়ে দিলে । 

প্রাণীর পক্ষে কতগুলি জিনিষ শ্বভাবত:ই তৃপ্তিকর (০:1817080 ৪%618708) | 
আর কতকগুলি জিনিব হ্গভাবতঃই অব্রীতিকর ( 02181781] 58207057258 ), 
জৈব প্রয়োজনেই, যা কুফলপ্ররদ তা স্বভাবতঃ তৃথ্রিকরও বটে, য! 
কুফলপ্রদ তা হ্বভাবতঃ অপ্রীতিকর | যেমন ক্ষুধার্ত প্রাণীর পক্ষে খাগ্য প্রয়োজন 
ও প্রীতিপ্রদ, আবদ্ধ হয়ে থাক1 অনিষ্টকর ও অগ্রীতিপ্রদ। তাই যা খাস্ত 
আহরণ দ্বার! ক্ষুধার তৃপ্তি দেয়, তা প্রাণী শেখে ঘ। তাকে আবদ্ধ অবস্থায় ফেলে, 
তা লে এড়ায়। যা ম্বভাবতঃই গ্রীতিপ্রদ বা শ্'ভাবতঃ অতৃপ্তিকর এমন অবস্থা 
নিয়েই ধর্ডাইক প্রথম পরীক্ষাগুলি করেন, এবং যে নিয়মগুলি ব্ীবনের 


১৩ 


ইঞ্চি গড়া শেখা- কাজ শেখ! 


সর্বদাই ভুল করে টাইপ করতেন “১১৪৮ | তিনি একদিন ইচ্ছা করেই 1৮৪ 
কথাটা বারে বারে একনাগাড়ে প্রাপ্ন ছ'শো বার টাইপ করলেন । ফলে ১৮৪৮ 


'ার এমনি পীড়াদায়ক হোল যে ভবিষ্কতে %৮৪ টাইপ করতে তিনি কখনই 
আর 2৪ লেখেন নি। শুধুমাত্র পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সুত্র যদি এখানে কাজ, 
করতো! তা হ'লে ৭:6০, ভুলটা পুনরাবৃত্ত হওয়ার ফলে আরো পাকা হয়ে. 
ঘেতো । ফললাভের স্থাত্র দিয়েই মাত্র ঘটনাটার ন্ব্যাখ্যা কর! চলে । 
/ভাঁ। উন্মুখতার সুত্র--%)9 7, 0? 8:69.0171988-ক্লাশে ইতিহাসের 
শিক্ষক প্রশ্ন করলেন “আওরংজেবের ছেলেদের নাম কর ।” উৎসাহের সঙ্গে 
অশোক উঠে ফ্লাড়িয়ে বল্লে, “আমি বলি স্যার ?” শিক্ষক হেসে বল্লেন “বলে!” । 
অশেক উত্তর দিলে শাহআলম, আজম ও করমবক্স %ঃ শিক্ষক বললেন» 
“ঠিক ঠিক।” শিক্ষক এখানে অশোকের শেখবার জন্যে উন্ুখতাকে কাজে 
লাগালেন । তার ইতিহাস শেখায় আগ্রহ বাড়লে।। এর থেকে থর্ণভাইক্‌ সুত্র 
আবিষ্কার করলেন, যে পড়াটা শেখর জন্যে বা যে কাজটা শেখার জন্তে মনটা 
প্রস্তুত হয়ে আছে, সেটা পড়বার বা শেখাবার স্থযোগ পেলে, শেখার সাহায্য 
হস্ব। বিপরীত হ'লে বাধা হয়। আবার যেখানে মনট' প্রস্তত নেই, সেখানে 
শেখানোর চেষ্টাটা অগ্রীতিপ্রদ এবং তাতে ভাল ফলও পাওয়া যায় না। থর্ণডাইক 
বললেন, “যখন দেহ-মন কোন একদিকে ক্রিয়ার জন্য উন্মুখ, তখন সে কাজটি- 
করলে তৃপ্তি হয়। আবার যখন দেহ-মন কোন এক বিষয়ে উন্মুখ, তখন সে 
কাজটি করতে না পারলেও বিরক্তি ঘটে |৮* 

ধর্ণভাইক উপরে যে তিনটি প্রধান সুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তা ছাড়া 
আরো! পাঁচটি অপ্রধান স্ুত্রের কথা বলেছেন। সেগুলি আলোচন! করা 
যাচ্ছেস" 
+৮১। একই উত্তেজকের বন্ছ প্রতিক্রিয়ার সূত্র এ, ০৫ 11161 
1079 1:981007789 60 609 88009 63:98] ৪682005108--আগুন দেখলে 
পুরা ভয় পায়, আগুনের সামনে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রায় সব সময় একই 
রকম। কিস্তু বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আগুনকে সব সময় ভগ্বের বস্তু মনে করে ন!। 


কঃ ভা)৩0 2205 9০000061018 026 19 20 9908759886০ 9000006202৮ 46 6০ ৫০ 
৪৩, 28 55685151206. 9 207 ০০028006800 216 18 2006 ও 29993208959 ৮০ 
90230178065 10218 6০ 90:000069 18 810107108. 10970 20 ০০300906590 0016 15 
%0 2598535598 6০ 9070.0720, £08 46 21০0৮ &০ 8০ ৪০ 19 8210051:8-+ 


আংশিক প্রতিক্রিয়ার সুত্র ১৯৭ 


অনেক সময় আগুন নিয়ে সে খেলাও কনে এবং তাই আগুন সম্বন্ধে তার 
প্রতিক্রিয়া সব সময় একই রকম হয় না। একট। মানুষকে কিল মারলে সব. 
সময় সে চটেই যাবে তার মনে নেই। (অর্থাৎ একই ভ্রব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন 
প্রতিক্রিন্না উন্নত বুদ্ধির লক্ষণ, এবং অবস্থাভেদে প্রতিক্রিয়াগুলি পরিবর্তন কর! 
শিক্ষার একট] অঙ্গ । একই উত্তেজকের (861005158) সামনে বিভিন্ন প্রতি- 
ক্রিয়ার মধ্যে কোনটা বেছে নেওয়া হবে, সেটা ফল লাভের স্থত্র বা পুনঃপুনঃ 
ক্রিয়ার ন্থত্রের উপর নির্ভর করে । ১যতই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, ততই সাধান্য 
উত্তেজক *ও বহু গুর্রুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়! স্থষ্টির ক্ষমতা লাভ করে । একটা কালো 
পাথরের চুড়ি দেখে ভূতত্ববিদ্‌ একট দেশ ভূতত্বের দিক দিয়ে ক্রমবিকাশের 
কোন স্তরে আছে__সে সম্বন্ধে অত্যত্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন । 
“ক্রমবিকাশের স্তর বেযে ষে_ প্রাণী যত. উচুতে ওঠে ততই তার প্রতিক্রিয়ার 

খ্যা ও বেচিত্র্যও বেড়ে যায়। এতে তার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও বাড়ে । 
তাছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে প্রাণী যত উচ্চ স্তরে ততই উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া 
সম্পন্ন করতে তার উত্তেজক সামান্য প্রয়োজন হয়।” বোকা গাধাকে দশ ঘ! 


মোটা লাঠি মেরে তোমার বাগান থেকে তাড়াতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ও 
অভিমানী মানুষের পক্ষে একটি মুখের কথাই যথেষ্ট । 


/২ ॥ মানসিক অবস্থ। ব1 প্রস্ততির সৃত্র-_.গ 0 900250.08, ৪89% 
২02 08903861000-_-ঘন বর্ষায় ছুটির দ্রিনে বদ্ধ ঘরে আলসেমী করতে ভাল 
লাগে, আর কাজের তাড়া থাকলে, বধায্স বাইরে যাবার অস্থবিধা হচ্ছে, তাই: 
মন বিরক্ত হয়। খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত বেড়াল খচার মধ্যে শুয়েই ঘুমুবে, আর 
ক্ষুধার্ত বেড়াল খ"চ! খুলে বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করবে । থর্ণভাইক 
বললেন “একটা উত্তেজকের সম্বন্ধে দেহ-মনের বর্তমান অবস্থা ও প্রস্ততিই 
প্রতিক্রিয়ার শ্বরূপটি নির্দেশ করে দেয়। প্রতিক্রিয়াটি সুখকর বা অতৃপ্তিকর 
হবে তা দেহ-মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে ।” 

২/ আংশিক প্রতিত্রিয়ার জুত্র _7)9 [৪ 058 1987058 
৪,০৮1৮ট5- সেলাই কলে বসে সেলাই কচ্ছ, সেলাইটা ভাল হচ্ছে না। তোমার 
অভ্যস্ত চোখে ধর] পড়'ল স্যতোটা টান পড়ছে, একটা জু বেশী আট বলে। 
যতই শিক্ষণ উন্নত হবে ততই সমগ্রের্ সঙ্গে অংশের সম্বদ্ধটার স্পষ্ট ধারণ! হ'বে 
এবং কোন ব্যাপারের একট বিচ্ছিন্ন অংশ আর বিচ্ছিন্ন ও অর্থহীন থাকবে ' 
না--সমপ্রের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত হয়ে অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠবে । থণডাইক বললেন, 


১০৯৮ পড়া শেখা--কাজ শেখা 


“একটা অবস্থার একট। অংশ ব। উপাদ্দানই কখনো কখনো সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি 
স্ষ্টি করবার ক্ষমতা প্রাপ্টু হযে সমগ্র প্রতিক্রিয়াটি স্থষ্টি করে, যদিও সমগ্র 
প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করবার সম্পূর্ণ অবস্থাটি উপস্থিত নাও থাকতে পারে 1৮ 
কাজেই শেখানো মানেই হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্বন্ধটা লক্ষ্য করতে 
এবং বুঝতে ছাত্রকে সাহায্য করা । গেষ্টন্ট মনোবিজ্ঞানীর] বিচ্ছিন্ন অংশকে 
সমগ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখাকেই শিক্ষার সর্বপ্রধান লক্ষণ মনে করেন । 
রা ৪। উপমানের সুত্র-_-1:779 1.9 0£ 88170118801] 02: 470810% 
--একটা অকিভ (০:০1১19) প্রথম দেখচি, এর সঙ্গে পরিচয় নেই । উত্ভিদতত্ববিদ্‌ 
বন্ধু বলে দিলেন, এটা একজাতীয় ফুল। তখন শেখা হোল । শেখ। মানেই 
সমজা তীয় বা কতকট। এক ধরনের জিনিষ বা ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে মনের 
মধ্যে সংযুক্ত করা । থর্ণভাইক বলছেন, “এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়াটি স্যট্টি 
সেই প্রতিক্রিয়া অনুরূপ অবস্থী হারাও সৃষ্টি হতে পারে--যদিও পূর্বে সে 
অবস্থ! ত্বভাবতঃ সে প্রতিক্রিয়া স্থট্টি করত না।” পরবর্তী শিক্ষাবিদের! একে 
কখনো কখনো কোরেলেসন (০০791861017) বলেছেন ৷ হার্ধাট বলেছেন, 
এ্যাপারসেপসান্‌ (8009:০908102) । 
০:৫1 ঘু)9 29 £88001961%6 9171761705- ছোটক।লে অঙ্কে 


ছিলুম কাচা আর অঙ্কের মাষ্টারমশাইও ছিলেন বড্ড বদ্মেজাজী। রোজই 
কপালে জুটতো চড়-চাপড়ট1, অঙ্কের ক্লাসে । ফলে অঙ্কের মাষ্টারমশাইয়ের 


উপর যে বিতৃষ্ণা ছিল সেট1 গিয়ে চাপলে অঙ্ক শাস্সটার উপরেই । একট! 
ঘটনা ম্বভাবতঃ একট] প্রতিক্রিয়া জাগায় । কিস্তুসেই প্রতিক্রিয়াই জাগতে 
পারে সেই ঘটন!র সঙ্গে নিয়ত সংযুক্ত কোন অবস্থার দ্বারাও । এই স্থত্রটিকে 
প্যাভলভ্‌ বলেছেন_দি কনডিসনড রিফ্লেকঝ--"05 0০191610790. 
25263 সেটা এর পরেই আলোচনা করব । থর্ণডাইকের স্থত্র' বলেচে--“এক 

অবস্থা দ্বার] যে প্রতিক্রিয়া স্থষ্ট্ি হয়, তা সেই অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত অন্য অবস্থার, 
ঘারাও স্যটি হতে পারে ।৮* 


থর্ণভাইক তার ক্ুত্রগুলির মধ্য দিয়ে শেখ! ব্যাপারটার সম্পূর্ণ যাস্ত্রিক 
(2090778177808] ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন এ কথা অনেক সময় বলাহয়। কিন্তু, 


শখ 10020001006--4& 1 295002059 220%7 5 ৪1016690. £2010) 09 ৪:৮09/৮1০ ০. 


20:06992 13101 55 099582090. 80 6106 591209 612009-* 


কৃত্রিম উত্তেজকঘ্বারা প্রতিক্রিয়া স্যঙি মতবাদ ১৯৯ 


কথাট। সম্পূর্ণ সত্য নয়” তিনি শেখ! জিনিষটা পশুদের শ্রে কি ভাবে হয় 
এনিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে শ্রেখার 
মূল সুত্র পশু এবং মানুষ সর্বত্রই এক। সচেতন বিচার বিবেচন1 বাদ দিয়ে 
বতটা সহজে শেখা ব্যাপারটা বোঝা যায় সে চেষ্টা তিনি করেছেন । কিন্তু 
তার সুত্রগুলির মধ্যে কোথাও মননশীলতার কোন স্থান নেই এ কথা বল চলে 
শা। তার সমস্ত সুত্রগুলির মূল, ফললাভের স্ুত্র__যাঁ ভাল লাগে তা আমরা 
শিখি, যা ভাল লাগে নী, তা আমরণ এড়াই । কিন্তু এই ভাল লাগা» মন্দ লাগ! 
ঠেকে ঠেকে ভূলগুলি বাদ দিয়ে শেখা € 60181 800. 62:0৮ 15901006 ), এটা 
কি সম্পূর্ণ অন্ধ জৈব ও যাস্তিক ব্যাপার? এ কথা আমাদের মনে হয় না।) 
শিশু এমন কি পশুর মধ্যেও শেখার ব্যাপারে একটা অপরিণত ও অস্পষ্ট বিচার- 
বুদ্ধি থাকে বগেই আমাদের বিশ্বাস। কোয়হলার তার “মেপ্টালিটি অব এপস্‌, 
গ্রন্থে যে সব পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন তাতেও এ কথাটাই খুব জোর দিয়ে 
তিনি বলেছেন যে শিশুদের শেখার ক্ষেত্রেও একট! অন্তু (791272%) থাকে । 
সেটা সম্পূর্ণ অন্ধ যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। এ কথা আমরা গেষ্টপ্ট ম্তবাদ 
আলোচনা করবার সময় দেখবো! । তা ছাড়া থর্ণথাইক এর আংশিক ক্রিয়ার 
স্ত্রতেও গেষ্টণ্ট এর মূল কথাই স্বীরুত হয়েচে, এই আমাদের ধারণা । গেটস্‌ 
ও থর্ণডাইকের শ্ৃত্রগুলির সম্পুর্ণ যাস্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। এ বিষয়ে 
তিনি স্তাপ্ডিফোর্ডের সঙ্গে একমত নন উরে ্ঃ 


কত্রিম উত্তেজকদ্বার! প্রতিক্রিয়া কপি মতবাদ-_ 1006 002098- 
%8012090. ৮616 07" 0209 0010036107077£ 18০02 0 2,89/011) 2, 

১৯০০ সনের কাছাকাছি রাশ্যান্‌ শরীরতত্ববিদ্‌ প্যাভলভ (7৪10 ) 
কতগুলি কুকুরের উপর পরিপাকক্তিয়। সম্বন্ধে পরীক্ষা করছিলেন । সে সময় তিনি 
একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেন । খা জিবের সংস্পর্শে এলে, জিবে জল আসবে 
€ ৪9115961020 ), এটা একটা স্বাভাবিক জৈব প্রক্রিয়া (10.86018] 1592 )। 
কুকুরগুলিকে খাছ্য দিলে তাদের জিবে জল আসে এবং সে জল কতটা, তা? 
মাপবার তিনি ব্যবস্থা করলেন। কিন্ত দেখলেন খাছ্চ জিবের সংস্পর্শে 
আসবার আগেই তার তৃষ্টিমাত্রেও কুকুরের জিবে জল আ'সে, খাছ্ের পাত্র 
দেখলেও তার জিবে জল আসে, এমন কি যে রোজ খাছ দেয়, খাবার লিয়ে 
আসবার সময় হলে সে লোকের পদশবেও কুকুরের জিব জলসিক্ত হয়ে ওঠে । 
অবশ্ঠ খাদ্য জিহবার সংস্পর্শে এলে যতটা জললসঞ্চার হয়, এ সব ক্ষেত্রে ততটা হয় 


চি পড়া শেখা--কাজ শেখা 


না। এ প্রতিক্রিয়ার তিনি নাম দিলেন, কন্ডিপন্ড রিফ্লেক্স 1 এটা শ্বভাবজ্জ 
প্রতিক্রিয়! নয়, এটা কৃত্রিম উপায়ে স্থ&, এবং যে অবস্থায় স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি 
ঘটে থাকে তার সে এই কৃত্রিম অবস্থা (০9061610. ) নিয়ত যুক্ত থাকাতে 
এটা ঘটে,_-“্পষ্টতঃই এই প্রতিক্রিয়াটি জন্মগত নয়_-আয়তীকৃত, এবং ষে 
অবস্থায় প্রাণীটিকে খাদ্য দেওয়া হয়েছে, তার উপর নির্ভর কচ্ছে। প্যাভলভ,. 
তাই একে পবিবর্ত অবস্থার উপর নির্ভরশীল ক্রিয়া বা কন্ডিসন্ড রিক্রেক্স 
বলতেন ।” * কিন্ত রিক্লেক্স বা তৎক্ষণাৎ-প্রতিক্রিয়া কথাটার একট! নির্দিষ্ট 
বৈজ্ঞানিক বা সংকীর্ণ অর্থ রয়েছে, তাই অনেক এই রুত্রিম প্রতিক্রিয়াকে 
কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া (00100161019. 79৪10077589 ) বলবার পক্ষপাতী । 

প্যাভলভ এ নিয়ে আরো পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে খানের সঙ্গে 
সাধারণতঃ ষে জিনিষের কোন সম্বন্ধ থকে না, এমন অবস্থা ও (০0300161028 ) 
য্দি খানের সঙ্গে বারে বারে উপস্থিত থাকে, তা হ'লে অনেকবার পরীক্ষার পর 
সে অবস্থা, খান্তের অন্কপস্থিতি সত্বেও, খাগ্ ষে প্রতিক্রিয়া স্থি করতো, তা। 
সষ্টি করতে সক্ষম হয়; যেমন কুকুরটিকে যখনই খাবার দেওয়া! হয় তার 
ঠিক আগেই এক ঘণ্টা বাজানো হ'তে লাগল | এটা বারে বারে অনেকবার 
করা হোল। ঘণ্টা-__খাগ্ধ জিবে জল আসা_-এ একটি সম্পর্ক দৃঢ় ভাবে 
কিছুদিন পর গড়ে উঠল । এবার কিছুদিন বাদে দেখা গেল,_-যখনই সে ঘণ্টা! 
বাঁজছে তখনই কুকুরের জিবে জল এসে গেছে,-- তারপর খাবার না এলেও। 
অর্থাৎ এ্ঘণ্টী” এই কৃত্রিম অবস্থাটঃই (০0790161029 ) এবার খাছযের বিকল্প 
উত্তেজক (৪0080616065 ৪$080103 ) হিসাবে কাজ করতে লাগল | অন্থ- 
রূপভাবে খাগ্ঠ দেবার আগেই একটি লাল আলো! জলে উঠত । একদিন, দুদিন, 
পাঁচদিন, দশদিন এরকম চলল--লাল আলো-_খাগ্ঘ--জিবে জল আসা । এবার 
দেখা গেল, লাল আলো জ্বলে উঠলেই কুকুরের জিবে জল আসছে । 

প্যাভলভ এর থেকে সিদ্ধান্ত করলেন, শেখা জিনিষটাই কৃত্রিম 
প্রতিক্রিয়া! হ্যাট (০০5.8163022806 )। এযূ_প্রতিক্রিয়াটি আমর! চাই__সেট! 
একটা... বিকল্প. অবস্থা, হারা স্থষ্ট, করবার অভ্য।সকেই আমরা..বলি শিক্ষা 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে অভ্যাস দ্বার কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ করাও শিক্ষার অঙ্গ । 
যেষন ঘোড়া হঠাৎ উচ্চ শবে চকিত হয়ে দৌড় দেয়,__এট। তার স্বাভাবিক 
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কৃত্রিম উত্তেজকঘ্বারা প্রতিক্রিয়। স্যটি মতবাদ ২০৬ 


স্প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যুদ্ধের ঘোড়া য।তে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-বারুদের শব্দে ভয় ন1 
পায়, সে জন্তে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। হঠাৎ শব্ধ শুনে ঘোড়া লাফিয়ে 
উঠলেই কড়াভ!বে লাগাম কষা হয়, তার তৎক্ষণাৎ চড়াৎ করে পিঠে পড়ে 
নিষ্ঠুর চাবুক। বারে বারে এ অপ্রীতিকর অভিজ্ঞত। হ'লে, ঘোড়া শিখবে 
যে উচু শব হ'লেই দৌড় দিতে নেই। ভয়ে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রি। তার থেকে 
তাকে দুক্ত করা হোল--এ হোল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া রোধ (8600309)- 
410200728 )1 কাজেই শেখ! জিনিষটা হচ্ছে-_কুত্রিম_গুতিক্রিয়ার অভ্যাস আর. 
স্বাভাবিক গুভিত্রিয়া। রোধ) (০০516155205 বা 86992001670703308 ) 1 
সুশিক্ষকের কাজ হবে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়াটি অভ্যস্ত কৃরে. দেওয়া! (০০72৫161070- 
£08 ) আর অ-বাঞ্চিত প্রতিক্রিয়াটি রুদ্ধ. করিতে ছাত্রকে অভ্যস্ত কর] (09০০0- 
018100108 )। ঘোনা! যখনই বলে ৫+ ৪.৯ তখনই বলি “বাঃ” পিঠ চাপড়ে 
দি। ঘোনা ক্রমেই বুঝতে শেখে- পড়াশোনা শেখাট। ভাল। পড়াশোনশ। 
(শখা, ৪+৫-৯ বলা একট] স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়, কিন্তু প্রশংসা পেলে 
খুসী হওয়াট। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, শাস্তি পেলে বিমুখ হওয়া ম্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া । এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কৃত্রিম উত্তেজকটার গাট-ছড়। 
বেধে দিলে শিক্ষার কাজ এগোয়। অহেতুক ভগ় শিশুর মনে বাসা বাধে কুশিক্ষার 
জন্যে- ভুল কৃত্রিয প্রতিক্রিয়া সুটটির € %/7:0008 ০910016500310£ ) জন্তে। 
আদিম শিশু অল্প কয়েকটি অবস্থায়ই মাত্র স্বাভাবিক ভাবে ভয় পায়, যথা! হঠাৎ 
শুন্যে ছেড়ে দেওয়া (৪006:0 1098 ০£ ৪910০: ১, হঠাৎ উচু শব কর 
€ ৪0৫67 1099 900100.) ইত্যার্দি। অন্ধকারে স্বাভাবিক ভ্ভাবে শিশু ভয় 
পায় না। কিন্তু অন্ধকারে “জুজুর ভয়” বড়রাই শিশুদের মনে ঢুকিয়ে দেয়ু। 
অন্ধকারে হঠাৎ যদি শিশুকে চমকে দিযে বল। হয় “এ জুজুবুড়ী”” তা হ'লে অল্প 
কিছুদিনেই শিশু অন্ধকারকে ভয় করতে শেখে । এ অন্যায় ভয়ট! ভেঙে দেওয়া 
শিক্ষকের কর্তব্য । সেটা এই কত্রিম প্রতিক্রিয়। সষ্টির মূল-হুত্র ধরেই করা 
সম্ভব । আবার যেখানে বিরত হওয়া উচিত (যেমন, আগুন থেকে দূরে থাকা 
বা খিশু আরে বড় হ'লে, পরের জিনিষ না নেওয়া ) সেখানেও তার স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া (যেমন, আগুনের দিকে হাত বাড়ান বা পরের জিনিষ নেওয়া ) বন্ধ 
করাও শিক্ষ/র একট) অঙ্গ । কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কৃত্বিম প্রতিক্রিয়ার 
স্ত্রটি মূল্যবান । বার্টরাও রাসেল্‌ (89:6808 7888৩11) মনে করেন বর্তমান : 
পৃথিবীর অধিকাংশ দুংখের মুল, অহেতুক ভয় এবং তার থেকেই উৎপন্ন নির্মমত1 । 


২০৭২ পড়া শেখা- কাজ শেখা 


+তাই তিনি শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে মিথ্যা ভয় দূর করাটা একটা প্রধান উদ্দেশ্তট বলে 
মনে করেন। আলড়ুস্‌ হাকৃসলী (4100908 লু ৪%19য ) অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে 
রুত্রিম প্রতিক্রিয়। স্ষ্টির অতিরিক্ত মূল্য দানকে তার “105 7355 ইজ 
7০:1৫” উপস্ঠাসে তীব্র পরিহাস করেছেন ৮. 


একট কথা মনে রাখা! দরকার । কন্ডিসনভ রেস্পন্সট। কৃত্রিম প্রতি- 
ক্রিয়া এবং এটার প্রভাব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মত অতটা স্থায়ী হয় না। 
যে কুকুরটার ল'ল আলে! জলে উঠলেই জিবে জল আসা অভ্যাস হোল,__যদি 
কদিন উপধুপরি লাল আলোর পরেই খাছ না দেওয়া হয়, তা হ'লে লাল 
আলো কদিন পরে আর জিবে জল আন প্রতিক্রিয়া ঘটাবে না। 

প্যাভলভ, এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া স্যষ্টিকে শিক্ষার মুলস্ত্র বলে মনে করেন। 
বিহেভিয়ারিষ্টর] প্রথমে প্যাভলভ এর স্ত্রকে হ্বীকার না করলেও, ক্রমে এটার 
মূল্য দিয়েছেন এবং তার] মনে করেন-_-মীনপিকতা € ০01080100.87988 বা 
৪1919051181) ) আমদানী না করেই এ স্যত্র দিয়ে যাস্ত্রিকভাবে শিক্ষা 
জিনিষটার ব্যাখ্যা করা যায় । 

একথাট1 আমাদের ঠিক মনে হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া 
স্্টিই একমাত্র স্তর, এটা মেনে নেওয়া কঠিন । স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারও 
শিক্ষার ক্ষেত্রে নিশ্চয় মস্ত বড় স্থান আছে । ভা ছাড়া এই কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া 
স্থষ্টির কার্ষকারিত] নির্ভর করে পুনরাবৃত্তি (19096161020 ) এবং স্থফল লাভ 
(88181806107) ) এর উপর । লাল আলোর পরে বারে বারে ক্ষুধার তৃপ্তি হয়, 
তাই না লাল অলে' কুকুরের কাছে স্বাভাবিক উত্তেজকের বিকল্পের স্থান নিতে 
পেরেছে । তাই বল। যেতে পারে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া স্থষ্টির স্ত্রকে ফললাভের 
ত্র ও পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার স্তর দিয়ে ব্যাখ্যা! কর? যেতে পারে । 
সমগ্রত। মতবাদ-006 16107. ০2 0195 095591 9০025 01 199,001৮- 

শিম্পান্তী নিয়ে কোয়হলার পরীক্ষা! করেছিলেন বানরের বুদ্ধি সম্বন্ধে ৷ 
একট! .বড়, তারের ঘরে, রয়েছে শিম্পাপ্তী। তার ঘরের বাইরে কিছু 
দূরে দেওয়া হল তাঁকে দেখিয়ে তার প্রিয় খাছ, কল।। তার ঘরে রেখে দিলেন 
ছুটে! বাশের কাঠি তার মধ্যে একট] বড়, আর একট ছোট । এর মধ্যে 
আলাদ। কোনট] দিয়েই কলাট। নাগাল পাওয়া! যায় না। কিন্তু বড় ক্ষাঠিটার 
মধ্যে ছোট কাঠিটা কিছুটা ঢুকিয়ে জোড়া দেওয়া! যাঁয়। তাহ'লে বেশ একটা 
লম্বা লাঠি তরী হয়। শিম্পাজী প্রথমতঃ কলা দেখে অস্থির হয়ে তার 


সমগ্রতা মতবাদ ২০৩, 


ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। তার দৃ্টি পড়ল কাঠিগুলির দিকে? 
সে প্রথম তারের ফাক দিয়ে একটা কাঠি ঢুকিয়ে চেষ্টা করতে লাগল কলাটাকে 
টেনে আনতে । তারপর আরেকটণ কাঠি দিয়ে চেষ্টা করল। বারে বারে' 
অনেকক্ষণ চেষ্টা করে, সে যেন হাল ছেড়েই খখচার এক কোণে নিরাশ হয়ে বসে 
রইল। আবার কিছুক্ষণ পরে, সে কাঠি ছুটো নিয়ে পরীক্ষা করতে সুরু করলে । 
অল্পক্ষণ সেগুলি নাড়াচাড়া করে হঠাৎ নিতান্তই অকস্মাৎ সে ছোট কাঠির 
ভগাট। বড় কাঠিটির ফাকে গুঁজে দিলে এবং দৌড়ে গিয়ে এবার জোড়া দেওয়া 
বড় লঠিট। দিয়ে কলাট] ঘরে টেনে নিয়ে খেয়ে ফেল্ল। পরদিন আবার একই 
পরীক্ষা! কর! হল। কিছুক্ষণ লাঠিগুলি নাড়াচাড়া করেই শিম্পাঞ্জী ঠিক ঠিক, 
কাঠি ছুটিকে জুড়ে নিয়ে কলাট। টেনে নিলে । 

এবার&ঘটনাটার ব্যাখ্য! কর? যাবে কি করে? এটা সম্পূর্ণ বিচার বিবেচনা- 
শূন্য যাণ্্রিক পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার ফল নয় । পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার শ্যত্র দিয়ে তাই এর 
ব্যাখ্যা চলে না। ঠেকে শেখাও ( ৮০61 808. 9102 1981075 ) এটা! নয়, 
_ বারে বারে টুকৃরো টুকরো! করে শেখাটা এখানে হচ্ছে না। হঠাৎ. একটা 
আলোর ঝলকের মত যেন সমগ্র অবস্থাট] পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছে, 
শিম্পা্ধীঃ হঠাৎ, যেন অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেরেছে-- 
& ৪09097. 9681 0£ 117812126| এটা বিচার বুদ্ধিগত যুক্তিমূলক চিন্তার 
(809£1081] )01207)8 ) ফল নয় । তবু এটা একেবারে অন্ধ যাস্ত্রিক ব্যাপারও 
নয়। স্যাগ্ডিফোর্ড থর্ণভাইকের শিক্ষার স্থত্রকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তান্জে 
এ শেখার পদ্ধতিকে অন্ধ ও যান্ত্রিক মমে হয়। গেষ্টণ্ট মনোবিজ্ঞানীর। এজন্যে 
এ পদ্ধতিকে নিন্দা করেছেন । তার বলেছেন, এতে মনে হয় যেন পরীক্ষা করে 
করে যে শেখা হয়, তাতে সমস্যার সমাধানট1 নিতান্তই আকন্মিক ভাবে, হঠাৎ 
দেখা দেয়। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয়। উডওয়ার্থ থর্ণভাইকের পরীক্ষা 
আর ভুল করে শেখ! (819) 800. 92702 158,7508706 ) ব্যাপারটাকে ব্যবহার- 
বাদীদের দৃষ্টিতে উত্তেজক ও প্রতিক্রিয়া € ৪6110)010.8-7891007789 ) স্তর দিয়ে 
নৃতন করে ব্যাখ্যা করেছেন । তাতে দেখা যায় শিক্ষার মধ্যে উদ্দেশ সম্বদ্ধে 
সচেতনতা এবং সাফল্য ও অসাফল্য বোধের ফলে পদ্ধতির পরিবর্তন, এছুটি, 
লক্ষণ থাকে । শিক্ষার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে, তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তর 


দেখিয়েছেন । 
১। একটা উদ্দেশ্বসাধনের জন্য মনের প্রস্ততি ২। উদ্দেশ পর্যন্ত 


প্১০৪ রর পড়া শেখা--কাজ শেখা 


সমস্ত পথ পরিষ্কার দেখতে না পারা ৩। সমস্য-সমাধানের জন্তে অবস্থাটার 
চারিদিক অস্পষ্টভাবে ঘুরে দেখা ৪ | অস্পই্ট বিচার দ্বারাই হোক্‌, আর 
আকশ্মিক ভাবেই হোক্‌, কোন একদিকে একটু পথের ইঙ্গিত পাওয়া 
৫ | এ ইঙ্গিত অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়ার অপটু চেষ্টা ৬। কোন একট পথ 
ব্যর্থ হলে, সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথের ইঙ্গিত ধরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্ট: 
এ। সর্বশেষ একটি সফল পথের অনুসন্ধান এবং সে স্থত্র ধন্ে উদ্দেশ্যে পৌছ]। 
প্রাণী স্পষ্টভাবে উদ্দেশ্তে পৌছাবার পথ খন পায় না, তখনই পরীক্ষা ও ভুল 
ংশোধন করে শিখবার রীতি গ্রহণ করে । সে হিসাবে কিছুটা “অন্কতা, আছে 
“এ পদ্ধতিতে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ যাস্ত্রিক পদ্ধতি নয় । কতদূর এগিয়ে গিয়ে অনেক 
সময় পেছনের পথটার তাৎপর্য সে বুঝতে পারে। একেই উডওযার্থ বলেছেন 
"পশ্চাৎ দৃষ্টিতে (00109518106 )1% 
সমগ্রতা তত্বে বিশ্বাসী মনন্তত্ববিদ্‌ ধার, তার! বলেন শেখা ব্যাপারটণ বিচ্ছিন্ন 
অভিজ্ঞতার টুকৃরো জোড় দিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে, এট ঠিক নয়। 
*একটি মুখের চেহারা যখন দেখি, তখন চোখ, মুখ, নাক, কান, ভুরু, চুলগুলো 
"আগে আলাদ1 আলাদ1 করে দেখে,পরে সেগুলিকে একত্র করে সমন্ত মুখখানা 
বুঝি না। গান যখন শুনছি, তখন কি আলাদা আলাদা তাদের সুরগুলিকে 
এজাড়া দিয়ে গানটাকে বুঝছি? তানয়। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাই একট। 
সমগ্রতা নিয়ে আমাদের সামনে আসে । প্রথম অবস্থায় হয়তে। মে সমগ্রতা 
অস্পষ্ট, ধীরে ধীরে তার অংশগুলোকে বিশ্লেষণ করে সবটার একটা স্পষ্ট 
ধারণা করি। কিন্ত অংশের সঙ্গে অংশের যোগ করে, সেই সমগ্র অভিজ্ঞতার 
সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না। গানটা, গানের সবগুলি বিচ্ছিন্ন স্থরের যোগফল মাত্র 
নয় । তার একট সামগ্রিক বপ আছে ২/৫ই মতবাদের নাম গেষ্ল্ট (998818) 
কারণ গেষ্টন্ট এই জার্খান কথাটার মানে হচ্ছে রূপ বা £0:001 সমস্ত 
'অভিজ্ঞতারই একট সামগ্রিক রূপ আছে-_বিঙ্লেষণ করে তার শ্ব্ূপটি ঠিক 
আমর] ধরতে পারি না । ফন্‌ এহরেন্ফেলম্‌ (৬০. 107,75778618) বলেছিলেন, 
“সমগ্রের একট] সম্পূর্ণ ূপ আছে যা তার বিচ্ছিপ্ন অংশগুলির মধ্যে থাকে না। 
একট! গান যে স্থরে প্রথম গাওয়া হল তারপর হয়তো তার উচু স্কেলে এট! 
গাওয়া হোল, তাতে গ।নের এগুত্যেকটি স্থরের পরিবর্তন ঘটলেও, তার ব্ধপ ব! 
£0হ৮টী বদলে গেল না,_আমাদের বুঝতে কষ্ট হর না, এ একই গান। কোন 
4: ঘা ০০৭৮০:৮০ & 201080519--18501980£5, 


সমগ্রতা মতবাদ ২০৫ 


একট! অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন অংশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, নিজের জোরে নয়-_ 
সমগ্রের সংগে সংযুক্ত ভয়ে । বিচ্ছিন্ন; অভিজ্ঞতাগুলোকে একট সমগ্রতান্ 
কাঠামোর মধ্যে সংঙ্লিষ্ট করে দেখার নামই শিক্ষা। সে জন্যে শেখা 
জিনিষটাকে তারা বলেন প্যাটার্ন স্টিদ্বার। রূপতৃষ্টি (79866928 107:1001776 বা 
০0350015610) )৮ শের কভতকগুলে! তারার সমহ্টিকে তকে কল্পনা করা গেল 
এক বিরাট পুরুষ, মাথা হেলিয়েঃ পা ফাক করে দ্রাড়িয়ে আছেন, কোমরে, তার' 
মণিময় কটিবন্ধ। তাতে লক্ছিত দীপ্ত তরবার; জানলুম কাল-পুরুষকে ; যেখানে 
ছিল রূপহীন বিচ্ছিন্নতা ত1 তা গ্রধিত হল একটা কাম সমগ্রতায়। শিক্ষার কাজই 
হচ্ছে “ুত্রে মণি গণাইব'__বহুকে একের মালান়্ গেঁথে, সুন্দর ও তাৎপর্ধপূর্ণ 
করে তোলা । অথব1 কথাট1 ঠিক হোল না, কারণ শিশুর মনের অভিজ্ঞতাগুলে! 
তে বিচ্ছিন্ন বহু মাত্র নয়, সেগুলোও তো গোড়া থেকেই একট অস্পষ্ট. 
সমগ্রতা নিয়েই শিশুর মনের মধ্যে উকিবুণকি মেরেছে, শিক্ষক সেই অম্পষ্ট' 
সমগ্রতাকে স্পষ্টতর করে তুলবেন-_-সংকীর্ণ সমগ্রতাকে বৃহত্তর সমগ্রতায় পথ, 
দেখিয়ে নিয়ে যাবেন । 

যখন এই সমগ্রের রূপট]1 মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে হঠাৎ দেখা দেয়, তাকেই 
বলা হয় অন্তদূ্টির হঠাৎ আলোর ঝলকানি-& 1887 ০৫ 1778181761 এই 
অন্তদৃষ্টি আমাদের সামনের পথট! দেখিয়ে দেয়। আমরা খুসী হয়ে বলি, “ওঠ: 
, বুঝেছি”__'চ)001, [0079%8+! তাই একে আমরা অগ্র-দৃষ্টি ও (£025888126)- 
বলতে পারি ।/ কিন্ত সমগ্র সমস্যাট। আমাদের কাছে আলোকোজ্জল হয়ে, 
সামনের সবট। পথ নাও দেখাতে পারে । হয়তো হঠাৎ কিছুটা এগিয়ে পিছনেব 
পথটা বুঝতে পারি, সমগ্র সমাধানটার* কিছু একট। অস্পষ্ট ধারণার পথ ধরে' 
কিছুটা এগুতে পারি, ক্রমে ক্রমে শেষ সমাধানে পৌছতে পারি। কিন্তু, 
সমগ্রতার রূপট1ও ক্রমে বদলে যাচ্ছে । যেন একটা ভাঙ্গ৷ ছবি ক্রমে ক্রমে 
পুর্ণ হয়ে আসচে । প্রথম ধারণার অল্প্তা শিশুকে উৎসাহ জোগাচ্ছে ্পষ্টতর 
ধারণার পানে অগ্রসর হ'তে । এরি নাম তো আলোকের পথে, ভূমুর পথে 
অভিষান । “যখন ব্যক্তি একট! অবস্থা সমগ্রভাবে দেখে কিছু শেখে, তখন সে 
শিক্ষাকে বলা হয় অস্তদৃ্টি-পূর্ণ শিক্ষা । সমস্তা সমাধানের বেলায় এই অন্তদৃ্টির 
মানেই হচ্ছে সমগ্র সমাধানটা হঠাৎ যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে ।” উড- 
ওয়ার্থ বলছেন, “এই অস্তঘ্ব্টি যাকে বল। হচ্ছে, তা কখনও যা অগ্র-ৃষটি 
€(69:9818176), কখনও বা পশ্চাৎদৃি (51750818756 )1 শিম্পাঞ্ধী যখন ছুটে 


২৬ পড়া শেখা- কাজ শেখা 


কাঠি জোড়। দিয়ে খাচার সায়নের দিকে কলাটা পাড়বার জন্যে দৌড়ে গেল, 
তখন সেট? হচ্ছে অগ্রদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। অগ্রৃষট্টির ফলে উদ্দেস্টে পৌছবার 
পথে অগ্রসর হওয়ার আগে পথট] দেখা যায়, আর পশ্চাৎ্-দৃষ্টি হচ্ছে একটা পথ 
ধরে কতটুকু অশ্রসর হয়ে বোঝা যায় যে ঠিক পথেই যাওয়া] হচ্ছে । যখন একটা 
সমস্তার সবটাই সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাবে সামনে ধরা আছে, সেখানে জীবের 
পক্ষে অগ্রৃষ্টি সম্ভবপর, কিন্তু যেখানে সমস্যার মূল ও প্রয়োজনীয় অংশগুলি 
'ছবির বাইরে গোপন রয়েছে সেখানে জীবের বড় জোর কিছুটা পশ্চাৎদৃষ্টি 
থাকবে, এ আশা! করতে পারি |” হার্টম্যানের ভাষায় শিক্ষণ ব্যাপারটা হচ্ছে 
“একটা অসম্পূর্ণ চিত্রকে সম্পূর্ণ দান করা। চিত্রটা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না, 
বলেই “সমস্তা"র স্ুষ্টি হয়েছে কারণ এতে শিক্ষার্থীর মনে একটা অনিশ্চয়তা ও 
"অতৃপ্তির ( 667581020 ) স্্টি হয়, যার থেকে সে মুক্তি খোজে 1 

$ভেরথাইমার € ড$/9:60627005£ ), কোয়হলার €(74:01215:) ও কোফক 
(008) গেইন্ট মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করেন। কার্ট লিউয্রিন 
€ 2৮ 1910) এদের সহকর্মী হিসাবে এদের সঙ্গে মিলিত হন। 
তিনিও সমগ্রবাদ (9986916 ) তত্বে বিশ্বাসী । তবে তিনি অঙ্ক ও পদার্থ 
বিদ্যায় অন্থরাগী, এবং মনের ক্রিয়া (51091108 ) অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞানের 
ভাষায় প্রকাশ করতে চেই্1 করেছেন । অন্তান্তি সমগ্রবাদীদের মত তিনিও মনে 
করেন, যে মন একটা পদার্থ (৪০0১8680098 ) নয়, কতগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তির 
সমটিও নয়। মন হচ্ছে কতগুলি ক্রিয়া! (£07)0610708 )১ কিন্তু এ ক্রিয়াগুলি 
অনেক জটিল পরিবেশ ও আন্ুষঙ্গিকের মধ্যে ঘটে । এই সমগ্র আঙুষঙ্গিক 
অবস্থা, পরিবেশ ও শক্তির আকর্ষণ, বিকর্ষণও সম্বন্ধ ন জানলে ক্রিয়াটির ব্যাখ্য। 
হয় না। বস্তর বেলায় যেমন, মনের বেলায়ও ত্তাই। বস্তর হ্বরূপ নির্ধারিত 
হয় তার অন্তর্গত শুক্র অপুপরমাণুর গতি ও সম্বন্ধ দ্বার। এই স্ম্বদ্ধ যেমন 
একটি জল বৈছ্যুৎক্ষেত্র (128,6179619 1913. ) দ্বার] নিয়ন্ত্রিত, মনের ক্রিয়া 
.€তমনি মানসিক, সামাজিক নানা আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । মানসিক 
ক্রিয়ার ব্যাখ্যার স্ত্র হিসাবে এই ক্ষেঞ্জের (£1919 ) ধারণার ব্যবহার লিউগ্লিনের 
বিশেষ অবদান ।২ . 

্লেত্যেক মানসিক ক্রিয়ার পরিণতির দিকে একটা! শ্বাভাবিক পতি আছে। 
গে ত্বাভাবিক পরিণতি বাধাপ্রাপ্ত হুলে ক্রিয়াটি বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ থেকে .যায়। 
প্রত্যেক অসম্পূর্ণ ক্রিয়াই একট? অস্থস্তি ও অতৃপ্তি € 69708807) ) স্ষ্টি করে। যে 
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ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এই অতৃষ্ঠি, তার থেকে যুক্তি পেতে হলে নানা ভাবে 
ক্ষেত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন । প্রত্যেক প্রাণীই এটা করে। সে অতৃষ্তিকর 
ক্ষেতের প্রসার বা সংকোচ দ্বার? বা ক্ষেত্রটিকে অন্য তলে ৫1951) উন্নয়ন বা 
অবনমন করে বাধাটি দূর করে, অস্বস্তি ও অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি খোজে 
€ 54006102 ০৫ 692392010 )। একটা উদ্বাহরণ নেওয়া যাক । একটি 
ছেলে বন্ধুদের অন্ছরোধে সিনেমায় যাবে স্থির করেছে। তার ক্রিয়ার একটি 
মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তত হোল, কিন্ত বাবা নিষেধ করলেন যেতে । তার ক্রিয়া 
বাধাপ্রাপ্ত হল; কিন্তু ক্রিয়াটির এখানেই সমান্তি হল না। নানা ভাবে 
ক্ষেত্র অর্থাৎ আহ্ুযর্জিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়েই কেবল মাত্র তার ইচ্ছ। 
ক্রিয়াটি সফল পরিণতি লাভ করতে পারে । ধরা ষাক্‌, বাবা কড়া মানুষ, তার 
নিষেধের বাধা অনতিত্রম্য । তা হলে বাস্তবক্ষেত্রে সিনেম! যাবার ইচ্ছাটার 
পরিতৃপ্তি ঘটবে না। তখন ছেলে অবাস্তব কল্পনার তলে (17981 [017%10- 
8859৮ 15৪1 ) তার মানস ক্রিয়ার ক্ষেত্রকে উন্নয়ন করে সেখানে তার ইচ্ছার 
পরিতৃপ্তি খুজবে। আর যদি নিষেধট! পাল্টে দেবার কোন উপায় থাকে 
(যেমন, মাকে ধরে”) তা হ'লে ছেলে তার ক্রিয়ার ক্ষেত্রকে অবস্থাহযায়ী 
পরিবর্তন করে তার ইচ্ছার পরিতৃস্তি চাইবে 4/-ভাইগারনিক (১৫৪181৫ ) 
কতগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন কোন কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে মনের মধ্য দাগ 
রেখে যায় না, কিন্তু যে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে বাধাপ্রাপ্ত হোল, তা অস্বন্তি 
সষ্টি করবে, এবং স্থৃতির মধ্যে থাকবে € 298897717. 599০6) তীব্র ইচ্ছা 
হঠাৎ কঠিন বাধাপ্রাপ্ত হ”লে (12058686190 ) অনেক সময় দেখা যায় শিশুর 
- স্বাভাবিক মানসিক পরিণতি শুধু ক্ষুঞ্ন হয় না, অনেকট। পুববর্তী অবস্থায় অবনতি 
ঘটে । এটাকে ফ্রয়েড-পন্থীরা বলেছেন পশ্চাদপসরণ (70892985207 )। 
লিউরিনের ক্ষেত্র তব (11919 ৮0৪০: ) দিয়ে এর সন্তোষজনক ব্যাখ্য। মেলে । 
(738,097, 706000০১ 109200578) 800 19 7110- 177090:8/61010 8,790 735- 
27:9983012 দ্রষ্টব্য | 0. 0 111707209070--017110 785০1,০102 1১199-9- 
তেও এ পরীক্ষার সচিত্র বিবরণ দেওয়া আছে )। মানুষের সমস্ত ক্রিয়াই জীবন 
দেশে (1169-8198০9 ) ঘটে জীবনের আয়োজনের সঙ্গে সমস্ত" মানসিক ক্রয়! 
সংযুক্ত । 

১/শিক্ষা, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত । বলা ধেতে পারে এটা জীবনের 
বিকাশেরই একটা অঙ্গ । কাজেই জীবনের বিকাশের যে মূল ধর্ম তা" শিক্ষার 


২০৮ পড়] শেখা কাজ শেখা! 


যধ্যেও বর্তমান। জীবনের অগ্রসরণের মুল ধর্ম হচ্ছে,--অব্যক্ত থেকে 
ব্যক্ততায়, বিভক্ত অস্পইতা থেকে স্পষ্ট বিভিশ্নত।য়,--বিক্ছিন্নতা থেকে, 
সংপ্রিষ্টতায় পরিবর্ন। কাঙ্ধেই তাতে একীকরণ ও বিশ্লেষণ ছুইই হাত 
ধরাধরি কর! চলে ।* 

এ মতবাদকে ক্ষেত্র-তব ( ঘ্া1919 60৩০৮ ) বল হয়, কারণ শিক্ষাকে তীরা 
জীবের প্রয়োজনের সঙ্গে তার ক্ষেত্র ব। পরিবেশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সংযুক্ত বলে 
মনে করেন। “এই তত্ব অনুযায়ী শিক্ষাকে প্রাণীর প্রয়োজন, পরিবেশ বা' 
ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষা অর্থই প্রাণীই পরিবেশ 
বা ক্ষেত্রের পরিবর্তন বা পুনবিন্তাস এবং এই পুনবিন্তাস অনুষায়ী ব্যবহারের 
ব্রীতিরও পরিবর্তন ।” 

জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ, তাই যা এপ্রয়োজনকে মেটাতে 
পাঁরে জীব তা শিখতেই উৎসাহিত হয়। কিন্ত শেখাটা একবার স্ুপ্ক হলে: 
তানিজেই উত্লাহ শ্যঞ্টি করে”-_তাকে পূর্ণতার দিকে ঠেলে দেয়। .তাই ক্ষেত্র-- 
অত্বের ছুটি মূলন্থত্র হচ্ছে”_-“শিক্ষার্থী তার প্রয্বোজন অনুযায়ী লক্ষ্য-স্থির--করে, 
সে অভিমুখে অগ্রসর হতেই: সব চেয়ে বেশী আগ্রহ বোধ করে । 

এই আগ্রহ একবার স্ষ্টি হলে, সে তার নিজন্ব স্বাধীন শক্তিতেই অগ্রসর 
হুয়। আগ্রহ তার অভীপ্দিত লক্ষ্যে না পৌছাতে পারলে, সেই অসম্পূর্ণতাই 
তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন প্রথম লক্ষ্য বস্তর উপর আর তা 


নির্ভর করে না। 

বি মতের সমহ্থ- 85176009815 ০0৫ 6209 015676106 61601198 

-_এর মধ্যে কোন মতই সর্বজন গ্রাহা ও সর্ব অবস্থায় প্রয়োজ্য নয়। এক একটি: 

মত শিক্ষার এক একট] দিকের উপর আলোকপাত করেছে । প্রত্যেকটিই 

তাই কতকাংশে সত্য । এদের মধ্যে আপাতবিরোধ থাকলেও, সম্ভবতঃ. 
এদের_.সামঞ্জসীকরণ অসম্ভব নয়। শিক্ষার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে 


স+[59870106 29 0০9৮ 10396 & 1026692 0% 900960006108 0৫ 40081101708 ৯০--1৪ 
218০ 1501৮98 862%899 দা159:9 21%15515 0001208, [0088 ৮০ ৪,:9. 00021919- 
259176577 008398 0£ 609 20079 8100:200.9065] 0:9999৪ ০ £০ 60, 00. 00256318- 
61010. 759 159 03০16 ০ &1] 07890191285 37001000106 11790. 2959819 ৪ 19:0299810 
80700 22919615917 02001797917678550 0020009292009)95 96589 6০ & 22079 91৮০7%৮৩ 
00. 1096:09105 01597927558650 90100365070. 10292 025 59615165 0০0০0:৪ সা 
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855৩5 0120. 19506120596 20 90015] 72550১০1০৪5, 
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এ বোধ যে, এটা, একটা উদ্দেশ্টে নিয়ে ষাচ্ছে। এটা কতগুলি ধরাবাধা 
অভ্যাস বা কতগুলি তথ্য অন্ধভাবে সংগ্রহের “কাম্নদ” মাত্র নয়। শিক্ষা্ষে 
জীবের প্ররোজন ও আকাজ্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখতে হবে । তার একট 
নিদিষ্ই গতি থাকবে, যেটা উদ্দেশ্টমুখী । শিক্ষকের সে উদ্দেশ্টু সম্বন্ধে একট' 
স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। শিশুর কাছেও শিক্ষ। প্রাণবস্ত হবে তখনই, যখন 
তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রয়োজনের সঙ্গে তা যুক্ত থাকবে । যেটা শিখবে 
সেট1 যেন শিশুর কাছে একটা মজার ধাধা €ে, 119 1206575961206 10207015722) 
হয়। তাঁষেন তার কৌতৃহলকে জাগ্রত করে, তার চেষ্টাকে উদ্ধদ্ধ করে। 
ক্ষেত্র-তন্ব শিক্ষার এই জীবনধর্মের দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । 
শিক্ষা] উদ্দেশ্টমূলক, তাই এতে উদ্দেশ্টের সঙ্গে উপায়ের সামঞ্জস্তীকরণ, সাগ্রহ 
ইন্দিয়সংযোগ, ফলাফলের সার্থকতানির্ণয়, ভুল পরিহার, ঠিক অত্যাসা্ট আহরণ, 
এবং পুনঃ পুনঃ অন্থশীলনের দ্বারা উপযুক্ত উপায়টি আয়ত্ত করা ইত্যাদি লক্ষণ 
তাতে থাকবে । তাই দেখা যাচ্ছে থর্ণভাইকের তুল শুধরে শুধরে শেখা, 
ব্যবহারবাদীদের, কৃত্রিম প্রতিক্রিয়! স্থপ্রি দ্বারা শেখা ইত্যাদি কোনটাই শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অবান্তর নয় । শিক্ষাকে আমর! এতদিন কতগুলি যান্ত্রিক অভ্যাস এবং 
বিগ্ালয়কে এ অভ্যাস কায়েম করার “কল? মনে করে এসেছি বলেই, শিক্ষাটা 
নিতান্ত প্রাণহীন মামুলী ব্যাপার হয়ে, শিশুর প্রাণ ও মনকে আকর্ষণ করতে 
পারেনি । সে বিছ্যাস্থানে ভয়ে ভয়েই এসেচে। নুতন যুগের শিক্ষার আদর্শ 
ভিন্ন, তাই শিক্ষা ব্যাপারটা শিশুর কাছে একটা ছুঃসাহসিক অভিযান (৪৫৮9০- 
6:৪)১__-এতে তার প্রাণের সোৎ্সাহ সম্মতি আছে (০ 

আধুনিক আযামেরিক্যান্‌ শিক্ষাবিজ্ঞানী জন্‌ ভিউই (০12) 709দ্75 ) 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সদ্বন্ধে বলেছেন যে “শিক্ষা একট অনুভূত সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টা ।” “কাজেই শিক্ষাতে আছে উদ্দেস্টের সঙ্গে উপায়ের সামপ্তস্তীকরণ | 
শিক্ষা-ত্রিয়াতে তাই ফল সম্পর্কে সচেতনতা থাকে ? তাতে ভুল প্রতিক্রিয়াগুলি 
দূর করা হয়, আর পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা ঠিক প্রতিক্রিয়াটি স্থাপন করা হয়, 
আর শিক্ষাতে থাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্তের দিকে ক্রমাগত অগ্রসরণ ॥8...৫তদিন 
যাবৎ বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের বিদ্যা অর্জনের আকাক্ষাকে উদ্ুদ্ধ করতে পারেনি, 
তার কারণ সেখানে ছাত্রদের উপর চাপানো হয়েছে রুটিন বাধা কাজ, 
যেটা ছাত্রের! শিখছে সেটার সঙ্গে তাদের বাস্তব জীবনের সমস্ত! সমাধানের 
সক্রিয় সংযোগ আছে এ কথাটি অবহেলা করা হয়েছে । যা শেখানো 

১৪ 


২১* পড়া শেখা--কাজ শেখা 


হয় তা তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তা৷ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাধন, 
করে ।৮ 
শিক্ষার মুলে আগ্রহু-_ ০৮৪1০) 0£ 1982%0877£- কোন ব্যবহার 
একটা উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্যে একটা বিশেষ গতি যখন নেয় তখন বলি, প্রাণীর 
“ইচ্ছা তার পেছনে রয়েছে, তাঁকে বলা হয় আগ্রহাঘ্বিত 00306158690) 1 এই 
আগ্রহের মধ্যে উত্তর পাই ব্যবহারের “কেন”্র। কোন প্রাণীর বাহা পরিবেশ 
থেকেই বলা চলেনা তার ব্যবহারের গতি ও জ্বরূপটা কি হবে ! সে জন্তে প্রাণীর 
প্রয়োজন, স্বার্থ ও আগ্রহটার খবরও নিতে হয় । একেই বলি তার আগ্রহের মূল 1 
শিক্ষাও যখন একটা ব্যবহার” (09915851007), তার সম্বন্ধেও একথা বলা 
চলে, তারও পিছনে থাকবে একট আগ্রহ বা “চাড়”। এনিয়ে থণডাইক একটা 
গোটা বইই লিখে ফেললেন--দি সাকোলজী অব. ওয়াণ্টস্‌, ইণ্টারেষ্টস্‌ এযাও 
এ্যাটিটুভ স্‌ 0985) । এতে তিনি দেখিয়েছেন বাইবের পরিবেশের চেয়ে প্রাণীর 
ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অভাববোধ ও প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙী ও আগ্রহ ব্যবহারের গতি 
ও প্রকৃতি নির্ধারণে অধিকতর কার্করী। এই ভিতরের ধাক্কা প্রাণীকে ও 
তার পরিবেশকেও এমন ভাবে পরিবত্তিত করে যাতে তার ভবিষ্তৎ প্রয়োজন 
সিদ্ধ হতে পারে । এই আগ্রহ বা ভিতরের ধাকাই প্রাণী কোন কর্ম করবে আর 
কোনটা পরিত্যাগ করবে, কোনটা তার প্রীতিপ্রদ, আর কোনট? অপ্রীতিকর 
ত) নির্ধারণ করে। শিক্ষার মূল, আগ্রহ সম্পর্কেও কথাগুলি গুযোজ্য । এতে 
দেখা ষাচ্ছে থর্ণভাইক্‌ পূর্বে শেখা ব্যাপারটাকে যে অন্ধ যাস্ত্রিক প্রতিক্রিয়! মাত্র 
মণে করতেন সে মত তিনি পরিবর্তন করেছেন এবং তার মত সমগ্রবাদ বা 
ক্ষেত্র-তত্বর অনুগামী হয়েছে । 
মান্ষ তার কাজের প্রেরণা কোথ। থেকে পায় ও এই প্রেরণার সংখ্যা কি 
হতে পারে/৫ন গবেষণা এই প্রবন্ধের ক্ষুত্র পরিসরে আলোচনা করা চলে না।৯ 
য্দি শুধু সহজাত প্রবৃত্তিগুলির তাড়নায়ই মানবজীবন চলত, তাহলে সমস্থা 
অনেক সহজ হতো । কিন্তু শুধু ক্ষুধা, তৃষা ও যৌনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনেই মান্থষ 
তৃপ্ত নয়। অম্ৃতের পুত্র মানব অনেক কিছু চায় । তার জীবনদর্শন, ধর্ম জিজ্ঞাসা, 
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শিক্ষার মুলে আগ্রহ ২৯১ 


রাষ্ট্র ও সমাজ-.সব মিলিয়ে বহু সমন্তার স্থানটি করেছে--যাঁর সমাধানে মান্য 
নিয়ত ব্ান্ত। শিক্ষকদেরও এ কথা মেনে নিতে হবে। “মানুষের আগ্রহের 
কূপ ও বস্ত বিচিত্র ও প্রায় সংখযাতীত এই কথাটির স্বীকৃতির উপর শিক্ষকেরা 
তাদের শিক্ষাপন্ধতির ভিত্তিস্থাপন করলে লাভবান হবেন। মান্থষের মধ্যে 
এত অসংখ্য জাত, আর তাদের আগ্রহ বস্তও এত অসংখ্ারকম বিভিন্ন, যে 
চারটি মাত্র ইচ্ছা বা আঠারোটি বাসনা বা এদের একটি বা] সবব্কম সংযোগ 
বিয়োগ দিয়ে এ সমস্ত আশ্রহের উপদুক্ত ব্যাখা সম্ভব নয়।” (98698, ও 97:8118 
+৪6০-19 ৪০৪,610108] 17৪50100105 ০1. [. 7919) শিক্ষককে তার প্রতিটি 
ছাত্রকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতে হবে । ছাত্রের প্রকৃতি, রুচি, অতীত শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, এসবের উপর ভিত্তি করে নিষাণ করতে হবে তার 
শিক্ষার কাঠামো ও পদ্ধতি । তাহলেই শিক্ষা হয়ে উঠবে জীবস্ত ও আনন্দপূর্ণ, 


বিছ্যালয়-জীবনটা হবে অর্থপূর্ণ । 

খিক্ষার ক্ষেত্রে ব। বিদ্যালয়ে ষে প্রেরণাগুলি পড়া ও কাজ শেখাকে সাহায্য 
করতে পারে, ঘোটাঘুটিভানব তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিক দিচ্ছি। এখানে 
পূর্বেই বল ভাল যে মানবের জীবনে কতগুলি সাধারণ চাহিদ। (০:00800273681 
23958) আছে, তাঁদের মেনে নিয়েই এই তালিকা তৈরী করছি । অন্তরের 
পিক থেকে দেখলে অভাববোধ ও চাহিদা, প্রকৃতি বা স্বভাবের বিশেষ ধর্ম, 
দৃষ্টিভঙ্গী, আগ্রহ, অভ্য|স ও কাযদক্ষতা, উদ্দেশ্ট, ভাব ও আবেগ মাচ্ষের কাজে 
প্রেরণা জোগায়, আর বাইরের দিক থেকে দেখলে পুরস্কার, তিরস্কার, প্রশংসা, 
নিন্দা ও প্রতিযোগিতার বিশেষ মুল্য আছে । পুরস্কার যে সর্বদা বস্তুগত হতে 
হবে তার কোন মানে নেই, অনেক সময় সামান্ত উৎসাহ বাক্য, প্রশংসা বা 
সাফল্যের আনন্দই বড় পুরস্কার হয়ে দাড়ায়। তা'ছাড়া, দলের মধ্যে বিশিষ্ট 
স্থান লাভ করা ও সবর কাছে নিঙ্গের মূল্য বেড়ে যাওয়ার আনন্দেও শিশুরা 
এগিয়ে চলে সাফল্যের পথে । 

পুরস্কার বা তিরস্কার দিয়ে শিক্ষক আগ্রহ স্থষ্টি করেন এর মন্দ দিকও আছে। 
অনেক সময় বিগ্ভালয়ে নম্বর বা ৪6৪: দিয়ে অর্থাৎ পুরস্কারের লোভ 
দেখিয়ে পড়াতে মন দেওয়ান হয়। কিন্তু পুরস্কার লাভের পর পড়ার প্রচেষ্টা 
'থেমেও যেতে পারে, ঘদি ন! নিছক পড়ার, আনন্দই. শ্রেষ্ট পুরস্কার হয়ে .. দাড়ায় 
তারপর প্রতিযোগিতা অনেক সময় ঈর্ষা ও অসামাজিক মনোবৃত্তির স্যষ্টি করে, - 
সেদিক দিয়ে আত্ম-প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি অনেক বেশী কাধ্যকরী | কোন 


৯ ধা 
১৬১, পড়া শেখ।--কাজ শেখ! 


পুরস্কার বা তিরস্কার (:309:062%9) কখন কার্ধকরী হবে, সে কথা শিক্ষকই 
নিরূপণ করতে পারবেন ভাল । তবে তাকে মনে রাখতে হবে ছাত্রের বয়স ও 
ক্ষমতা, পরিবেশ ও অতীত অভিজ্ঞতা । সে অনুযায়ী তাকে স্থ্টি করতে হবে 
আগ্রহ, হচ্ছ! ও চাহিদ1। 

কিন্তু ছাত্রদের শুধু বর্তমান আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই শিক্ষার: 
সৌধ নির্মাণ কর! সম্পূর্ণভাবে উচিত হবে না। বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও. 
আগ্রহকে ভিত্তি করে ভবিষ্তৎ সম্ভাবনা-পূর্ণ কাজগুলিকে বেছে নিতে হবে ॥” 
এরোপ্লেন তৈরী করতে যে ভালবাসে, সে শুধু সারাক্ষণ এরোপ্নেনই তৈরী করকে 
না নিশ্চই । তাকে ইতিহাস, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, ও সমাজতত্ব এ 
আগ্রহের ভিত্তিতেই শেখানে! যাবে । গঠন কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা প্রণালীর 
(৮:০1০০6 8496,০) মূলেও এই একই নীতি রয়েছে । 

আগ্রহের ক্রিয়া 81006101008 ০£ 120005598-_শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রেরণা- 
গুলি যেভাবে কাজ করে, তাকে তিন ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি ॥ 
প্রথমতঃ ব্যক্তির ইচ্ছা ও অভাববোধ তাকে কর্মঠ ও তৎপর করে তোলে, সে 
সচেষ্ট হয় তার অভাবকে পুর্ণ করতে । একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা. প্রস্তুতির ভাব 
নিয়ে সে পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেই অভাববোধের সঙ্গে বাইরের 
ইন্সের্টিভ যেমন নিন্দা বা প্রশংসা, পুরস্কার বা তিরস্কার, বিশিষ্ট স্থান লাভের 
আগ্রহ ইত্যাদির কোন একটির নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন সে কাজের: 
পথে এগিয়ে চলে । 

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুটি ও প্ররৃতি--সবার এক নয়। 
কোন প্রেরণা কারো কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, কারে কাছে হয়ত মূল্যহীন ।. 
নিজন্ব প্রকৃতি ও অভ1ব অনুযায়ী উদ্দেশ্য ও কর্মপথ সে বাছাই করে নেয়। 
একই দৃশ্য, একই বন্তৃত। বা একই বই বিভিন্ন ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য ও রুচি অনুযায়ী 
বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে। একই বক্তৃতার রিপোর্ট যখন অমৃতবাজার, 9%869৪- 
22812, স্বাধীনতা ও আনন্দবাজারে বের হয়ঃ তখন সে যে একই বক্তৃতার রিপোর্ট 
তা বিশ্বাস করা একটু শক্ত হয়ে দাড়ায় । কাজেই শিক্ষককে জানতে হবে, 
শিশুর পরিবেশ, প্রকৃতি ও রুচিকে এবং সে অহ্যায়ী তাকে নিদিষ্ট কাজের ভার 
দিতে হবে। কোন কাজটি বেছে নেওয়1 হবে, কোন কাজে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত, 
হবে, তা নির্ভর করে তার আগ্রহের 02006159) উপর |” 

প। 1[,02001159--728501,01085 ০ 786৪১ 1706979968 8250. 4 65260095 


শিক্ষার উন্নতি ২১৩ 


পরিশেষে, প্রকৃতি, রুচি ও উদ্দেশ্টা অনুযায়ী কাজ বাছাই-এর সঙ্গে অঙ্গার্গি- 
ভাবে জড়িত আছে প্রেরণার অপর একটি দিক। কর্ণের গতি নিক্ষপণ কৰা 
পপ্ররণার একটি বড় কাজ, শুধু অভাব-বোধ জাগ্রত হ'লেই কর্মের পথে [থে সবাই 
এগিয়ে চলে না । যে বিশিষ্ট বস্ত সেই অভাব-বোধকে পূর্ণ করতে সক্ষম, তাকে 
বেছে নিয়ে সামনে তুলে ধরলে, এবং তার আংশিক পরিপূরণ যি আননাদানে 
সক্ষম হয়, তবে কর্ম, ব্যবহার বা শিক্ষা এক বিশেষ উদ্দেশ্তমুখীন হয়ে বিশিষ্ট 
গতিতে ও পথে চলতে থাকে । সে কাজটি করবার জন্তে তখন শিক্ষকের 
উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। কর্মের আনন্দেই সে চলতে থাকে, এবং শেখ! 
কয়ে দাড়ায় সহজ // 

শিক্ষার উক্লভি-10000561029706 3201768710808- এতক্ষণ আমরা 
“শেখা কাকে বলে, শেখার মূলন্ত্রগ্তলি কি, এসব কথ! আলোচনা করেছি। 
এখন আমাদের প্রশ্ব হচ্ছে, শিক্ষায় যে উন্নতি হয় সেটা কি ভাবে হয়, তা 
নিয়ে । উন্নতিট1 কি সমান একট!ন। এক তালে চলে ? আমরা কতটা শিখতে 
পারি তার কি একটা সীমা আছে? উন্নতিটার তাল যদি অসমান হয় 
তবে তা কেন অসমান হয়? এর তাল বাড়ানে। কমানো কি আমাদের হাতে? 
তাহ'লে তার নিয়ম কি? একই শিক্ষায় সব ছেলেমেয়েই কি সমান তালে 
এগুবে ? শিক্ষায় উন্নতি করবার বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলি কি, যাতে সময় ও 
শক্তির অপব্যয় কম হয়? 

আমাদেয় প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ধরো, 
"রকায় স্ততোকাঁটা। প্রথম প্রথম একহাতে চরকা ঘোরানো, আর একহাতে 
তুলোর পাজ নিয়ে টাকু থেকে টেনে স্তো৷ বের করা, এ ছুটে! কাজ একসঙে 
হতেই চায় না। তুলো জট পাকিয়ে যায়, ঘণ্টায় দুহাত সুতোই তৈরী হ'তে 
চায় না। আর যাও হয়, তাও অসমান | কিছুদিন পর কিন্তু কায়দাট। রপ্ত হয়ে 
যার, তখন ভ্রত উন্নতি (9705) হতে থাকে, দিনের পর দিন স্থতোর পরিমাণ বেশী 
হয় স্থতোর জাতও ভাল হতে থাকে । সবার কিস্ত সমান তালে উন্নতি হয় 
না । কাজ শিখতে কারু বেশী দিন, কারু কম দিন লাগে । একজন লোকের 
উন্নতিটাও একটানা সমান নয়। কিছুদিন ভরত উন্নতির পর আবার উন্নতির 
তালট বিমিষ়ে আসে--তথন আর উন্নতি হতে চায় না। এ সঙ্গয় নিরাশ! 
আসে । শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা কঠিন পরীক্ষার সময়। এটাকে মনস্তাত্বিকেরা 
বলেছেন শিক্ষার উন্নতির রেখায় উপত্যকা (51525 0 ০0% 1951771775) 1 তখন 


২১৪ পড়া শেখা- কাজ শেখা 


হয়তো একজন অভিজ্ঞ সুতো-কাটিয়ে ব্যক্তি পাঁজট। ধরবার বা স্থুতোটা টান 
'রাখবার বাঁ তো গুটাবার একট! নৃতন পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ 
অভ্যাসের পর দেখা গেল এতে আবার একট] নৃতন উন্নতির উদ্ধগতি দেখ! 
যাচ্ছে,_-এটাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন-_- 802 | এর ফলে আবার কিছুদিন 
কিছুটা! উন্নতি দেখা যায়। তারপর আবার একটা স্থিতিশীল অবস্থা আসে ।' 
হয়তো আবার নৃতন কায়দায় সন্ধান পেলে, আবার উত্রতি কিছুদিন চলে। 
কাজটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হলে তখন একটা 
নতুন ও শেষ উন্নতির (6:0৫ ৪107৮ ) উদ্যম দেখা যায়। কিন্তু এই উন্নতি, 
অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে না, একখানে গিয়ে এর শেষ হয়। শ্টারণ্ডিফোর্ড, 
টরপ্টোর হাইক্ষুল অব কমার্ঁ এর টাইপরাইটিং এর ১০০০ ছাত্রের উপর' 
পরীক্ষার ফল উল্লেখ করেছেন । 

“ক্কুলের ৩ বৎসর € 3 99,০০1 567৪ ) মোট ৩৬০ ঘণ্টা ব্যাপী এ পরীক্ষা 
চালানে! হয়েছিল । প্রতি সপ্তাহ পর পর (অর্থাৎ মে।ট পাঁচ ঘণ্টা] টাইপ করা 
অভ্যাসের পর ) একবার করে প্রত্যেক ছাত্রের গতি কতটা বেড়েছে (819669) 
এবং কতটা নিভু ভাবে টাইপ করতে সে শিখলো (8০০07:8.05 ) সে পরীক্ষা 
নেওয়া হ'ল। সবগুলি ফল মিলিয়ে নিঘ্ললিখিত সিদ্ধান্ত কর| হল,_- 

১1 ছাত্রদের একজনের সঙ্গে অ|রেকজন উন্নতির যথেষ্ট প্রভেদ দেখা 
যায়। এতে সম্ভবতঃ বংশান্ুক্রমিক স্বাভাবিক শক্তির তারতম্যই স্চিত হয়। 
সকলের ক্ষমতা সমান নয় | 

২। প্রত্যেক ছাত্রেরই আবার উন্নতির গতি অসমান। সোজা একটান। 
উন্নতি দেখ! যায় না। 

৩। লম্বা ছুটির পর ( যেমন ৯০ ঘণ্টা থেকে ১০০ ঘণ্টার মধ্যে, আবার ২৩০. 
ঘণ্টা থেকে ২৫০ ঘণ্ট|র মধ্যে ) উন্নতি বেশ কিছুটা! পেছিয়ে যায়। তবে 
আবার অল্প কয়েক ঘণ্টা অভ্যাসের পরেই পূর্বের কুশলতা ফিরে আলে। 
প্রথমবার শিখতে যতটা সমর লেগেছিল,_ছুটির পর নূতন করে শিখতে তার 
চেয়ে অনেক কম সময় লাগে । তাতে বোঝা যায় অভ্যাস দ্বারা শিক্ষার ফলট 
অনেকটাই থেকে যায় । সেটা, কাজ যখন চলছে না, তখনও চলতে থাকে 
€ 007090119861010 )। 

৪ | প্রথম বাধ! কাটিয়ে উঠে, উন্নতির গতি গোড়ার দিকে বেশ ভ্রু» 


কিন্ত ক্রমেই গতি মন্থর হয়ে উঠে। 


শিক্ষার উন্নতি ২১৫ 


« | প্রত্যেক ছাত্রেরই দেখ! যায় এমন একট সময় আপে, যখন তার 
আব উন্নাত হতে চায় না, এমন কি ৩০1৪০ ঘণ্ট1 অভ্যাসেও কোন ফল হয় না। 
এ অবস্থাটাকে উপত্যক1 (1018,695.) বলা হয়েছে ।* 

অনেকদিন ধরে শিক্ষার গতির যদি একটা মাপ বা রেখা রাখ। যায় তা হ'লে 
দেখা যায় সেট। একটা উর্ধমুখী অসমান বক্ররেখার আকার ধারণ করে। এই 
রেখাকে বলে শিক্ষার উন্নতির উদ্দধ বক্র বেখা (107:8,08109 ০00৪ অথব। 


005 ০1 198,1)1176 ) | নীচে একটি ছবি দেওয়! হোল । 
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শিক্ষার উন্নতিতে স্তন্ধত। (19180980. ) ব্যাপারট। প্রথম আবিক্ষার করেন ও 
এসম্বদ্বে আলোচনা করেন ব্রায়ান ও হার্টার (13550 ও 8:69) 1 এ 
টেলিগ্র/ফি শিক্ষা (সংবাদ পাঠ।নেো ও সংবাদ গ্রহণ করণ ) নিয়ে পরীক্ষা করেন । 
তখন তারা উপরোক্ত সিদ্ধাস্ত করেন । তার! দেখলেন শিক্ষার ফলে কিছুদিন 
উন্নতির পর একট স্থাণু অবস্থা আসে । সেই অবস্থাটাই অবশ্ঠ স্থায়ী হয় না, 
যদি উন্নততর একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে, প্রথম শিখবাঁর কায়দাঁট।কে উপযুক্ত 
ভাবে পরিবর্তন করা যায়। তখন আবার কিছুদিন একটা উন্নতি দেখ! যায় । এই 
স্থাু অবস্থাট? হ'ল 70189%. । আবার একটা! অভ্যাস স্থায়ী হয়ে উঠতে চায় 
- যদি না আবার একটা উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় । টেলিগ্রাফীতে 
প্রথম শিক্ষার্থী এক একটা অঙ্গর আলাদ আলাদ' ভাবে পাঠাতে ব। গ্রহণ করতে 


390.01£09-17 00867070301 79501010855 12. 2099-10,. 


২১৬ পড়! শেখা--কাজ শেখা 


অভ্যাস € 15891 1১816 )করে । তাতে প্রথম দিকে অভ্যাসের ফলে উন্নতি 
হ'তে থাকে কিন্ত কিছুদিন পর উন্নতি বন্ধ হয়ে যায়| আলাদা আলা! অক্ষর 
টেলিগ্রাফ করে পাঠাতে বা গ্রহণ করতে অনেকট। সময় লাগে । অভ্যাসের 
ফলে এ সময় কিছুটা কমে, ক্ষিষ্ত সে উন্নতি লীমাবন্ধ। এর পর যদি শিক্ষার্থী 
এর চেয়ে ভাল একটা পদ্ধতি যখা, আলাদ! আলাদ। অক্ষরের পরিবর্তে 
শোট1 শব (৮০: 1:816 ) পাঠাতে বা গ্রহণ করতে শেখে তাহ"লে, 
আবার বেশ খানিকটা উন্নতি দেখা যায়। এউন্নতি আবার কিছুদিন 
চলে । আবার আসে অচল অবস্থা । তখন আবার উন্নতি হতে পারে ঘদি 
গোটা শব্দের পরিবর্তে গোটা বাক্য (৪8672652095 77116 ) পাঠাবার বা গ্রহণ 
করবার অভ্যাসটি শেখা যায়। ব্রায়ান ও হার্টার বলেন টেলিগ্রাফী কেবলমাত্র 
একটি সহজ অভ্যাস নয়, এ হচ্ছে ক্রমশঃ জটিলতর অভ্যাসের স্তরবিন্তাস। 
পরবর্তী জটিলতর অভ্যাস পূর্ববর্তী সহজ অভ্যাসের ভিত্তিতে গঠিত হয়-*- 
কাজেই শিক্ষার উন্নতির রেখার যে স্থাণু অবস্থা, সেটা অপূর্ণভাবে শিক্ষিত 
সহজতর অভ্যাস যাস্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে এরই লক্ষণ, এর চেয়ে বেশীও নয়, কমও 
নয়। এ বাধায় চেয়ে যুক্তি পেলেই উন্নততর ক্রিয়ার সম্ভাবন। দেখা দেয় ।” 
(8258 81001782697, :9650195 20 6109 12005810910965 ৪00 
185০1091985 ০1 151987:5]07910 1/877558,65. 017. 0:72. 2%7-59) 


তার] সিদ্ধান্ত করেছেন যে উন্নতির এই স্থাণু অবস্থা সমস্ত শিক্ষারই একটা 
লক্ষণ । সব মনোবিজ্ঞানী একথাটা স্বীকার করেন না । সব পরীক্ষার ফলও 
সম্পূর্ণভাবে ব্রায়ান ও হার্টারকে সমর্থন করে না। বুক্‌ (7০০ ) এই উন্নতির 
অচল অবস্থার কারণ নির্দেশ করেছেন-_বিরক্তি বা 1002:50000 (13০০৮007785 
9501১010985 ০৫ ৪111) । কেউ কেউ বলেছেন, এর কারণ হচ্ছে আগ্রহ স্বাস 
(10111910,--010110. £০স 6০ 200 095910970209206 ৮. 961.) নুতন 
বিষয় শিখতে প্রথম যে উৎসাহ থাকে, সেটা]কিছুদিন পরেই প্রশমিত হয় । আবার 
নূতন পথ পেলে উৎসাহ বাড়ে । তবে অভ্যাসের স্তরভেদ (€0367:8,:01)5 ০৫ 
1781)268) আছে .এটা প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত। এবং যতই চেষ্টা কর! যাক্‌, উন্নতি 
অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে নাঁ। দেহের শক্তি, মনের শান্তির একট সীমা 
আছে । বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ সীমাট? বিভিন্ন । 


শিক্ষার উন্নতির সীমা _1587916 0£ 1,983717£- নিপুণতার ক্ষেত্রেও 
যেমন সীমা আছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি একটা সীমা আছে । শিক্ষার 


শিক্ষার উক্তির সীমা ২১ছ% 


স্পরিধি যথেচ্ছভাবে বাড়ানো যায় না। চেষ্টার দ্বারা উন্নতি কিছুটা হবেই, 
বিশেষ করে স্যাপ্ডিফোর্ড যেটাকে বলেছেন বিস্তার বুদ্ধি (10011503091 
8০৮ )১ তার ক্ষেত্রে । কিন্তু যে উন্নতি সীমাহীন ভাবে চলে না । দেহের 
সন্তির শেষ সীমাটাকে বলে ফিজিয়োলজিক্যাল্‌ লিমিট । সাধারণতঃ এ স্টম 
পর্যস্ত আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌছি নাঁ। কার্ধতঃ উন্নতির সীমারেখাট। 
আরো নীচুতে--সেট। হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লিমিট । “কাধতঃ উন্নতির সীমা 
“দেহের শক্তির উন্নতির সীমার কাছাকাছি যেতে পারে কিন্তু এছুটি 
কখনই সম্পূর্ণ এক নয় |” (98700816010. [79 90986201091 1285 019091085 
৮918.) 


সবচেয়ে কম সময়ে কি করে ভালো শেখা বায- 72000170155 ০01 
9002102007 2 1957280£- এলোপাথারী ভাবে কোন জিনিষ শিখলে--সমএও 
ও শক্তির অপব্যয় হয়। শিক্ষা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এবং বৈজ্ঞানিক 
"পদ্ধতি ব্যবহার করে শেখায় সময় বাচানে যায়, বেশী ভাল করে শেখ! ধায় । 
“শিক্ষার স্ত্র' আলোচনার সময় আমর জেনেছি শিক্ষার হূল স্মত্রগুলি কি, 
এবং তা থেকে আমরা বুঝতে পারি-কি কি অবস্থা (0907091610708 ) শেখার 
কাজকে সাহায্য করে । 


(১) অভ্যাস চাঁই-_ শেখা পড়া, শেখা কাজ আমরা ভুলে যাই, যদ্দি না 
আমরা মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করি । শিক্ষার প্রথম অবস্থায় এটা বিশেষ 
দরকার | এটা হচ্ছে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সুত্রের মূল কথা । একট] কবিত। বারে 
বারে ন। পড়লে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় না। 


কিন্তু এই অভ্যাস যদি শুবু তোতাপাখীর মত অন্ধ আবৃত্তি হয় (97:%00- 
82)1706 ), তাহলে সেই শেখা কথনই ভাল হয় না, এবং বেশীদিন তা মনে থাকে 


না। এতে পরিশ্রমও বেশী, ফলও কম। এ জাতীয় অন্ধ শিক্ষাকে ইংরাজীতে 
19917017705 105 2০65৩ বলে। 


এজন্ত দেখা গেছে, শিক্ষা উন্দেশ্ত-মূলক ও শিক্ষণীয় বন্ত অর্থপূর্ণ হলে শেখ? 
সহজ হয়, কারণ সেখানে যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ (1/0£798%1 26106209135 ) স্থাপন” 
করা যায়। যেখানে শিক্ষ।র বিষয় যুক্তিগত সম্বন্ধহীন তালিকা, ব! অর্থহীন 
বর্ণের সমষ্টি মাত্র (যেমন 25010957089 ৪51180168 ) সেখানেও মনগড়া সম্বন্ধ 
তৈরী করতে পারলে শিখতে স্ময় কম লাগে। এবং সাধারণতঃ দেখা যাস, 


২১২৮ পড়া শেখা--ক্লাজ শেখা 


ল্যাবটারিতে পরীক্ষিত ব্যক্তিরা চেষ্টা- করে, অর্থহীন বর্ণসমষ্টির অর্থ খুঁজে 
বাব করতে 1%* 

সেজন্য, উডওওয়ার্থ বলেছেন, “ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ ও ঘটনাসমূহের 
অর্থ সমাবেশের উদ্দেশ্টে সমনোযোগ তথ্যানথসন্ধানই”- হচ্ছে সহজে ভাল 
করে শেখবার মূলমন্ত্র। অর্থাৎ একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং সনবন্ধনির্ণপ্নের অভ্যাস, 
শেখার কাজে সব চেয়ে বেশী কাজে লাগে । : 

অভ্যাসের পেছনে যদি শেখবার ইচ্ছা থাকে ( জ111 6০ 190 ) অর্থাৎ তা 
নিক্ষিম ও যাষ্ত্রিক পুনরাবৃতি না হয়ে যদি চেষ্টা ও আগ্রহপুর্ণ হয়, তাহলে অল্প 
সময়ে ও অনায়াসে শেখা যায় | এবিংহজ ( 79010858558 ) একট] পরীক্ষা করে 
ছিলেন ।+ তিনি বার বার কতগুলি অর্থহীন শব বলে যান, শেখবার কোন 
এুকাস্তিক ইচ্ছা ও মনোভাব ছিল না। পঞ্চাশবার পুনরাবৃত্তি করা সত্বেও তিনি 
একটি শব্দও খিথতে পারলেন না। তখন তিনি নিশ্চেষ্ট মনোভাব দূর করে- 
শ্িখতেই হবে, এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মনঃ সংযোগ করেন ও আবৃত্তি করেন, এবং 
অতি অল্প সময়েই শব্দগুলি মুখস্থ করে ফেলেন । 


২। কিন্ত অভ্যাসের সময়টা শিশুদের পক্ষে একটানা খুব লনা! 


হুওযষ্! উচিত নয়ন । তাতে ক্লাস্তি আসে, মনোযোগ স্থির থাকে না। তার 
বয়স, ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য অনুসারে সময়ের টদর্ঘযট। স্থির করতে হবে । 

৩। এই অভ্যাসের মাঝে মাঝে বিরাম চাই । তাতে ফল ভাল 
হর। কেবল পড়া, কেবল পড়া, এতে বুদ্ধি ভোতা হয়ে যায়। একথা ট। ছাত্রদের 
অভিভাবক ও শিক্ষকের অনেক সমর স্মরণ রাখেন না। “কোন ফাক না দিয়ে 
পুনবাবুন্তি দ্বারা থে ফল পাওয়া যায়, তারচেরে ভাল ফল পাওয়া যায়, কিছুট। 


৭. একটি 120৮9399619 £০৮০০৮৮- প্রিধমে ৪51101০গুলি মনে মনে আবুর্তি করেছি, 
কিন্ত।কিছুক্ষণ পরেঠ ভুলে গেছি । তারপর 0৮ ও ঢেএ এর সঙ্গে এ০এছ০3০006 
নামের সম্বন্ধ মনে আসে । পরে ১১ এর সঙ্গে হঞঠছ, ও আব৪, [নু এর সঙ্গে জাপান" 
নামি 21158 7০. এর সাদৃশ্ঠ মনে পড়ে। 30৯৮ কথাটিকে 4০০০ কথ! দিয়ে মনে রাখিতে চে 
করি। শেষের কথাওলির সঙ্গে অন্য কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে না পাপ্ায় মনে থাকছিলো না”, 

--1025190 70:91171751000911989০এর ৪5 01901981081 700920,তে একটি পরীক্ষার 
নমুনা! । 2০-897559 5511১1৩ এর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে 099৮5]6 [1,9০5 র' 
পদ 0? 09চ9875009%কে দেখতে পাই । এ জন্যই 13৮৮৮156৮ তার 9১৩05900007806” 
নাক বইতে 50556799 8511219 দিয়ে চ101855৪ এর স্মৃতি পরীক্ষার পদ্ধতিকে কঠোর 
সমালোচনা করেছেন । . 

+ স্বৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সুচনা করেন এবিংহস্‌। তিনি অর্থহীন বর্ণসমন্্র 
শৃর্থীক্ষার রীতি প্রবর্তন করেন । 


শিক্ষার উন্নতির সীমা ২১৯ 


বিরামের পর পুনরাবৃত্তি করলে । মাঝে মাঝে বিরামের ছারা শিক্ষার, 
ফলটা মনের মধ্যে পাক] হয়ে গেঁথে বসবার সুযোগ পায় € ০০92080189861078 ) 
এবং তা স্থতিপটে স্থায়ীভাবে আকা হয়ে থাকে । বেশ লম্বা সময় পুনরাবৃত্তির 
পর সামান্য কিছু সময় বিরাম দিলে, সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাঁয়।১৮* 

৪। €কান .পড়া ব। কাজ শিখতে গেলে বট! সম্পুর্ণ করে 
শিখলে ধারণাটা স্প্টু হুয়। চার চরণের (8৪687028 ) একটি কবিতা 
শিখতে হুলে, সবট] কবিতাই গুথম ছু' তিন বার পড়ে নেওয়া ভাল । অবশ্ট সব 
সময় এটা সত্য নয়। যদি পড়াট] মন্ত লম্বা! হয় বা কাজটি বড় দীর্ঘ ও জটিল 
হয়, তবে সেটণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভেঙে ভেঙে নিলেই শেখাট। ভাল হয় । 

“একট! বড় কাজ ব' পড়া শিখতে গেলে সবটা একেবারে আয়ত্ত করবার চেষ্টা 
করলেই সাধারণতঃ ভাল ফল পাওয়া যায়। কাজটা বা পড়াট1? ভেঙে টুকরো 
করে? অংশগুলি মুখস্থ করব।র চেষ্টা করলে তত ভাল ফল পাওয়া যায় না। এটা 
কিন্তু সব সময় সত্য নয় ৮ 

একট পরীক্ষার ফল দেওয়। যাচ্ছে--২৪০ লাইনের একটা পড়া সম্পূর্ণ 
একসঙ্গে ও টুকরে! করে শেখর ফল। 
শেখার পদ্ধতি ক'দিন লাগ:লা সবশুদ্ধ কত মিনিটে শেখা হেল: 
একদিনে ৩০ লাইন করে শেখা ১২ ৪৩১ 
তারপর আয়ত্ত না 
হওয়] পর্যস্ত সবট? পড়া । 
দিনে ৩ বার করে সবটা ১০ ৩৪৮ 
পড়া, যে পর্যস্ত না পড়াট। 
আয়ত্ত হয়। 

এখানে দেখা যাচ্ছে, গোটা! কবিতা বারে বারে মুখস্থ করে শিখতে 
মোট ৮৩ মিনিট সময় কম লাগছে । আগেই বল! হয়েছে, এটাকে সাধারণ 
নিয়ম বলা চলে না। নুতন শিক্ষার্থী খুব বড় কোন কাজ বা পড়া একচোটে- 
আক্মত্ত করতে সাহম পায় না। ভেডে ভেডে নিলে মে বেশী ভরসা পার । 
সেটা উপেক্ষা করবার বিষয় নয়। সে স্ব ক্ষেত্রে বাস্তবিক আংশিক শেখার: 
পদ্ধতিই (7087৮ 198,375705 ) বেশী ফলদায়ক । 
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ই২০ | পড়া শেখা--কাজ শেখা 
৫। সরব আবৃত্তি শেখার পক্ষে সঙ্থাযসক | কোন পড়া শিখতে, 
শৃশিক্ষণীয় বিধয়ট1 মনোযোগ দিয়ে তো পড়তে হবেই, তার সঙ্গে সরবে আবৃত্তি 
ফরলে কান ও চোখ সম্মলিত ভাবে মন্চসংযোগকে সাহায্য করে । অ বিষয়ে 
পরীক্ষার ফল অত্যন্ত স্পষ্ট । একটা উদাহরণ দেওয়া হল--- 
শিখবার ব্যাপারে সরব আবৃত্তির মুল্য*্ 


«যে জিনিষট1 শেখা হল ১৬ অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি মোট ১৭০টি শব্দ সমস্থিত 
৫টি ছোট ছোট ছোট জীবশ 
কাহিনী 
পড়ার ঠিক পড়ার ঠিক 
পরেই শত- পরেই শত- চার ঘণ্টা 
কর৷ কতট' কর] কতট! পরে কতটা 
মনে রইল চার ঘণ্টীপরে মনে রইল মনে বইল 
বমন্তটা সময় নীরব পড়া ৩৫ ১৫ ৩৫ ১৬ 
ক সময় আবৃত্তি ৩ ৮. ২৬. ৩৭ ১৯ 
₹ সময় আবৃত্তি ৫৪8 ২৮ ৪১ ২৫ 
সময় আবৃত্তি ৫৭ ৩৭ ৪২ ২৬ 
$ সময় আবৃত্তি ৭৪ ৪৮ ৪২. ২৬ 


৬। কাজ করে, বা পড়া শিখে ফল পেলে, প্রশংস। পেলে, উৎসাহ 
'বাড়ে। আর বারে বারে অকৃতকাধ্য হলে, অথবা অপ্রশংসা বা অবহেলা পেলে, 
উৎসাহ কমে যায়--তাতে শেখার কাজটাও পেছিয়ে যায় । ভাল শিক্ষক তাই 
লক্ষ্য রাখেন যাতে ছাত্রদের উৎসাহট1 অক্ষুপ্র থাকে। এইটাই ফললাভের 
স্তরের মূল কথা । “প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ক সন্বন্ধগুলি আয়ত্ত করার ব্যাপারে 
সাফল্য উৎসাহ সঞ্চার করে ।"**প্রত্যেকেই চায় সফল হতে, তাই যে কাজটা 
আমর ভাল পারি, সেট! স্বভাবতঃই আমরা অভ্যাস করি ।”*% 

৭ শ্াস্ত অন্ুছিগ্ন, প্রফুল্ল মন শেখার কাজ সহজ করে । মানসিক 
উদ্বেগ, বা চাঞ্চল্য মনঃসংযে।গের বিষ্ন, কাঁজেই শেখার পক্ষেও বাধা স্ষ্টি করে! 
তবে বিষয়বস্তু কিছুটা আয়ত্ত হ'লে যে উত্তেজন। হয়, তাতে সম্ভবতঃ শেখা 
কাজের সাহায্যই হয়। “দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সব সময় ক্ষতিকর--* 

দেহের দিক থেকেও বটে, শিক্ষার দিক থেকেও। তবে কোন একট। নৃতন 
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সুস্থ ও অনবনয় দেহ শেখার কাজে সহায় ২২৯. 


অবস্থায় যখন সমস্তাটার উপর কিছুটা প্রতুত্ব স্থাপিত হয়েছে, ভার ফলে কিছুটা" 
উত্ভেজন! ও চাঞ্চল্য শিখবার হারকে ত্বরান্বিত করে ।+% 

৮। ল্মুস্থ ও অনবলল্প দেহ শেখার কাজে সহায় । রোগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
বন্ধবাতাস ও ক্লান্তি, শেখার কাজ ব্যাহত করে । কিস্তু কোন কোন পরীক্ষার 


ফলে দেখা যায় সামান্ত অসুস্থ দেহ বা ক্ষুধার্ত অবস্থা মনঃসংযোগের পক্ষে 
অন্থকৃল, স্কুতরাং শেখার কাজে সাহায্য করে। 


কৃত্রিম উত্তেজক-__যথা ম্য, তামাক, চা, প্রিকৃনিন, ক্যাফিন্‌ নিয়েও কিছু, 
পরীক্ষা করে শেখার কাজে এদের প্রভাব নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে । অধিক 
মান্জায় মদ যে ধৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি কমিয়ে দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই? 
অল্পমাত্রায় মদ কখনে! কখনে! মনঃসংযোগের অনুকূল । তামাক না খেলে কারু 
কারু নাকি বুদ্ধি খোলে না, “বুদ্ধির গোড়ায় ধেশক্া, দিলে নাকি কখনও. 
কখনও কঠিন সমস্তা সমাধানে সাহায্য হয়। কিন্তু অধিকাংশ পরীক্ষার ফল 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তামাক, পিগারেট ইত্যাদি ধূমপানের প্রতিকৃল। গ্রিকনিন্‌ 
এবং ক্যাফিন্‌ অল্পমাত্রায় মনঃসংযোগের সহায়ক । চা, কফি, কোকো ইত্যাদি 
পানীয়ও পরিমিত মাত্রায় শেখার কাজে সাহায্য করে। তবে দীর্ঘকাল যে. 
কোন উত্তেজক পদার্থের অড্যাস, সম্ভবতঃ, কিছু না কিছু কুফল উৎপন্ন করে । 

৯। প্রবৃত্তি ও রুচি অনুযায়ী এক এক জনের এক এক জিনিষ শেখার, 
স্বাভাবিক উৎসাহ থাকে । সে দিকে তার উন্নতিও বেশী হয়। শিক্ষকের উচিত 
শিশুর এই স্বাভাবিক মনের গতিকে লক্ষ্য করে, ত।কে শিক্ষার কাজে লাগানে। 


১০। উত্সাহ স্থষ্টি-:সকলের থেকে শেষ কথা এবং বড় কথ! যা শিখতে 
হবে, যা শেখাতে হবে সে সম্বন্ধে আগ্রহ স্ষ্টি করতে হবে। সেখানে আগ্রহ ও. 
উৎসাহ নাই সেখানে শিক্ষ৷ নীরস ও পীড়াদায়ক ও নিক্ষল। 


১১। পরিপক্কতা__বর্তমানে অনেক মনোবিজ্ঞানী এই কথাটির উপর 
জোর দিয়েছেন যে শিক্ষার ব্যাপারে ছাত্রের দৈহিক ও মানলিক পরিপকতার 
দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে । যে কাজের জন্য শিশুর দেহ ও মন পরিপকতা লাভ 
করেনি তা শেখাতে চেষ্টা কর! বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মস্তেসরী তার শিক্ষট 
পদ্ধতিতে এ কথাটির উপর যথে্ জোর দেন || 
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দশম অধ্যায় 


মনে রাখ! ও ভুলে যাওয়া--1157০75 

বিশ্বের মর্মমূলে একটি সুর বাজছে-““মনে রেখো” । তাই কতো আয়োজন 
অতীতকে মনের বেঁধে রাখবার,সঞ্চয় করবার। কিন্ত তবু হারিয়ে 
বায় অতীতস্থৃতি, অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্ু,__মাহ্ুষ ভূলে যায় । মনে রাখা, এও 
যমন সত্যঃ ভূলে যাওয়া এও তেমনি সত্য । তাই মনে রাখা ও তুলে যাওয়। 
আমাদের আলোচনার বিষয়। 

যেটাকে আমর] বলি স্থৃতি (09100 ) সেটা আসলে একটা বিশেষ্য নয়, 
এ একটা! ক্রিয়া__সমরণ কর1। স্মরণশক্তি বা স্ৃতিশক্তি একট! অভ্যাস,_যেটা 
অজিত হয় পুনঃ পুন্ঃ একটা বিষয়ের অধ্যয়ন ছ্বারা। কোন একটা বিষয় 
বার বার পড়ে” বা করে, আমর সেটা শিখি । অভ্যস্ত বিষয় আমর পুনরাবৃতি 
করতে পারি। মনের মধ্যে সেই বিষয়টি সঞ্চিত বা সংরক্ষিত হয় বলেই 
তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়। স্মরণ করতে পারি তাতে প্রমাণ হয়, পৃে 
কিছু শেখা হয়েছে, এবং এটাও প্রমাণ হয় যে শেখা ও স্মরণের মাঝের সময়টাতে 
যেটা শেখা হোল, সেটা মনের মধ্যে থেকে যায়।”৯ মনে করা ব্যাপারটিকে 
তাহলে আমর! চারটি ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি: (১) শেখা বা 
অধ্যয়ন (1581:0117£ )১ (২) সঞ্চয় ব। সংরক্ষণ (7১০69261091 )১ (৩) স্মরণ 
ব! মনে করা (9০811), ও (৪) পূর্বস্থতিরপে সম্যক পরিচয়, (7:৪০০৪- 
16107) | 

(১) নৃতন বিস্তার আয়ত্তীকরণ বা! 7,98:0408--দধন্ধে অ[লোচনা 
করেছি পূর্বেই ।২ এ অধ্যায়ে আমরা কি ভবে শিখি ও কি কি উপায় 
গ্রহণ করলে অল্প আয়াসেই শেখা যায় ও ভাল মনে রাখা যায়, সে সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনা কর! হয়েছে । চেষ্টা করে, কতট। জিনিস মনের মধ্যে একপঙ্গে গাঁখতে 
পারি (990. ০£ 279220:5) নিয়ে অনেক পরীক্ষ। হয়েছে । এবিষয়ে এবিংহজ_ 
এর অর্থহীন বর্সমি (070-96085 ৪৮118101658) শিখবার পরীক্ষাগুলি বিখ্যাত । 
অপরিচিত কতগুলি বর্ণনমন্তির তালিকা যদি এক সেকেগড শিক্ষার্থীর 


১ ডা০০৫০:6০-0010005 89501891985, 
২ নবম অধ্যায় । 





মলে থাকা ' ৬১০৩০ 


সামনে রেখে, তারপর সেট! সরিয়ে নিয়ে, তাকে সে বর্ণসমষ্ট্রির তালিকাটি মুখস্থ 
বলতে বলা হয় তবে দেখা যায়, একসজে চারটি বা পাচটি বণসমষ্টির বেশী 
শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে পারে না । এটা হোল তার ততক্ষণ1ৎ মনে ধরে রাখতে 
পারার ক্ষমতার মাপ (20000601869 307917)01 8180 ) | অনুরূপ ভাবে 
কতগুলি অঙ্ক (1828) নিয়েও পরীক্ষা কর] যায় । এতে দেখা যায় বিভিন্ন 
ব্যক্তির শিখবার ক্ষমতা সমান নয় | এট! দেখা যাঁয় যে, যে ছেলে হত বুদ্ধিমান্‌ 
সে তত-ত্রত এবং তত বেশী সংখ্যা বর্ণ বা অঙ্ক একসঙ্গে মনে গেঁথে নিতে 
পারে । চার থেকে ছয় বংসরের শিশুর সাধারণ ক্ষমতা হচ্ছে একসঙ্গে চারটি বণ 
ব।অস্ক আয়ত্ত কর। | অভ্যাসের দ্বারা এ ক্গমতা৷ অবশ্যই বাড়ে । আর এ বর্ণ 
ব। অঙ্কগুলির মধ্যে যুক্তিগত বা কৌতুকযুক্ত সম্বন্ধ বা মিল আবিষ্কার করতে 
'পারলে, শিক্ষার্থীর শিক্ষার ক্ষমতাটা বেড়ে যায়। এটা সমগ্রবাদ ( গেষ্টন্ট ) 
সুত্র অনুযায়ীই ঘটে। বড় তালিক। মনে গেঁথে রাখতে এটা অত্যন্ত দরকার । 
আর একট জিনিষ দেখা যায়। এক সেকেণ্ডে চারটে অক্ষর মনে গাঁথা গেল, 
তাই বলে চার সেকে্ডে ষোলট]1 অক্ষর মনে গেঁথে রাখা যাবে, তা নয় । 
প্রথম সেকেণ্ডের শেখাটার জের চলতে থাকে তাই দ্বিতীয় সেকেণ্ডের 
শেখাটার কিছু বাধ! হয় (10696591109) | তাই বড় তাদিকা শিখতে গেলে 
'পুনরাবুত্তি অবশ্ঠ প্রয়োজন । 


(২) অনে থাকা বা 8,6926:00- এখন দিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা 
কি ভাবে মনে রাখি । শেখ! ও মনে রাখা কি এক কথা? যে পড়াটা শেখা 
হোল, বা! যে কাজটা শেখা হোল, “সেট আমার মনে আছে”, এ কথাটা যখন 
বলি, তখন কি এই বুঝি, যে মনে মনে সে পড়াট] বা কাজটার ক্রমাগতই 

পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? তা নিশ্চয়ই নম্স। “মনে থাকাটা নিশ্চয়ই, য। শেখা হয়েছে 
তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি নয় ।” যে পড়াট।, নামতাটা, বা কা'জট। “মনে আছে” 
সেট ঘুমের মধ্যেও মনে আছে । “মনে থাকাটা, যা শেখা হোল, তার নিক্রিয় 
“অবস্থান ; এটা হচ্ছে দেহের, বিশেষ করে মন্তিফের (092:5০0৪ ৪5961))) মধ্যে 
একট। পরিবর্তন,_-যেট। ঘটেছে, পড়া বা কাজটি শেখবার ফলে। “শিক্ষার 
ক্রিয়াটি প্রাণীর দেহে বিশেষ করে, তার মন্তিক্ষের স্নায়ু উপাদানের পরিবর্তনের 
ছাপ রেখে গেছে ।” এই পরিবর্তনের ছাপকে বলা হয় স্থতির চিহ্ন । *ষেট। 
থেকে যায়, সে হচ্ছে এই চিহু,-- এবং এর অস্তিত্ব আমর। অনুমান করতে পারি 
এই দিয়ে যে, অতীতকে আবার মনের সামনে আনতে পারি এবং তাকে পুব 


২৪ . - মনেরাখা ও তুলে হাওয়া 


'দ্নভিজ্ঞতা! বলে চিনে নিতেও পারি ।৮৩ এটা প্রত্যক্ষ কর! যার না, কিন্ত প্রত্যেক 
'ঝভিজ্ঞতাই এরকম একটা দাগ রেখে যায় এট! আমর ধরে নিতে পারি ॥. 
তত না হলে, অভিজ্ঞতাটা অতীত হয়ে গেলে, আবার সেটাকে স্মরণ করতে, 


শারতুম না। 

মনে থাকার প্রমাণ কি ? কতটা মনে রইলো! তা মাপি কি ভাবে ?. 
অতীত অভিজ্ঞতার--দাগট কি চিরকাল থাকে? কবি বলছেন “হারায় না; 
তো কিছু ।৮ যত কথা, ধত গান, সবই আছে, সবই থাকে । “ভূলে থাকা, সে 
তো নয় ভোলা, বিস্বৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা ।+ এ কথাট? 
' একেবারেই কবিত্ব নয়। বাল্যকালের বিস্থত ঘটনা, হঠাৎ যেন মনের মধ্যে: 


ঝিলিক মেরে ওঠে, 
ছি মাকে আমার পড়ে না মনে, 


শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে । 

একট] কী ক্র গুণগুণিয়ে কানে আমার বাজে, 

মায়ের কথা মিলায় ষেন আমার খেলার মাঝে । 

মী বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে, 

মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে ।"৫ 
এমন অভিজ্ঞত। সকলের জীবনেই ঘটে। জ্বরের বিকারের মধ্যে কখনো? 
কখনে। মানুষ তাদের অতীত জীবনের এমন ঘটনার কথা বলে, যেটা সত্যি. 
ঘটেছিল, কিন্ত হ্বস্থ হয়ে তাকে সে কথ! জিজ্ঞেস করলে সে কিছুতেই তা স্মরণ 
করতে পারে না । কিন্তু এ সব দৃষ্টান্তের থেকে কিছুই মন থেকে হারায় না» 
এ ব্রকম একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছনে। বিপজ্জনক । আমাদের প্রাত্যহিক 
জীবনের পক্ষে এ সিদ্ধান্তই বরং সঙ্গত যে, অনেক অভিজ্ঞতা কেন, অধিকাংশ 
অভিজ্ঞতাই আমর! সম্পূর্ণ ভুলে ধাই। মনের মধ্যে অতীতের সব অভিজ্ঞতা, 
সব কথাই যদি ভিড় করে থাকতো, তা হলে, সে দুঃসহ চাপে আমরা যে পাগল 
হয়ে যেতুম । এই ভুলে যাওয়া যে কত দরকার, ব্যালজ্যাক তার এক বইয়ে ত৷ 
লিখেছেন “শক্তিশালী ও শিল্পী মনের গোপন রহন্য হোল যে তার] ভুলতে 
পারেন। প্রকৃতি যেমন করে অতীতকে ভুলে যায়, তারাও তেমনি সহজে 


৩ ০০৩ ০:৮২ 028 ০9.0108, 5395 


৪ রবীন্তরনাথ ঠাকুর- ছবি (বলাক1 ) 
& 7১১ মনে পড়া তশিশু ভোলানাথ ) 


মনে থাকার প্রমাণ কি ২৫ 


অতীতের স্মৃতিকে মুছে ফেলেন। তাঁদের সজীব মন প্রতি মুহূর্ভে নব নব স্চারীর 
বহস্ময় ক্রিয়ার ব্রতী হয়। যাদের প্ররুতি দুর্বল তারা ছুঃখকে অভিজ্ঞতার 
স্কতঃসিদ্ধ প্রথম সুত্র হিসাবে গ্রহণ না করে, জীবনের মধ্যে সঞ্চয় করে, এবং 


বেদনার সাগরে মগ্ন হযে প্রত্যহ অতীত ছুঃখের আঘাতে পুনঃ পুনঃ ক্ষতবিক্ষত 
হয় ।১৬ 


পরীক্ষাগারে মনে রাখার ব্যাপারটি, পুরোনে। বিষয় কিছুদিন বাদে আবার 
শিখতে কত সময় লাগে, আর কত সময বাঁচে, তা € 0861557573506 20096500 
০৫ ৪9508 96200. ) দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা ষায়।৭ কিছুদিন আগে 
একটি কবিতা! শিখেছিলাম, আজ হয়ত পুরোপুনি কবিতাটি মনে পড়ল না; 
কিন্তু তখন আবার শিখতে সুরু করলে দেখ! যায় যে, চট্ট করে শেখা হয়ে গেল । 
প্রথমবার হয়ত দশ মিনিটে শেখা হয়েছিল, দ্বিতীয়বারে মাত্র আট মিনিটেই 
শেখা হোল। ছু” মিনিট সময় কম লাগল ; তার মানে এই যে কবিতার কিছুট' 
মনে ছিল। “পুর্বে শেখাতে যে সময় লেগেছিল আবার তা নূতন করে শিখতে 
পরিশ্রম পূর্বের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কম লাগলে।। পুর্বে শেখার প্রভাবটা 
থেকে গিয়েছে । আর কতট। পরিশ্রম বীচলো? এ পরীক্ষা দিয়ে বল! যেতে 
পারে যে, মনে থেকে যাওয়ায় €:66920109 ) পরিমাণ হোল, শতকরা কুড়ি 
ভাগ ।”৮ আর ছুটি পরীক্ষারও উল্লেখ কর যাচ্ছে । এ্যালেন্‌ ( 41152 ) 
অনেকগুলি এক বছর বয়সের শিশুর উপর এ পরীক্ষা! করেন । শিশু মায়ের কোলে 
বসে আছে । তার হাতে একটি লোভনীয় রূভীন থেলন। দেওয়া হোল। সে 
কিছুক্ষণ খেলনাটি নিয়ে খেলা করার পর, তার হাত থেকে খেলনাটি নিয়ে সামনে 
একট ছোট টেবিলের উপর রাখা তিনটি বাক্সের একটির ডালার উপরে তিনবার । 
খেলনাট! ঠুকে সেই বাক্সের ভিতর খেলনাটা রাখা হোল । তারপর টেবিলট? 
€বাঝ্সগুলি সহ ) সরিয়ে রাখা হোল । কিছুক্ষণ বাদে আবার টেবিলটা বাঝ্সাসহ 
শিশুর কাছে ফিরিয়ে আনা হোল । দেখা যায়ঃ যদি মাঝের সময়ের ফাকটা 
খুব বেশী ন! হয় ত। হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু ঠিক বাঝ্সটি খুলে খেলনাটি 
নেম়। শিশুর ক্রিয়ায় ছিধা বা অনিশ্চয়তা দেখ! যায় না। এতে নিশ্চিত 
বোঝা যায় অতীত অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে ধরে রাখবার ক্ষমতা শৈশবেই 


৬ 1391250-70988 1310669 
৭. ০০০০০, 1079872009065] 055502০5085? 9 


৮ দ০০৭ ০7:৮১ 5৪5০2০3০৪5, 7, 9875 ০০ 109 ০9৩৩ 01 29692063020 7012010- 
10809 9300. 780955 


১৫ 


হ২৬ মঙ্গে খা ও ভুলে হাওয়া 


জন্পটায়। এ্রপরীক্ষাকে বিলম্ষিত প্রতিজির '€ 8$153586 £96:01020. 280৩258- 
পা ) না দেয়া হয় ।৯ 

বার্ট (95৮) গর ১৪ মাস বয়সের শিশুকে প্রত্যহ তিন মাস যাবৎ 
আ্ীক নাটকের তিনটি পদ পড়ে শোনালেন । এ বাচ্চার পক্ষে অর্থবোধ তো 
হতেই পারে না। তার পরের তিনমাস নতুন আরে! তিনটি পদ একই ভাবে 
পড়ে শোনালেন । এরকম করে মোট ২১টি পদ পড়ানো! হোলে, পড়া বন্ধ করা 
হোল । সাড়ে আট বছর যখন ছেলের বয়স হয়েছে, তখন মুখে মুখে এই পদগুলি 
আবার শেখান হোল, আর ঠিক একই ধরণের আরে! কতগুলি নতুন পদও 
তাকে শেখান হোল। তুলনা করে দেখা গেল, আগের শেখা পদগুলি শিখতে 
৩১৭ বার পড়ানে। দরকার হোল, আর নতুন পদগুলি শিখতে লাগলো ৪৩৫ 
বার পড়ানো । কাজেই এখানেও দেখা গেল শিশুকালের অভিজ্ঞতাও মনের 
মধ্যে থেকে যায় ।৯০ 

বয়স ধত কম, স্মতির স্থিতিকাল (18691005 7097100 ) তত কম ।১৯১ 

ভুলি কেন? সময় যত গত হয়, তত আমরা ভুলে যাই। সময়ের 
গতি এর জন্যে দায়ী নয়--সময়ের মধ্যে যা ঘটে তাই এজন্যে দায়ী-_]& 18 
200 (13006, 1006 72796 00008 378 (13008 $1)9৮ 107000098 196 
970906,% ও 

(ক) একট। মত হচ্ছে, অ-ব্যবহারের ছারা (95059 ) স্মৃতির দাগ 
€ 009:0007% 63:৪,০৪ ) মলিন হয়ে ষায়। শরীরের যে কোন যন্ত্র বা তস্ত ব! 
পেশী সম্বন্ধেই এট] সত্য, যে ব্যবহার না করলে রক্তশ্োত থেকে পুষ্টি আহরণ 
করতে পারে না এবং ছুবল হয়ে পড়ে। হাত ভেঙ্গে গেলে, হাত জোড়? 
লাগবার জন্যে হাতটা প্রাষ্টার করে দিলে, যে পেশীগুলি নড়াচড়া করতে পারলে! 
শা, সেগুলে। ছুর্ববল হস্তে পড়ে। কাজেই কোন পড়া বা কাজ যেটা শেখা! 
গেছে, সেটা আর ধ্যবহার না হলে, মস্তিক্ষের তন্ত ও শিরার মধ্য দিয়ে 
যে পথ তৈরী ( টব ৩য৩-১৪% ) হয়েছিল, সেটার দাগ অস্পষ্ট হয়ে যায়। 

থে)ট আর একট। মত হচ্ছে, বাধা ছার! €17)657:657:52705 ) স্মৃতির দাখ 

ন.0. 2" 41190--77203580281 0179922099 10 261%790. 20%061070 37 1708265, 
8015-950, এব, 5০ 3.9915 2.9 2ঘ০ 19. 
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কুথধি কেন? -. হ্খ 
"অস্পষ্ট হয় । গ্রকট] কাজ বা পাঠ শেখার সময় মন্তিক্ষের শাধুতত্ততভে পথ 
41067550961) ) তৈরী হোল, সেটা মব্বিষ্কের অন্য সমঘ্ত তন্ত ও শিরা 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই অন্ত কাজ বা পাঠ শেখার সম 
সে জাযুপথ অন্য স্বাসুপথের হ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। সেঁটে এক 
লেখার ওপর অন্য লেখ! লিখে গেলে, আগের লেখাটা অস্পষ্ট হবেই । কাজেই 
একটা স্থৃতি পরবর্তী অন্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে,-_-এটা বোবা 
শক্ত নয়। 

এ-মতের অন্ককুলে কতগুলো তথ্য দেওয়া যায়। দিনের বেলায় আমর! 
বারে বারেই কাজের বদল করি। কিন্তু রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন হস্ 
বিশ্রাম । দিনের বেলা «এক অভিজ্ঞতা আর এক অভিজ্ঞতার শ্থৃতিকে কেবলই 
বাধা দেয় । রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে তা ঘটে না । তাই দেখতে পাই দিনের 
বেলায় বিস্থাতির হার € ৪৮০) রাত্রে ঘুমের সময়ের তুলনায় অনেক জ্রদ্ততর | 
একটা পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া গেল। কতগুলো অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের 
সমভ্ি (00915991089 ৪511%1198) একজন দিনের বেলায় মুখস্থ করে নান কাজে 
ব্যস্ত রইলেন । দিনের শেষে দেখা গেল অনেকটাই ভুলে গেছেন। আবান্ব 
অনুরূপ অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি সেই ব্যক্তি মুখস্থ করার অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে 
পড়লেন । ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ভূলে যাওয়ার পরিমাণ 
অনেকটা কম। একটা কাজ শেষ করেই আর একট] কাজ স্থরু করলে স্থতিচিহ 
41008200025 62996 ) নই হত বেশী । কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলে, সংরক্ষণ 
প্ীর্ঘতর হয় । ৫0020501198 610102)* পাঁচটা] দাবার ঘুটির অবস্থান ১৫ 
সেকেণ্ডের জন্তে লক্ষ্য করে একজন ব্যক্তি মনে রাখতে চেষ্টা করলেন। ঠিক 
তার পরের মিনিটেই তাকে দেওয়া গেল কতগুদল রাশ ঘোণ করতে । যোগ 
শেষ হওয়! মাত্রই তীকে দাবার ঘুটিগুশি আগের জাম্পগায় ঠিক ঠিক বসাতে 
বল! হোল । শতকরা পঞ্চাশটাই তার ভুল হোল। তাকে ১৫ সেকেণ্ড আবার 
ঘুটিগুলি লক্ষ্য করতে দেওয়া হোল। ভারপর এক মিনিট তাঁকে বিশ্রাম 
করতে দেওয়া হোল। তারপর ঘুটিগুলি গয়গা মত বসাতে বসাতে তার তুল 
আগের বারের তুলনার অদ্ধেক হোল । এ ধরণের বাধাকে বলা হয় পশ্চাৎ্- 
ক্রিয়াশীল বাধ] (:০6:০০$159 101710916028) 1 এ সব ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে 
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ক মনে রাখ! ও ভুলে যাওয়া 
দেখ! গেছে, বংরক্ষণের শক্তি শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়।* এ-থেকে বোঝা 
যায় যে শেখা হয়ে গেলে পর, অধীত বিষয়কে মনে সংরক্ষিত হবার জন্য কিছু 
সময় দেওয়া দরকার । এই মতকে বলা হয় সংরক্ষণ মতবাদ (0০709০1188- 
800) । অর্থাৎ শেখ! হয়ে যাবার পরেও ক্সায়ুপথে গঠনের কাজ চলতে থাকে | 
ভথন বাধ! পেলে, মনে সংরক্ষণের কাজ ভাল হতে পারে না। কখনও কখনও 
দেখা যায় শারীরিক (বিশেষতঃ মস্তিষ্কের ) খা মানসিক আকন্মিক গুরুতর 
আঘাত পেলে, আঘাতের সময়ের এবং তান পূর্বেরও কিছুক্ষণ সময়ে যে সব 
ঘটন! ঘটেছে, তার স্থতিলোপ পায় । এটাতেও বাধাঘ্বার' স্তিহ্বাস এই মতের 
(0376575897509 61905) সমর্থন পাঁওয় যায় । একট জার্মান প্রবাদ আছে, 
আমর! খ্রীন্মকালে বরফের উপর স্কেটিং খেলার কায়দাটা আয়ত করি, আর 
শীতকালে শিখি স্লাতারের কায়দা! (৪ 19800 6০ 92969 20 ৪1010010091: 
9100. ৪7130 130 ছ7227692) | জেমস্‌ এ মতকে সমর্থন করেছেন। এ মতের 
অর্থ হচ্ছে মখন কোন কাজ অভ্যাস করি না, তখনও পুর্ব অভ্যাসের জের 
চলতে থাকে । অসমাপ্ত ক্রিয়ার সমাধান মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ঘটতে থাকে, 
যখন ক্রিয়ার অভ্যাস চলছে না। বুক (9০০8) এ সম্পর্কে বলেছেন শিক্ষার 
সময় দেহ-মনের যে সব বাধা, মনের নানা বিক্ষিপ্ত অবস্থা কখনে! কখনে। 
বর্তমান থকে, তা সময়ের সঙ্গে দূরীভূত হয়, কাজেই শিক্ষার ক্রিয়ার উপযুক্ত 
সংষোগগুলি অভ্যাস ব্যতিরেকেও কার্ধকরী হ্য়। অনেক সময় অভ্যাসই 
কতগুলি ভুল সংযোগ স্থাপন করে, শিক্ষার পথে বাধা ঘটায় । থর্ণভাইক এ 
মতের ঘোরতর বিরোধা, কারণ এমত তার পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার হুত্রের-_-749. 
0 47:5:970189 ) বিপরীত | থর্ণভাইক্‌ বলেন অন্ভ্যাসের ফলে শিক্ষার কাজ 
অগ্রসর হোল, এটা হ'তেই পারে না। হয়তো পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সময়, দেহ- 
মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হয়তো কাজটা পুরোনো বলে মনে আগ্রহ আকর্ষণ 
করতে পারছিল না, অথবা মানসিক উদ্বেগ প্রয়োজনীয় সংযোগস্থত্র স্থাপনে 
বাধ! ঘটাচ্ছিল, ক্রিয়ার বিরতির ফলে সে সব বাধ! দূর হওয়াতে শিক্ষা দ্রুততর 
হোল। আগে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলট1 আকম্মিক বাধাগুলি দুর হওয়ায় 
প্রকট হোল। কাজেই এখানে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার স্ত্রই কাজ কচ্ছে। 
স্তাপ্ডিফোর্ড থর্ণডাইকের সমর্থক। কিন্তু যাইগারনিকের পরীক্ষার ফল এ 


খা ০০০ ০:৮০---৪5০১০?০£, 


ভুলিকেন? ২২৯ 
অতের পরিপোষক নয়। অসমাপ্ত ক্রিয়া বিরতির ফলে তার ন্বাভাবিক' 
পরিণতি খুজে পায়, এই হচ্ছে সমগ্রবাদীদের মত। উডওয়ার্থও এ মতটা 
মানেন। 

(গ) ফ্রএড পন্থীর! এ ভোলা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে | তান? 
বলেন আমাদের অহংবোধ বড় প্রবল,_-যখন আমরা? সচেতন নই তখনও এই 
অহং অবচেতন মনে অজ্ন্দ্রভাবে জেগে থাকে । যা আমাদের এই অহ্ংকে 
'পীড়! দেয়, লজ্জ! দেয়, তার উপর সে শোধ তোলে, তাকে বিস্বৃতির রাজ্যে 
নিবাসন দিয়ে । এটাকে তারা বলেন অবদমন (7:670:99810:)) | কাজেই দেখ! 
যায়, আমর। এমন ঘটনাগুলো ভূলে যাই যেগুলি আমাদের পক্ষে অন্বিধাজনক, 
অশ্রীতিকর, যা আমাদের অহংকারকে আঘাত করে। তাই দেনাগলো। ভুলে 
যাই, কিন্তু পাওনাট! ম্মরণ রাখি । স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন, “অবদমন জৈব- 
প্রয়োজনেই ঘটে £ যা প্রাণীর পক্ষে বেদনা-দায়ক, বা অস্বস্তিকর তার হাত থেকে 
বাঁচাবার জন্যে এটা হচ্ছে আত্মরক্ষার উপায় (0.969085 20901890191) )। 
কাজেই বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা মনে রাখতে অস্বীকার করার মূল্য দিয়ে, মন 
শান্তি ক্রেয় করে । আমাদের প্রাপ্য চেকৃগুলির কথ! মনে রাখি, কিস্ত যে 
বিল্গুলি শোধ করতে হবে ত। আমরা ভুলে যাইও 79100922079 0 
4018905698১ 1906 60729% ০০: 192119 1+* যে অভিজ্ঞতা! প্রীতিপ্রদ মন তাকে 
ধরে রাখে (119৬7 ০99০৮ )। অন্ভূতির সঙ্গে মনে থাকার সম্বন্ধ নিয়ে 
র্যাপাপোর্ট (78910810০৮৮) অনেক আলোচনা করেছেন । রাগ, ভয়, দুঃখ 
ইত্যাদি তীব্র অনুভূতি মনে রাখার পক্ষে বিস্ব 1* কার্টারের € 05:69: ) 
একটি পরীক্ষা ফ্রয়েভ পন্থীদের এই সিদ্ধান্ত যে, যা অপ্রীতিকর তা৷ মনে 
থাকে কম, তাকে স্মর্থন করে। তিনি যষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ৫০টি ছেলে 
ও ৫০টি মেয়েকে ৯টি শব্দের তালিকা মুখস্থ করতে দেন। এর মধ্যে 
কয়েকটি তালিকায় ছিল অত্যন্ত প্রীতিকর ও লোভনীয় দ্রব্য ও ঘটনার নাম | 
কয়েকটি তালিকা ছিল যা! মাঝারী রকম প্রীতিগ্রদ বা ভালও নয় মন্দও 
নয় এমন দ্রব্য ও ঘটনার নাম। কয়েকটি তালিকায় ছিল অল্প অল্প বিরক্তিকর 
দ্রব্য বা ঘটনার নাম। আবার কয়েকটি তালিকায় ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর 
বা বিরক্তিকর দ্রব্য বা ঘটনার নাম। পরীক্ষায় দেখা গেল অত্যস্ত 


সং 9930986০:0-5000086207088 095০2০10965, ৮. 228 
₹5850৪০০০৮--000৮80208 ৫6 01525025 


১১০ মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া 


শ্্রীতিপ্রদ তালিকাটি সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ছেলেমেয়ের মনে থাকছে £ সক 
চেয়ে অপ্রীতিকর তালিকাটি সব চেয়ে কম ছেলের মনে থাকছে ।* 

€(ঘ) ভোলার কারণ সম্পর্কে ব্যবহারবাদী মনস্তাত্বিক ওয়াটসন এর' 
আন একট! যত রয়েচে। তিনি বলতে চান যে, সেই ঘটনাই শুধু আমরা 
মনে রাখতে পাব্রি যে গুলোর সঙ্গে আমরা কথায় সম্পর্ক € 92108? 
8৪8০০196500 ) স্থাপন করতে পেরেছি । একট বাগানে বেড়াতে গেলাম, 
দেখলাম দক্ষিণে আটট। স্থুপুরী গাছ রয়েছে, পশ্চিমে তিনটে আম গাছ ও. 
কাঠাল গাছ, পুবে রয়েছে সন্ধ্যামালতীর ঝাড়। মাঝখানে বেলী, রজনীগন্ধা 
গোলাপ, হেনা, জবা আর মরমী বা সৌখিন ফুলের বেড, রয়েছে দশট1। মনে 
মনে এটা লক্ষ্য করলুম। ওয়াটসন বলবেন, নিজের কানে কানেই নীরবে' 
কথা বলা হোল,_-7:1717011796 ৪ 90১00] ৪10969০19১২ অথবা, এগুলো 
নিয়ে আর কারে? সঙ্গে আলোচনা করলুম--তা হলে এবার চোখের স্মৃতির 
সঙ্গে বাচনিক স্মৃতির ভোর বীধা হোল,-_-এটা মনে রইল | এটা ভুলতে দেরী 
হবে। তিনি বলেন, শিশুকালের গরথম চার বছরের কথা আমাদের মনে থাকে 
না তার কারণ তখন বাচনিক সংযোগ ঘটবার সুযোগ হয় নাঃ “আমরা যে 
জীবনের প্রথম তিন চার বৎসরের কথা মনে রাখতে পারি না, তার কারণ হচ্ছে, 
সে সময় ভাষা আয়ত্ত হয় ন11”, 

(ঙ) সমগ্রবাদীরা বলেন, প্রত্যেক কাজই তার স্বাভাবিক পরিণতি বা 
সমান্তি খোজে । যে কাজটি বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেটি মনের মধ্যে অস্বস্তি স্যষ্টি 
করে ও মনে থেকে যায়। একে বলা হয় অসমাপ্ত কাজের অধ্যাবসায়ী বৃত্তি 
(75995587020 )। কাজেই যে ক্রিয়া তার ম্বাভাবিক পরিণতি লাভ 
করে সমাপ্ত হোল, ত! মনে কোন উদ্বেগ রেখে যায় না। তাই তা ভুলে যাওয়াই 
স্বাভাবিক, তাই সারাদিনের অধিকাংশ ছোটখাটে। ঘটন। আমর মনে রাখি 
না। ইতিপুর্বে (নবম অধ্যায়) যাইগ্যারনিক্‌ এর পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা? 
হয়েছে । সেই পরীক্ষার ফলেই এই দিদ্ধান্ত কর! হয়। 

এই মতগুলোর কোনটাকেই «“একমেবাদ্বিতীয়ম”; মনে করলে ভুল হবে । 
প্রত্যেকটা মতই কতগুলো ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারে। এ মতগুলো' 
আপাত-বিরুদ্ধ মনে হলেও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত । 

ভোলবার-হার এবং ভোলা লম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধাত্ত-_যে পড়া বা 
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ভোলায় হার ২৩১৯. 


কাজ শেখ। হয়েছে, অলভ্যাসে তা আমরা ভুলে যাই। কিন্ত সকলের ভোলার 
হার সমান নয়। কেউ তাড়াতাড়ি ভোলে, কেউ ভোলে দেরীতে । অনেকগুলো 
পেশীর একত্র ব্যবহার যেসব কাজে লাগে যেমন, স্লাতার কাটা, বাইসিকেল 
চালানো, টাইপ করতে শেখা,_-এগুলো একবার শিখলে প্রাক্সই একেবারে ভুলে 
যাওয়া যায় না। কিন্ত পড়াশোনার ব্যাপার, যাতে ভাষার ব্যবহার দরকার, 
সেগুলি কিন্তু ঠিক অতদিন মনে থাকে ন। যে কাজ বা পড়া আমরা খুব বারে 
বারে করে বা পড়ে শিখেছি € ০₹৪:-1৪৪76০. ), সেগুলি আমরা খুব শীগগির 
ভুলি না। যেখানে মিল আছে, ছন্দ আছে বা যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ (1051081 
₹:218610205 ) আছে, বা অর্থপুর্ণ--তা আমর ভুলি অনেক ধীরে ধীরে । আবার 
অনভ্যাসের দ্বারা কোন জিনিষ ভূলে গেলে, তা পুবরায়ত্ত করতে আগের মত 
অতো সময় লাগে না। ভোলার হারটা গোড়াতে খুব ভ্রুত,--পরে সেটা মন্থর 
হয়ে আসে। একদল লোক আছে যার দ্রুত আয়ত করতে পারে, এবং মনেও 
রাখতে পারে অনেকদিন । এটা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ আবার একদল লোকের 
পড়া বা কাজ আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগে এবং একবার আয়ত্ত হলে 
সহজে ভোলে না। আর একদলের আয়ত্ত করার ক্ষমতা অতি ভ্রুত, ভুলেও 
যায় তারা দ্রত। অপর দল আয়ভ্ত করতে যেমন সময় ব্যয় করে, তেমনি 
তাড়াতাড়ি ভুলে যায় । এরা বোকা । লিয়ন্‌ (15070 ) কতগুলো পরীক্ষার 
ষলে সিদ্ধান্ত কচ্ছেন, “এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত যে অর্থপূর্ণ বিষয়গুলি যারা শীত্র আয়ত্ত 
করতে পারে, তার মনেও রাখতে পারে দীর্ঘ দিন। যারা যত বেশী বুদ্ধিমান, 
তাদের স্মরণশক্তিও বেশী ।৮ 


জেমস্-এর মতে স্মরণশক্তি জন্মগত, এবং একে খুব বেশী পরিবর্তন করা 
চলে না,_-«“কোন বাক্তির জন্মগত সাধারণ স্মরণশক্তি শত অভ্যাস ও চেষ্ট! 
ছারাও পরিবর্তন সম্ভব নয় |” অবশ্য সকলে তার মভ সমর্থন করেন না। 

এ সঙ্গন্ধে কিছু পরীক্ষার উল্লেখ কর যাচ্ছে । রেজাল্‌ (:0১61511 ) সাড়ে 
তিন বৎসর অনভ্যাঁসের ফলে টাইপরাইটিং কতটা ভূলেছেন, €বা কতটা মনে 
রেখেছেন ) তা নিয়ে পরীক্ষা করলেন ; টাইপরাইটিং শেখার শেষ দু'সপ্তাহ তিনি 
মিনিটে ২৫টি শব্দ টাইপ করতে পারতেন এবং তার তলের পরিমাণ ছিল 
শতকরা ৪। সাড়ে তিন বছর, পর আবার পরীক্ষ। করে প্রথম পাচদিনে কণ্ট 
শব্দ তিনি টাইপ করতে পেরেছিলেন, এবং কতট। তুল হয়েছিল তা নীচে 
দেওয়া হোল । প্রথম দিন, প্রতি মিনিটে ১৮৭৫ শব্দ টাইপ করলেন, ভুলের 


১৮৪ মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া 


পরিমাণ শতকর! আট । দ্বিতীয় দিন ১৮৯ ও ভুল ৭$%? তৃতীয় দিন ২১, 
ভুলের পরিমাপ ৬২%) চতুর্থ দিন ২২১, ভুল ৫%; পঞ্চম দিন ২২৫, ভুল 
৮$%। পাঁচ ঘণ্টা অভ্যাস করে তিনি পূর্বে--৩০ ঘণ্টা অভ্যাসের ফলে যে 


হত ও হার এ রা 
গজ ৮ 
টু ও ৃঁ এপশিগ / 
| রী ৫ 
গা 5 রি 
৭ রি 
্ ্ 
রা 712 
পু £ 18 
ভ এ এঁ 
টি | 
৪ 18 
৪ ডি 
৮ ক 
[এ ৫ 
18 
রর 
2715 
ৃ 
ৃ 
৫ 
৮ 
৪ 
৪ £ 


1, 27. 00539 0£ 29289561108 20020892059 951150195 4০ 0০৩৮ 
( মা০০০ 85291010- 00505810025] 9ড2010855 2 249% প্র 615 150205009009 


35920, & 0০), 
দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা' প্রায় ফিরে পেলেন । স্থান্তিফোর্ড ১৮৯৫ সালে 


স্কেটং শিখেছিলেন, যাঝে ১৮ বছর এ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন । কিন্ত তার 


মনে কলা ২৩ 


"পরে আবার স্কেটিং স্থুরু করে দেখলেন, পূর্বের দক্ষতা খুব কমই হাস পেয়েছে । 
কিন্ত ১৯০৬ সাল থেকে ডেনমার্কে ছু'বছর থাকতে তিনি ড্যানিস্‌ ভাষা' 
শিখেছিলেন, কিন্তু ১৯১৩ সালে দেখলেন, সবটাই প্রায় ভুলে গেছেন । ছুশতিন 
মিনিট বহু চেষ্টা করেও তিনি ভ্যানিস ভাষায় ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুণতে 
পারলেন না। এবিংহজ, বোরিয়াস্, এরা ভোলার হার নিয়ে পরীক্ষা 
করেছেন--অর্থহীন বর্ণসম্টি নিয়ে এবং কবিতা নিয়ে । নীচে তাদের পরীক্ষার 
ফলাফল ছবি একে দেখান হোল । . 

পূর্বেই বলা হয়েছে অতিরিক্ত শেখা ( ০৮৪719৪,7997 ) বিষয় আমরা কম 
ভুলি। যত বেশী অতিরিক্ত শেখা হয়, ভুলে যাওয়া তত মন্থর । গেটস্‌ নীচের 
কবি দিয়ে ফলট। প্রকাশ কচ্ছেন । 
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৩। অনে করা (9০811 )-_কোন বিষয় শেখ! হলেই যে তা পূর্ণভাবে 
মনে সংরক্ষিত হবে এবং পরে তাকে যে স্থতিপটে ফিরিয়ে আনা যাবে, এর 
কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন কি সম্পূর্ণভাবে মনে থাকলেও অনেক প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে আমরা তাকে মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পানি না। পরীক্ষার হলে 
বসে, জানা ও শেখা জিনিষ মনে আনতে পারলুম না_ এ লকম দুঃখজনক 


৭9 মনে রাখা! ও ভূলে যাওয়! 


অভিজ্ঞতা বোধ হয় সকলেরই আছে। বাস্তবিকপক্ষে পরীক্ষা ব্যবস্থা সন্বন্ষে 
এটা! একট অভিষোগ যে এতে বিষ্তা ও বুদ্ধির পরীক্ষার চেয়ে ন্সাঘুর: 
পরীক্ষাই বেশী । 

এই বাধা স্ষ্টির পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে । ভাবাবেগের ফলে 
যেমন, ভয়, উদ্বেগ, আত্মসচেতনতা! ইত্যাদির জন্যে ভাল করে জানা ও শেখা 
জিনিষফও আমির] ভূলে যাই। আবার একই বিষয় সম্বন্ধে একাধিক স্মৃতি মনে 
ভিড় করে এলে অনেক সময় বিষয়টি মনে করা ও প্রকাশ করা যায় না। 

অনেক সমন পুরোপুরি ভাবে মনে করতে না পারলেও আংশিকভাবে মনে 
করা যায়। যেনামটি মনে করতে চাই হয়তো সে ধরণেরই একটা নাম মনে 
পড়ল, কিছু মিল আছে, কিন্ত সেই নামটি নয়। বাল্যকালের স্থৃতি পরবর্তী 
কালে মনে আনা সম্পর্কে ছুদিচা ও দুদিচা (799050128 800 1000158 )' 
অনেক পরীক্ষা করেন। এ সব পরীক্ষার ফলে তার সিগ্কাস্ত করেছেন €১) 
তিন চার বছর বয়সের আগের কথা মনে আনা যায় না (২ ) মেয়েরা সাধারণতঃ 
পুরুষের চেয়ে বেশী বাল্যকালের কথা মনে আনতে পারে । ৫৩) বাল্যকালের 
স্বৃভির মধ্যে দৃ্টিগত অভিজ্ঞতাই € 51908] 91097191909 ) প্রধান । 
€৪ ) যতট? অগ্রীতিকর অভিজ্ঞতা স্মরণ করা যায়, প্রীতিকর অভিজ্ঞতার সংখ্য। 
তার প্রায় দ্িগুণ। (৫)যার যত বেশী বুদ্ধিমান-_-তারাই তত বেশী পূর্ব 
অভিজ্ঞতা মনে আনতে পারে। (৬) বাল্যকালের ঘটনার সঙ্গে ভয় বা 
আনন্দের স্বতি সব চেয়ে বেশী জড়িত থাকে । €৭) বিভিন্ন জাতির মধ্যে এ 
ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রভেদ নেই । 

বাল্যকালের বিস্বৃত ঘটনা আবার মনের মধ্যে ডেকে আনার জন্যে ইউরোপে 
অনেক সময় শূন্য স্ফটিকগোলকের দিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে দেখা, 
€০7:5968] £৪21705 ) বিনা আয়াসে যা খুসী তাই লিখে যাওয়া (89609706610, 
₹৮:11206 ) ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রচলন আছে। এ দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার থেকেই 
স্রয়েডের মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণ।লী (1556 8%880918:61070 200961,00. ) এর উত্তব। 
সোজাহুজি যখন অতীতের ঘটনা মনে পড়ে না তখন আমরা সেই ঘটনার 
সঙ্গে সংযুক্ত অন্য দ্রব্য ব1 ঘটনার সাহায্যে ঘটনাটি মনে করতে চেষ্টা করি। 
এ চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত | 

৪। পর্িিচিতি--8,9০0801510--পুরানো শ্বতি মনে ফিরে এলেই 
মনে করা সম্পূর্ণ হলো না। ঘটনার স্থান, কাল, পার সবই যখন মনে. পড়ে” 


স্মৃতিশক্তি কি বাড়ানো যায় ? সিটি 


এবং আমারই জীবনে ঘটেছিল, সে কথাও যখন মনে হয়, সেই পরিচয়ের 
অস্তরজতা থাকলেই মনে কর! পূর্ণ হয়। ট্রামের মধ্যে একটি মুখ অস্পষ্টভাবে 
চেনা-চেনা মনে হলো । বারে বারে তাকিয়ে মনে পড়ল আরে, ও যে অবনী 
বরিশালে পাঠশালায় একসঙ্গে পড়েছি, চুরি করে ডগ.লাস্‌ সাহেবের বাড়ীর' 
পেয়ার খেতে গিষে ওকে কুকুরে কামড়েছিল। এর নাম পরিভিতি € :৪০০৮-. 
1216102 ) বা চেনা । এচেনায় ভুল হতে পারে । অনেক সময় চেষ্টা করে 
চিনতে হয়। প্রথম অভিজ্ঞতার সময় যদি সাবধানে ব্রব্য বা ব্যক্তির গুণগুলি' 
লক্ষ্য না কর] হয়, তাহলেই দংর্ঘদিন ব্যবধানে চেন। কঠিন হয় । 

স্থতির প্রকারভেদ :__-আমরা যে উপায়ে মনে রাখি ও যে প্রকার বিষয়' 
ভাল মনে রাখতে পারি, সে অনুযায়ী স্মৃতি-শক্তির প্রকার ভেদ করা যায়। 

পাখা-পড়া স্থৃতি--১০6০ 20620] -অর্থ ও সম্বন্ধহীন বস্ত কেবল- 
মাত্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা মনে রাখার ক্ষমতাকে রোট্‌ু মেমারী (0১০৪ 
0067110:5 ) বলা হয়। ক্র্যামিং €03820378 ) বা তোতা পাখীর মত. 
মুখস্থ এই পধ্যায়ে পড়ে । এ জাতীয় স্মৃতিশক্তির সামান্যই উন্নতি সাধন সম্ভব । 

যুক্তিগত সম্পর্কের উপর নিভ-ব্রশীল ত্ৃতি-2,0108 20097000- 
যখন কোন বস্তর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও অর্থ খুঁজে বার করে, তার' 
সাহায্যে মনে রাখা যায়, তাঁকে লজিক্যাল মেমারী বলে । এই প্রকার স্মতি- 
শক্তির উন্নতিই সব চেয়ে লাভজনক । 

বিচ্ছিন্ন ঘটনার স্মতি-_70982160 206200-অনেকে নাম, 
তারিখ ও বিভিন্ন ঘটনাবলী সহজেই মনে রাখেন, এ অনেকট। জন্মগত ক্ষমতা । 
একে উইলিয়াম্‌ জেমস্‌ ডেস্তাল্টরী মেমারী 29851607 206০0: বলেছেন । 
“আবার এমন কোন কোন লোক আছে যারা অনায়াসে বিভিন্ন নাম, 
ঘটনা, ঠিকানা, গল্প, কেচ্ছা, কবিতা উদ্ধৃতি হরেক রকমের পাঁচমিশেলী, 
খবর মনে করে রাখতে পারে । তাদের এই ক্ষমতা মস্তিষ্কের ন্ামুবস্তর' 
ধুতি শক্তির জন্তেই ঘটে, এতে কোন সন্দেহ নেই ।* 

স্মৃতিশক্তি কি বাড়ানো যায় ? এমন কোন্‌ পরীক্ষার্থী আছে যে পরীক্ষা 
এগিয়ে এলে স্মতি শক্তি বাড়ানোর আকাঙ্খায় ব্রাহ্মীত্বত, ক্যালিকস্‌, ফস- 
ফোলেসিথিন্‌, ব্রেনোলিয়! ইত্যার্দি ওঁধধ সেবন করেনি অথবা একই উদ্দেস্টে 
জবাকুত্বম, মহাভূঙ্গরাঙ্জ বা অনুরূপ “বহুগুণ সম্পপ্ল কেশতৈল;” ব্যবহার: 
 » জাজ 350598.-:5015৩1055 ০2 চ৪5০৮০1০প7, স্ব০2, হ. 2, 659-690. 


₹৩৬ মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া 


করেনি? স্বতি শক্তির সঙ্গে দেহের, বিশেষতঃ মন্তিফের সুস্থতা ও সতেজতার 
অবশ্তাই সম্বন্ধ আছে । সেদিক থেকে এ চেষ্টা নিরর্থক নয়। জেমস্‌ এর মতে 
স্থৃতি শক্তি বাস্তবিক পক্ষে জন্মগত এবং মব্ঠিক্ষের দাযুবস্তর গুণ ও পরিমাণের 
উপর নির্ভর করে। তাই এর বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। এমত 
অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করেন না। স্থতি শক্তি 
একটি মাত্র অধিভাজ্য ক্ষমতা নয়, এবং এট! সম্পূর্ণ দেহগতও নয় । আমরা 
“দখেছি স্থতি ব্যাপারটি শেখা, মনে রাখা, মনে আনা, আর মনে চেনা এ কয়টি 
ক্রিম।র সমন্বয়ে । মনে আনা, আর চেন] এ দুটি ক্রিয়া! অনেকটা অস্পষ্ট এদের 
জ্য নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ধারণ কঠিন। তথাপি যেখানে ঘটনাটি 
মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য কর! হয়, যেখানে নানা সম্বন্ধ দিয়ে ঘটনাটি মনের সঙ্গে 
যুক্ত কর! হয়, আর যেখানে ঘটনাটি ভালে লাগে, তা মনে আনা আর চেনার 
সাহায্য করে! শেখা ও মনে রাখার বেলায়ও এ কথাগুলি সত্য । তবে 
'শেখা ও মনে রাখ! এ ছুটি ক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কি 
করে সহজে শেখ যায়, কি করলে অনেকদিন মনে থাকে এ নিয়ে আলোচনা 
করেছি। * এসব আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে স্থৃতির বিভিন্ন ক্রিয়াকে 
"চেষ্টা দ্বারা কতকট? উন্নত করা যায়। 

“ভুলি কেমনে ?--্জীবনে অনেক হুঃখময় অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে 
যেতেই চাই । আমরা প্রিয়জনকে হারাই, তাকে স্মরণ করে বুক ভেজে যায়। 
যাকে বিশ্বাস করেছি, সে ভূল বুঝে, ছুঃখ দেয় । অন্যায় করেছি, লজ্জা পেয়েছি, 
অপদস্থ হয়েছি, _এমন অগ্রীতিকর স্মৃতি আমরা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই । 
ফ্রয়েভ-পন্থীর1! বলবেন, তা পারিও। কিন্তু সেটা অবচেতন মনের দুরু 
ব্যাপার । সেটাকে সচেতন ভাবে কাজে লাগানো যায় না। তাই সমস্ত 
'হোল, চেষ্টা করে সচেতন ভাবে আমরা ভুলতে পারি কি না? ওপরের 
আলোচনা থেকে কিছুটা উত্তর আমর। পেতে পারি । যেট1 ভুলতে হবে 
সেট! পুনরাবৃত্তি না করলে তার স্থতি দুর্বল হবে। লেই ঘটনার সঙ্গে যে সব 
-বস্ত বা ঘটনার সংযোগ ঘনিষ্ঠ তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। খেল'-ধুলা, 
মাটি কোপানো শারীরিক পরিশ্রমের কাজ অল্প বিস্তর প্রতিষেধক । দেশ- 
ভ্রমণও ভাল । যা মনকে টেনে রাখতে পারে এমন গভীর মনোনিবেশের 
কাজ ছুঃখময় স্থৃতি ভুলে থাকার সাহায্য করে । যা মনকে ধরে রাখতে পারে, 


1 মনোযোগ" এবং 'পড়াশেখা কাজ-শেখ!* প্রবন্ধ ভ্র্টব্য 


ভুলি কেমনে ২৩ 
এমন কাজে ডুবে থাকতে পারলে সাংসারিক ছুঃখময় স্থতির হাত থেকে, অন্ততঃ 
সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়1] যায়। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এমন একটি পরম. 
সাত্বনার স্থল হচ্ছে ধর্ম ও সদালোচনা। তবুও হয়তো বেদনাপূর্ণ স্বতি বারে 
বারে মনের ছুয়ারে এসে হানা দেবে । অনেক সময় জোর করে আমর] ভুলতে 
চেষ্টা করি, কখনে৷ কতকটা সফলও হই তাতে । কিন্তু শ্বর বিপদ আছে। 
কারণ এর একটী। শারীরিক দিক আছে। ক্ষধামান্দ্য, হৎস্পন্দন, মাথা ঘোর? 
ইত্যাদি ব্যার্ধিই শুধু নয়, এর ফলে কখনো কখনো দৃষ্টিহানি বা পক্ষাঘাতও 
ঘটতে দেখা গেছে । তা?” ছাড়া এতে নানারকম মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি 
ঘটে (309020818 8200 00701019598 )1 স্থতরাং জোর করে ভোলার, 
চেষ্টা বিপদজনক | ঘটনাটার্র সবট! স্থি্ভাবে চিস্ত। করে,_-তার সবট। ছুঃখ ও 
বেদনার মুখে|মুখি হতে পারলে বরং তার চেয়ে সফল লাভের আশ বেশী,, 
যদিও প্রথম অবস্থায় মানসিক বেদনার পরিমাণ তাতে যথেষ্ট হতে পারে ।, 
উডওয়ার্থ বলছেন, “যে ছুঃখজনক অভিজ্ঞতা স্থৃতিপথে আনতে ঘ্বণা বোধ করি, 
তেমন কোন অভিজ্ঞতায় জড্ডিত হয়ে পড়লে, শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সোজাক্ছজি 
ঘটনাটির সম্মুখীন হয়ে, শেষ পর্যস্ত সেট! ভেবে দেখা এবং যে পধস্ত এ সমস্যার 


সঙ্গে সম্তোজনক সমন্বয় না হয়, সে পর্ধ্যস্ত অবিরাম ভাবে যা এই অবস্থায় করা 
কর্তব্য তা করে যাওয়া 1১% 
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একাদশ অধ্যায় 


শিক্ষায় সংক্রামণ 

যখনই আমর! কিছু শিখি ব! শেখাই তখন এই ভরসা আমাদের থাকে যে যা 
«শেখা হোল, কিছু পরিবত্তিত অবস্থায়ও সে শিক্ষা কাজে লাগবে । ষেছেলে 
সঃ করে অঙ্ক শিখলো সে সম্ভবতঃ বড় হয়ে যখন ব্যবস! চালাবে তখন সাবধানতা, 
নির্ভূলতা। ইত্যাদি যে গুণগুলি আয়ত্ত করেছিল, সে গুণগুলি ছার! উপরূত হবে। 
এটা সাধারণ ভাবে সত্য ঘে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষাকেও প্রভাবাদ্বিত 
করে । কিন্ত ব্যাপারটা আর একটু স্ক্্ ভাবে বিবেচনা করবার প্রয়োজন 
আছে। কতগুলি প্রশ্ন এ সম্বন্ধে জাগে যেমন, এক বিষয়ে শিক্ষার দ্বার যে 
জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত হোল তা৷ কি ভবিষ্যতে অন্্রূপ বিষয়েই কার্ধকরী হবে, 
.না তা সাধারণ ভাবে সর্ব-ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে? হারমোনিয়াম বাজাতে 
শিখলে, সে শিক্ষাট1 পিয়ানে! বাজনা শেখায় যেমন কাজে লাগাবে, তেমনি 
কর্ণেট বাজানো শেখার বেলায়ও কাজে লাগবে? অথব। কাঠ রা করা 
শেখার বেলায়ও? মানসিক বৃতির কোন এক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অন্ত বৃত্তির 
বেলায়ও কাজে লাগবে কি?- অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা এদের কোন 
একটির চর্চায় মনের অন্ত বৃত্তির ও উৎকর্ষ ঘটে কি? যদি এটা সত্য হয়, 
তবে আরো এগিয়ে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে মৌলিকতা, উপস্থিতবুদ্ধি, 
ধৈর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, যুক্তিপরায়ণতা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র 
গঠনের উপধুক্ত প্রধান উপাদানগুলি কি কোন এক বিষয়ের শিক্ষা দ্বারাই 
আয়ত্ত হতে পারে? এবং যদি পার! যায় তবে সে বিষয়গুলি কি, কিসে 
“বিশেষ শিক্ষার উপায়, এবং এ শিক্ষার উপধোঁগিতার ক্ষেত্র কতট। বিস্তৃত ? 

এক বিষয়ে শিক্ষার প্রভাব অন্য বিষয়েও যে বিস্তার, তাকেই আমরা 
বলেছি ফর্মাল ট্রেণিং বা! শিক্ষায় সংক্রামণ | এ প্রভাব অনুকুল বা প্রতিকূল দুই-ই 
হতে পারে। যদ্দি গান শিখলে নাচ শেখার বেলায় 1 সহায়ক হয় তবে তাকে 
বল। হয় পজিটিতস্ট্রান্সফার । আবার এক ধরণের কি-বোর্ডে (4র65-৮০৪:৭ ) 
টাইপ করতে শিখলে, ভিন্রভাবে সাজানো কি-বোর্ড-ওয়াল। টাইপ-রাইটারে 
কাজ করতে প্রথম প্রথম বেশ অন্থবিধাই হয়--শিক্ষার এই প্রতিকূল প্রভাবকে 
বল! হয় নেগেটিভ ট্রান্সফার 1১ 


১:9০005 17008151000 ভা০12-7০9:599619005 ০1 ০৪5০0১০1০৪2, ৮, 1177 


শিক্ষায় সংক্রণামণ ২৬৬ 
প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ রক 
সংক্রামণ ঘটে। কতগুলি বিষ আছে যাদের শিক্ষায় মন্রে অনেক 
সদবৃত্তিগুলির বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটে | নির্দি্ই পক্ধতিতে পেশী সঞ্চালন দ্বার 
যেমন ্দহিক শক্তি ও স্বাস্থ্য আয়ন্ত হয়, তেমনি মনের পেশীগুলি ও উপযুক্ত 
অনুশীলন দ্বার! দৃঢ় ও সবল হয়, এবং তার প্রত্যক্ষ ফল মনোযোগ, স্থৃতিশি, 
বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি মানসিক সদ্বৃত্তির পুষ্টি ও উন্নতি ।২. এ মতবাঁদকে 
ট্রাম্মফার অব. ট্রেনিং, মেন্টাল ভিসিল্লিন, ফর্মাল্‌ ভিসিপ্রিন্‌, ফর্মাল ট্রেনিং ইত্যাদি 
আরো নাম দেওয়া হয়েছে । থর্ণভাইক এই মতবাদের স্ত্রটি এইভাবে প্রকাশ 
করেছেন, “সাধারণতঃ এ কথা বিশ্বাস কর! হয়ে থাকে ষে মনের কতগুলি মৌলিক 
বৃত্তি আছে, যথা-_নিভূ'লতা, দ্রুততা, প্রভেদবোধ, স্থতি, নিরীক্ষা, মনোযোগ, 
নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি । এগুলি যে কোন বিষয় নিয়েই আমরা কাজ করি 
না কেন, আমাদের সহায়ক । এবং এ বৃত্িগুলি কতগুলি বিষয় অবলম্বন করে 
অনেকটণ পরিমাণে পরিবর্তন কর] চলে, এবং এ পরিবর্তনগুলি অন্ত বিষয় 
শিক্ষার বেলায়ও কার্ষকরী থাকে । কাজেই কোন এক বিষয়ে কাজটি সুসম্পন্ন 
করবার শিক্ষাটি আয়ত্ত করলে অদৃশ্য ভাবে সেই শিক্ষার কৌশলটি অন্য যে বিষয়ে 
বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে দৃশ্যতঃ কোন সাদৃশ্ত নাই সেখানেও কাজে লাগে ।”৩ 
এক বুড়ো হেভমাষ্টার ছিলেন, তিনি আমাদের স্থতিশক্তি বাড়াবার জন্তে 
রোজ স্মাইল্‌সের 'সেলফ-হেলপত থেকে পঞ্চাশ লাইন মুখস্থ করতে দিতেন ॥ 
এই একই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিলেতে ক্কুলগুলিতে ল্যাটিন, অংক ও ব্যাকরণ 
শেখার উপর জোর দেওয়! হত । তার1 বলতেন, ল্যাটিন ব্যাকরণের শবরূপ, 
ধাতুরূপ ইত্যাদি সুম্স্র খুটিনাটি * শিখতে অভ্।স্ত হলে অন্ত সব বিষয়েও 
ছাত্রদের মনোযোগ ও খুটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেবার শক্তি বাড়বে । এ বিষয়গুলি 
জ্ঞানবৃদ্ধি তো করেই, তা ছাড়া মনের ক্ষমতাই এদের চর্চায় বেড়ে যায়। 
শিক্ষার কোন ক্ষেত্রে কি বিষয় শেখ। হচ্ছে, সেট। প্রধ।ন কথা নয়--আসল কাজ 
হচ্ছে মনের গড়নটাই (৫০0০ ) তৈরী করে তোলা। 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যাণ্ডের ক্ষুলগুলিতে অবশ্য পাঠ্য-বিষয় 
কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির ফলে 
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৪৬ মনে রাখা ও ভুলে যাওয়। 


স্কুলে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিবর শিক্ষা দেওয়ার কথা ওঠে । ল্যাটিন, গ্রীক ইত্যাছি 
প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণের পরিবর্তে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব হয়। ধারা এ 
প্রন্তাব করেন, তারা বলেন, এ সব পুরাণো ভাষা জীবনের কোন প্রয়োজনে 
আসে না। এ শিক্ষায় ছাত্ররা কোন ব্রস পায় না, তাদের কোন উপকার 
হয় না। তারা! শুধু পরীক্ষা পাশের তাগিদে এ বিষয়গুলি না বুঝেই মুখস্থ করে? 
এর উত্তরে মিঃ আর্থার সিজউইক এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, খুটিনাটি. 
বিষয়ে নিভূঁলতা ( 809০00::80% )॥ মনের সুক্ষবৃত্তির বিকাশ (91051565 ),. 
তাতৎপর্্যজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির € 99389 800. 99027099106 ) উদ্বোধন এই 
সব প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা ছ্বারা যতটা! হতে পারে এমন আর 
কিছুতেই হতে পারে নাঁ। “অংক সম্পর্কে বল! হোল এতে মনোযোগের উপর 
প্রভুত্ব জন্মে, শুদ্ধ চিস্তাশক্তি ও যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়ে ।» সেই 
সময় থেকেই শিক্ষার সংক্র।মণ সমস্তা! সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচন। স্থরু হয়েছিল । 
(পেিক্ষায় সংক্রামণ মতবাদের পিছনে মনের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে 

একটি বহুল প্রচারিত্ত অথচ ভুল ধারণা আছে । এ ধারণ হচ্ছে, মন একট 
জটিল যন্ত্রের মত, তার অনেকগুলি অবস্থার বিন্াস্ত অংশ ব1 শক্তি (£5,0516158 ). 
.আছে-যথা মনোযোগ, স্মৃতি, বিচাবুদ্ধি ইত্যাদি । এদের যে কোন বৃক্তি 
অনুশীলনের দ্বার! বুদ্ধি কর। যায় এবং একবার আয়ত্ত হলে এর ফল জীবনের 
বিভিন্ন অবস্থায় কার্করী হয়। তাই শিক্ষাবিদের একটি কাজ হবে এমন, 
কতগুলি বিষয়, উপায় বা কৌশল বেছে নেওয়া, যার মধ্য দিয়ে মনের বুত্তিগুলির, 
সতেজতা বৃদ্ধি কণা যেতে পারে । স্কুলের অবশ্ঠ-পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কোন 
কোনটির এগুণ বিশেষ পরিমাণে আছে বলেই শিক্ষকের চোখে এ বিষয়গুলির, 
মূল্য সমধিক । 

দ্বিতীয় আর একটি নিশ্বাসও এই ধারণার পেছনে আছে-_সেটি হচ্ছে যে. 
বিষয়টি যত শক্ত ও নীরস হবে তার মনের শক্তি গঠনের (326788] 41011011776) 
ক্ষমতা তত বেশী । মন হচ্ছে পাগলা ঘোড়া, তাকে কঠিন চাবুক দিয়েই শাসনে 
রাখতে হয়। শিক্ষা হচ্ছে তিক্ত, কিন্তু স্বাস্থ্যপ্রদ ওউষধের মত। তাই অঙ্ক 
ও ল্যাটিন ব্যাকরণের মত "দাওয়াই আর কোথায় মিলবে ? 

এ ছুটি বিশ্বাসই কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান বহুল পরিমাঁণে 
আ্রাস্ত বলে প্রমাণ করেছে । 

পুর্তমান মনোবিজ্ঞান বলে মন একটি বন্ত নয় কতগুলি বিচ্ছিন্ন বৃত্তির সমন্বয় 


শিক্ষার সংক্রমণ মি 


নয় হন হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীল ব্যবহার, আবেগ ও উদ্চমের ধার] যে ব্যবহাত 
"৪ কিয়া মধ্যে গভীর মিল ও সংযোগ আছে, সেগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত খে । 
যেখানে ক্রিয়া বা! ব্যবহারের গঠলে বিষয়বন্ততে ব! পদ্ধতির মধ্যে মিল বা একট 
কাছে সেখানে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষার সহায়ক হ্র | যেষন 
ল্যাটিন ও স্প্যানিশ ভাষার গঠনে, উপাদানে, প্রয়োশগরীতিতে অনেক মিল 
ক্বাছে--তাই ল্যাটিন ভাব। ভাল করে শিখলে স্প্যানিশ ভাবা শিক্ষা সহজ হয়। 


ঝ্যাটিন ভাষার যধ্যেই কোন যাছু নেই। তেমনি অঙ্ক ভাল শিখলে পদার্থবিদ্যা 
£72)58105) ও পুত্তবিদ্তা (75)798115991210£) শিক্ষায় সাহায্য হয, কিন্তু ব্যাকরণ 
শিখলে রসায়ন শান্তর শেখা সহজ হয় না। কাজেই সংক্রাষণ ঘটে বিশেষ ক্ষেত্রে, 
যেখানে ছুটি বিষয়ে মিল বা এঁক্য আছে । 

অবশ্য সাধারণ ভাবেও সংক্রামণ ঘটে । মনোযোগের অভ্যাস, গুছিয়ে 
কাজ করার অভ্যাস, সাবধানতা এ সব যে কোন কাজ নিয়েই আয়ত্ত হোক ন 
কেন, তা মনের সাধারণ সম্পতি হয়ে ঈগাড়ায় এবং যে কোন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রেই 
তা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক অভ্যাসগঠনের মধ্যেই কিছু সাধারণ 
উপাদ্দান থাকে এবং এরকম ব্যাপক অর্থে সমস্ত অভিজ্ঞতাই সংক্রামক । 

কিন্তু যেখানে ছুটি ক্রিয়ার মধ্যে মোটেই মিল নেই, বরং বৈপরীত্য বা বিরোধ 
আছে সেখানে বিশেষ একটি অভ্যাস বা কৌশল শিক্ষা অগ্ত একটি ক্রিয়া শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বাধাই সৃষ্টি করবে ৷ ধারা ভান ধারে গ্রিয়ারিং দেওয়া মোটর গাড়ী চালিয়ে 
অভ্যন্ত তাদের হঠাত বা হাতের গ্রিয়ারিং দেওয়া মোটর গাড়ী চালাতে প্রথম 
প্রথম অন্গবিধাই হবে। ওয়াইলি সাদা ইছুর নিয়ে পরীক্ষা করেও দেখেছেন 
সেখানেও এই প্রতিকূল সংক্রামণ ঘটে । এবং তিনি এ সিদ্ধাস্ত করেছেন যে 
কিঝিৎ পরিবতিত অবস্থায় পূর্বের অভ্যাস সহাক্রক, কিন্তু পূর্বঅভ্যন্ত অবস্থায় 
সম্পূর্ণ নৃতন প্রতিক্রিয়ার দাবী যেখানে আসে, সেখানে বাধা ও অন্থবিধা স্ষ্টিই 
স্ব্ভাবিক ।৪ 

আবার যেখানে ছুটি ক্রিয়ার নধ্যে খুব মিলও নাই, বিরোধও নাই; সেখানে 
একটি শিক্ষার দ্বার1 অন্যটি সামান্তই প্রভাবিত হয় । 

এ সংক্রামণের ক্রিয়াটি যান্ত্রিক ভাবে ঘটে না। সংক্রামণের কৌশল বিষয্ব- 
বন্তর মধ্যে নেই । জাভ (6. ) বলছেন, “এসব কোন বিষয়ের মধ্যেই এমন 
কোন গ্যারান্টি নেই যে এতে সাধারণ ভাবে মনের ক্ষমতা বাড়বে । যদি 


৪ ৪. 179 4৬, 83052150756 86০5 ০ ও ০০ বি $5 5185 
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হ্উং মনে রাখ! ও ভূলে ধরিয়া 


এর ফলে কোন সংক্রাণ ঘটে, সেটা বিষয়বস্তপ্ন উপর নির্ভর করে না, বিধ্য়বন্তর 
পরিবেশন পদ্ধতি এবং ছাত্রেক্র সক্রিয্তা কতট' উদ্ধৃদ্ধ হবে, তার উপর নির্ভর 
কয়ে । এট মোটেই মিখ্যা নয়, যে কোন বিষয়েই ছাত্রের বিচার বুদ্ধি ও সমন্বী 
ক্ষমৃতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা দিলে, তা সাধারণ ভাবে তার মানসিক 
উৎকর্ধবিধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় । এবং একথাও সত্য, ষে কোন বিবয়্ই 
কৈবলমান্ত্র কতগুলি বিচ্ছিন্ন জ্ঞান দানের উপর জোর দেয় তা শিক্ষার যে প্রধান 
উদ্দেশ্ঠ, অর্থাৎ সমন্বয় ক্ষমত। বৃদ্ধি (29208,:8119861020 ০৫ 80095151009), তান 
উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণ নিক্ষল 1৫ 
পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমন্বয়, কার্ধ্যকারণ-সন্বদ্ধ-নির্ণয় এ ক'টি অভ্যাস ছাত্রদের 
মনে তৈরী করে দেওয়াই হচ্ছে সুশিক্ষার উদ্দেশ্ঠ । ষে কোন বিষয়কে 
অবলগ্বন করে এ শিক্ষা! দেওয়া যেতে পারে । কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 
মানে সে বিশেষ বিষয়ে কতগুলি তথ্য ( $901:07861010 ) ছাত্রদের মনের 
সামনে ধরে দেওয়াই নয় | বিষয়বন্তর বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ত 
ংশের মধ্যে মুল স্যত্রটি অস্থসন্ধানের অভ্যাসকে জাগরিত, করতে যে শিক্ষক 
সক্ষম, তিনিই সার্থক শিক্ষক | 


সাধারণ ভাবে স্মৃতিশক্তি কোন একটি 1বশেষ বিষয় আয়ত্ত করলে বেড়ে 
যায় না । তবে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদ্দি কতগুলি মানসিক অভ্যাস আয়ত্ত কর" 
যায়, তা হলে পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে ত1 সহায়ক হয় তখনই, যখন পরবর্তী শিক্ষার 
বিষয়ে অনুরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন হয় । কিন্তু নৃতন শিক্ষা্ন বিষয়ে যদি বিপরীত 
উপাদান থাকে বা বিপরীত অভ্যাসের প্রয়োজন হয় তবে পুঝের শিক্ষা বরং 
নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সষ্টি করে। 


যেখানে সংক্রামণ ঘটে, সেখ।নে তার মূলে আছে (১) বিষয়-বস্তর উপাদানে 
মিল (২) ক্রিয়ার কৌশল, কায়দ! বা দক্ষতার মিল ( ৩) মুল নীতিগত মিল 
বা অভ্যাসের মিল (৪ ) অথবা এদের করেকটি বা সব কটির মিল । এ বিষয়ে 
গেটস, রবার্টস্‌, কেটোনা ও প্লেইটেরও একই মত । 

শিক্ষাস্স সংক্রামণ সম্বন্ধে পরীক্ষা পুর্বে বলেছি যে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এ মতবাদ প্রচলিত ছিল, যে কোন এক বিষয়ে মুখস্থ করবান্ব অভ্যাস 
করলে, সে অভ্যাস দ্বারা অন্ত যে কোন বিষয় মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে 
বায় । এ বিষয়ে প্রথম ১৮৯০ সালে উইলিয়ম্‌ দ্দেমসের পরীক্ষাই বোধ হয় প্রথম ॥ 
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টক্ষার'সংাগক .... ২৬ 
প্রথম জিডির ইগোর 'ল্যাটের" € 8৮১৬ ঠ বই থেকে ১৫৮ লাইন সুখস্থ 
.করলেন। কতটা সময় লাগল সেটা তিনি লিখে রাখলেন । এর পর তিনি 
একমাসের উপর ধন্বে মিল্টনের “প্যাপাডাইস্‌ লষ্ট কবিতাটি সুখস্থ করলেন । 
“এবার তিনি আবার "হ্ঞাটের এর আরো! ১৫৮ লাইন মুখস্থ করতে চেষ্টা করলেন । 
'কিস্ত তিনি দেখলেন এবার প্রথম বারের চেয়ে তার সময় বেশী লাগল-স্অর্থাৎ 
-বোধা গেল 'প্যারাভাইস লষ্ট” মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে যাক়নি । : অবশ্য জেমতসর 
পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনেক ক্রটি ছিল, কিন্তু তার পরীক্ষা প্রান মতবাদকে প্রথম 
“ধাক্কা দেয় ।৮ | 

জেমসের পরীক্ষা পদ্ধতির ক্রটিগুলি দূর করে, তারপর থেকে আরে! বনু 
'বৈজ্ঞ/নিক পরীক্ষা হয়েছে । এগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করা যায় ৫১) প্রত্যক্ষ 
ইন্দরিয়জ জ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষা (২ ) স্থতি মনোযোগ যুক্তি, বিবেচন! ইত্যাদি 
উচ্চতর মানসিক ক্রিক সম্পর্কে পরীক্ষা এবং (৩) শিক্ষার বিভিন্নপদ্ধতি ও 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় নিয়ে পরীক্ষা । | 

প্রথম দলে থর্ণডাইক্‌ ও উডওয়ার্থের কতগুলি পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এ 
"পরীক্ষার ফলও প্রাচীন মতবাদের বিরোধী । প্রথমে এক দল ছেলেকে ইন্জরিয় 
দ্বার! প্রভেদ বোধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় । এর পর এদের অন্য কতগুলি প্রভেদ 
বোধ যথা (১) বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আয়তন নির্ধারণ, বিভিন্ন রেখার 
'দৈর্ঘ্য নির্ণয়, বিভিন্ন ওজনের পার্থক্য ও (২) একটি ছাপার পৃষ্ঠার থেকে পূর্ব নির্দিষ্ট 
কতগুলি অক্ষর বা শব্দ বেছে বেত্র করা ও কেটে দেওয়া নিয়ে পরীক্ষা করে তান 
দেখলেন যে যেখানে বাহা কিছু মিল আছে, সে ক্ষেত্রেও প্রথম শিক্ষা দ্বার নৃতন 
শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি সামান্যই হয়েছেঃ কোন কোন ক্ষেত্রে নৃতন শিক্ষার 
ব্যাপারে পূর্ব শিক্ষা বাধা হ্বরূপই হয়েছে । 

এ পরীক্ষার ভিস্তিতে থর্ণডাইক প্রাচীন মতবাদের বিরুদ্ধে এই মত প্রকাশ 
করলেন ঘে যেখানে পুরাতন শেখা বিষয়ের সঙ্গে নৃতন বিষয়ের এঁক্য থাকবে 
“সেখানেই কেবল অনুকুল সংক্রামণ ঘটে (015909:5 0£ 70970198] 101570891569) 


এবং সংক্রামণের পরিমাণ কতট1 হইবে তাও নির্র করবে ছুই বিষয়ের মধ্যে 
উপাদানের এঁক্য কতটা, তার উপর ।* 
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এর পর এ বিষয় নিয়ে বহু পরীন্ষণ হয়েছে তার মধ্যে অল্প কয়েকটি" 
উল্লেখ কর হচ্ছে। 

এক জের শিক্ষা দ্বারা অন্ত একটি অঙ্গের কার্য্যদক্ষতার উন্নতি নিক্ষে- 
অনেক পরীক্ষা হয়েছে । একে ক্রস্‌ এডুকেশন্‌ বা বাইল্যাটারাল ট্র্যান্সফার 
বলা হয় । জ্ীপচার বা হাত দিয়ে শক্ত করে জিনিষ ধরার ক্ষমত] বৃদ্ধি 
করে দেখলেন, তাতে ভান হাতের ক্ষমতাও (90 56:52295 ) কিছু 
বাড়ে । উড ওয়ার্থ একটি বিন্দুকে বা হাতে পেন্সিলের ডগা দিয়ে বিদ্ধ করা 
নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, ডান হাত দিয়ে অনুরূপ পরীক্ষায়ও কিছুটা! 
উন্নতি হয়। ভুলের পরিমাণ কমে । বা হাতে যতটা নিপুনতা বাড়লো, সে 
তুলনায় ডান হাতের নিপুণতা৷ বাড়ল ৫*%। ব্রাউনেল, লেইট, ইউয়া্ট 
ইত্যার্দি সকলের পরীক্ষায়ই এট! প্রমাণিত হয়েছে ষে এক অঙ্গ যেজাতীয় 
ক্রিয়ায় দক্ষতা লাভ করল সেই জাতীয় ক্রিয়াতেই অনুরূপ অন্য অঙ্গ অভ্যাস, 
ব্যতিরেকেও কিঞিৎ দক্ষতা অর্জন করে। আয়নায় ছায়া দেখে একটা 
ছয়কোণা তারার ছবির চারপাশে অনুরূপ একট তারা ভান হাত বাদয়ে 
নিভূ্পি আকতে শিখলে, তারপর বী হাত দিয়ে সে তারাট1 আকা অনেকট!' 
সহজ হয় । ইউয়ার্টের পরীক্ষায় দেখ] যায়ঃ যে এতে ৬০% সময়সংক্ষেপ হয় ।৯ 

ধশধশার রাস্তা শেখা (00859-1550018 ) নিয়ে ওয়েব পরীক্ষা করে' 
দেখলেন, এক জাতীয় ধাধার রাম্ত। শেখাটা যাদের হয়ে গেল, তাদের অনুরূপ 
একট? ধাধ। দিলে, যারা কোনদিন এ জাতীয় শিক্ষালাভ করেনি তাদের 
তুলনায় পূর্ববর্তী দলের ৬৮% কম বার অভ্যাস কর! দরকার হয়। তাদের ভূল 
৮৯% কম হয়, এবং তাদের সময় ৮৭% কম লাগে ।১০ 

স্বতিশক্তির সংক্রামণ নিয়েই বেশী পরীক্ষা হয়েছে। জেম্সের পরীক্ষার 
কথ! বলেছি । উইন্চ্‌ কবিতা মুখস্থ করাট1! ইতিহাস শিক্ষার পক্ষে কতটা 
সহায়ক হয় তা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সংক্রামণের পরিমাণ সামান্ত মান্তর। 
এবার্ট ও ময়স্যান্‌ অর্থহীন অক্ষর সমষ্টি (20010-861589 ৪1191)195 ) নিয়ে পরীক্ষা 
করেও অনুপ ফল পেলেন । 

৯. আ97৮--7331582651 ঠ25508656 হতে 2012৩৮ 0257108- 098৮-+3৩20 1026. 
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স্লেইট জটিলতর কতগুলি পরীক্ষা করলেন। তিনি চাইলেন কবিতা, 
“অক্কের আরধ্যা, এবং গদ্য বাক্যার্থ মুখস্থ করে সাধারণ ভাবে স্মতিশক্কি 
'বাড়াতে। কিন্ত দেখা গেল, তা হয় না। ৃ 

এ সমস্ত ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফল থর্ণভাইকের উপাদানের এঁক্যনত দিয়ে 
ব্যাখ্য। করা চলে। থর্ণভাইক বলেছিলেন, অনুকুল সংক্রামণ যেখানে 
'ঘটে, সেখানে শিক্ষিত বিষয়ের উপাদানে এঁক্য থাকে-_সংক্রামণটা সাধারণ 
নয়,__বিশেষ ( (910903610 )। 

কিস্ত জাঁড অনেকগুপণি পরীক্ষার পর থর্ণভাইক থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে 
পৌছলেন। তাঁর মতে শিক্ষার অর্থ হচ্ছে নৃতন অভিজ্ঞতার স্বাীকরণ, 
পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নৃতন অভিজ্ঞতার মিল ও অমিল নির্ণরকরণ, 
নুতন ও পুরাতনের মধ্যে সাধারণ সুত্র আবিষ্কার | শিক্ষার বিষয় বা উপাদানের 
এঁক্যই সংক্রামণের কারণ নয়। সক্ক্রিয় উৎস্ক মন যখন শিক্ষার পদ্ধতি, 
চিন্তার প্রণাঁলী, শিক্ষার অভ্যাসের মৌলিক এক্য আবিষ্কার করতে পারে 
তখনই পুরাতন শিক্ষা নৃতন শিক্ষার ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়। জাড বলেন, 
বিজ্ঞান শিক্ষা যেখানে কতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য আয়ত্ত করার মধ্যেই 
-সীমাবন্ধ, সেখানে তা নিষ্ষল। অস্ক শেখাও নিচ্ষল হয়১ যদি কতগুলি 
যান্ত্রিক প্রণালীই মাজ শেখা হয়, এবং যদি ছাত্র না বুঝতে পারে অঙ্কের 
'্থত্রগুলি বা প্রণালীগুলি জীবনের কোন প্রয়োজনে লাগে ।**'ছাত্রকে এই 
ভাবেই শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে বুঝতে পারে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত- 
গুলি কি করে পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা 
গুলিকে প্রাণবন্ত এঁক্যের স্যন্ত্রে গ্রথিত করে। ছাত্রকে এই শিক্ষাই দিতে 
হবে, যে মনঃসংযোগ, যুক্তিগত বিশ্লেষণ, ছিন্নাংশগুলির মধ্যে এক্যস্ত্র 
আবিষ্কার, এর! হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানসিক অভ্যাস। এ অভ্যাস 
গঠিত হলে এক বিষয়ে যে লাভ বা স্থবিধা হ'ল যা ভবিশ্বতে বিভিন্ন চিন্তা 
ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কাধ্যকরী হবে ।”৯১ 

এ বিষয়ে জাডের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষার উল্লেখ করা হ'ল। ছু" দল ছাত্রকে 
,চৌবাচ্চার জলের নীচে রক্ষিত কোন দ্রব্যকে তীর দিয়ে বিধতে দেওয়া হল। 
একদল ছেলে জলের মধ্যে আলো! যে বেঁকে যায় সে কথাট। জানত না। ভার! 


১১. 29৫4-7850,০1০8ড ০ 999, চ080088192 0৮, 2010705০596 চা 
43895 40 95050961029] 985০১,01065, ৬, 500, 


২৪৬ মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া 


বারে বারে চেষ্টা করে লক্ষ্য ভে করতে শিখল। অপর র্লকে প্রন্তিসরণের' 
(0579০8102) বৈজ্ঞানিক কুটি পূর্বেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় । প্রথমধারে লক্ষ্য- 
বিশ্বকরতে উভয় দলেরই প্রাম্ম সমান সময় লাগল । দ্বিতীয় বার, জলের পরিমাণ ' 
বদলে দেওয়া হইল। প্রথম দল পূর্ব প্রথায়ই তীর ছুড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করার চেষ্টা: 
করল, কিস্ত নুতন অবস্থায় তাদের পূর্ব অভ্যাস বিশেষ কাজে এল না, সম্পুর্ণ নুতন 
করেই আবার লক্ষ্য বিদ্ধ করা শিখতে হল। কিন্ত দ্বিতীয় দলকে জলের মধ্যে 
আলোর প্রতিসরণ ব্যাপারটি আগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নৃতন ও. 
পরিবতিত অবস্থায় তার] হিসাব করে নৃতন ভাবে তীর ছুড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে 
অল্প সময়েই সমর্থ হলো | এখানে শিক্ষা! সার্থক কারণ এখানে ঘটেছে অভিজ্ঞতার 
সমন্বয় €97810579118861013 ০06 05092157009 )। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি মতেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন । বার্ট ইত্যাদি; 
কয়েকজন মনস্তত্ববিদ সংক্রামণ ব্যাপারে আগ্রহ, ইচ্ছা, মনোষে।গ, সাফল্যজনিত 
উৎসাহ ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার উপর জোর দেন। ব্যক্তি-চরিত্র, তার বুদ্ধি 
ইত্যাদি এ ব্যাপারে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।৯২ অলপোর্ট এই দলে। তিনি 
থর্ণডাইকের “উপাদানের এঁক্য” মতবাদকে এই বলে সমালোচন? করেছেন যে, 
মনকে কতগুলি টুকরে! টুকরো! ব্যবহার বা অভ্যাসে ভাগ করাটা ঠিক নয়, এবং 
নিতাস্ত শিশু বা অপরিণতরাই কেবল নিদিষ্ট অভ্যাস ব্যবহার দ্বার শেখে, কারণ, 
তাদের মন বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সাধারণ এঁক্যের স্যত্রটি আবিফ্ষারে অসমর্থ । 

এই মতগুলি পরম্পর-বিরোধী নয়। অধ্যাপক হামলির মতে সাধারণতঃ 
যে ভাবে থর্ণভাইকের “উপাদানের প্রক্য, কথাটি ব্যবহার কর হয়, তা অত্যস্ত 
সংকীর্ণ । এ কথাটির অর্থ ব্যাঁপকতর করলে থর্ভাইকের মতের বিরুদ্ধে বনু 
সমালোচনার কারণ দূর করা যেতে পারে। তিনি বলছেন, উপাদানের এঁক্য 
হচ্ছে, মানসিক প্রক্রিয়ার এঁক্য | সে এঁক্য যে বিষয়গতই হবে এমন কোন কথা 
নেই । এ এঁক্য প্রণালী, অভ্যাস ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর এঁক্যও হতে পারে-_ 
সেগুলি গেষ্টন্টের ভাষায় “ক্রিয়ার বা ব্যবহারের সমতা? (2915061025115 
৪820051582 )১৩ উডওয়ার্থ মন্তব্য করছেন ঘ্থর্ণভাইকের মতবাদের হচ্ছে এই যে, 
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পিক্ষার ফংক্রামগ ৭ 
একটি নির্দিষ্ট ক্রি! কৌশলেরই সংক্রামণ ঘটে । ক্রিয়াটি সরলও হৃতে পারে,অটিলও 
হতে পারে। এঁক্যটি বিষয়ের উপাদানগতঃ এরকম সংকীর্ণ অর্থ করলেই গোলযোগ 
হয় এবং উপাদানগত এ্রঁক্য (3906105] 51928:069 ) কথাটির পৰিধ্ডে 
ভাবগত এঁক্য ৫9106508%] 09220007197268 ) বললে বোধ হয় গোলযোগট 
এড়ানে! যেতে পারে১৯৪ পীল বলছেন, “এট! খুবই স্পষ্ট যে উপাদানগত র| ভাব- 
গত এঁক্যটির ঘষে বন্ধন তা আবেগ-চালিত মনই জোগান দিচ্ছে, অবশ্য তা ছাড়। 
বিষয়-বস্তর মধ্যেও মিল থাকতে পারে । ইচ্ছা, আগ্রহ, আবেগের মিল সংক্রামণের 
জন্যে দায়ী, তা" ছাড়া উন্নততর বুদ্ধি সম্বন্ধ আবিফার, মিলের অস্থসন্ধান, সাধারণ 
স্থজ্জ বা বিষয় আয়ত্তকরণের কৌশল ইত্যার্দি দিয়ে সংক্রামণের সহায়ক হয় । 
অর্থাৎ উপাদানের এঁক্য বা স্ব্রটি-_-অবস্থা বা বিষয়ে যেমন থাকে তেমন থাকে 
শিক্ষার্থীর মনে। কাজেই সংক্রামণ বিষয়ের খ্রক্যের উপর নির্ভরশীল, অথবা 
ব্যক্তির বুদ্ধি, ইচ্ছা, আগ্রহের উপর নির্ভরশীল, এই দুই মতের মধ্যে বাস্তবিক 
কোন বিরোধ নেই 1১৫ 

ংক্রামণ সম্বন্ধে উড্ভোর একটি পরীক্ষার উল্লেখ করা উচিত। এ জাতীয় 
পরীক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি একটি উল্লেখষে।গ্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন 
করেন, তার ফলে তার পরীক্ষার ফল পূর্ব্তাদের পরীক্ষার ফলের তুলনায় অধিকতর 
নির্ভরযোগ্য ৷ অন্যান্য পরীক্ষায় মাত্র ছুটি দল নিয়ে পরীক্ষা কর হয়--একদল যারা 
পূর্বে কোন শিক্ষা পায়নি, এবং আর একদল যারা কোন বিশেষ শিক্ষালাভ করেছে। 
এই দুই দলের মধ্যে শিক্ষার সময়ের প্রভেদ অথব! ভূলের পরিমাণের গ্রতেদ 
দিয়ে কতট] সংক্রামণ হোল তা! বিচার কর। হোত । উড্রো নিলেন তিনটি দল । 
উড়োর একটি পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাকৃ। পরীক্ষা! হোল, কবিতা 
মুখস্থ ব্যাপারে কতটা সংক্রামণ হয় একং কি অবস্থায় সংক্রামণ সবচেয়ে বেশী হয় 
তা নিয়ে । ১০৬ জন ছাত্রের এক দল (90:76:01 27090) নেওয়। হোল, তাদের 
প্রথমে একবার ও পরে সকলের সঙ্গে শেষে এক একবার পরীক্ষা নেওয়া! হোল। 
কোন মুখস্থের অভ্যাস করাবার চেষ্টা করা হোল না। ৩৪ জন ছাত্রের আর 
এক দলকে (00906199৪০0. ) প্রথম ও শেষ পরীক্ষার মাঝে সাধারণ ভাবে 
পুরাতন প্রথায় (37069 ) কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস করানো হোল । ৪২ জন 
ছাত্রের আর একটি দলকে ( 7:819808 ৪্:০ছ ) প্রথম ও শেষ পরীক্ষার 
মাঝে যুক্তসঙ্গত সম্বন্ধ নির্ণয়, অর্থের দিকে দৃষ্টি, সমগ্রটি এক সঙ্গে শেখা, ছন্দ ও 
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২৪৮ মনে রাখা ও ভুলে বাওয়া 


'মিলের ব্যবহার ইত্যাদি মুখস্থের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে শেখানো হয়েছিল । 
এবার প্রথম ও শেব পরীক্ষার ফলের তুলনা করে দেখা গেল, প্রথম দলের 
তুলনায় দ্বিতীয় দলের উন্নতি খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্ত তৃতীয় দলের উন্নতির 
হার বেশ অনেকটা (৩১৬% )1 এতে জাডের অভিমতই পমধিত হয় যে 
সংক্রামণ তখনই উল্লেখযোগ্য, যেখানে সচেতন ভাবে অভিজ্ঞতার পশ্চাতে মূল 
সাধারণ স্ত্র আবিষ্কৃত ও অন্ত হয় 059758,75118861010 0৫ 53099287008) 1৯৬ 

কোন কোন অবস্থ। সর্বাধিক পরিমাণ সংক্রামণের অনুকূল ? 

পূর্বোল্সিথিত পরীক্ষাগুপি থেকে আমরা কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি-_ 

(১) বোখহীন যাস্ত্রিক মুখস্থের ছার! স্মৃতিশক্তি বেড়ে"যায় না । যেখানে অথবোধ 

থাকে, সেখানে বিভিন্ন অংশের মধ্যে বা সমখ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ পরিষ্কার কৰে 
উপলব্ধি হয় পেখানেই সংক্রামণ সর্বাধিক এবং সব চেয়ে বেশী কার্যকরী 
হয়ে থাকে । 

(২) বুদ্ধিন্ব উতকর্ষের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। ছুইটি বিষয়ের 
মধ্যে অনেকখানি এ্রক্য থাকতে পারে-__কিন্তু কেবল মাত্র তার উপর সংক্রামণ 
নির্ভর করে না। যাদের বুদ্ধি বেশী, যার বিষম্ব-বস্তর বিভিন্ন অংশের পরস্পরের 
মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সক্ষম, যারা চু করে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে মিল ও 
প্রভেদ লক্ষ্য করতে পারে--তার;ই ভাল মুখস্থ করতে পারবে এবং যা মুখস্থ হোল 
তা ভবিষ্যতে অন্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে । 

গেষ্টপ্ট-বদীরাও এ কথাই বলেন। শিক্ষা মানেই হচ্ছে-_-লম গ্রবোধ-- 
বিচ্ছিন্ন অংশকে সমগ্রের মধ্যে সংবদ্ধ করে দেখবার মত অন্তদূ্টি (105818126- 
[0] 168001706 ) | পীল বলছেন--শিক্ষার বোধের ধিকটা যখন বিচার করা 
ধায় তখন দেখা যায় শিক্ষা সংক্রাণ তখনই ঘটে যখন সক্রিয়ভাবে 
বিচ্ছিনাংশগুলিকে সযগ্রতার মধ্যে সংবদ্ধ কর! হয় এবং তখপই এক বিষয়ের শিক্ষা 
অন্ধ বিবয়ে শিক্ষ।কে প্রভাবিত করতে পারে |” ১৯৭ 

(৩) বুদ্ধি ঘে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একটি সমগ্রতায় সংহত করতে পারে তার 
পশ্চাতে থাকে ব্াক্তির আগ্রহ। সংক্রামণ ব্যাপারটাকে শুপু বুদ্ধির ক্রিয়া মনে 
করলে ভূল হবে, তার মধ্যে আবেগ ইচ্ছাও অবশ্টই থাকতে হবে । কখনো! কখনে! 
এই দিকটা উপেক্ষিত হয় বলেই থর্ণভাইকের “উপাদানের এক্য' রূপ হজ্বের 
ব্যাখ্যাটি একপেশে হয়ে পড়ে । 
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শিক্ষার সংক্রামণ ২৪৯ 


€৪) সংক্রামণ ক্রিয়া? যাস্ত্রিক নত-_ এখানে নৃতন অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন 
অভিজ্ঞতাকে খাপ খাইয়ে নেবার কথাট। ভুললে চলবে না। সংক্রমণ যেখানে 
ঘটছে--সেখানে অতীত শিক্ষাকে হুবহু ব্যবহার কর হচ্ছে ন! তাকে নৃতন করে 
কিছুট? ঢেলে সাজতে হয় | ওরাট1 €(029%% ) দেখিয়েছেন, ষে একটা পদ্ধতি 
শিখে তাকে নিতাস্ত “মাছি মারা কেরাণী'র মত ভবিষ্যতে ব্যবহার করলে অতীত 
অভিজ্ঞতার দ্বার1 সামান্তই লাভবান হওয়া যাঁয়। নৃতন পরিবপ্তিত অবস্থার মধ্যে 
অতীত অভিজ্ঞতার ম্বার সামান্যই লাভবান হওয়া যায়। নৃষ্তন পরিবর্তিত অবস্থার 
মধ্যে অতীত শিক্ষাকে প্রয়োজন মত কিছু বদলে সাধাব্রণ মূলহ্ত্রটি ব্যবহার 
করতে জানলেই সবচেয়ে বেশী লাভবান হওয় যায় । 

ক্রামণ বিষয়ে বিভিন্ন স্কুল-পাঠ্য বষস্সগুলি তুলনামুলক 

মুল্য বিচার-- 

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ্য, মনের কতগুলি বাঞ্ছনীয় 
ক্ষমতার বিকাশ ও বৃদ্ধি। এরি নাম হচ্ছে ফর্মাল ট্রেনিং। পূর্বেই বলেছি 
অতীতে বিলেতের ক্ষুলগুলিতে ল্যাটিন শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া। 
হ'ত, প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার কতগ্তলি অত্যাশ্চর্য্য 
গুণ আছে। এভাষা শিক্ষার ফলে চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি, গঠিত ও উন্নীত হয়। 
ক্রমশঃ এ মত পরিবতিত হয়েছে । তথাপি এ মতের পেছনে যে কিছুটা সত্য 
আছে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে তা জানা যাচ্ছে । বর্তমান কালে আমেরিকায় ও 
ইংলগ্ডে বিগ্ভালয়ের পাঠ্যাবষয় নির্ধারণ €(052051% ) সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের 
যোগ্যতা নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে । তার কিছু আলোচন। করা যাক । 


১৯২৪ সালে থর্ণডাইক ক্লাশ নাইন, টেন ও ইলেভেন্এর ৮,৫৬৪ জন 
ছাত্রকে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। বিশেষ 
করে ল্যাটিন সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদের] যে উচ্চাশা পোষণ করতেন তা৷ কতট। 
সত্য এবং আদৌ সত্য কিনা, তাও এই জটিল বহু বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অন্ুযারী পরীক্ষা! দিয়ে নিধারণ করার চেষ্টা হয়েছিল । পরীক্ষার ফল ল্যাটিন 
পস্থীদের অনুকূল হয়নি। সাড়ে আট হাজারের উপর ছাত্রকে পরীক্ষা! করে 
যেফল পাওয়া গিয়েছিল, তা আবার নৃতন ৫০০০ হাজার ছাত্রের বেলায় 
ব্যবহার করে ফলট1 মিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল--তাই এ পরীক্ষার ফল আমরা 
নির্ভর যোগ্য বলে” গ্রহণ করতে পারি। থর্ণডাইক পরীক্ষার জন্তে ষে প্রণালী 
ব্যবহার করেছিলেন, সেট! হচ্ছে এই রকম। তিনি প্রত্যেক ক্লাশের ছেলেদেরই 


৪ মনে বাসি! %* ভূতে মায়া 
ছুর্টি দল করেছিলেন ৷ ছুটি দলের ছাত্রদের কতগুলি বিষয় ছিল সাধারণ, যেমন 
ইংরেজী, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি । কিন্ত একদলের ছেলেরা 
নিয়েছিল ল্যাটিন, আর একদল নিয়েছিল পদার্থবিষ্ঞা। ছু'্দলের ছাত্ররাই 
মোটামুটি একই রকম বুদ্ধিমান ছিল। বৎসরের গোডায় আর বৎসরের শেষে 
ছু'দলেরই একই রকম পরীক্ষা নিয়ে দেখা হোল ল্যাটিন বা পদার্থবিদ্যা শেখার 
ফলে তাদ্দের অন্যান্য বিষয়ে কতটা উন্নতি হোল । এই পদ্ধতি অনুযায়ী নানা 
স্কুল-পাঠ্য বিষয় নিয়েই পরীক্ষা করে তাদের তুলনামূলক মূল্য নিরূপণ করা হোল । 
«এ পরীক্ষান্প ফলে জানা যায়, অঙ্কশিক্ষ1 বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনুকুল» 
তার পরেই আসে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান যেমন পৌর-বিজ্ঞান, অর্থশাস্্র ইত্যাদি ! 
জ্যার্টিনের মুল্য এদের নীচে । ফ্রেঞ্চ ভাব! শিক্ষার ফল ল্যাটিন শিক্ষার 
কাছাকাছি । েলাই, ই্রেনোগ্রাফী, হাতের কাঙ্গ, অভিনয় এদের মূল্য 
ল্যাটিনের নীচে । কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শেষোক্ত বিষয়গুলি অন্যান্য 
বিষয় শিক্ষার পক্ষে বরং বাধ? স্থষ্টি করে অর্থ।ৎ সংক্রামণ যেট1 ঘটে, সেটা প্রতিকূল 
বা নেতিবাচক (19296159 68179191) 1% 

এসব পরীক্ষায় দেখা গেছে যে যদিও বিভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ বিষয়ে প্রভেদ 
আপেক্ষিকভ'বে একই থাকছে সংক্রামণে পরিমাণ উল্লেখধোগ্য নয় (998678- 
61959115006 81210109806 )। এক বছরের শিক্ষার ফলে ছাত্রের যে 
মানপিক উন্নতি ঘটল তা৷ বন্ুল।ংশে নির্ভর করছে ছাত্রের জন্মগত শক্তি ও বুদ্ধির 
উপরে, এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির উপরে । বিশেষ কোন বিষয়ের কোন 
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শিক্ষার দংক্রামণ; - ২৫ 
ক্মতিরিক্ত মুল্য নেই | জ্যাটিন্‌ ধারা বিগ্ভালয়ে যত্র করে পড়েছিলেন, তাদের মধ্যে 
অনেকে ভবিষ্ততে বড় হয়েছিলেন, তাই বোঝাযায় ল্যাটিনের বিশেষ মূল্য আছে, 
-এর উত্তরে থর্ণভাইক দেখালেন যে ক্লাশের মধ্যে ধার! বুদ্ধিমান ছাজ তারাই ' 
ল্যাটিন ও অংক নেয়, কাজেই তাদের উন্নতির জন্যে দ্রায়ী ল্যাটিন বা] অংক নয 
তার 'জন্যে দায়ী হচ্ছে তাদের নিজন্ব বুদ্ধ, উৎসাহ, মনোষোগ ইত্যাদি। 
স্যাণ্ডিফোর্ড এ সম্পর্কে বলেছিলেন, “এরা ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ, এবং এরা 
নিজেদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন শুধু বি-এ অনার্স ও ল্যাটিন্‌ শেখায়ই নয়». 
ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে । ল্যাটিন্‌ ভাষা মধ্য দিয়ে এ'রা অন্যের তুলনায় 
বুদ্ধিমান এট! শুধু জান! গিয়েছিল। প্রকৃতিই এদের স্ট্টি করেছিল বুদ্ধিমান 
করে। যদি ল্যাটিনের পরিবর্তে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ের চর্চা প্রচঙ্গিত থাকতো 
তবে একথাই মনে হত ষে বিজ্ঞান চর্চাই এদের বুদ্ধির উতৎ্কষের জন্য দায়ী ।১৮ 

এ জাতীয় বিভিন্ন পরীক্ষার উপর নির্ভর করে উডওয়ার্থ ও মারকিস্‌ সিদ্ধাস্ত 
কচ্ছেন” “***"এটা প্রমাণিত হয়েছে, এক বিষয়ে শিক্ষা দ্বারা অন্যবিষয়ে আপনিই 
পারদশিতা আসবে, এ সিন্ধান্ত -কর1 নিরাপদ নয়। যে সংক্রামণটা সাফল্যের 
সঙ্গে ঘটে সেট একট। সাধারণ শক্তি নয়,--সেট1 একটা নির্দিষ্ট কিছু, যেট? নির্দিষ্ট, 
করে দ্েখানে! চলে, যেমন একট? নীতি ( 87091019 ) বা একটা হু-অভ্যাস বা, 
দুঙিভজী বা একটা সফল কৌশল € 56017106 )1১৯ 

আমেরিকার নুতন শিক্ষানীতিতে তাই সাধারণভাবে মনের শক্তি বাড়াবার 
চেষ্ট1 ন! করে? যে বিষয় বা! কৌশল শেখাতে হবে তাই সোজাস্থজি শেখানে', 
বেশী ভালে! মনে কর] হয়। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু ফর্মাল ট্রেনিং-এর মোহটা এখনও 
সম্পূর্ণ কাটেনি । আমেরিকায় ডিউই নৃতন শিক্ষানীতিতে বিশ্বাসী_-তিনি ফর্মাল, 
ট্রেনিং মতবাদকে সমালোচনা! করেছেন । তিনি বলেন, কোন বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ের যাছু-মস্ত্রের শক্তি আছে, এটা অবিশ্বাস্য কথা । এমন হতেই পারে না, 
যে কতগুলি এমন তদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন বিষয় আছে যা ডোজ মেপে শিশুকে গিলিয়ে 
দিলেই সে ভবিষ্যতে দিগ গজ হয়ে উঠবে । প্রত্যেক বিষয়ই শিশুর মনের গুণগুলি, 
বিকশিত করতে সাহায্য করতে পারে । ষে বিষয় তার আগ্রহকে জাগ্রত করে, 
তার চিস্তাকে উত্তুদ্ধ করে, তার কৌতুহলকে উদ্দীপ্ত করে, তাই তার মানসিক" 
উৎকর্ষ বিধানে সহায়ক । শুধু বিষন্ধ বস্তটাই এখানে প্রধান নয়। শিশুর মন, 
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২৫২ মনে রাখ] ও ভুলে যাওয়া 


কতটা গ্রহণ চ্ষরবার উপযোগী, কোন্দিকে তার শ্বাভাবিক ঝোঁক, এবিষয়ে শিক্ষক 
যদি মনোমোগী না হন, তা হলে বিষয়বস্তু মূল্যবান হলেও শিক্ষকের পরিশ্রম ব্যর্থ 
হবে। শিক্ষককে জানতে হবে শিশুর মনকে জানার আর বিষয়বস্ত সরস করে 
পরিবেশনের কৌশল ।২০ 

আধুনিক শিক্ষানীতির উপর সংক্রামণ সম্বন্ধে বিভিষ্ন পরীক্ষার 
কাজা 

পূর্বেই রলা হয়েছে, জেমস্, থর্ণডাইক, উডওয়ার্থ এদের পরীক্ষার ফলে 
বিদ্যালয়ের বিষয়-নিরবাচনে ল্যাটিন বা.ব্যাকবণের প্রাধান্ত লোপ পেয়েছে । বরং 
বর্তমান কালে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়-নির্বাচনের দাবী প্রবল 
হয়েছে । ল্যাটিন বাঁ সংস্কৃত ব্যাকরণের সব খুটিনাটি তথ্য সব ছাত্রের জন্যই 
অবশ্য শিক্ষণীয় করতে হবে তার কোন মানে নেই। যে বিদ্যা বা নিপুণতা 
জীবনে সব চেয়ে বেশী লোকের সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে তা শেখালেই সময় 
ও পরিশ্রমের অপব্যয় নিবারিত হবে। যেমন বর্গমূল নির্ধারণ শেখানো | 
অধিকাংশ মাহুষের বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারের গুযোগ হয় না। তাই অংক 
শেখাতে গিয়ে সর্বসাধারণ ছাত্রের জন্তে এ শিক্ষা আবশ্যিক করবার কোন মানে 
'নেই। তান চেয়ে অংকের যে পদ্ধতিগুলি জীবনে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে, 
সেগুলিই সাধারণ ছাত্রদের শেখানোর উপর জোর দেওয়! দরকার । এবং 
দনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ-কর্মগুলি নিয়েই অংকের সমস্তাগুলি গভে ওঠা 
দরকার! এগুলি হচ্ছে শ্তাণ্ডিফোর্ডের ভাষায় “মিনিমাম এসেন্সিয়ালস্*_এগুলি 
না শিখলেই নয় | অবশ্য যাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ঝোঁক বা রুচি আছে তাদের 
€সে বিষয়ের খুটিনাটি শিখতেই হবে । তা! ছাড়া কতগুলি বাঞ্ছনীয় মানবিক বৃত্তি ব! 
দৃষ্টিভজী গঠন সমস্ত শিখারই গৌণ উদ্দেশ্য এবং তা যে কোন বিষয় অবলম্বন 
করেই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে । 

থর্ণডাইকের “উপাদানের শ্রক্য' নীতি বর্তমানে শিক্ষাকে সমাজ প্রয়োজনের 
সঙ্গে যুক্ত (9০০81 8611165 ) করতে হবে এই প্রবণতার মনস্তাত্বিক ভিত্তি 
বল! যেতে পাবে । যেখানে উপাদানের এক্য সর্বাধিক, সেখানেই শিক্ষার সার্থক 
সংক্রামণও সবচেয়ে বেশী, একথা যদি সত্য হয় তবে এটা শিক্ষাবিদদের দেখ! 
উচিত যাতে বিদ্ভালয়ে শিক্ষার বিষয়গুলির সঙ্গে বাস্তব জীবনের সমস্তার মিল 
*্থাকে । বাম্তব জীবনের সমস্তা সমাধানে ধৈধ্য, নিভূ'লতা, সততা, নিষ্ঠা, উদ্ভম, 
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. শিক্ষার সংক্রাষণ ২৪ 


ইত্যাদি যে. সদৃগুণগুলির গয়োজন হয় এবং স্তক্্ম বিঙ্গোষণ, সন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি” 
যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি সমস্তা-সমাধানের সহায়ক, সেগুলি যাতে বিষ্যালয়ের 
শিক্ষার মধ্য দিয়েই বাস্তবিক আয়ত্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বিষ্ভালয়ের, 
শিক্ষার বিষক্প নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষা প্রণালীও সে অন্যায়ী নিধারণ: 
করতে হবে ।২১ 

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন পদ্ধতি শিক্ষার সমালোচনায় একথা ঠিকই 
বল! হোত যে সেশিক্ষা নিতান্তই বই-পুস্তক-ঘেধা ও অবাস্তব । স্যার রিচার্ড, 
লিভিংষ্টোন্‌ “ছ্য ফিউচার ইন্‌ এডুকেশন” পুত্তকের ভূমিকায় লিখেছিলেন-_ 
“আমাদের বর্তমান শিক্ষাটা হচ্ছে এইরকম ;$ ডাক্তারের! কতগুলি ধরাবাধা ওষুধ 
দ্বিয়েই চিকিৎসা চালিয়ে যান, ভবিষ্ততে রোগীর স্বাস্থ্যের উপর এর কি ফল হবে, 
এট] তার! চিস্তাও করেন না। এতে করে অল্প কিছু সংখ্যক রোগীর রোগ সারে ।. 
তারা উপকৃত হয় । কিন্তু অধিকাংশই এ চিকিৎসায় উপকৃত হয় নাঃ এবং যখন তারা, 
ডাক্তারথান1 ত্যাগ করে তখন ভবিষ্ততে আর তার] এ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার" 
করতে ব! ডাক্তারী ওষুধ আর খেতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হয়, যদিও ডাক্তার 
অবন্ত মনে করেন, এ ওষুধগুলি রোণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকারী |... প্রধান 
প্রশ্ন এ নয় যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে কি বিষয় কতটা শিখালো বা শিখলো! না 
প্রধান প্রশ্ধ হোল ভবিষ্তৎ জীবনের উপযেগী কি রুচি শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গী তার] আয়্ত, 
করল ।২২ আমাদের দেশের বতমান শিক্ষা সম্বন্ধে এসমালোচনা আজও সত্য 1", 

আমেরিকার ভিউই ও কিলপ্যাট্রকের নূতন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার প্রণালী 
যাতে জীবন-কেন্ড্রিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়, সেদিকে দৃষ্টি 
দিয়েই “প্রোজেক্ট মেথড, আবিক্ষার করেছেন । এতে করে শিশুর! শিক্ষার মধ্য 
দিয়ে সত্যিকারের জীবন সমস্ত সমাধানেই অভ্যস্ত হয়। যেমন তার স্কুলেই 
পোষ্টাফিস, ব্যাঙ্ক, কে'-অপারেটিভ ষ্টোর চালাতে শেখে--সবজী বাগান, ফুলের 
বাগান করে, ছে।টখাট পাখী বা জন্ত পালন করতে শেখে । সোভিয়েট রাশিয়াতেও 
অন্নবূপ শিক্ষাপন্ধতি প্রবন্তিত হয়েছে । অর্থাৎ শিক্ষায় সংক্রামণ সম্বন্ধে আধুনিক 
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৫৪ মদে খ্বাখা ও ভূলে যাওর! 


পরীক্ষা বর্তখান শিক্ষাপ্রপালী পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছে । ল্যাটিন্‌ মুখস্থ করলে 
-ছাজদের মনের ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং তাতে তার! ভবিষ্ততে জীবনে দিগগজ 
হবে, এ বিশ্বাস বদলে গেছে । আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌ বিশ্বাস করছেন “যতই 
বিদ্যালয়ের সমস্যা, ক্রিয়া, উদ্দেশ্টা, কৌশল, অভ্যাস, আদর্শ বাস্তব জীবনের সমস্যা, 
ক্রিয়া ইত্যাদির অন্রূপ হবে ততই ঘটবে শিক্ষার সার্থক সংক্রামণ এবং ততই 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের পক্ষে উপযোগী হবে ।২৩ 

শিক্ষান্স সংক্রামণ সমন্্দ্ধে ডিউইর মত-_ধার! শিক্ষা প্রাচীন-পন্থী 
তার! একশিক্ষাদ্বার। অন্য বিষয়ে উৎকর্ষ বৃদ্ধির নীতিতে পক্ষপাতী । এরা বলেন 
কতগুলি বিষয় শিশুর মানপিক উতকর্ষতা বুদ্ধির সহায়ক । যেমন অংক কষলে 
মানসিক একাগ্রতা বাড়ে, স্থতিশক্তি তীক্ষভর হয়, বিচার-বুদ্ধি নিভূ'ল হয়। 


ডিউই শিক্ষায় নব্য পদ্থায় বিশ্বাসী । তিনি প্রাচীন ফর্মাল ডিসিপ্রিন 
অতবাদে অনাস্থাশীল। তিনি বলেন কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের যাচুমস্ত্রের 
শক্তি আছে, এট বিশ্বাস করা চলে ন।। যে শিক্ষক নিজের বিদ্ভার বোঝা 
শিক্ষার্থীর ঘাড়ে নিবিচারে চাপিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত রইলেন তিনি তো 
অন্ধ। প্রাচীন শিক্ষাপন্ধতির গলদ এইখানে যে তা বাইরের বিষয়কেই বেশী 
মধ্যামা দেয় ।২৩ শিশুর সাধা, প্রয়োজন ও আগ্রহের প্রতি তা অনেকটা অন্ধ। 
প্রাচীন পদ্ধতি যেন এট! ধরেই নেয়, যে শিশু শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারে অনিচ্ছুক 
€ অনাগ্রহশীল। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্ত। 
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শিক্ষার সংক্রামণ র ২৫৫ 


করে কঠোর হয়ে বিগ্যারূপ চিরতার নির্যাস জোর করেই গেগানে! | বলাই 
বাহুল্য, ডিউই এ যতের সম্পূর্ণ বিপক্ষে । তার মতে শিক্ষকের অধিকতর 
অভিজ্ঞতার মূল্য তে! এইখামেই যে তিনি শিশুর অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার গতি 
ও প্ররুতি নির্ণয়ে সক্ষম, এবং তার সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি বুঝবেন, 
কোথায় শিশুর আগ্রহ, কোথায় তার অন্বিধা, কি তার প্রয়োজন । 
বিষয়-বন্ত বড় কথা নয়,_-বড় কথা শিশুর মনকে তা গ্রহণের উপযোগী করা 
এবং সে দায়িত্ব শিক্ষকের । তাই নব্য (01059855158) শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন 
পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেনী কঠিন । 


ঘাদশ অধ্যায় 


কল্পনা 


«আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে 

বন্দী হতেম না জানি কোন্‌ মালবিকার জালে । 
কোন বসম্ত-মহোত্নবে বেণুবীথার কলরবে 

মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে । 
কোন ফাগুনের শুরু নিশায় যৌবনেরি নবীন নেশায় 
চকিতে কার দেখ। পেতেম রাজার চিত্রশালে । 
ছল করে তার বাধত আচল সহ্কারের ভালে, 
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে ।”৯ 
রঃ ঝা সং ঝা রঃ 

“গতকাল গৃহিণীর কাছে একটা বিশেষ রকমের খাবার প্রস্তুত করিবার 

প্রস্তাব পেশ করিলে গৃহিণী বিরূপ ও বিমর্ষ হইয়! বলিলেন, বেশ, যখন বলিতেছ 
খাবার তখন নিশ্চয় তৈয়ারী করিয়া দিব, কিন্তু এই সর্তে যে, তুমি আমাকে 
তাহা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারিবে না! এইরূপ অদ্ভুত সর্তের 
উল্লেখ বলিয়! তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয় প্রশ্ন করিলে গৃহিণী তাহার 
জবাবে আপনাদের কোয়ার্টারের দিকে অঙ্ুলি নির্দেশ করিয়! বলিলেন, ওই যে 
ওখানে কয়েকটি ভদ্রসস্তান বাস করে উহারা কি খায় তাহার খোজ রাখ? 
এষন কোন অপরাধ যদ্দি তাহার! করিয়।ই থাকে __যাহার জন্য দণ্ড এই তাহাদের 
প্রাপ্য, তথ[পি সে অপর[ধ তাহার] নিজেদের ল/ভ ও লোভের জন্য করে নাই, 
করিয়।ছে--তোমার আমার জন্ত, দেশ ও দশের জন্য, অথচ সেই অপরাধের 
শাস্তি স্বরূপ তাহারা জেল খাটিবে, কারাকষ্টভোগ করিবে, অখাগ্য ও কুখাছ্য 
খাইয়। কোনক্রমে জীবন ধারণ করিবে, আর আমরা ঠায় তাহাদের দুষ্টির সম্মুখে 
বলিয়া চব্য চোষ্য-লেহা-পেয় দিয়া উদরপুতি ও রসনা-তৃপ্তি করিব, এত বড় 
অনাচার কখনও ধর্মে সহিবে ন1। তোমার প্রাণ চায় তুমি শ্বচ্ছন্দে তাহা খাইতে 
পার; কিন্ত উহাদিগকে অভুক্ত রাখিয়া! নুখাদ্ আমার মুখে কিছুতেই উঠিবে 


১ রখীন্দ্রনাথ--ক্ষপ্িক। (স্কোল) 


কল্সের শ্েণী বিভাগ ২৫৭ 


নাঃ আমি তাহাদিগকে খাওয়াইতে না পারি, আমার নিজের আহারের 
আয়োজন কমাইবার অধিকার তো আমার আপন হাতে 1২ 

মনের ছবি আকবার ও ছবি ধরে রাখবার ছুর্টি উদাহরণ । প্রথমাটিতে মন 
খেয়াল খুসী মত ছবির পর ছবি আকছে*_একে বলি ইম্যাজিনেশান। আর 
দ্বিতীয়টা অতীত ঘটন। যেমন যেমনটি ঘটেছিল, মনের মধ্যে ঠিক তেমনই ছবি 
ফুটিয়ে তোলা? একে বল! হয় ইম্যেজানি (7178859:5)। একটিতে কবি 
নিজেকে হারিয়েছেন এক মাধুর্যযময় অবাস্তব কল্পলোকে, আর একটিতে বাংলার 
একজন পুরাতন বিপ্লবী বর্ণনা করেছেন অতীত রাজনৈতিক অস্তরীণের বাস্তব 
আত্মকাহিনী । ছিতীয়টির আর একটি সহজ পরিচিত নাম আছে, তা হল 
শ্ৃতি বা 25:0005 । 


কিন্তু ছুটি অভিজ্ঞতাই ছবিকে অবলম্বন করে । তাই ব্যাপক অর্থে ছুটিই 
ইম্যাজিনেশন্‌। বাম্তবিকপক্ষে সংকীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই ইম্যাজিনেশান্‌ 
কথাটন ব্যবহৃত হ”তে পারে» তবে সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থেই কথাটা প্রচলিত 1৩ 

অবশ্য যদিও একথ1 বলি যে সংকীর্ণ অর্থে কল্পনার বেলার মন হবি আঁকে 
এবং নুতন কিছু সুষ্টি করে, তথাপি সে ক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতাকে 
মূলধন করেই নৃতন অভিজ্ঞতা আসর জমিয়েছে। যার কোন অংশই কুত্রাপি 
আমাদের অভিজ্ঞতার বস্ত হয় নি, বা হতে পারে না, তা আমরা কল্পনা করতেও 
পারি না। পক্ষীরাজ ঘোড়ার কল্পনা খন করা হয় তখন তার পেছনে আছে 
পক্ষী ও ঘোড়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা । কল্পনায় এই বিভিন্ন বস্তর বিভিন্ন গুণকে 
একত্র করা হয়েছে মাত্র । মন এখানে তার অতীত অভিজ্ঞার সঞ্চয় নিয়ে 
নাড়াচাড়া করে, ভাদের বিভিন্নভাবে পাজায় বা বিচ্ছিন্ন করেঃ বাড়ায়ঃ কমায়; 
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২৫৮ কল্পনা 


নিজের প্রয়োজন মত অতীত অভিজ্ঞতার মাল-মগলাগুলিকে সাজায় গুছায় । 
উডওয়ার্থ তাই বলছেন, “কল্পনা হচ্ছে মনের সংগৃহীত উপাদ্বানগুলি নিয়ে 
নাড়াচাড়া । যখন কোন ব্যক্তি তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলিকে আবাবর 
মনের সামনে আনে আন তাদের নতুন করে সাজিয়ে নতুন ছবি তৈরী করে, 
তখন সে ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়াকে আমর বলি কল্পনা ।, কল্পনার বস্তুর 
বিভিন্ন অংশ পূর্বে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল এখন তাদের আবার মনের 
সামনে এনে ভিন্নভাবে সাজানে। হোল, যেমন সেপ্টার (96290:)-এর কল্পন। 
হোল ঘোড়া আর মানুষের ছবির মিশ্রণ, মত্ম্যাকন্তা হোল মীন ও মানবীর 
ছবির মিশ্রণ ।*5 


আমাদের অভিজ্ঞতার ছুইটি প্রধান পথ। একটি ইন্দ্রিয় দ্বার প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানের পথ। চোখে দেখছি গাছের ভেজা পাতাগুলি থেকে জল ঝরছে, 
বিপন্ন কাকগুলি কা কা করে ডাকছে, শুনছি । যে কলম দিয়ে লিখছি, তার 
স্পর্শ কঠিন লাগছে, এগুলি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ( চ97৮02196107) )। যে 
ঘটন! সদ্য সছ্য বর্তমান কালে ঘটচে, যে বস্তগুলি অত্যন্ত দূর দেশে নয়, তাদেরই 
প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু যা অতীত, যা ভবিষ্যৎ যা দূরবর্তী তাতো 
আমাদের ইন্দিয়গ্রাহ নয়, স্থতরাং তার! প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হতে পারে 
না। তা হলে যাদৃর দেশে ৰা দূর কালে ঘটে, তাদের আমরা কি উপায়ে 
জানি? তাদের জানতে হলে “ছবি”র (808258 ) সাহায্য চাই । বর্তমানকে 
প্রত্যক্ষ করতে পারি, কিস্তু অতীতের “ছবি” মনে আবার ফোটাতে পারি, 
ভবিষ্যতের “ছবি” কল্পনার রংএ আকতে পারি । এই "ছবি" দিয়েই জানি দ্ৃব 
দেশকেও | পড়ি রাশিয়ার কথা, আমেরিকার কথা, বিলাতের কথা। তাদের 
“ছবি” “মনের চক্ষে সামনে ভেসে ওঠে । কাজেই মানুষ দেশ ও কালের 
গণ্তী ডিঙিয়ে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে, এই ছবি বা 2008£০-এর 
সাহায্যেই । মাচ্ষের উচ্চতর বস্তনিরপেক্ষ চিন্তাও এই ছবিকে অবলম্বন 
করেই সম্ভব হয়। অধিকাংশ প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীর মতে ছবিহীন চিন্তা 
(02708851988 ০586 ) একটা অসম্ভব কথা। এই “ছবির' সাহায্যে ষে 
জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, তাকেই বলি ইম্যাজিনেশ্ন্‌। 

আমরা এতক্ষণ বারে বারে বলেছি 'ছবি দেখা” "ছবি আকা” । তাহলে 
ইষ্যাজিনেশ্ুন্‌'ফি সব সময়েই চিত্রধর্মী এবং দর্শনেন্দ্রিয়-নির্ভর ( 710608181 

৪... ভা ৪০৫ ০০--1257৩০০3৯৪5 72, 653, 
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8800 39581 )? তা নয়। শব্দ, স্পর্শ, ব্বাদ সম্ন্ত ইন্দ্রিয়েরই প্রতিরূপ খা 
ইয্যেজ. থাকতে পারে। অতীতে শোনা একা গান যখন স্মরণ করি, তা 
'“ছবি' নয় ; বলা যেতে পারে তা মনের মধ্যে অতীত স্থরের প্রতিধ্বনি । যখন 
অতীত কোন স্থখকর স্পর্শ স্মরণ করি তখন তাকেও “ছবি” বল! যায় না। কি 
-নাম দেশ সেই ইমেজ-এক ? প্রতিস্পর্দ? কল্পনা করতে পারি, একটি ব্বপ্নপুরীর 
উদ্ভান, তাতে ফুটে আছে বহু ছ্ুগন্ধ ফুল, ফলে আছে নানা বিচিত্র ফল। 
“লেই ফুলগুলির গন্ধ, মেই ফলগুলির আন্বাদ কল্পনা করে, ক্ষণিকের জন্টে 
তৃপ্তিলাভ করতে পারি ॥ কাজেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করে এক এক 
'জাতীয় কল্প ব| ইমেজ হতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক মনোবিজ্ঞানী 
বলবেন আমাদের অস্থভূতি ও আবেগের ইমেজ আছে। বহছদিন পূর্বের 
ভীতিপ্রদদ ঘটনা স্মরণ করে সেই ভয়ের" প্রতিধ্বনি মনে জাগতে পারে । 
কাজেই যে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যখন বাইরের কোন উত্তেজক 
€ 8610,5198 ) এর সাহায্য ব্যতিরেকে “মন হতে”; সৃষ্ট হয় তখন তাকেই কল্প- 
, (23889 ) বল! যায় । “প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে সব মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার 
হয়, যদি সেগুলিকে মন আবার নিজের ভিতর জাগিয়ে তুলতে পারে, বাহ্‌ কোন 
উত্তেজকের তাড়ন। বতিরেকেই, তখন আমরা পাই কল্প বা ইম্যেজ্। এতে 
.যেন আমরা মনে না করি যে কল্প হুবন্ প্রত্যক্ষ বস্তুরই মতন। অনেক বিষয়ে 
বরং বল যেতে পারে, যে কল্প হচ্ছে প্রত্যক্ষ বস্তর অবান্তব ছায়া ।৫ প্রত্যেক 
ংবেদন (৪9788901020 ), প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আবেগ বা অনুভূতির প্রতিরূপ ব৷ কল্প 
থাকতে পারে । বিভিন্ন মুখ বা ঘটনার যেমন কল্প আছে তেমনি অবসাদ, ভয়, 
একাকীত্ববোধ, কুড়নুড়ি লাগারও কল্ল বা ইম্যেজ থাকতে পারে ।৮৬ অবস্ত 
আমাদের জীবনে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রভাব সব চেয়ে বেশী, তাই কল্পের অধিকাংশই 
চিত্রধর্মী। তাই অনেক সময়ই “কল্প বা ইম্যে' বলতে আমরা ছবিই বুঝি । 
কলের শ্রেণী বিভাগ-_0198512085102; ০? 1209£9-_-ইন্দ্িয়ের 
বিভিন্নতা অনুযায়ী তাহলে কল্পগুলিকে শ্রেণী বিভাগ কর! যায়,_যেমন 
: চিত্রধম দেঃ৪5%1), ধ্বনিধর্মী (৪০915০:5), ম্পর্শধর্মী (০1659605), তাপধর্মী 
.(80570281), গতিধর্মী (209$০2), অন্থভূতিমূলক (52209610291) । কখনও 
কখনও একটি শব্দ € ০:৭৪ ) বা বাক্য (595099) উচ্চারণ করলে মনের 
-অধ্যে কোন দ্রব্য বা গুণের ছবি জাগে না, হয়তো শব্দটার উচ্চারণের, ব। 


৫. 93572811050, [09 71575] 8100. 25581091 10119 ০ 9008092 01102522 2. 250. 
৬. [50157915, 10150679 ০£ 755 ৩,০1০৪5 ৮. 249. 


২৩০ কল্পন। মা 
খর একটি শব্দের কথা মনে আসে । এরকম কল্পকে বলে শান্বিক কল্প 
(দ52৮97520585 )।. অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, খারা বলেন 
তাঁদের চিন্তার ধারার সঙ্গে যনে কোন “ছবি” জাগে না, তাদের মন কথা হতে 
কথাতেই বিচরণ করে, তাদের চিন্তার ধার] “দেহ-হীন,, | তাদের মন শান্দিক' 
কল্পকে ৮ 5581 10585 ) অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। “এমন কোন কোন 
ব্যক্তি আছেন, বিশেষতঃ ধার] বস্ত নিরপেক্ষ চিন্তায় অভ্যন্ত, তার। চিত্র, ধ্বনি বাঁ" 
অনুরূপ মানপিক্ কল্পের অগ্তিত্বই অস্বীকার করবার পক্ষপাতী । তারা প্রায় 
সম্পূর্ণভাবেই কোন ভ্রব্যের ছবি মনে আনতে অক্ষম । শব বাম্পশের প্রতিরূপ" 
মনে আনবার ক্ষমতাও তাদের খুবই সামান্য । তাদের চিন্তার গতির ধার! 
ঘে কল্পের উপর নির্ভর করে এগ্সিয়ে চলে, তা যুলতঃ বা সর্ববাংশেই শান্ধিক 
(০৪৭ )--এটা ঠিক নয় যে এ সব ব্যক্তির চিস্তা সম্পূর্ণ কল্প-নিরপেক্ষ,. 
মনোবিষ্ঞানীর দৃষ্টিতে চিত্র কল্প যেমন কল্প, শাবিক কল্পও তেমনি কল্প 
€ 200969 )1৮ 

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীর! ব্যক্তিদেরও ভাগ করেছেন এই কল্প অনুসারে | 
সব ব্যক্তির ছবি মনে আনবার ক্ষমতা সমান নয়। কারও ছবিগুলি অত্যস্ত 
স্প্) কারও আবছা, আবার কেউ বলে, কোন “ছবিই” ভাদ্দের মনে 
জাগে না। গ্যালটন্‌ এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ 
এবং আমেরিকার বিভিন্ন স্থানের অনেক বিজ্ঞানী ও ক্ষলের ছাত্রের কাছে 
একটি প্রশ্ব-সম্বলিত পত্র (0996102778879 ) পাঠালেন। তাদের বল! হ'ল 
তারা গতদিনের যে “খানা” খেয়েছে তার কথা স্মরণ করলে কি ছবি তাদের 
মনে জাগে সে কথা জানাতে । সে ছবি কি স্পষ্ট না অস্পষ্ট? সেছবি পুর্ণ না 
বিচ্ছিন্ন? সে ছবি আলোকিত না শান? জিনিষের ছবিগুলি কোথায় 
দেখ। যায়? ইত্যার্দি। বিভিন্ন উত্তর তিনি পেলেন। কেউ লিখলে, ছবি- 
গুলি “উজ্জল, স্পষ্ট এবং অমলিন । ঘটনার সঙ্গে ছবিগুলির সব বিষয়ে 
হবু মিল আছে। আমার মনে হয় বাস্তব ঘটনা দেখা ছবির মতই 
পরিফষার | অনেকে লিখলে ছবিগুলি, “মোটামুটি বেশ পরিষ্কার, 
তাদের উজ্জ্বলতা বাস্তব ঘটনার অর্ধেক বা ছুই তৃতীয়াংশ । ভ্রব্যগুলির 
সীমারেখার তীক্ষতা এক একটার এক এক রকম $ এদের মধ্যে একটি 
বা ছুটি ব্রব্যের ছবি অন্য ব্রব্যের তুলনায় সুস্পষ্ট ।% আবার কেউ জানালে, 


শপ. 9৮০৪১৫৪9৫02 1555০5০1985, 7১. 149, 


কল্পের শমী বিভাগ ২৬১ 


“ছবিগুলি অস্প8, আসল প্রব্যগুলির সঙ্গে উজ্জ্লতার দিক দিয়ে তাদের 
“কোন তুলনাই চলে না। তাদের লীমারোখাগুলি কেমন ভাঙ্গা-ভাঙজা, এখানে 
ওথানে অসমান ও মলিন আলোর বিচ্ছিন্নত1! । ছবিগুলি নিতান্তই অসম্পূর্ণ ৮” 
আবার দেখা যায় কারও চিন্তায় “ছবি”, বা চিজ্জের প্রাধান্ত, কাহারও বা। স্পর্শ 
কাহারও বা শ্রুতি । তাই মাহ্ষদেরও ভাগ হণ্ল চিত্প্রধান, ধ্বনিপ্রধান, 
শ্পর্শপ্রধান, গতিপ্রধান (28119, ৪5115, €5০611৩, 2906119) এই ভাবে । 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করলে নি:সন্দেহে বলা যায় তার মন চিত্রধর্মী ঃ তিনি 
ছবি” দেখছেন আর কথার পর কথার রং দিয়ে ছবি আকছেন । উদাহরণের 
'জন্যে “সঞ্চগিতা" খুলতেই “বনবাণীর” এই কবিতাটি পেলাম--. 
«তোমার কুটিরের সমুখ বাটে 
পল্লীরম ণীরা চলেছে হাটে । 
উড়েছে রাঙাধূলি, উঠেছে হাসি-_- 
উদ্াসি বিবাগির চলার বাশি 
আধারে আলোকেতে সকালে সাঝে 
পথের বাতাসের বুকেতে বাজে ।”* 
আবার ফরাসী ওপন্তাসিক কুখ্যাত জে।লা (22019)র সম্বন্ধে শুনি, তার কাছে 
-নাকি “প্রত্যেক দ্রব্যেরই একটি বিশেষ গন্ধ আছে ; একথা মার্পাই বা প্যারী 
ইত্যাদি প্রতেকে নগরীর সম্বন্ধে সত্য, এমন কি বিভিন্ন রাস্তা বা বিভিন্ন 
খতুর সন্বন্ধেও সত্য। যেমন শরতের বিশিষ্ট গন্ধ হচ্ছে ব্যাঙের ছাতা 
, (20580:09098) ও পচস্ত পাতার ; জোল] তার মনের মধ্যে এ রকম প্রত্যেকটি 
'দ্রাণ স্পষ্টভাবে এবং আলাদা আলাদাভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারতেন । 
জোলা ছিলেন বিশেষভাবে প্রাণধর্মী 1৮৯০ অন্ধ ও বধির হেলেন কেলারের মন 
“অভ্যন্ত ছিল স্পর্শের স্থতির ছারা ভ্রব্যকে জানতে, কারণ তার পৃথিবীর 
'সঙ্গে পরিচয়ের প্রধান উপায়ই ছিল স্পর্শ ।১১ 
বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা এরকম শ্রেণীবিভাগের বিপক্ষে । তারা বলেন 
-মান্ছষদের এরকম টাইপে ভাগ কর! যায় নী। যার মন চিত্রধর্মী, তার মনে 
“ধ্বনির প্রতিধ্বনি স্পষ্ট হবে না, এমন বলা যায় না। এ গওপগুলি, এমন নয় থে 


৮ 0০1৮০--170010199 106০ 025 ন00]65 1, 119, 
৯ রৃবীন্্রনাথ__বনবাণী (কুটির রাণী ) 

১৬ 9৮০০৮৮৫৫০৪৫ এসা০ ০? 1285০0০1985, ১, 439. 
১১ 76150 [:5119:---005 5৮০৪০ ০৫ হেত 2126, 


৬২ র্‌ কল্পনা 


একজনের আছে, আরেকজনের একেবারেই নেই । এগুলির কোনটা কারও" 
বেশী, কারণ কম । রবীন্দ্রনাথকে বলেছি চিত্রধর্মী, কিন্ত তিনি কি ধ্বনি-ধর্মীও 
নন? তার বর্ধার বহু কবিতায় বারিপাতের ঝর ঝর শব্ধ, মেঘের গুরু 
গুরু গর্জন, দাছুরীর কলরবও কি আমরা শুনতে পাই না? সম্ভবতঃ এ. 
গুণগুলির মধ্যে ইতিবাচক মিল €17009916159 ০০2৪1861070) ) আছে । এবং 
এই গুণগুঙ্লির বেশী, কম, মাঝারি অনুসারে মাহ্ুষগুলিকে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় 
একটা বত্ররেখায় (07:59:04 08967106807) ) 1* থর্ভাইক্‌ তাই বলেছেন 
“মানুষেরা কতগুলি নির্দিষ্ট ও পরম্পর-বিরোধী দলে ভাগ হয়ে নেই, বরং 
তারা ষে কোন গুণ অনুযায়ী অবিচ্ছিন্ভাবে ছড়িয়ে আছে। অল্প কয়টি 
বিশ্তদ্ধ 'টাইপ' বা! অনেকগুলি মিশ্র টাইপের পরিবর্তে বরং একটি মাত্র টাইপস্ই 
আছে, সে হচ্ছে মাঝারি । বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন কল্পের পরস্পর 
বিরোধিতার পরিবর্ডে বরং দেখ! যায় এই বিভিন্ন কল্পগুপির পরস্পবের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠত। 1১২ 

কল্প ও রাপ, কলের লক্ষণ-__1228,29 200. 1092:0910৮ 016 ০010275- 
06620186108 ০0 20 177)926--- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মানসিক অবলম্বনকে বলি 
রূপ (06:0206)$ আর যে প্রতিচ্ছবি, বা প্রতিধ্বনিকে অবলম্বন করে স্থতি 
ও কল্পনা, তাকে বলা হয় কল্প (3102889 )। রূপ প্রত্যক্ষের বিষয়, তা স্পষ্ট, 
তা আলোকিত, সম্পূর্ণ। কিন্তু কল্প তুলনায় অস্পষ্ট ও অসম্পুর্ণ। চোখেব 
সামনে কোন জিনিষ থাকলে, তর খুটিনাটি সমস্ত অংশই স্পষ্ট করে জানি ।' 
তার সম্বন্ধে প্রশ্বের যথাযথ উত্তর দিতে পারি । কিন্ত প্রতিরূপ বা কল্প সম্পর্কে 
অধিকাংশ সময়েই তা পার! যায় না। আর কল্পনায় ব৷ শ্বতিতে দ্রব্যের একট", 
দিক বা একটা গুণ, আমাদের মনে আসে । হয়তো! ফুলের রংটাই মনে পড়ল । 
কিন্তু প্রত্যক্ষে যেমন তার পরিবেশের এ্রশ্ব্ষেযর মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ করে 
জানি, কল্পে তেমনটি হয় না। এই জন্যই ট্রাউট বলেছেন কল্প হ'ল 
বিচ্ছিন্ন, ন্ধপ হ'ল তীক্ষ, প্রথর, আলোকিত, কিন্তু প্রতিরপ আবছায়া, 
প্রারান্ধকার» ভাঙা-ভাঙা। তবে কি তাদের তফাৎ্টা শুধু পরিমাণগত ? 
একটি বেশী স্প্ঈ,ট আর একটা কম স্পই? হিউম্‌ বলছেন যে “ছুইএর 
তফাৎ হচ্ছে এদের মধ্যে কোনটা] মনকে কতটা সজীব ও সতেজ ভাবে ধাক্কা: 


“ 'ব্যজিতে ব্যন্তিততে পার্থক্য" প্রবন্ধ দ্রব্য : 
১২ হা০220505, ম০00০96803251 285০9101085. ০০, 295-904, 


ইম্যেজ. আফটার ইম্যেজ. ২৬৩ 


দেয় তাতে । রূপের বিশেষত্ব হচ্ছে, তা সবলে মনকে ধাকা দেয়। 
আমি ইচ্ছগ! করি আর নাই করি হঠাৎ বিদ্যুতের চমক আমার মনকে 
আকর্ষণ করবেই। একে উপেক্ষা করবার উপায় নেই। প্রতিরূপের 
মনকে ধাক্কা দেবার ঠিক এই জাতীয় ক্ষমতা নেই। “যা শুধু প্রতিরূপ, ভা 
মনকে কখনও এমন ভাবে ধাক্কা দেয় না।”১৩ কাজেই গ্রাউট সিদ্ধান্ত কচ্ছেন, 
যে তফাত! শুধু পরিমাণগত নয়, জাতিগত । আমাদের নিজ অবস্থানের 
উপর প্রত্যক্ষের রূপ নির্ভর করে । যদি বসে একটি জিনিষকে প্রত্যক্ষ করি, 
তা হলে একরকম দেখি ; বদি দাড়িয়ে দেখি তখন তা আবার কিছু অন্ত রকম 
দেখি, যদি হাটতে হাটতে দেখি তা হ'লে হয়তো আরো অন্ত রকম । 
কিন্তু আমার নড়ন, চড়ন, অবস্থানের দ্বারা আমার প্রতিরূপ পরিবতিত 
হয় না। আমার প্রত্যক্ষ ততই উজ্জল হয় যতই আমি মনোনিবেশ করি, 
কিন্তু মনোনিবেশ করে বিশ্লেষণ করতে গেলে, প্রতিরূপ বরং হারিয়ে যেতে 
চায়। ওয়ার্ড বলেন যে “প্রতিরূপের উজ্জ্বলতা ও সম্পূর্ণতা প্রতি মুহুর্তে 
পরিবতিত হয়ে যায়। এতে আমাদের মনে উৎসবাদিতে বাহিত গ্যাস 
বাতির শাখা-প্রশাখা-যুক্ত ঝাড়লঠনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তার আলোগুলি 
বাতাসের ঝাপটা লেগে কখনও বা স্তিমিত হয়ে যায়, কখনও বা উজ্জল 
হয়ে ওঠে 1৮১৪ 

ইম্যেজ, আফটার ইম্যেজ, প্রাইমারী মেম্যারী ইম্যেজ ও 
আইডেটিতকৃ ইম্যেজ-এর প্রভেদ্-_কোন বডীন জিনিষের দিকে এক দৃষ্টিতে 
অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছি। হঠাৎ জিনিষটি কেউ দৃষ্টির সমুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে 
গেল। কিন্তু তখনও হুবহু সেই রংয়ের জিনিষের ছায়া চোখের সামনে 
কিছুক্ষণের জন্তে ভেসে রইল, এ অভিজ্ঞতা খুব অলাধারণ নয়। একে 


ৃঁ পজিটিভ আফটার ইম্যেজ বলে। আবার কখনো! এই রকম 
18৩7770966 রি 
0০916%৩ 200 একটি রডীন জিনিষের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে সামনের 
968,৮3৩ 


দেয়ালে চোখ তুলে তাকালে সেই জিনিষের একটি বিপরীত 

২ (901207011009726925  ০০1০০২--যেমন লালের বিপরীত সবুজ )-এর ছায়া! 
সেই দেয়ালে ফুটে ওঠে । একে বলে নেগেটিভ, আফটার-ইম্যেজ.। এগুলিকে 
বাস্মবিক পক্ষে ইম্যেজ না বলাই উচিত, কারণ এগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাঁরই 


১৩ ৪৮০৪৮125521 ০1 10955০01085 ৮ 189. 
১৪ 72:-782৮1079 020. 78502১০1085 0095০107290219 85156010 22. 62, 





২৬৪. : কল্পন! 


তৎক্ষণাৎ পরিণতি (8469 6£906 ) 1 অকপটে (7:96170% ), দেখা! জিনিষ 
কতগুলি ঘাস্জিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে। জিনিষট সবিয়ে 
নিলেও সে ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্তে চলতে থাকে | সেইজন্যেই আমরা সেই 
জিনিষটিরই ছায়া দেখি। অক্ষিপটের উপাদানের মধ্যে একটা বিপরীত 
রাসায়নিক ও যাস্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে ছবিটির রংএর পরিবর্তন 
ঘটে। তার জন্তেই নেগেটিভ আফটার ইম্যেজ হয় | একটা 
গান শুনে মুগ্ধ হলাম । তার স্থরটি বারে বানে ঘুরে ঘুরে 
মনের মধ্যে গুঞ্ন করতে থাকল। একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখবার অব্যবহিত 
পর্সেই সেই দৃশ্যটি বারে বারে চোখের সামনে ভাসতে লাগল, এগুলিকে 
বলে, রেকারেস্ট ইম্যেজ । 

নিবিষ্ট হয়ে লিখছি, কে যেন দরজায় ঘা দ্িল। তখন তা খেগাল 
করলাম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই সচেতন হলাম। নে শব্দের প্রতিধ্বনি যেন 
মনে সাড়া দিল। রাস্তা দিয়ে অন্যমনক্কভাবে চলে যাচ্চি, এন্টি পরিচিত 

সিডির ছেলে হাত তুলে অভিবাদন করল, আচ্ছন্ন চেতনায় যথেষ্ট 

2260০০5 জোরে ঘা দিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ চলেই খেয়াল হল। সে 

সিনিই্র ছেলেটির মুখটি মনে পড়ল । জেমস্‌ এই ছবিগুলিকে নাম 
দিয়েছেন প্রাইমারী মেমারী ইমেজ ।১৫ 

অতীতের কোন ঘটনা চেষ্টা করে যদি স্মরণে আনি, তা হ'লে যে ছবি 
মনে জাগে, তাকে বল! হয় স্থতি-কল্প । সংকীর্ণ অর্থে ইম্যাজিনেশানের 
উপাদান স্থতি-কল্প। কিন্তু পূর্বেই বল হয়েচে এই 
কল্পগুলিকে প্রয়োজন মত ঘেখানে বাড়িয়ে, কমিয়ে, 
যোগ বিয়োগ করে সাজিয়ে, নূতন রূপ দেওয়া হয় তাকেই 


বল! হয় কল্পনা (27005217096010, ) 
কখনো কখনে! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অব্যবহিত পত্রে 


মনের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট “ছবি” জাগে, যে ছবি প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার গুণসম্পন্ন, যা মোটেই ছায্প। নয়, যা বাইরে বাস্তবিক আছে 


হ9০2129108 
27705£9 


62900 


82008/89 


885.5060 3200989 
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কল্প ও ভাব ২৩৫ 


বলেই প্রায় বিশ্বাস হয়, যেখানে দ্রব্যগুলির রং কূপ এবং তিনটি তলই 
আছে, এই রকম মনে হয়-সেগুলিকে আইডোটক ইম্যেজ বলে। জার্মাণ 
“মনোবিজ্ঞানী জ্যেনস্‌ (0%923801) ) এবং মারবুর্গ ইচ্টিটুট অফ লাইকোলজীর 
সহকর্মীর! এই প্রতিরূপের কথা প্রথমে আলোচনা করেন। শিশুদের মধ্যে 
এই ধরণের প্রতিকূপ খুব সাধারণ, তবে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও কখন কখন 
নাকি এই রকমের প্রতিরূপ বা কল্প দেখ যায়। এর সম্পর্কে থুলেস্‌ (773001588 ) 
বলেছেন, “এ জাতীয় প্রতিরূপ কিছু পরিমাণ শিশুদের মধ্যে দেখা যায় 
এবং সাধারণতঃ (যদিও সর্বদা নয়) পরবর্তী জীবনে এট। থাকে না। 
সাধারণ চিত্ররূপ (€ 1908] 32707889 ) থেকে এর প্রভেদ হচ্ছে যে এগুলি 
অধিকতর স্থায়ী, এগুলির, প্রত্যক্ষ জ্ব্যের মত, বাইবের জগতে যেন 
অবস্থিতি আছে এবং এ ছবিগুলি থেকে, শিশু এমন সব গুণ বা লক্ষণের 
কথা বলতে পারে বা বাস্তবিক পক্ষে প্রথম প্রত্যক্ষের মধ্যে ছিল ন1।*৯৬ 
এ-সন্বন্ধে উডওয়ার্থ বলছেন, “এ রকম মনে হয় যে চৌদ্দ বছরের কম 
অনেক ছেলেমেয়ে, সম্ভবতঃ অর্ধেক ছেলেমেয়ে যদি একট। কঠিন পদার্থ বা ছবি 
খুব মন দিয়ে তাকিয়ে দেখে, এবং চোখ বোজে, অথব। তার চেয়েও ভাল হয়, 
যদি সেই প্রব্য বা ছবির থেকে চোখ ফিরিয়ে একট] ধূসর পর্দার দিকে তাকায়, 
তাহলে তাদদের আগের দেখা দ্রব্যটি যেন তখনও তাদের সামনে আছে, 
এমন স্পষ্টই দেখতে পাম এবং বাস্তবিক ধখন দ্রব্যটিকে প্রত্যক্ষ করছিল, 
তখন দ্রব্যগুলির সম্বন্ধে যে সব গুণ তার লক্ষ্য করেনি বা দেখেনি সেগুলি 
সন্বন্ধেও তার! উত্তর দিতে পারে । তাদের মনে যে ছবি জাগে তা ফটো- 
গ্রাফের ছবির মত ছ্বন্থ প্রতিমৃ্তি নয়, তার1 কতট]1 পরিবর্তনক্ষম এবং 
শিশুর কৌতুহল ও আগ্রহ অনুযায়ী তারা মূল দ্রব্যের ছবির থেকে বদলে 
'থাকে**শএ পরিবর্তনগুলি ইচ্ছাকৃত হতে পারে, অনিচ্ছাকতও হতে পারে। 
এ ছবিগুলি যেন অনেকটাই শিশুর মনের উপরই নির্ভর করে কিস্ত সেগুলির 
ষুল দ্রব্য বা ছবির সঙ্গে মোটামুটি মিল থাকে 1৮১৭ 
কল্প হল পছবি” আর সে ছবি মনেষে ভাব জাগায় তা হ'ল 
আইডিয়া । অর্থাৎ কল্পের তাৎপধ্য ব1 মানে হল ভাষ। 
গান্ধীজীর কথা মনে হ'লে, মনে হয়তো জাথে একটি অস্পষ্ট মুখ ও ক্ষমাহুন্দর সরল 
খুটি চক্ষু-_-এটি হল গান্ধীজীর প্রতিরপ | কিস্ত এই ছবিকে অবলম্বন করে মনে 


১৬ 702050051988---092057%] &200 900191 785০1০1085? ৮7. 259, 
১৭ সয০০০০৮৮৮,--৪5 ০০০৪5, 0১950, 
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২৬৬ কল্পনা 


যে ভাব জাগে, তা হল তীর সব্বন্ধে আইডিয়া । প্কল্প বা প্রতিরূপ ব্যতীত ভাব- 
থাকতে পারে না, যেমন প্রত্যক্ষ থাকতে পারে না সংবেদন ছাড়া । কিন্ত তাই 
বলে এ ছুটি এক নয়। কল্প বাপ্রতিরপ একট! ভ্রব্যের সম্পূর্ণ ভাবের একটা 
উপাদান মাত্র; কিস্ত তার অন্ত উপাদান যা বেশী প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে এ 
প্রতিরূপ যে অর্থ বা তাৎপর্য্য প্রকাশ করে । আমি যদি ডিউক অফ. ওয়েলিংটনের 
কথা চিস্ত! করি তা হলে আম।র মনের মধ্যে যে ছবি জাগে তা হয়ত একটি ঈগল- 
পাখীর মত তীক্ষ নাকের একটি আবছায়া, কিন্তু এটাই নিশ্চয়ই ডিউক অফ. 
ওয়েলিংটন সম্বন্ধে আমার ধারণ! নয় । আমার মনের মধ্যে যে ধারণ! সেটি নানা 
মানসিক প্রক্রিয়া যেমন নেপিয়ার রচিত পেনিনৃক্থলার যুদ্ধের কাহিনী ইত্যাদি 
পাঠের ফল 1” ১৮ 

যখন একট! ইন্দ্রিরকে কোন উত্তেজক (৪$20159) সক্রিয় করে তোলে, 
দেহের বাইরের বা অভ্যন্তরে কোন ধাক্কা! এসে যখন কোন ইন্দ্রির়কে আঘাত 
করে, এবং সে আঘাত নির্দিষ্ট স্ায়ু-কেন্দ্রে গিয়ে পৌছায় তখন তাকে বল হয় 

ংবেদন (8৪670896107. )। কিন্তু এই ধাক্কা বা আঘাতকে যখন একটি গুণসম্পন্ন 

বন্ত বলে বোধ জন্মে, তাঁকে বল! হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান (6:0676101 )। কাজেই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হচ্ছে সংবেদমের অর্থবোধ (10652075655100 ) 1 ঠিছ সেই 
অর্থেই ভাব হচ্ছে কলের তাৎপধ্যবোধ | 

কল্পনার শ্রেণী বিভাগ- ০2008 ০ 2700881709,01070- সংকীর্ণ অর্থে 
ইম্যাজিনেসন্কে বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। 

কে) সত্য ও নিক্ক্রিয় কল্পনা -£8.061৮6 200. 7১8,858%9 11109,21108।- 
070_ কলপন]। সক্রিয় ব নিষ্ক্রিয় হতে পারে । যেখানে চেষ্টার দ্বারা কল্পগুলিকে 
সাজিয়ে গুছিয়ে নৃতন রূপ দেওয়া হয়, তাকে সপ্রিয় কল্পনা বলে । আমি 
কল্পনা করতে পারি আমাদের নিতাস্ত নিরীহ হরিমতির একজোড়া কাইজারী 
মার্কা গোঁফ গঙ্গিয়েছে। এট] হ'ল সচেই কল্পনা । আবার যেখানে মন অলস 
ভাবে হাল ছেড়ে বলে আছে» আর ছবির পর ছবি এসে মিশছে আর মিলিয়ে 
যাচ্ছে তাকে বলব নিক্রিয় কল্পনা । দিবান্বপ্র (885 0980010& ) এবং 
রাতিতে ঘুমের মধ্যে যে জ্বপ্পী দেখি ছুইই হ'ল নিশ্চেষ্ট কল্পনা । অবশ্য মন 


১৮ 9৮০০৮০৬2088 01 75৪ ৯০1065, 


মুক্ত কল্পনা ও নিয়ন্ত্রিত কল্পনা ২৬৭+ 


কখনও সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে কিনা সন্দেহ। কাজেই খুব বেশী ঠিক 
করে বললে কোন কল্পনাই সম্পৃ্ণ নিক্রিয় হতে পারে না। 

€(খ) রচনাত্মক ও গ্রহুণাজক--02:681%6 800. 8১9080689. 
]179.811)861010- যেখানে মনের ছবিগুলিকে নিজেরাই স্াষ্টি কচ্ছি, সেই 
কল্পনাকে বল হয় রচনাত্মক। কবির কল্পন1, শৈশবের কল্পনা, বৈজ্ঞানিক বাঁ 
ইঞ্জিনীয়ারের পরিকল্পনা এই শ্রেণীর । 

কিন্তু যেখানে অন্তটের ইঙ্গিতে মনে ছবি ফুটেছে, সে ছবি আমি নিজে স্যষ্টি 
করছি না, তাকে বল হয় গ্রহণাত্মক কল্পনা (£59970৮19 )। ইতিহাসের বই 
পড়ছি, আর অতীত কালের ঘটনাগুলির ছবি ফুটে উঠছে। এখানে 
ছবিগুলির শ্রঃ! আমি নই। এঁতিহাসিকের কল্পনা আমার মনে প্রতিফলিত 
হচ্ছেঃ এগুলি হল গ্রহণাত্মক কল্পনা । 


(গ) বুদ্ধি-আশ্রিত, সৌন্দর্য্যবোধ-আশ্রিত ও কর্ম-আশ্র্িত কল্পনা। 
77691190608], 265009650 900. 18,06192] 27008615980) উদ্দেশ্য 
সাধনের দিক থেকে কল্পনাকে এই তিন দলে ভাগ করতে পারি। বুদ্ধি-আশ্রিত 
কল্পন। বা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্টে যে কল্পনা তাকে বলা হয় (1306911906591 ) | 
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এতিহাসিক যে কল্পনাকে আশ্রয় করে, জ্ঞানের পরিধি 
বিস্তার করেন, অথবা জ্ঞানের বিষয় বোঝাতে চেষ্টা করেন তা এই জাতের । 
যে কল্পনা অনুভূতি জাগাবার কাজে, সৌন্দরধ্যবোধ ফোটাবার উদ্দেস্টে ব্যবহৃত 
হয়, যে কল্পনার সাহায্যে কবি ও শিল্পী তাদের মানস আবেগকে বূপ দেন, 
তাকে বলা হয় 49966610 বা সৌন্্যবোধ-আশ্রিত কল্পনা । যে কল্পনা 
কোন বাস্তব সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে তা কাধ্যকরী (25065081 )। 
পানামা খাল কাটতে হবে। স্বয়েজ খাল নির্যাণকারী জগৎবিখ্যাত 
পুত্ঠকর্মবিদ্‌ ভি লেসেপস্‌ (709 101698508 ) এর উপর এ ভার আঁপত' 
হয়েছে । তিনি ছবি আাকছেন, নক্সা তৈরী কচ্ছেন, আহ্মমানিক হিসাবের, 
আন্দাজ কচ্ছেন। যে “কো” কল্পনার সাহায্যে তিনি এ ভাবে অগ্রসর 
হচ্ছেন, ত। হোল-[:৪০$1০8] | এ কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন ব্যবসায়ী ও. 
রাজনীতিবিদ্‌। 

ঘে) মুক্ত কল্পনা ও নিয়ন্ত্রিত কল্পনা_ 2:96 17058205800--040- 
(29610 610510051706) 500 0010:01160 3:08880865020 (10310950656100- 
ল186023059] 8100. 90391061610 10881239510 )--কল্পনা আবার বেছুইনেরঃ 


২৬৮ কলপন। 


মত বল্সাহীন হতে পারে, অথব! তা সংযত ও বাস্তব ঘটনাছুসারী হতে পারে । 
প্রথম দলের কল্পনাকে আমরা বলি কবি-কল্পন! (1289 11079/27785610235 18005, 
45:06585 )। এখানে বাস্তব জগতের কোন কঠোর নিষেধ নেই, কল্পনা 
এখানে নিজ পাখার উপর ভর করে যেখানে খুসী উড়ে চলেছে । এই জন্টে 
এই জাতীয় চিন্তাকে স্বয়ং-চালিত চিন্তাও বলা হয় (80618610 )। এখানে 
অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না এখানে মন ন্বয়ংবর] হয়েই আছে । যাকে দিবাস্বপ্র 
বলা হয়েছে, তা এই দলের । শিশুদের খেলায় এই মুক্ত কল্পনার প্রভাব যথেষ্ট । 
“সেখানে “যেন-যেন”,-"মনে কর, যেন বিদেশ ঘুরেশমাকে নিয়ে যাচ্ছি 
অনেক দূরে |" একে ইংরাজীতে বলা হয় 07৪1:6-9179-5৪ | যেখানে খেল। 
“সেখানেই এই আত্মরতি। “ম্বয়ং চালিত চিন্তা হচ্ছে এমন চিস্তা যা বাস্তব 
জগতের ধার ধারে না। এটচিস্তায় কোন একট আকাজঙ্ষার তৃপ্তি ঘটছে এই 
যথেষ্ট । এ টিস্তা অন্টের সমাঁলোচন! এমন কি নিজের সমালোচন! দ্বারাও 
পরিচালিত ব। পরিবতিত হয় না এবং এ চিন্তা নিজেকে বাস্তব সত্যের সঙ্গে 
থাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করে না। এ চিস্তার বৈশিষ্ট হচ্ছে 
ইচ্ছাপূরণ 1৮৯৯ 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ জাতীয় অবাস্তব কল্পনা স্বভাবতই ্রাসপ্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু বয়স্ক উন্মাদের মধ্যেও এরকম কল্পনা অনেক সময় দেখা যায়। সে 
"আলোচনা পরে কর। যাবে। 

যেখানে কল্পন1 বাস্তবজগতের কঠিন আঘাতে সংযত, যা সম্তাব্ের গণ্তী 
-উল্লংঘন করে লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত অজান। ন্বপ্নরাজ্যে উড়ে চলে না, যা বস্তুনিষ্ঠ 
ও বিশ্বাশ্ত এই রকম কল্পন।কে জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে লাগান যায়। তাদের আবার 
(তিন দলে ভাগ করা চলে । 

€ক) প্রতীক্ষা_ 5509০696100, 41061080986101- ভবিষ্যতে যে 
“ঘটনা ঘটবে তার সন্বন্ধে কল্পনা । আকাশে ঘন মেঘ দেখে ধারণা করলাম, 
বৃষ্টি আসবে, দরজা জানালা বন্ধ করলাম, বাইরের শুকনো জাম।কাপড় 
তুললাম--এ হল 5219996562020, 

(খ) এতিহাসিক কল্পসনা-_-718607108] 10882786100--কোন 
নইতিহাস-প্রপিদ্ধ স্থানে গেলাম বা! ইভিহাস-প্রসিদ্ধ কোন দ্রব্য দেখলাম। 


১৯৯ ভয ০৩০৫ ৯০:৮০:৪৮ ০19০19£5* ৮১569. 


অধ্যাস, মায়! | ১৬৯ 


তাকে অবলম্বন করে এঁতিহাসিক বণিত সেই অতীতকালটিকে জীবন্ত করে তুললাম. 
মনের মধ্যে । এ হল এঁতিহাসিক কল্পনা । 

(গ) বৈজ্ঞানিক কল্সনা-_8039761210 17725817961010---এই কল্পনার: 
সাহায্যে বৈজ্ঞানিক আপাতবিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির মুলন্ত্র অনুসন্ধান করেন। 
যেমন নিউটন্‌ বাগানে বসেছিলেন । মাথায় একটি আপেল ফল টুপ করে 
পড়ল । তীর বৈজ্ঞানিক মন প্রশ্ন করল,.“কেন ফলটি নীচে পড়ল? কেন. 
আকাশে উড়ে গেল না?” তিনি চিন্তা করলেন শুধু আপেলই নয়, ইট, বল 
যে কোন ব্রব্যই অবলম্বন-শৃন্য হলে মাটিতে পড়ে। তার বৈজ্ঞানিক কল্পন1! 
তাকে বলল, তা হলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর একট1 আকর্ণ আছে। মাধ্যাকধণের. 
স্ুত্রটি আবিষ্কৃত হল। 

এই জাতীয় সমস্ত কল্পনাই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত। 

অধ্যাস, মতিভ্রম, স্বপ্প--11155107১ 18.8110070961070) 10:580-- 
কল্পনার স্ুস্থরূপ কয়েকটি আঙল্গোচনা করা গেল। এবার কক্পনার বিকারের 
€ 40100070081 ) কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক, ও সে সন্ধে আলোচন। 
করা যাক। অবশ্য যখন এগুলিকে কল্পনার বিকার বলছি, তখন এ কথা 
বুঝতে হবে নাযে সুস্থ মান্থযষের মধ্যে এগুলি দেখা যায় না। সুস্থ মানুষের. 
প্রত্যেকেরই কখনো না কখনো এই সব অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তথাপি এর 
সাধারণ জ্ুস্থ অভিজ্ঞতা হতে পৃথক এখং এদের বাড়াবাড়ি মানসিক রোগ 
বলে বিবেচিত হয়। 

কল্পনার অবাস্তব আকাশচর বৃত্তি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আঘাতে সংযত 
হয়। কিন্তু এ সক বিকারের ক্ষেত্রে দেখা যায় কল্পনাই বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কখনো কখনো তাকে সম্পূর্ণ অভিভূত 
করেছে। 

অধ্যাস, মায়া 11108$00- সর্পতে রজ্জুত্রম» বা শুক্তিতে মুক্তাভ্রম 
হ্যায়শাস্ত্রের অতি পরিচিত উদাহরণ। ক্লাশে নরেনের নাম ডাকলাম- ভূলে 
হবেন উঠে উত্তর দিল। এই উদাহরণগুলি হতে বোঝা যাবে ইলিউসন্‌ হচ্ছে 
ইন্দ্রিরের ভ্রম । বাইরের একটা উত্তেজক কোন ইন্দ্রিয়কে আঘাত কচ্ছে, 
কিন্ত তার ঠিক'ঠিক প্রতিক্রিয়া হল না, একটি তুল প্রতিরপ জাগল। একে 
বলব যায়া,-বিশেষ করে ভ্রমটি যখন উল্লেখযোগ্য বা বিস্ময়কর | অন্ধকারে 
শ্মশানের কাছ দিয়ে আসতে গাছের দুইটি ডালকে যখন “ভূত” বলে কল্পনা. 


টিন :. কল্পন। 


-করে ভয় পাই, তখন আমার ইন্দ্রিয়বিভ্রম ঘটছে “মায়. হচ্ছে প্রত্যক্ষের 
বিভ্রম। কাজেই প্রত্যক্ষের সব তুলকেই এই দলে ফেলা যায়, কিন্ত 
ইল্যস্তন্‌ কথাটা সাধারণতঃ সেখানেই ব্যবহার হয়, .যেখানে ভুলটা 
'সংঘাতিক ও বিস্ময়কর । বাইরের একট! উত্তেজকের € ৪1005159 ) 
আঘাতে যখন একট! ইন্দ্রিয় এমন একটা দ্রব্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, য! 
বাস্তবিক ইন্দ্িয়টির সামনে নেই, তখন তাকে বলা হয় ইল্যুন্তন। সত্যি যে 
জিনিষটি ইন্দ্রিয়ের সামনে আছে তাকে না৷ জেনে ইলুযস্তন্‌ অন্ত একটি জিনিস 
আছে, বলে ভুল করে ।”২০ কেন এমন ভুল হয়? এখানে কল্পনা ইন্ড্রিয়কে 
বিপথগামী করে। কখনো কখনো! আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠনের মধ্যেই এই 
ভ্রমের মূল থাকে, যেমন একট খাড়া রেখা সমান মাপের লম্ব। রেখার চেয়ে বড় 
বলে মনে হয়। তা ছাড়া পুরাতন অভ্যাস ব কোন একদিকে মনের প্রস্ততির 
জন্যেও একরকম হ'তে পারে । প্রত্যক্ষের চেয়ে ভুল কল্পনার অধিকতর মনোযোগ 
আকর্ষণ করবার কোন ন। কোন কারণ থাকে বলেই, প্রত্যক্ষের উপর ভুল কল্পনা 
আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এবং এই প্রাধান্যের কারণ অন্ধ্যায়ী 
'ইলু[্তান্কে কয়েকটি দলে ভাগ করা যায়। ““সত্য দ্রব্যের চেয়ে মিথ্যাত্রব্য 
কোন না কোন কারণে, নিয়শ্চই আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়, সেজন্যই বিভ্রম 
ঘটে। যে কারণে এ আধিপত্য ঘটে», ও বিভ্রম স্থষ্টি হয়, সে অনুযায়ী বি্রম 
বা মায়ায় শ্রেণীবিভাগ কর! যেতে পারে 1৮২১ 

১। মিথ্যা দ্রব্যটি সত্য দ্রব্যের তুলনাস্ম অধিকতর পরিচিত 
বলে বিভ্রম ঘটে-_তুল ত্রব্যটি যদি অধিকতর পরিচিত হয়, তবে প্রত্যক্ষের 
কাছাকাছি কোন জিনিষফকে সেই তুল দ্রব্যটি বলেই এনে হবে। ধর, 
বইয়ের এক জায়গায় ভুল ছাপা আছে “খরতপ” ৷ কিন্ত যেহেতু আমর। 
“খরতাপ” কথাটির সঙ্গে পরিচিত, কাজেই আমরা লেখাটিকে “খরতাপ” 
বলেই পড়ে যাই, ভুলটা আমাদের চোখে পড়ে না। একে বলে প্রফ, 
রিভারের ভুল (2০9০298088৪ 1110.8107) )। ছাপাখানায় ধারা প্রুফ, 
' দেখেন, এই বিভ্রমের জন্যেই অনেক সময় ভূল ছাপ। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যায়। “ছাপার সঙ্গে ঠিক শব্দটির যদি যথেষ্ট মিল থাকে তাহলে ভূল ছাপ 
পাঠকের মনে ঠিক শব্দটির মত একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এবং পাঠক 


২০ ড০০৫০:৮৮০---০৪ড০১,০1০৪০ ৮, 457, 
২৯» ভ০০৫০০১--০৪5০১০1০৪০, 0, ৫6৭, 


অধ্যাস, মায়! | ২৭৯ 


প€ভুঙ্গ ছাপা সত্বেও ) একই তাৎ্পধ্য বোধ করে সন্তুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলে 1” 
আর একটি উদ্বাহরণ,_ এক হাতের পাশাপাশি ছুটি আন্ধুল একটির উপর 
একটি কোণাকোণি করে রেখে দুই আঙ্ুলের ফ্লাকের মাথায় একটি গুলি 


রাখলে ছুটি গুলি বলে ভ্রম হয়। একে আ্যারিষ্টটলের ভ্রম €418606158 
,811091010 ) বল হয় । 





মা, 29. 42196061919 211095022. ভা ০০0.৮/০৮19, 7১950070105 72. 58. (০608920) 


২। আমরা ষে দ্রেব্যটি প্রতীক্ষা কচ্ছি, মিথ্যা দ্রেব্যটি ০ দ্রব্যের 
অনুরূপ বলে বিভ্রম কৃষ্টি হুয়্--একটি বর্ণা কলম হারিয়েছে, তা খুজছি, 
হঠাৎ প্রায় একই মাপের ও একই রং এর পেন্সিল চোখে পড়ায়, চীতৎকাত্র 
করে চেঁচিয়ে বলল।ম, 'পেয়েছি” "পেয়েছি । এখানে ভূলটি হ'ল এই জন্তে, যে 
কলমটিকে প্রতীক্ষা কচ্ছি, তার কল্পনাতেই মন আছন্ন, তাই কতকটা সেই 
রকম দেখতে পেন্সিলটিকেই কলম বলে ভুল করলাম । “আমাদের প্রতীক্ষা 
আগ্রহ ভুল ব্রব্যটিকে ঠিক দ্রব্য বলেই পাচার করে দিল তাদের মধ্যে 
মিলের জন্যে |” 

৩। মিথ্যা দ্রব্যটি অন্য দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত ০েকে এমন একটি 
সমগ্রা সম্পুর্ণ ধারণা জন্মাক্স যে বিভ্রম জাগে-কোন একটা ছবির 
খুটিনাটি অংশগুলি মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করে না দেখলে, তার মধ্যে ভূল 
ধরা পড়ে না। মন সাধারণতঃ সে পরিশ্রম করতে চায় না। তাই প্রথম 
'দেখার সময় যে ধারণ। বা কল্পনা, তাই প্রভাব বিস্তার করে। কয়েকটি 
উদাহরণ দেওয়। যাকৃ-__. 

প্রথম ছুটি পাশাপাশি রেখার মধ্যে বী-দিকের রেখাটি ডান দিকের 
রেখা হতে বড় মনে হয় কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। সেই রকম প্রথম 


০০ কাল্পন। 


কৃত ও দ্বিতীর বৃত্তের বহিঃসীমার দুরত্ব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃত্তের অস্তঃসীমার 
ঘুত্ব সমান কিন্ত প্রথমটির দুরত্ব বেশী মনে হয়। তৃতীয় ছবিতে মধ্যবর্ভীচ 


৮0 ৬০ 


সেও লে 
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রেখাটি পাশাপাশি দুইটি ছবিতেই সমান কিন্তু তাদের অসমান মনে হয়।. 
এইগুলির নাম ম্যুলাব-লয়ের ইল্যস্তন্‌ (0151155 1555৮ ?11531020) 1 অনুরূপ 
'আরে। কয়েকটি দৃষ্ঠাস্ত দেওয়। হল । 


শিরিন 
/ _ ২ 


চাক 91- 70059 080 20]]555022 


116, 92-ত5 0০08£5100026 211 09202 


বিভিষ্গ প্রকার 'বিভ্রম ২৪৩ 


১ সি ৫ নি প্রথম ছবিটিতে মনে হয় 
নীচের ছোট ভালাটি উপরের 
বড় ভালার ভেতরে ঢুকছে। 
বাত্তবিক পক্ষে ডালা ছুটি 
সমান । 

দ্বিতীয় ছবিতে মনে হয় 

ছুইটি সমান্তরাল রেখাকে আর 

একটি সরল রেখা ভেদ করে 

এট ইউ এট ইউ যাচ্ছে। ব্স্তবিক পক্ষে ভেদকটি 

মগ, ৪৪-1১5 2০1155চ 2115510 একটি একটানা সরল রেখা 
নয়। 


তৃতীয় ছবিটিতে চারটি লমাস্তর[ল রেখাকে বাকানে। বলে ভ্রম হয় । 

বিভ্রম মনের ক্ষণস্থায়ী অবস্থা । কিঞ্চিৎ মনোযোগ করলেই ভুল ধরা পড়ে । 
আমাদের পুরাতন অভ্যাস, অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল মনের প্রস্ততি, 
সবটা মোটামুটি দেখে নিয়ে ভ্রুত সিদ্ধান্ত করা, এইগুলি ভ্রমের কারণ। কিন্ত 
বেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটি সত্য ও নিভূল, সেখানেও কিন্তু এই কারণগুলিকে 
আমর ব্যবহার করি। অতীত অভিজ্ঞতার নিকষেই নূতন প্রত্যক্ষ-লন্ধ বস্তকে 
চিনতে পারি। যা একেবারেই নৃতন যার সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার কোনই মিল 
নেই তা তো আমরা জানতেই পারি না। মনের একটা প্রস্ততি (029709260৮5 
5৪০) থাকে বলেই কোন একট জিনিষের অংশমাজ্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
সামনে আসা মাত্রই সমগ্র জিনিষটাকে সহজে বুঝতে পারি। সমগ্রকে 
মোটামুটি বুঝে নেবার ক্ষমতা আছে বলেই আমাদের বিচ্ছিন্ন ইন্জরিয়ান্ুভূতিগুলি 
হতে সহজে একটি দ্রব্যের ধারণা করতে পারি । এগুলি মনের গুণ বটে, কিন্ত 
দোষ মিশ্রিত গুণ । এই দোষ বর্জন করতে পারলেই নিলি অভিজ্ঞতা হয়। 
উডওয়ার্থ তাই বড় ক্ুন্দর করে বলেছেন, “তিনিই ভাল পর্যবেক্ষক যিনি তার 
€ পর্ধবেক্ষণের ) দোষের যে গুণ তা গ্রহণ করতে প্লীরেন, আর তার গুণের 
দোষগুলি বর্জন করতে পারেন ।” 

অনুপ্রত্যক্ষ বা মতিবিভ্রেম-_৪)1501:0%8307--নিশি-ভূতের কথা 
শুনেছ কি? সন্ধ্যাবেলা কে নাকি এসে নাম খরে ডেকে যায়-্বরজা খুললে 
দেখা যায়, কেউ নেই । ধর্মগ্রন্থে দেখ। বায় হঠাৎ দৈববাণী হল। ঘরে বসে 

১৮ 


২৭৪ কল্পনা 
আঁছি, হঠাৎ বহুদিন পূর্বে স্বতা আত্মীয়ার ছবি সামনে স্পষ্ট স্কুটে উঠল-এএকে- 
ধানে ক্ষ অভিজ্ঞতাত্ব মত জীবস্ত। হাত বাড়িয়ে ছু'তে গেলাম-পছবি 
খিলিয়ে গেলে । এ রকম অভিজ্ঞত| বিরল নয়। এ রকম ভ্রমকে বলে 
অধুলপ্রত্যক্ষ । এখানে “ছবি'র পেছনে কোন বাস্তব কারণ দেই। অধ্যাসের 
বেলায় রঙ্ছুতে সর্পভ্রম হয়, কিন্তু অমৃলপ্রত্যক্ষে সাপ দেখেছি দিনের বেলায়, 
খোলা জায়গায়--যেখানে সাপ দূরে থাকুক দড়ির মতনও কিছু পডে মনাই। 
এখানে অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষের মতই বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম, কিন্তু তার কোন 
বস্তুগত (001906159) কারণ নেই । এট] সম্পূর্ণ কাল্পনিক, যদিও যার এ জ্রম 
হচ্ছে, সে জানে না যে এট! জ্রমাত্মক। সে একে সম্পূর্ণ সত্য বলেই বিশ্বাস 
কবে। সুস্থ মাচ্ষদের কখনও কখনও এ রকম ভ্রম হ'তে পারে, কিন্তু যেখানে 
দেখা যায় এ ভ্রম স্থায়ী, সেখানে দৈহিক বা মানসিক বিকার বয়েছে বুঝতে 
হবে। টাইফয়েড জরের ঘোরে রোগী প্রলাপ বকে--তখন সে অকারণ হঠাৎ 
ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে--এটা অমৃলপ্রত্যক্ষ। *অধযাসের বেলায় 
ইন্দ্রিয়গুলি সুস্থ অবস্থায়ই আছে এবং স্বাভাবিক ভাবে বাস্তব কোন দ্রব্য দ্বারাই 
প্রভাবান্বিত; কিন্তু পূর্বের কোন স্থায়ী অভ্যাস বা সংযোগ হেতু অথবা অন্য 
কোন কারণে মনে বিপরীত কোন দ্রব্যের ধাবণ! জন্মে । উদাহরণ স্বরূপ বল! 
যেতে পারে যোমের তৈরী একটি মৃত্তিকে আমরা জীবস্ত মান্য বলে ভুল করি ॥ 
একটি বইয়ের ভামিকে ( নকল ) আনল বই বলে তুল করি ।***কিস্তু অমন 
প্রত্যক্ষের বেলায় যে তুল ধারণ।টি জন্মে সেট! অংশতঃ বা পূর্ণ তঃ ইন্দ্রিয়াদি ও 
তার স্ায়ু সন্বদ্ধগুলির বিকৃতির ফল । যেমন জ্বরবিকারের প্রলাপের মধ্যে রোগী 
ইদুর বা সাপ দেখে, তার কারণ সত্যি ইদুর ব। সাপ দেখলে তার স্বায়ু ও 
ইন্দ্িয়গুলিতে যে পরিবর্তন ঘটতো, বিকারের ফলে ভিতর থেকেই সেই 
পরিবর্তন ঘটে 1৮২২ 

স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্দ্রিয় গুলি বাইরেব কোন উত্তেজক ভ্বার। তাড়িত হলে 
তবেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভুনে। কিন্ত অমূলপ্রতযক্ষের বেলায় বাইরের ফোন 
উত্তেজক উপস্থিত না থাকলেও আভ্যন্তরীণ কোন কারণে ভিতর হতেই ইঞ্জিয়ের 
নিয়ামক স্গায়ুকেন্দ্রগুলি সক্রিয় হয়, ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মতই স্পষ্ট অনুভূতি 
জন্মে। সাধারপতঃ অন্থশ্থ অবস্থাতেই এরকম হয়ে থাকে। খুমের মধ্যেও 
দৈহিক, বিশেষতঃ স্বায়বিক উপাদানগুলিতে বিকার ঘটে, সেই জন্যে আমরা 
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ভ্রান্তি | ২৭৫ 
স্বপ্ন দেখে থাকি । অনেক সময অধ্যাঁস এবং অযূলপ্রত্যক্ষের মিশ্রণ ঘটে । 
স্প্রের বেলায়্‌ এ রকম. প্রায়ই হয়। বাইরের একটা উত্তেজক কারণ প্রথম থাকে 
বটে, কিন্ত যে ছবি ক্রমে ফুর্টে উঠতে থাকে তা শেবটানস -সেই উত্তেজকের সে 
সম্পর্কশূন্য ঃ যেমন জানালা খুলে শুয়েছি, বৃষ্টির ছাট পায়ে লাঁগছে। ন্বপ্র 
-দখলাম সমুদ্দে ভেসে চলেছি, একট কাঠকে প্রাণপণে আকড়ে ধরেছি (হয়তো। 
কোল বালিশ বুকে জড়িয়েছি )। হঠাৎ কাঠট। বাঘ 'হযে আমার নাম ধরে 
ডাকতে লাগল এবং আমার নাকের উপর থাবা মারল-_আমি বল্লাম “আমার 
খিদে নেই, তখন বাঁঘটা একটা জাহাজ হয়ে গেল” ইত্যাদি । এখানে বুষ্টির 
"্াটটা সমুদ্রে ভাসবার স্বপ্নের একটা বাস্তব কারণ সন্দেহ নেই কিন্তু দ্বপ্লের 
পরবর্তী ছবিগুলির কোন বাস্তবিক কারণ নেই । “অমুলপ্রত্যক্ষের একটি কারণ 
হুচ্ছে মন্তিক্ষে রক্তপ্রবাহের প্রক্াতি ও পরিমাণের পরিবর্তন, এবং তার ফলে 
'অস্তিক্ষের স্নাযুপদার্থের বিকার । রক্তের মধ্যে এ্যালকোহল্‌্ঃ আফিং, ইথার, 
''ক্লোরোফর্ম অথবা এ জাতীয় বিষ পদার্থ সঞ্চিত হলে, সমগ্র ন্াষুমগ্ডলী উত্তেজিত 
হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাসক্ক্রিয়া মন্দীভূত হওয়াতে রক্তে কার্বোলিক এ্যানিভ, 
সঞ্চয় হয়, এবং তার ফলে মনস্তিক্ষের ইন্দ্রিয়বোধের কেন্দ্রগুলি অস্বাভাবিক 
-ভাবে উত্তেজিত হয়। অনেক অমূলপ্রত্যক্ষের মূলে আছে ক্ত্ামুবিকারের সবে 
ইক্ড্রিয়গুলির উপর বাইরের উত্তেজকের ন্বাভাবিক ক্রিয়ার মিশ্রণ । যখন 
এ রকম হয়, তথন অমূলপ্রত্যক্ষ কতকট। অধ্যাসের প্রকৃতি ধারণ করে। 
'অধিকাংশ দিবান্বপ্লের বেলায় একথাটি সত্য ।*২৩ 

ট্টাউট অধুলপ্রত্যক্ষের দৈহিক বা স্নায়বিক কারণ নিয়ে অনেক আলোচন। 
করেছেন, কিস্তু ফ্রএডভ পন্থীরা এর মধ্যে অবচেতন মনের ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন । 
. এটা স্নায়বিক বিকার সত্য কিন্তু এর মূলে রয়েছে অবচেতন মনের জটিল সংঘাত । 
বাস্তবিক পক্ষে বহু উন্মাদ রোগগ্রন্ত রোগীদের মধ্যে অমুল প্রত্যক্ষ অত্যন্ত প্রবল । 

জান্তি-709158580:78--“এই যে একটা লোক সাবাদিন খেটেখুটে বাড়ী 
-এলো, কার তাতে ভ্রাক্ষেপে আছে? সবাই আছে নিজ নিজ আরাম, 
আয়াস, স্কুর্তি নিয়ে!» এ রকম অভিযোগ করে নাই বাশ্তনে নাই এ রকম 
লোক পৃথিবীতে বিরল । এ রকম ভুল ক্ষণিক বিশ্বাস সাধারণ সুস্থ মানুষে 
অহরহই দেখা যায় । আবার যখন কোন লোকের মনে এ ভুল বিশ্বাস স্থায়ী 
“হয়ে সত্য প্রত্যক্ষের সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করে, একট! নিজন্ব কাল্পনিক জগৎ গড়ে, 


শাপলা পাস 
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পভ কলসন। 


£তোলে তখন আমরা তাকে বলি উন্মাদ বা মানলিক বিকারগ্রত্ডঠ এই ছুই 
ক্ষেত্রেই তুল বিশ্বাসকে বলা! হয় ত্রান্তি বা ডিলিউসন্‌। 

মান্স্ুরর, অহং বুদ্ধি বড় প্রবল। প্রত্যেকেই নিজেকে বড় ভাল্সবাসে ॥ 
মাছুষের দেছের পক্ষে যেমন বাতাস অপরিহার্য, তেমনি তার মনের পক্ষেও 
অপরিহার্ধ* তার অহমিকার তৃপ্তি । কিন্ত নিুর পৃথিবীতে আমরা যা চাই, তা 
পাই না,-স্ষ! করতে চাই, তা করতে পারি না। পদে পদে বাধা পাই, পদে 
পদে পাই আঘাত। এতে আমাদের অহংবোধ ক্ষুপ্র হয়। বাইরের জগতে 
এই ক্ষোন্ত মিটাবার উপায় নেই। তাই আমর। আশ্রয় নেই কল্পনার 
অফিসে মনিব অকর্মণ্য বলে গালাগালি দিয়েছেন--মনে বড় লাগল। সন্ধ্যেবেল। 
বিষঞ্ন মুখে তামাক টানতে টানতে কল্পনা করতে লাগলাম মনিব ব্যবলায় 
সংক্রান্ত বিপদে পড়ে, পথ দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ আমাকে তার ঘরে 
ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, “অবিনাশ একট! বুদ্ধি বাৎলাও তো, ইন্কাম ট্যাক্স এর 
মামলাটার বেড়াজাল থেকে উদ্ধার পাই কি করে ?” আমি যেন সুযোগ বুঝে 
বললাম, “তা শ্তার, আমার মত অকর্মণ্য সামান্ত মানুষকে ডেকেছেন কেন? 
€ “অক্ষর্সখ্য? কথাটার ওপর একটা বিশেষ জোর দ্রিলাম-_বুঝুক ) আপনাত্ বড় 
বড় 'ক্িসার আছেন-_-ললিতবাবু আছেন, মিত্র সাহেব আছেন, তাদের ভাকুন, 
তারা বুদ্ধিমান (আবার কথাটার উপর জোর) তারা একটা ভালো পরামর্শ 
দেবেন ।' মনিব এবার চেয়ার হতে উঠে আমার কাধে হাত রেখে বললেন, 
“সেদিনের কথাটা ধরে বসে আছে বুঝি? তুমিও পাগল । অফিসের মধ্যে 
সত্যি সাফ-মাথ। দি কেউ থাকে সে তুমি! যাও কাগজপত্রগুলি নিয়ে যাও 
তাল করে পড়ে আধ ঘণ্টা বাদে এসে আমাকে বলে ষেও। আর বুঝলে, ও 
বেল। তোমাকে আর অফিসে আটকে থাকতে হবে না। আর নাও ।” এই 
এই বলে নামজাদ1 সিনেমা হাউসের একটা ফ্যামিলি পাস্‌ দিয়ে বললেন “আজ 
সবাইকে নিয়ে একবার “বইটা” দেখে এসো সারা জীবনই তে৷ কাজ করলে 
মাঝে মাঝে একটু ছুটিও তো চাই ।” কল্পনার জাল কেটে গেল। গৃহিণী 
এসে জানালেন, “ভাত প্রস্তত |” অভ্ততঃ ক্ষণকালের জন্য হলেও মনের ক্ষোভ 
দুর হয়েছিল কল্পনার সাহায্যে । এই রকম কত বিচিত্র ভাবে কল্পনা! আমাদের 
হহখ বেদনায় ক্ষণিকের শাস্তিপ্রলেপের কাজ করে। এ প্রভাব দেখি আমর 
রারির ব্বপ্রে, দিবা ত্বপ্রে । কখনো বা শ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করে ক্ষুণ্ন অহংকে 
স্বধ্ঠ করি। তখন কল্পন। করি আমার মুল্য কেউ বুঝল না, আমার ভাল্রবালা, 


উন্মাদের অ্মাাক বিশ্বাস ২ 
আমার বিশ্বাস, আমার স্বারত্যাগের কোনি মর্যাদা দিল না? সাধারণতঃ হুশ 
'মাষের পক্ষে অবস্থা এমন আত্মপ্রবর্চনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ধার! বেশী: 
অভিমানী যারা ধাইরের সংগ্রাম ও কর্মের মধ্যে নিজের মনের ক্ষোভ মেটাতে 
পারে না, (সম্ভবতঃ নিজ অক্ষমতা বশতঃই ) তারা ছুঃখ পায় এবং কখনো এ 
হতেই মানসিক বিকারের শ্যত্রপাত হয়। এবং তেষন ব্যক্তি তাক ভ্রান্তির : 
জগতেই নিমম় হয়ে বাইরের জগৎ এবং তার সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! হতে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায় । একে বলা হয় বিচ্ছিন্নতা (81980088610 )। এমনও হতে পায়ে 
যে এবকম লোক অন্যান্ত বিষয়ে স্বাভাবিক কিন্তু একট! জায়গায় তাহার মনে 


এমনই জট পাকিয়েছে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত সাক্ষ্যও তার কাছে' 
মূল্যহীন--সেখানে সে সম্পূর্ণ বিকুতমন্তিফ বা পাগল । 


উল্মাদের ভ্রমাগ্াক বিশ্বাস_-85:87018-_যেখানে আ্রমাত্মক বিশ্বাস 
স্থায়ী হ'য়ে এ ব্রকম জট পাকাম়্ তাহাকে প্যারানোয়িয়! নাম দেওয়া হয়েছে । 
এ প্রকার ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ভিমেন্সিয়া প্রেকক্স (19520977619 72:05০0) 
বা সিজোফ্রেপ্রিয়া (9015150110850019) রূপ উন্মত্তার একটি বিশেষ 
লক্ষণ । অহমিকা 'মাহত হয় এরকম কোন বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর ঘটনা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের মূল। এ ঘটনাকে মন হতে মুছে 
/ফেললবার জন্যে যিথ্যার জাল বুনে আমরা নিজেদের আত্মরক্ষা) করতে চাই। 
সম্ভবত ব্যক্তি খন অতীতের কোন লজ্জাজনক হুর্বলত! বা নিজের কোন 
পাপ কার্ধ সম্পর্কে সচেতন এবং এই জ্ঞান ও বুদ্ধির বেদনাদায়ক বা লঙ্জাকর 
অন্থভূতিকে অবদঘন করতে যায়, তখনই এ জাতীয় ভ্রান্তি স্থায়িত্ব লাভ করে, 
_-ত: স্পষ্টই অস্বাভাবিক মনোবিক|রে পরিণত হয়| এই অবদমনের ফলে এদের 
সম্পর্কে খোলাখুলি আত্মসমালোচনার পথ নিরুদ্ধ হয়ে যায়। সাধারণতঃ 
প্যারানোদ্লিয়ার রোগীদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে তার আশে 
পাশের আরে ঘটনাগুলিকে সেই বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে নিজের মন যত 
সঙ্গতি করিয়ে একটি সামগ্রস্তপূর্ণ মণ্ডলী স্থষ্টি করা হয়। অন্ত নানা ঘটনার বা 
বিশ্বাসের সেই স্ল ভ্রাস্ত বিশ্বাসের পোষকতা হিসাবেই অর্থ করা হয়। অন্ত 
সব বিষয়ে কিন্তু রোগীর জীবন ও কার্যাদি বেশ স্বাভাবিকই মনে হয়। কিন্ত 
যখনই কোন ঘটনা সেই মুল ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরোধী হয় তখনই তার বিকার 
ধরা পড়ে । সেই শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত ভ্রান্ত বিশ্বাসই সত্য ঘটনার উপর 
আধিপত্য বিষ্তার করে। রোগীর মনে 'সর্বধাই অধদমিত'ইচ্ছা গোপনে 


পি 7 কল্তন! 


ক্রিয়া করতে থাকে কাজেই লে নুতন ঘটন! বা অভিজ্ঞতার মধ্যে তার আরন্তঃ 
বিশ্বাসের পৃর্নিপোষক উপাদান আবিষ্কার করে বা স্থ্ট করে ।” ৪ 


এই অমাত্মক বিশ্বাসকে মোটামুটি ছটি দলে ভাগ কর] যাম্স--উ্রৎপীড়নাত্মক- 
ভ্রান্ত বিশ্বাস (09159880708 0£ 79239058100, ) ও এ্রশর্ধ্যবোধ সম্পকিত ভ্রান্ত. 
বিশবান (89150950798 ০£ 88050: ) | প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তি কল্পনা করে- 
সকলে তার প্রতি অবিচার কচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র কচ্ছে, তার দুর্ণাম. 
রটাচ্ছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি -কল্পনা করে সে মহা! শক্তিশালী রাজা, সম্রাট” 
এমন কি ভগবান্। যে কোন উন্মাদাগারে গেলে দেখা যাবে কতগুলি 
রোগী, তারা বেশ বুদ্ধিমানের মত সহজে কথা বলছে, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে 
চীৎকার করে বাইরে যে চাকরটি ভাত নিয়ে যাচ্ছে তাকে দেখিয়ে বললে,. 
“দেখলেন, দেখলেন, এ লোকটা আমার ভাতে বিষ মিশিয়ে দিয়ে গেল। 
জানেন, এখানে সকলেরই দৃষ্টি কি ক'রে আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে, তাই, 
আমাকে বিষ দেবার চেষ্টা ।” আবার আর একদল রোগী দেখবে তারা কেবলই 
বড়াই করে বেড়াচ্ছে। ডাক্তারকে দেখে বললে, “ডাক্তার আজ সেই গোল্ড 
ইনজেকলন্টা দিয়ে দাও । টাকার জন্যে ভাবনা কি? আমি কাল গোমস্তাকে, 
টেলিগ্রাম করেছি--চার হাজার টাকা আজ সদর থেকে এসে যাবে । তোমাকে' 
ফিস দেবো! বই কি।* ঠিক তার পর মুহুর্তেই তুমি হয়তো সিগারেটটি ধরিয়েছ,, 
তোমার দিকে ফিরে বলবে “দাও না ভাই একটা সিগারেট, কতদিন ভ।ল. 
সিগারেট খাওয] হয়নি, কাল তোমায় দামটা দিয়ে দেব ।” ভাল করে খোজ 
নিলে জান! যাবে যে এ ব্যক্তি হয়তো তার কাছে যে নাবালক বা বিধবার সম্পত্তি 
বিশ্বাস ক'রে দেওয়া হয়েছিল, তা আত্মসাৎ করেছে, তারপর মোকদ্দমায় দোষী. 
প্রমাণিত হয়ে জেল খাটছে। তারপর থেকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে । 
ক্রেপেলিন্‌ (42860617) ) প্রথম এই ভ্রাস্ত বিশ্বাসকে একটা বিশেব ব্যধি, 
বলে আবিফার করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মনঃসমীক্ষণে (285 ০09810815818)-এ 
বিশ্বাসী ফ্রএভ. পহ্থীরা বহু অনুসন্ধানের পর এই স্থিপ্ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে এট? 
অবচেতন মনের জটিল সংঘর্ষ হতে উদ্ভৃত। এ সব ক্ষেত্রে লজ্জাকর অভিজ্ঞতাটি 
অবদমনের চেষ্টায় মন্বে এই লজ্জাকর অংশটি অন্য সমস্ত অভিজ্ঞতা হতে বিচ্ছিন্ন 
€ 98889098850 ) হুয়ে একট। আলাদা কাল্পনিক জগতের আবরণের পেছনে 
আত্মগোপন করে। তাই তাদের মতে এই ছুই জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের . মূল, 
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দিবাস্বপ্র ২%% 


একই এবং এর! ছুইটি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাধি নয । বিউলার (81৩88) 
লিখছেন, প্সম্তবতঃ উৎপীড়নাত্মক ্রাস্ত বিশ্বাস ছাড়! এশ্বধ্যবোধাতক জ্াস্ক ' 
বিশ্বাস থাকে না। এবং এ ছুইএর মধ্যে প্রভে্দ আপেজ্িক হয়ে ঈাড়ায়। 
বিভিন্ন ধরণের বিকৃত ভ্রান্ত বিশ্বাসের রোগীদের মধ্যে নিজ এরশ্বর্ধ্য বা গৌরব 
বোধ যা দেখা! যায়, তা বোধহয় এই জাতীয় ব্যাধির মূল, বা একটি আবস্তিক 
কারণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি যতটুকু জেনেছি তা থেকে এটুকুও যোগ করা 
প্রয়োজন যে এ বিশ্বাসের বিপরীত নিজের অকর্মণ্যতা ব1 হীনতা৷ সম্বন্ধেও একটি 
€ সম্ভবতঃ অবদমিত ) বিশ্বাস না থাকলে এ ভ্রান্ত কত্ব্যবোধও জাগ্রত হতে 
পারে না।”২৫ 

কল্পনার সাহায্যে আত্মপ্রতারণ] এবং আত্মাভিমানের তৃপ্তি সাধারণ মানুষের 
মধ্যে সর্বদা দেখা যায় । উন্মাদ ও সাধারণ মান্থষের মধ্যে এ বিষয়ে তফাৎ 
শুধু মাত্রার । 

দ্বিবাজ্প্র (08 9398108)--এই আত্মাভিমান তৃপ্তির আর একটি উপায় 
হচ্ছে দিবান্বপ্র । ছেঁড়া কীথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্প দেখি। জানি এ স্ব 
মিথ্যা, তবু এ কল্পনার খেল] ক্ষণেকের জন্যে মনকে মুগ্ধ করে। সে হিসাবে এর 
মূল্য আছে। যর্দি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের হাত হ'তে কিছুক্ষণের জন্যেও 
নিষ্কাতি পাওয়। যায়, হোক না তা মিথ্যা, তবুও মন্দ কি? 

"স্বপন যদি মধুর এমন 
হোক সে মিছে কল্পন11” 
কিস্ত এট। বাস্তব জগতের কঠোর সত্যকে মুছে দিতে পারে না। তাই দিবাক্ষপ্ন 
ঘখন দেখি, তখন মনের মধ্যে এ বোধ একেবারে লুপ্ত হয় না যে এটা স্বপ্ন । কিন্ত 
কখনও কখনও এ মায়াম্গ আমাদের মিথ্যা আশার পিছনে ঘুরিয়ে দুঃখ আন ও 
বাড়িয়ে তোলে । একটি বিলাতী গল্প ছোটকালে পড়েছিলুম । গরীব গোয়ালিনীর,. , 
যেয়ে মাথায় কলসী বয়ে দুধ বেচতে বের হয়েছে । বেলা হ'য়ে যাওয়ায় সে” 
একটি গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসল। ছাক্সায় বসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় 
বেচারীর অলস কল্পন। বল্পাহীনভাবে উড়ে চলল । সেকল্পনা করতে লাগল কি 
করে ছধ বেচে যে লাভ হবে তা স্ুবুদ্ধির সঙ্গে খাটিয়ে, সে খুব ধনী হবে, সুন্দরী 
ভবে । তখন কতজন আসবে সেধে প্রেম রুরতে । কিন্ত সে কিছুতেই রাঙ্জী 
হবেনা । শেষে দেশের রাজপুআ্স আসবে পাণিপ্রার্থী হয়ে। কিন্ত একেবারেই 
চ১ 815015-/185:6০০ 0£ 28000160, 
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কি আর'সে রাজী হবে? কিছুতেই না। রাজপুত্র পায়ে ধরে সাধবে। তর্খন 
গরবিনী এই এমন ক'রে তাকে পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান”****সঙ্গে সঙ্গে মন্তিফষের 
সবেগ সঞ্চালনে মাথার ছুষ্ধপাত্রটি পড়ে চুরমার হয়ে গেল। শিশুকালেই গল্পের 
'ম্যরাল” পিখেছিলাম--অলস কল্পনার দাস হয়ো না । এটা মূল্যবান উপদেশ । 
দিবাস্বপ্রের ব্যবহণর ও অপব্যবহাার--0৪০ 80৫ 8০৪০ 0৫ ৫ঞ্- 
039৪:০--এ সম্বন্ধে কিছু কথ! বলেছি । যখন সত্যিকারের কোন কাজ করবার 
নেই, তখনই দিবাশ্বপ্রের স্বাভাবিক সময় । যে লোক শক্তিমান, তার পক্ষে 
দিবান্বপ্র অলস মুহূর্তের একটুখানি বিলাস, এবং সে পর মুহুর্তেই এটা ভুলে যায়। 
কিন্ধ যে মানব দুর্বল বিশেষ করে যে মানষের অন্যকে চালাবার মত জোর নেই, 
সে সত্যিকার কর্শের বিকল্প হিসাবে দিবা স্বপ্রের আশ্রয় নেয়। সে বাস্তব 
জীবনের কঠিন ঘটনার সম্মুখীন ন। হয়ে কল্পনায় নান! ঘটনা বা অবস্থা স্যন্টি করে, 
আর কাল্পনিক বীরত্বের মনোহর কাহিনী তরী ক'রে প্রভুত্বের আকাজ্ষা পরিতগ্ত 
করে। সে মনে মনে কাল্পনিক বিপদ স্যষি করে, তা নিয়ে ছুশ্চিন্তা করে। এ 


সমস্তই সুস্থ কল্পনার অপব্যবহার 1৮২৩৬ 
স্বপ্ী---2)298228- রাত্রে ঘুমের অর্ধ-চৈতগ্য অবস্থায় যে অসংলগ্ন অথচ 


অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মনোহারী ছবির স্রোত মনের মধ্যে বয়ে চলে, তাদের বলি 
প্বপ্র। অতি প্রাচীন কাল. হতেই ম্বপ্র কেন হয়, তা জানবার জন্যে মাছষের 
আগ্রহ রয়েছে। ম্বপ্পে বহুদিন পূর্বে স্বত আত্মীয় বা পূর্বপুরুষ দেখা দেন। 
এমন সব স্থান দেখি যা পূর্বে কখনও দেখ। হয় নি। কাজেই আদিম মানুষ 
স্বপ্রকে ভৌতিক ব্যাপার বলেই মনে করত । এর মধ্য দিয়ে মৃত আত্মার! 
আমাদের কাছে নানা ইঙ্গিত পাঠান । স্থৃতরাং স্বপ্র অর্থহীন নয়, তাতে ভবিষ্তৎ 
ঘটনার ছায়াপাত হয় । এবং: এই অত্যাশ্চধ্য ঘটনান্স ইঙর্জিতগুলির রহস্য 
উদঘাটনের জন্যে ত্র, মন্ত্র, বুজ.রুকীর সাহায্য নিয়ে একদল লোক পণ্তিত ও 
ভবিস্তদ্বক্তা বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল । আজও কিন্তু এটা চলেছে। 

কিন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, স্বপ্রও একটা হ্বাভাবিক 
€72585%1 ) ঘটনা, রহস্যময় অতিপ্রাকত (7005586951058 ) কিছু নয়, এই 
কথা মানুষ বুঝাতে শিখল | এবং এক্স প্রাকৃতিক কারণ অন্পন্ধানের চেষ্টা চলল । 
বানা দেহতত্ববিদ্‌; তারা এর দৈহিক কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন। ধার! 
মনস্তাত্বিক তার খুজতে লাগলেন এর মানসিক ৫ 28509০0198181) ব্যাখ্যা 


৬ ০০৫ ৬০৫৮১--০৪৩০১১ ০০০৪৩, ৮৮ 564, 


১ ঢা ্ মধু *্ 
১.) ২৮১ 


"আজও অবন্ধ স্বপ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কি, তা আমরা জানি না। 
তথাপি এ্রবিবয়ে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দিয়ে এট! বুঝা গিয়েছে যে, যে সব কারণে 
আমাদের দেহের ও মনের নান! পরিবর্তন ঘটে, সে সমস্ত কারণ স্বপ্নের পেছনেও 
বিদ্যমান্। তা জটিল ও বিস্ময়কর হুতে পারে, কিন্তু অসম্ভব বা অস্বাভাবিক 
ব্কিছু নয়। 

ঘুমের মধ্যে ইন্ট্রিয়াদি ও অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয় স্তিমিত হয়, রক্কে রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটে, পরিপাক যন্ত্রের মধ্যে নানা জৈবক্রিয়া চলতে থাকে এবং হ্বায়ুতস্ত্ে 
তার প্রতিক্রিয়া! হয়, এটা স্বাভাবিক । অমুল-প্রত্যক্ষের বেলায় দেখেছি 
ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের কোন উত্তেজক ছার] ক্রিয়মাণ না হয়ে, ন্সায়ুকেন্দ্রগুলি হতে 
আভ্যন্তরিক কোন শক্তি হবার উত্তেজিত হয় । ন্বপ্পের বেলায়ও অন্থরূপ ব্যাপারই 
“ঘটে । ঘুমের গভীরতম অবস্থায় ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের উত্তেজন! দ্বার 
মৃছভাবে সক্রিয় হবার ক্ষমতা হারায় না । তাই ঘুমের মধ্যে তীব্র আলো চোখে 
পড়লে স্বপ্ন দেখি, ঘরে আগুন লেগেছে । একজন এঁতিহাপসিক রাত্রে ঘুমিয়ে 
ছিলেন। তখন মশারীর একটি দণ্ড ভেঙ্গে তার ঘাড়ে পড়ল। তিনি স্বপ্ 
দেখলেন তিনি ফরাসী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং গিলোটিন যন্ত্রে তার গল 
কাট। যাচ্ছে। কাজেই অনেক দেহবিজ্ঞানী বলবেন স্বপ্ন বাস্তবিক পক্ষে অধ্যাস 
ও অমুল-প্রত্যক্ষের মিশ্রণ । মনস্তাত্বিক অনেকে বললেন, আমরা ঘুমের আগে 
যে বিষয়ে চিস্তা করি সে বিষয়েই স্বপ্র দেখি-_কারণ চিন্তা প্রবাহটি ঘুমের মধ্যে 
চলতে থাকে । আবার কেউ কেউ বলেন, যে কাজ আমরা দিনের বেলা শুক 
করেছি, কিন্তু শেষ করতে পারি নি, যে সংকল্প রূপায়িত করতে পারি নিঃ তা 
স্বপ্ের মধ্যে আপন আপন সমাপ্তি খোজে । ফ্রয়েড পদ্থীকা বলবেন, স্বপ্ন হচ্ছে 
ইচ্ছাপুরণ। যে পেটরোগ। গরীব ছেলেকে মা ইলিশমাছ খেতে দিলেন না, সে 
স্বপ্ন দেখবে যে গোয়ালন্দ ট্রামারের ফাষ্টক্লাশ ডাইনিং ব্ধমএ বসে সে প্রেট ভন্তি 
ইলিস মাছ ভাজ] আর পোলাও ইচ্ছামত খাচ্ছে । কাজেই ন্বপ্রের মধ্য দিয়ে 
আমর] ইচ্ছাপুরণ ডে1916051510)5106) করে থাকি । স্বপ্র বাস্তবিক পক্ষে 
কল্পনাবিলাসের আর একটি রূপ। আমরা ফ্রয়েডের স্বপ্র-তত্ব আলোচনা করে 
দেখব, তারও মূল কথা, স্বপ্ন ইচ্ছাপূরণের উপায়। তবে তার মনে সে ইচ্ছা 
“বয়স্ক মনের সচেতন ইচ্ছা নয় । 

মনন্তত্ববিদ্র! লক্ষ্য করেছেন যে স্বপ্রের ছবিগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং তার! 
বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ । অর্থাৎ, যতক্ষণ স্বপ্ন দেখছি, ততক্ষণ তাঁ সত্য বলেই 


৬ কল্গনা 


বিশ্বাস করি। কিন্তু দ্বপ্রের ছবিগুলি অসংলগ্ন, অনেক সময় অসম্ভব ও পরম্প্রর-- 
বিরোধী, এ কেন হয়? ন্টাদের মতে ঘুমের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলি নিগ্রিয্ হওয়াতে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না। কাজেই স্বপ্র বান্তব জগতের সম্পর্কশূন্ত ৷ কল্পনা 
পেখানে উদ্দাম গতিতে নিজ বিচিজ-শক্তিতে বয়ে চলে, বিভিন্ন ভাবে নান! ছবি 
মিশ্রিত হয় (যেমন হয় দিবান্বপ্রে )। বিচার-বুদ্ধি যে সব স্সায়ুকেন্দ্রের কাজ” 
তাব্া! তখন বিশ্রাম করে; কাজেই জাগ্রত জীবনে কল্পনাকে পদে পদে বাস্তব 
অভিজ্ঞতা বা বিচার বুদ্ধর ঘে বাধা সহা করতে হয় সে বাধা স্বপ্নে অপসারিত হয়। 
সংলগ্নতা ও যুক্তিযুক্ততা বিচার-বুদ্ধির ফল কিন্ত ন্বপ্পের যে কল্পনা, তাতে সে 
বালাই নেই। 

অনেক স্বপ্ন স্থল দৈহিক বা মানসিক কারণ দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা কর! যায় । 
যেমন রাত্রে পেট গরম হ'লে «বোবায় ধরে ।” এ বিভীষিকাময় স্বপ্ন মন্তিফ 
উত্তেজিত হবার ফল, এট! বুঝতে কষ্ট হয় না। কিস্ত কখনো কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ 
দেহে এমন স্বপ্ন দেখি, যে বিষয়ে কোনদিন কোন চিস্তাকরি নি। অথব1 ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন স্বপ্ন দেখলাম, যা সত্য বলে প্রমাণিত হল । এ 
€কন হয়, বোঝা সহজ নয় । 

যাই হোক এর কোন একটি ঘিয়োরী € 6:6০গয ) দিয়েই সব স্বপ্রের 
সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় না।. কিন্ত বর্তমান কালে ফ্রয়েডের ন্বপ্র-ব্যাখ্য? 
(00706570:56565020 02 79808) সেই অসম সাহসিক চেষ্টা করে” মনন্তত্বের 
ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করেছেন। তিনি বহু সহশ্র স্বপ্ন পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে 
এ সিদ্ধান্তে পৌছেচেন, স্বপ্ন অবচেতন মনের প্রকাশ । মনের চেতন ক্রিয়াগুলি 
দিয়ে স্বপ্পের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কাজেই ঘে সব দৈহিক ও 
যনস্তান্বিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করা গেল, সেগুলি ফ্রয়েডের মতে একাস্তই বাহ্‌ 
(55159750191) | স্বপ্ন অর্থপূর্ণ (81£0108126), এ তারও মত । ন্বপ্পের মধ্যে 
যে ছবি ভাসে, তারা বাস্তবিক পক্ষে প্রতীকৃ 9520৮০18) মাত্র। তাদের 
প্রস্কত অর্থ উদ্ধার করতে হলে ব্যক্তির অবচেতন মনে খোজ করতে হবে। তার 
মতে কেন এক ব্যক্তি এই বিশেষ স্বপ্রটি দেখল, অন্ত স্বপ্ন দেখল না, তার উত্তর 
প্রচলিত মতগুলি থেকে পাওয়] ধায় না। তা! ছাড়া তিনি বলেন লমস্ত ব্বপ্রের 
একই মুল,_এতে রয়েছে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গুঢ়তম রহস্যের চাবিকাঠি, এই 
কথাটি ইতিপুবে” বৈজ্ঞানিকদের দৃি এড়িয়ে গেছে । 

তার মতে জীবনের মুল প্রবৃত্তি হল কাম (৪6)। এ হতেই সমস্ত দৈহিক 


ও যান্সিক শক্তির উত্তব-_সমগ্র দৈহিক ও মানিক প্রক্রিয়ার , প্রকাশ $.. রী 
সেক্স, বা লিবিভোর (৪৫ ০৮ 11918০) আকাঙ্ষা পুরণের,কতগুলি ্বাভাবিক 
পথ আছে। কিন্ত সমাজ ও ব্যক্তির নিবু্ধিতার জন্তে, শিশুর পক্ষে এই 
ত্বাভাবিক আকাজ্ষ। পরিতৃপ্তির পথ নানা বাধা নিষেধ ও শাসনের দ্বারা 
কশণ্টকাকীর্ণ। এতে এই স্বাভাবিক" কামনাগুলির বহিঃপ্রকাশ রুদ্ধ হয়। কিন্তু 
সমাজের শাসন এই অমিতবিক্রমশালী মৌলিক জীবনাবেগগুপসিকে ধ্বংস করতে 
সক্ষম নয়। তারা শিশুর সচেতন চিত্বমানস হতে নির্বাসিত হয়েই অবচেতন 
যনের গভীর অন্ধকার গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নির্বাসিত বিক্ষুব্ধ, 
কামনাগুলি শ্বাভাবিক প্রকাশের কোন সহজ পথ না পাওয়াতে অবচেতন মনে 
নানা জটিল গ্রন্থির (09070155:68) তৃষ্টি করে, এবং তার। সর্বদাই আত্মপ্রকাশের. 
স্থযোগ খু'জতে থাকে । ব্যক্তির সামাজিক সংস্কীর (99290) সে ৯ 
পথে শ্রেষ্ঠ বাধা । শিশুর মনেও এই সংস্কার তার অজানাতেই সংক্রা 

হয়। সেই সংস্কার অসামাজিক" কামনাগুলিকে চোখ ব্বাডিয়ে, ৯ বলে, 
«ছিঃ 1৮ তাই সচেতন মনে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু তারা 
মরে নাই, প্রতিশোধের সুযোগ খু'জছে মাত্র। যখন আমরা ঘুমাই, তখনও 
আমাদের সামাজিক বুদ্ধির (96907) খবরদারীর অবসান হয় না। তবে, 
জাগ্রত অবস্থায় তার দৃষ্টি যতটা প্রথর থাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ততটা থাকে না। 
সেই অসতর্ক অবস্থায় সেই কামনাগুলি ছদ্ধবেশ পরে ধীরে ধীরে বের হয়ে" 
মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে । যেই কামেচ্ছ! স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে 
পাচ্ছিল না, তারা বিকল্প উপায়ে ছদ্মবেশে নিজেদের তৃপ্তিনাধন করে নেয়। 
গ্বপ্পের ছবিগুলি যে প্রতীক্‌, তার প্রমাণ কি? ফ্রয়েত বহু সহত্ স্বপ্প বিশ্লেষণ 
করে দেখিয়েছেন, কতগুলি জিনিষের ছবি প্রায় প্রত্যেক . স্বপ্নের উপাদান. 
এবং মুক্ত অন্রবন্ধ প্রণালী (6:99 58890088109 17)80909) দিয়ে বহু 
রোগীর মনঃসমীক্ষণ করে, তিনি দেখেছেন যে এদের অচেতন মনে কোন: 
না কোন অতৃপ্ত কামনা! অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ম্বপ্র সেই কামন! পরিতৃপ্তির, 
একটি উপায় মাত্র। ফ্রয়েডের মতে সমন্ত মানসিক বিকার এই একই সাধারণ. 
স্নসর দিয়ে ব্যাখ্য করণ যায়। তার মত যে বহুল পরিমাণে সত্য, শুধু একটি- 
কাল্পনিক ব্যাখ্যা-মাত্র নয়, তা তার ও তার অহুগামীদের প্রবর্তিত মানসিক” 
চিকিৎসার সুফল দিয়ে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। রমন ব্যক্তির মনের 
বিরু্ধ অপরিত্ৃপ্ত কামনাগুলিকে সচেতন মনে ধীরে ধীরে টেনে বেলন করে জাগ্রত: 


২৮৪. করনা 
বুদ্ধি দিয়ে তাঁদের সম্মুখীন হ'তে ঝোগীকে অভ্যন্ত করলে, তার অবচেতন মনের 
গ্রদ্থিমোচন ছুয়ে সে সুস্থ হয়, এট! বহুপরীক্ষিত সত্য | 
স্বপ্ন এরং মানসিক বিকারের পেছনে অবচেতন মন কাজ কচ্ছে, এবং 
স্বপ্ন প্রতীক সাহায্যে ইচ্ছাপুরণের একটি প্রধান উপায় একথা অস্বীকার করধার 
পথ নেই। কিন্তু তার অন্কগাষীদের মধ্যেও সকলে তার সঙ্গে একমত নন, 
"্ষে জীবনের মৌলিক আবেগ সেক্স--কেন্দ্রীভূীত। এ বিষয়েও তারা একমত 
নন যে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছাই ন্বপ্পের কারণ । স্বপ্রের উপাদান প্রভীকগুলির 
ভাত্পধ্য সম্বদ্ধেও সকলে তার সঙ্গে একমত নন । এ্যাডলার বলেন স্বপ্লের মধ্যে 
শৈশবের অতীত ইচ্ছা পরিপুরিত হয়, একথা লত্য নয়, বরং ভবিষ্যতে ব্যক্তির 
সচেতন জীবনে যে সমন্ার সম্মুখীন হতে হবে, তার সমাধান সে কি ভাবে করতে 
“চায়, তার ইঙ্গিত থাকে স্বপ্রে । ফ্যুগ (08:28) বলেন ব্যক্তির বর্তমান সচেতন 
জীবনের ইচ্ছাপুরণের সঙ্গেই স্বপ্নের যোগ । উডওয়ার্থ হ্বপ্রকে ইচ্ছাপ্রপের 
উপায় মনে করেন বটে, কিন্তু এটা ব্যক্তির আত্মাভিমান পরিতৃপ্তির একট উপায়, 
অর্ধচেতন ও অলস কল্পন! বিলাস বলেই মনে করেন । অন্ঠান্ত ব্বয়ং-চালিত চিন্তার 
অধ্য দরে প্রতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা! (00898692 12705199) যেমন পরিতৃপ্ত হয়, 
স্বপ্নেও তাই হয়। 
শিশুর কল্সনার জীবন, এবং শিক্ষার ক্ষেজে তার ব্যবহার-_ 
400517018 15786109655 9 1168, 800. 2০ 60 0681 16 5৮ 20 2218 
+8৫0.0978020- বয়স্ক মালগযের তুলনায় শিশু অনেক বেশী কল্পনাপ্রবণ । এ 
দোষই হোক, গুণই হোক, এই তার ম্বভাব। আড়াই বছর, তিন বছরের 
আগে সম্ভবতঃ শিশুর স্বাধীন কল্পনার (0:986155 0: [0০০0৫006159 
31105,5175808012) ক্ষমতা জন্মায় না। পাঁচ ছয় বৎসরের সময় তার কল্পনা 
অত্যন্ত সঙ্জীব হয়ে ওঠে | তার এই নৃতন ক্ষমতার নেশায় সে মত্ত হয়। বড়দের 
অলাদরে শিশুর আত্মাভিমান আহত হয়, এবং তাই সে কল্পনার সাহায্যে 'বড়” 
হতে চেষ্টা করে--বাহাছুরী নিতে চেষ্টা করে | বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় 
তাহার সামান্ক১ সঙ্গতি অসঙ্গতি বোধ তখনও পরিক্ষার করে তার মনে জাগেনি ৷ 
সত্য ও মিথ্যার যে প্রভেদ সংসারের মানুষ করে, সেই মাপকাঠি তার আয়ত্ত হন 
-না, তাই শ্বচ্ছন্দে সে বলে-- 
তৃমি বললে “যাসনে খোকা ওরে 1” 
আমি বলি “দেখে! না চুপ করে 1” 


সশসিশুর কল্পনা ই 


দুটিকে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে, 
. ঢাল তলোয়ার ঝন্যনিয়ে বাজে 
কী ভয়ানক লড়াই হল মা থে 
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাটা। 
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে 
কত লোকের মাথ! পড়ল কাটা । 
এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে, 
ভাবছ, খোকা গেলই বুঝি মরে । 
আমি তখন রক্ত যেখে ঘেমে, 
বলছি এসে, “লড়াই গেছে থেমে” । 
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে 
চুমে খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে । 
শিশুর অহং বুদ্ধি, তার ক্ষমতার আকাজক্ষা, তার “বড়” হবার আগ্রহ, উদ্ভট" 
কল্পনার মধ্য দিয়েই সে চরিতার্থ করে। রেবা তার ছোট পুতুলকে চুক্চুক্‌ 
দুধ খাওয়ায়, তাকে সাজায়, শাসন করে, সবই কল্পনা, কিন্তু এ তার কাছে 
সম্পূর্ণ সত্য । খুকুর অন্গুখ করেছে, তার জন্তে সে সত্যই চিস্তিত। ঘাস 
ছেঁচে রস কারে ছোট শিশিতে ত'রে সে তার “মেয়েকে ওষুধ খাওয়াতে 
ব্যস্ত। এই যেন--যেন (03875 109115%9) খেলার মধ্যে তার অহ্মিকা 
তৃপ্তি পায়। আবার নিজেই হয়তো সে ইঞ্রিন সেজেছে, হুস্‌ করে ছুটে 
যাচ্ছে, কত তার তেজ, কত তার শক্তি। উড.ওয়ার্থ বলবেন, সে যে ঘুড়ি 
উড়ায়, বল খেলে, তার পেছনেও এই ক্ষমতার আকাক্ষার তৃপ্তি । সে বাজি 
ছাড়ে, তাতেও সেই একই কথা । বাজির বিকট শব্দ, দীস্ত ও জ্জল্য, 
মাধ্যাকষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে? দ্রুত উধ্বগমন, সবই শিশুর কাছে "আমি”'র 
শক্তির প্রতিবিম্ব; একে উডওয়ার্থ বলেছেন এম্প্যার্থী 072978605) | যে 
ঘুড়িটা এমন অনায়াসে এত উঁচু আকাশে উড়তে লাগল, তার স্তা তে! আমার 
হাতে,---তার শক্তি তো আমারই শক্তি । 
শিশুর ইন্রিয়াদির ক্ষমত! বুদ্ধির সঙ্জে তার কল্পনার প্রসার ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি 
পায়। তার উদ্ভাবনী ক্ষমত। নিত্য নৃতন কল্পনার খেলায্স তাকে উত্তেজিত করে । 
৭৮ বছর বয়সে সে বূপকথাম্ব আপন কল্পনার খোরাক পায় । আর একটু বড়' 
হলে,-সত্য মিথ্যার জ্ঞান একটু বিকশিত হলে, সে ভ্রমণ কাহিনী, শিকারের. 


লস, ছহনিক অভির্ধীর্তুর বিবরণ শুনতে আগ্রহাৰ্িত হয়। তার পর চলে 
দিবান্বপ্রভার নায়ক সে নিজে ।' কখনও “সে জয়ী নায়ক-_-9০2959528 

%৪০--[বাঘটার গলার মধ্যে দিলাম ছুরি শুদ্ধ হাত চাপিয়ে-_গাক গাঁক করে 
“চীৎকার করে বেট। ছুটে পালালো__আর আমি বসলাম তার পিঠে চেপে ]। 
কখনও বা! মে উৎপীড়িত নায়ক---90:2971152 1,9:০--[আমাকে কেউ ভালবাসে 

না, একদিন পুলের উপর থেকে জলে ঝাপ দিয়ে মরে যাবো তখন সবাই মিলে 
কত কার্বে ]। এর পরের স্তর বীরপুজা (09:09 ₹928%89) । পুরাগ ও 

ইতিহাসের বীরদের গল্প তখন তার ভাল লাগে । এর পর হতে বান্তব জীবনের 

কঠোর আঘাত কিশোর বালককে সচকিত করে তোলে । তার কল্পনা এখন 

আর অতট1 বল্পাহীন ভাবে ছুটে চলে না। তখন তার বর্তমান বা ভবিষ্যতের 

বাস্তব সমশ্ত(র সমাধানের জন্য তার কল্পনাকে সেকাজে লাগায় । যাদের চগ্রিত্র 

যত দৃঢ়, যাদের কুশলতা যত এবশী তাদের কল্পনা তত সত্যাশ্রয়ী ও কর্মাভিমুখী 

হয় । আর যানের চরিত্র দুর্বল, যাদের নিজন্বগুণ সামান্ত, তার পরের মিথ্যা 
নিন্দা ও নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে নানা অজুহাত সৃষ্টির জন্তে কল্পন।র আশ্রয় 

গ্রহণ করে। ্‌ 

প্রাচীন শিক্ষকদের মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর কল্পন। মত্ত অন্তরায় । সত্য 

“ও কল্পনার বিরোধ সনাতন, তাই শিশুকে শিক্ষা দতে হলে, খোড়াতেই তার 
কল্পনাকে রাশ টানতে হবে। তাকে শিক্ষা দিতে হবে বাস্তব পৃথিবীকে 
জানতে, কল্পনার রাগ্গ্যে পলায়নের ভীরু মনোবুত্তি হতে তাকে রক্ষ! করতে 
“হবে। তাই মস্তেসরীর (21915658502) মতো খিশু দরদীও দেখতে পাই 
শিশুর কল্পনাকে উৎসাহ দিবার বিরোধী । শিক্ষার প্রথম স্তর হওয়! উচিত 

তার মতে, ইন্ট্রিয়গুলির ঘথেচিত ব্যবহার (6:81101775 ০0৫ 6), 959:0998 ) 1 
তার জগ্তে অবশ্য খেলাধুলাই শ্রেষ্ঠ ও ম্বাভাবিক উপায়। তাই তিনি খেলার 

মধ্য দিয়ে শিক্ষার (12185 5155 18 908.0861972) একজন প্রধান সমর্থক হলেও 

শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনার স্থানটি নংকোচেরই তিনি পক্ষপাতী । কিন্ত আমাদের 
মনে হয়, এখানে কল্পনা! বলতে তিনি নিতান্ত অবাস্তব অনার কল্পনার কথাই 

বুঝেছেন। নিউটন্‌ যেমন বলেছিলেন বিজ্ঞান সাধনায় অন্থমান (2505055585) 
বা কল্পনার কোন স্থান নেই, তিশিও তেমনি বলেছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনার 

কোন স্থান নেই । কিন্তু লত্যাশ্রয়ী স্তিষ্ কল্পনাই কি বিজ্ঞানের অগ্রগতির মুল 
.নম্ব নিউটন্‌ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যখন আবিষ্কার করেছিলেন তখন কি সেই শক্তিকে 


শিশুর কল্পনা | ২ 
“ভনি শ্রজক্ষ করেছিলেন, .কসম্পষ্টভাবে. অন্গভব করেছিলেন (অর্থাৎ কল্পনা 
করেছিলেন ) যে পৃথিবীর একট] টান আছে, যাষ জন্তে সমস্য বস্ত মাটিতে এসে 
পড়ে ? তা ছাড়া শিশুর জীবনে যে কল্পনা এতথামি স্থান জুড়ে আছে তা৷ শিক্ষার 
“ক্ষেত্রে নিতাস্তই বাধা, এ কথ! কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এই প্রবল 
শক্তিকে কাজে লাগায় বলেই খেল! শিশুর কাছে এত প্রিয়, তাই খেলাকে কেক 
করে যে শিক্ষা পদ্ধতি তা কল্পনাকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। 
বাস্তবিক বৃহৎ কল্পন1 না থাকলে বৃহৎ স্থষ্টি সম্ভব নয়। একথা শুধু সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে সত্য নয়, এটা জীবনের প্রত্যেক কর্ষের ক্ষেত্রেও সত্য । তাই ওয়েলটন্‌ 
€ড/০15০০) সত্যই বলেছেন, “মানুষের সমস্ত অগ্রগতির মূলে আছে “আরে ভালো! 
কল্পনা করবার শক্তি, এবং সেই কল্পনাকে সত্য করে তুলবার জন্টে প্রচেষ্টা 1৮ 
তবে শিক্ষককে সাবধান হতে হবে যেন শিশু কল্পনার দাস না হয়, অঙ্গস 
কল্পনাবিলাসী না হয়। কল্পনার সম্বন্ধে বল! যার, এ আগুনের মত ভাল ভৃত্য, 
কিস্তু বড় পাজী প্রভু “৪ 8০০০ 89:5৪:0৮ 100৮ ৪, 7080 7208869: | 
কল্পনা যেন শিশুর কাছে কর্ষের বিকল্প নাহয়। কল্পনার বিপদ সম্বন্ধে মিসেস্‌ 
মামৃ্‌ফোর্ড বলেছেন “খেল! ও অভিনয় ও হ্প্র বাস্তব কর্মের স্থান অধিকার করে, 
এবং শিশু কাজ-আরম্ভ-করা-কিস্ত শেষ-না-কর। রূপ অভ্যাস আয়ত্ত করে ।”২৭ 
কল্পনা যেন গঠনাত্মক হয়, আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরনিন্দার পথে গিয়ে যেন তা! 
নিক্ষলা না হয়। এবিষয়ে পণ্ডিত নেহেরুর একটি উপদেশ বড় ভাল লেগেছে । 
নয়। দিল্লীতে জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের পাথরের দেয়ালে এ ফলকটি 
উতৎকীর্ণ আছে, “এখনই কর । দেরী কেন হোল তার অজুহাত শুনতে আযার 
কোন উত্সাহ নেই-_-আমার উৎ্পাহ, কর্ষের সফল সমান্তিতে ।৮ 1০ 28 200চ 1 
7800 200 27065195580. $৪ 9300.999 101 0818,595 1. 920. 37069298692 
0015 22 60017059 ৭০:)০৪---৭ 27 81083151 9৮:২৮ 
শিশুর কল্পনা যাতে গড়ে তুলবার কাজে লাগতে পারে- আত্মদোষ স্ষ.লনের 
মিথ্যা অজুহাতের পথ না খোজে, শিক্ষকের তা দেখতে হবে । 
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২৮ 10:08]0 :0১12290:0--706 290 3398৬ 30000766:0 99০19, 72, 92. 


অবসাদ ও বিরক্তি 
অবৰসাদ--৮১:৪০৪--কোন কাজ দীর্ঘ সময় ধরে করলে, কতক্ষণ পর" 
দেখা যাবে সে কাজে দক্ষতা বা ক্ষমতা হাস পেয়েছে । একে আমরা বলি ক্লান্তি 
যা অবসাদ | পাচ মাইল একটান এবড়ো-খেবড়ো রাত্তায় ছাটবার পর, যনে” 
হয় প1 দুটো আর চলতে চাইছে না । একঘণ্টা কঠিন অংকের ক্লাস চলার পর" 
দেখা গেল, ছাত্রছাত্রীর! অংক কষতে আগের চেয়ে অনেক বেশী ভূল কচ্ছে। 
ক্রমাগত তিনঘণ্টা চোখের কাজ করতে করতে শেষে মনে হয়, চোখে ঝাপসা: 
দেখচি। এ সবই হচ্ছে অবসাদের উদাহরণ । এগুলো থেকেই বোঝা যাবে, 
অবসন্নতা পেশী সম্পকে 04080018:), ইন্দ্রিয় সম্পর্কে (992080:5), অথবা মন 
সম্পর্কে (806908%1) হতে পারে । অবসাদ সাধারণভাবেও হতে পারে, অথবা 
বিশেষ একট! ইন্দ্রিয় বা পেশী সম্পর্কেও হতে পারে। সমস্ত দেহই যেন শ্রাস্ত 
বোধ হচ্ছে, এমন মনে হতে পারে, আবার শ্তধু চোখ ছুটোই পরিশ্রান্ত, এমন হতে 
পারে। অবশ্য এ দুটোই অঙ্গাজিভাবে জড়িত। চোখ দুটো যখন অবসন্ন, 
সমস্ত দেহেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। অবসাদ সম্পূর্ণ ব আংশিক হতে পারে। 
একেবারে কোন পরিশ্রম করতেই দেহ-মন আর চাইছে না, এ রকমটা”হ'তে 
পারে--( অবশ্ঠ, এ রকম দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়)। আর বিশেষ কোন 
একট1 কাজ করতে যেন আর পাচ্ছি না, এমনও মনে হ'তে পারে । যেমন ধর, 
সারাদিন খেটেখুটে এসে রান্নাটা করতে আর যেন ইচ্ছে করে না। স্তাণ্িফোড" 
অবসাদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, “কর্মে দক্ষতার হাস” । মাইকেল ওয়েষ্টের সংজ্। 
হচ্ছে, “পূর্বে কোন কাজ (অনেকক্ষণ বা অনেকবার ) করবার ফলে সাময়িক, 
সাধারণভাবে, অথব। বিশেষ কোন ইন্দ্রিয় বা! পেশীর সম্পূর্ণ, বা অংশতঃ কর্মক্ষমতা 
হ্বাস।” ম্যাকড়ুগ্যাল্‌ তার “আউট লাইন্‌ অব. এযাব নরম্যাল সাইকোলজী” গ্রন্থে 
লিখছেন, “অবসাদ হচ্ছে এমন একটি কখ! যা দিয়ে আমরা! বোঝাই দেহ্যস্ত্রে 
ক্ষমতা বা নৈপুণ্যের হাস যা তীব্র বহুক্ষণব্যাপী কর্ষের ফলে দেখ! দেয় এবং যাঁ 
কিছুক্ষণের বিশ্রাম, বিশেষ করে নিত্রার পরে সম্পুর্ণ টি হয়, এবং দেহ্যস্ত্র তার 
পূর্ব কর্মদক্ষতা সম্পূর্ণ ফিরে পায়।” 


৪&--. গা 


অবদান সৃঙ্শ কারণ ৯ 


বিরক্তি-.০:৩০০এ-_বিরক্তির সঙ্গে অবসাক্ষের মিল রয়েছে, সন্বন্ধও 
আছে, কিন্তু ছুটি এক জিনিষ নয় / মাইকেল ওয়েই এক বলেছেন “দুষ্ট অবলান্ষ+- 
48182 1863£79, | বিরক্তি € 73938689700 ) হুচ্ছে কোন একটা কান্জ 
করবার অনিচ্ছা, সে কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা। স্তা্িফোর্ড সংজ্ঞা দিচ্ছেন, “কান 
কাজ সম্পর্কে ইচ্ছার অভাব, বা সে কাজ সম্বন্ধে বিমুখতা 1 একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া 
যাক । ধর, অধ্যাপক ভাবাতত্ব পড়াচ্ছেন, যেমন ভদ্রলোকের চেহারা, তেমনি 
প্রকাশভঙ্গীর অক্ষমতা, বিষয়টা নীরল। দশ মিনিট শোনার পর ক্লাস চঞ্চল 
হয়ে উঠেছে ; মনোযোগ দিচ্ছে না। কতক্ষণ পর স্থুরু হ'ল হাই তোলা, 
তারপর সম্পূর্ণ অমনোযোগ ? হয়তো বা কয়েকজন ঘুমিয়েই পড়ল । দশ মিনিটে 
বাস্তবিক অবসন্ন হওয়ার কারণ নেই, হ্য়ও না। তবু বিতুষ্তার জন্যে যে মিথ্য! 
'অবসাদবোধ, একে বলি, বিরক্তি বা বোরডম্। অবসন্ন হ'লে» কাজে অনিচ্ছা 
বা বিতৃষ্ণ! আসে এবং যে কাজে বিতৃষ্ণা, তাতে অবসাদ বোধ হয়, এ কথা সত্যি ॥ 
তবু ছুটি এক জিনিষ নয়। কোন একটা কাজে বিৃষ্ণ থাকা সত্বেও, সে কাজ 
দক্ষ ও নিপুণভাবে করা যায় । যেমন ধর, কলেজ থেকে ফিরে এসে চুল বাধা । 
এখানে বিতৃষ্ণা আছে, কিন্তু অবসাদ বা কার্যক্ষমতা বা নিপুণতা লোপ পায়নি । 
আবার যে কাজ ভাল লাগে, যেখানে প্রাণের দরদ আছে, সেখানে অবসন্নত। 
এলেও বিতুষ্ণ আসে না। তাই দেখি, মা মাসাধিক যাবৎ রুগ্ন সন্তানের 
দ্িবারাত্রি সেবা, ক্লান্ত দেহ সত্বেও প্রসন্ন মনে করেন। যখন একটা ক্লাস 
পরিশ্রম ক'রে অবসাদগ্রস্ত, তখন আর কোন কাজই সুষ্ঠভাবে করতে, সে 
ক্লাস সমর্থ নয়। বিষয় পরিবর্তন করে সেখানে কোন স্থফল লাভের আশা নেই । 
কিন্ত অংকের ক্লাসে ছেলেরা বিতৃষ্ণ হয়েছে । এখানে ঘণ্টা পড়ার পর, নতুন 
বিষয়ের ক্লাস তার বেশ উৎসাহের সঙ্গেই করতে পারে । কাজেই দেখা যাচ্ছে 
অবসাদ ও বিরক্তি এক জিনিষ নয় । 

এক হিসাবে বিভৃষ্ণ এবং অবসাদের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত । বিতৃষ্ণা 
অবসাদের অনেক আগে দেখা দেয়, এবং অনেক ভ্রততর বেগে বধিত হয়। 
বিতৃষ্ঞার প্রথম লক্ষণ চঞ্চলতা € মননংযোগের অভাবে ), তারপর বিরক্তি 
(00165521765), তারপর আসে আলন্ত ৫981082:85) এবং বোধহীনতা 
(89019265) | কিন্তু অবসাদের প্রথম অবস্থায়ই আসে বোধহীনতা ও আলম 
(651170995 809. 73695228995) | বারে বারে চেষ্টা ক'রে বরং কিছুটা সতেজ 
ক'রে তোলা যায় ইন্জিয়ক বা; ৪পশীকে ৰা মনকে । 

১৪ 


২৯০ , 'আবসাদ ও বিরক্তি 


বিভৃষ্ণার কারণ অনেক সময়ই একঘেয়েমী । (দেখান কাজ বৈচিত্যযহীন, 
যেখানে প্রাণশক্তি সহজভাবে স্ফুর্ত হ'তে পারে না, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাহত হক্স ব৷ 
রুদ্ধ হয়, সেথানে কাজে বিতৃষ্ণ! 1) জীবনের ম্বাভাবিক গতি হচ্ছে ছড়িয়ে যাওয়া: 
এগিয়ে যাওয়া । তাই একঘেয়ে ধর্ম সন্বদ্ধে বক্তৃতা, চুপ করে বসে শুনে, তোমাদের 
মতো যারা অল্প বয়স্ক, তারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে । এখানে দেহের ও মনের স্বাভাবিক 
গতি ও স্ফৃতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এসেচে বিতৃষ্ণা। বিতৃষগ হচ্ছে 
প্রাণশক্তির বিদ্রোহ 09:96986), জড়ত্বের বিরুদ্ধে । 

অবসারদের মুল কারণ--055898 ০৫ £96180৪-_-অবসাদের তিনটি মূল 
কারণ স্যাত্ডিফোর্ড নির্দেশ করেছেন । 

১। দেহের শক্তি উৎপাদনকারী উপাদানগুলির ক্ষয়--এ ক্ষয় বিশেষ করে 
দেখ] যায়, পেশীগুলি ষে তন্তু (70:59) দিয়ে তৈরী সেগুলিতে, এবং স্বায়ুগুলি 
€109:598 ) যে কোষ € ০9118 ) দিয়ে তৈরী হয়, তাদের মধ্যে । কোন পেশা 
দীর্ঘকাল ধরে কাজ করলে, যে তন্ত নিয়ে পেশীটি তৈরী হয়, তার যে ক্ষয় হয়, 
তা! পূরণ হয় না। সে রকম, জায়ুমণ্ডলী (9590৪ ৪5869700 ) যে ্সাস্ধু 
কোষ দিয়ে তৈরী হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাদের কোষগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 
অবশ্য দেহ্যস্ত্রের মধ্যেই আশ্চর্য ব্যবস্থা আছে ক্ষয়পূরণের। কিন্তু অতিরিক্ত 
বা অতি ভ্রুত পরিশ্রমের ফলে, ক্ষয় অতিমাত্রায় হয়ে গেলে, তা পূরণ হবার সমস্থ 
হয় না। ফলে দৈহিক বা মানসিক অবসাদ আসে । 


২। দেহাভ্যস্তরে পেশী বা' স্বাযুগুলিতে অপচয়জনিত বিষ সঞ্চয়-_দেহাভ্যস্তরে 
দেহের উপাদানগুলিতে, কাজের ফলে বিষ সঞ্চক্প হয়। এ বিষ দূরীকরণ ্স্থ 
দেহে ম্বভাবত:ই ঘটে থাকে । কিস্তু অবসাদ বোধ হয়, বিষ-সঞ্চয়ের ফলে। 
অবসাদকে বল! যেতে পারে প্ররুতির সাবধান-বাণী। (089652918 চ801702)1 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বায়ুসংযোগগুলিই অবসাদের মূল শারীরিক ভিতি। 
শেরিংটন (91592010869 ) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে বিষ-সঞ্চয়ের ক্রিয়!1 
ন্নায়-সংযোগেই (5:98989) সব চেয়ে বেশী। 

৩। অক্সিজেনের অভাব-_-অক্মিজেনের অভাব ঘটলে, শক্তি-্যতিকারী 
উপাদানগুলি বিশ্লেষিত (99992190850 ) হতে পারে না। রত্ক্তর লোহিত 
কণিকাগুলি অক্সিজেন বহন করে, এবং তারা এই বিশ্লেষণের কাজ করে” দেহের 
উপাদানগুলি থেকে শক্তি উৎপন্ন করে। শিরাগুলিত্য পরিবহন কার্সও 


অবসাদ ধুর্ীকরণের উপায় ২৯১ 
“অক্সিজেন 'ছাঁড়াচলে ন1। অক্িঞ্জনৈর অভ্ডাব ঘটলে শক্তি বা উত্তাপ স্থপ্্ি' 
হতে বাধা হয়। কাজেই দেহে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শক্তির মুক্তিলাভ 
€ 1519885 ) হয় নাঃ বিষ-সঞ্চযর দূরীভূত হয় না, ক্ষয়-পূরণ হয় নাঃ সুতরাং 
"অবসাদ আসে । 
৮অবসাদের কাসায়নিক কারণ-_এ সম্বন্ধে মাইকেল ওয়েষ্ট বলেছেন, 
“অবস'দে বলদায়ী জটিল পদার্থগুলির অতিরিক্ত ব্যয় ঘটে, এবং দেহে 
কতগুলি সহজ অপরিচিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে যায় ; যেগুলি বিষের ন্যায় ক্রিয়া 
করে ।”* উড ওয়ার্থ ও মারকিস্‌ পেশীর অবসাদ সম্বন্ধে লিখছেন “পেশী-অবসাদের 
কিছুট। কারণ হচ্ছে, পেশীতে সঞ্চিত দাহিকা শক্তি-উতৎপানক পদার্থগুলির ব্যবহার 
দ্বার! ক্ষয়, আবু কিছুটা কারণ হচ্ছে পেশীক্রিয়ার ফলে অপচয়জনিত বিষ-পদার্থ 
সঞ্চয়, তার মধ্যে একটি প্রধান রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে ল্যাকৃটিক্‌ এ্যাসিভ. | 
অবসাদ উৎপন্ন হলে পেশী ও অস্থিসংযোগ স্থানগুলিতে কিছুটা! প্রদাহ (907:500658) 
স্থপতি হয়; তার ফলে আর পেশীক্রিয়া বেদনাদায়ক হয়, এবং কাজ বন্ধ করে” 
বিশ্রামের জন্যেই দেহের আগ্রহ দেখা যায়, যর্দিও অবশ্ঠ তখনও পেশীগুলিতে 
আরো! ক্রিয়ার শক্তি থাকে 1” স্যার্তিফোর্ড ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা অবসাদের . 
কারণ নির্দেশ করতে গিরে দৈহিক ও ন্নায়ুবিকহেতুগুলিই যথেষ্ট বিবেচনা! করেছেন। 
ম্যাকৃডুগ্যালের মতে এটা যথেষ্ট নয়। পুরস্বার (22099776155 ) ও আগ্রহহ্গ্ির - 
(00061586100) সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। যেখানে পুরস্কারের 
আশা! আছে, যেখানে আগ্রহ হ্যন্টি সহজ হয়, সেখানে অধিক পরিশ্রমেও ক্লাস্তি ব! 
অবসাদ আসে না। অনুভূতির দিক দিয়ে যা অশস্তকর, তা ক্লাস্তিকর । যেখানে 
জৈবশক্তির ক্রিয়া কোন গভীর অস্ুভূতির দ্বারা বাধাগ্রন্ত, সেখানেই ক্লাস্তির 
মানসিক কারণটি স্থাষ্ট হয়| যেখানে বাঁধা বত প্রবল সেখানে ক্রাস্তির 
পরিমাণও বেশী। এই কথাটি তিনি প্রকাশ করেছেন একটি ফমূলা দিয়ে । 


বাধার পরিমাণ 
মুক্ত শক্তির পরিমাণ 


40001005178 501201085১ 0. 59-7%)। বর্তমান কালে সমস্ত ক্রিয়ার 
পেছনে আগ্রহ ব] মোটিভেম্তান্‌ এর প্রশ্থটি খুব গুরুত্ব লাভ করেছে, এবং হালে 
যত পরীক্ষা হয়েছে তাতে ম্যাকৃডুগ্যালের কথারই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। 
ক্রলির 09, 7, 02815) একটি পরীক্ষা! উল্লেখ করা যাচ্ছে । একট] দড়ির 


অবপাদের পরিমাণ - (1৪০09 568,11-0)0111109 ০0৫ 


৮ ফাবসাদ ও খিরৃক্তি . 
একযাথায় একট] ভান্বী ওজন বাধা । দড়িটি একটি কপিকলের উপর দিয়ে নেওয়া, 
হুরেছে। . যাকে নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে সে ছু" সেকেওড অন্তর অন্তর দড়িটাকে টেনে 
ভারী ওজনটাকে তুলছে। এ ওজনটা বাড়ানো যায়। সে লোকটিকে বল" 
হয়েছে “তুমি যথাসাধ্য টেনে কতট। ওজন তুলতে পার, 'আরু তাতে কতট! ক্লান্ত 
হও তা দেখতে চাই ।” একবার পরীক্ষা নেওয়া হোল, যখন লোকটি কতটা, 
ওজন তুলছে তা৷ দেখছে নাঃ ওজন প্রত্যেকবার টানের পরে কতট। বাড়ছে বা 
কমছে তাও সে দেখছে না। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পরেই দেখ! গেল ক্রমে 
ওজন কমে আসছে, অবসাদ বাড়ছে । এরপর পরীক্ষায় এমন ব্যবস্থা কর! হল,. 
যে ওজনটা সে দেখতে পায়, কতটা ওজন তুলছে তাও তৎক্ষণাৎ তাকে জানিয়ে, 
দেওয়া হচ্ছে, এবং বেশী তুললেই প্রশংসা! করা হচ্ছে । এবার দেখা গেল, 
ওজন আগের চেয়ে বেশী তুলতে পাচ্ছে; শারীরিক পরিশ্রম ' অবস্থাই কিছু 
হচ্ছে, বিস্ত অবস্তা আগের তুলনায় কম। আরো কয়েকটি পরীক্ষার 
কথা আলোচনা করেছেন উডওয়ার্থ ও মারকিস্‌ তাদের সাইকোলজীতে 
€পৃঃ ৩২৮া৩হ৯ ) 

ঘনরনাত করণের উপায়-_£১62960ড 20 £50785-প্রক্কৃতি 
দ্বেহের যধ্যেই ব্যবস্থা করেছে ক্ষয়পূরণের | ক্ষয়পূর্রণ ও অবসাদ দুর করবার 
জন্মে প্রকতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নিদ্রা। এই বিশ্রামের মধ্য দিয়ে শক্তি- 
সঙ্গী উপাদানগুলি নুতন করে গড়ে উঠবার স্থযোগ পায় ( 25919035151718 
8৮6 5901015 01 27097£7-0:005.01706 9022190951008 )॥ আর জুযোগ পায় 
দেহ অক্সিজেন গ্রহণ দ্বার] সঞ্চিত বিষ বিদ্বরণের € 9157701558/51013 ০4 ভ986০- 
70:০25068 ৮ 032086100) )। খাদ্য গ্রহণও ক্ষয়পূরণের একট! প্রধান উপায়, 
বিশেষ করে শর্করা (৪58৪ ) জাতীয় খাছ্য । অবসাদ দূর করতে মম উত্তেজক - 
পানীয় চা, কফি এবং স্বল্প ধুম্পানও সাহাষ্য করে থাকে। সঙ্গীত অবসাদ 
দূরীকরণের সহায়ক | খোল! জায়গায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেও শ্রাস্তি 
দুর হয় । মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজন। শান্ত করতে পারলে দেহ সহজে বিশ্রান্ত 
হয়। সামরিক মানসিক অবসাদ, যদি সেট! গুরুতর না ভয়, তা হ'লে বিষয় 
পরিবর্তনে তা অনেক সময় প্রশমিত হয়। (অনেক সময় অবসাদের সে দেখ? 
দেয় অমনোযোগিতা, লেটার প্রয়োজন আছে । লেটা হচ্ছে অবসাদের কুফল 
থেকে দেহের আত্মরক্ষার একট। কৌশল । 

ভাগেই বল। হয়েছে অবসাদ দূর করবার নর্বশ্রেষ্ঠ উদ্বায় হচ্ছে. ঘুম.। কিন্তু, 


অবসাদের শ্রীয়োজনীয়ত! ২১৩ 


বঠিক কতটা খুম কার দরকার, সেটা নির্দিষ্ট করা শক্ত । কোন কোন ছেলেমেয়ের 
অনেক বেশী ঘুম দরকার, অন্যদের চেয়ে। হয়তো এর কারণ তারা অন্যদের 
তুলনায় সহজে অবসন্ন হয়, হয়তো বা তাদের দেহের ক্ষয় পুরণ হ*তে বেশী সময় 
লাগে অথবা সম্ভবতঃ ঘুমের মধ্য দিয়ে কি করে সব চেয়ে বেশী বিশ্রাম পাওয়া 
যেতে পারে সে অভ্যাস তারা করে নি। কাজেই ঘুমের পরিমাণ দিয়ে শক্তি 
লাভ কতটা হোল তা মাপা যায় না। 

অবসাদের কুফল-_79808978 0? ৮'৪৮1৪০৩-_অবসাদ ক্ষরের ইঙ্গিত 
এবং ক্ষয়পূরণের জন্য দেহ ও মনের আবেদন। কাজ করলেই' দেহের ক্ষয় 
অনিবার্ধ, কিন্তু ত্বাভাবিক নিয়মেই সে ক্ষয়পূরণ হয়ে থাকে । কিন্তু ক্ষয় ধদি 
এত ভ্রুত হয় ষে পূরণের অবকাশ থাকে না--অথবা ক্ষয় যদি এত অধিকদুর 
অগ্রসর হয়ে থাকে যে পূরণের আর উপায়ই নেই, তা হ'লে ভাতে বিপদ 
স্ঘটবেই। 

এটা অত্যন্ত সহজ্ঞ কথা, অবসন্ন দেহ বা মনের কাজ, সুস্থ দেই ও মনের 
তুলনায় নিক্কষ্ট হবেই । পরিমাণও কম হবে। ভাল কাজ পেতে হলে চাই জুস্থ 
উৎসাহপূর্ণ দেহ, ও সতেজ প্রফুল্ল মন। ক্লান্ত দেহ ও মনে ষে কাজ করা হবে 
তাতে ভুল-ভ্রান্তি বেশী থাকবে । অবসাদেের ফল, মনঃসংযোগের হাস। এ 
অবস্থায় স্মরণ রাখবার ক্ষমতা ক্ষুঞ্জ না হয়ে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই 
অতিরিক্ত অবসাদ যাতে না আসে এবং অবসন্ন দেহ ও মন যাতে আবার সতেজ 
হয়ে উঠতে পারে সে দ্দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ অবসম্ 
' দেহ বা মনে যে কাজ, তাতে কার্ধ-শক্তির অযথা অপব্যয় ঘটে । সেট। নিতান্তই 
লোকসান । 

দেহের নিজের মধ্যেই অবসাদ যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে বিপঞ্জনক না হয়ে উঠে, 
তার ব্যবস্থা রয়েছে 1 পেশীগুলে! অতিমাত্রায় অবসন্ন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
পূর্বেই যে ন্ায়ু-শির] (09:5৪) গুলে] পেশীকে চালায়, তাঁর তাদের কাজ বদ্ধ 
করে। শিরাগুলি যাতে বিপন্ন না হয় সে জন্যে স্ায়ুসংষোগগুলোর প্রতিরোধ 
ক্ষমতা (:98186819৩) বেড়ে যায়, ধাতে বিপদগ্রস্ত শিরাতে আর শক্তি সঞ্চালিত 
নাহ'তে পারে । আর তা ছাড়া শিরা বা পেশী সম্পূর্ণ অবসন্ন হওয়ার আগেই 
অবসাদবোধ প্রবল হয়ে দেহকে কাজ থেকে বিরত হ'তে তাগিদ দেয়। 
এ্রকৃতিতেই রয়েছে এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা । 

খআবপাদের প্রয়োজলীয়তা- 05 ৮8155 ০৫ £810805--জীধিনই 


৯২৯৪: অবসাদ ও বিরক্তি 


কর্ম, কর্মেই দেহ ও মনের ক্ষয় । কিন্তু ক্ষ না হ'লে বৃদ্ধি বা বিকাশও তো৷ সম্ভর্ধ: 
নয়। ভাঙার মধ্য দিয়েই চলে গড়া । . দেহের কোষগুলে] যখন ভেঙে যাচ্ছে 
তাকে বলে ক্যাটাবোলিজম্‌ (89681011979) আর যখন গড়ে উঠছে তখন, 
তাকে বলে, মেটাবোলিজম্‌ (3৫55819011507)। এই ক্যাটাবোলিজম্‌ ও. 
মেটাবোলিজম্‌ হাত ধরাধরি করে চলে । যখন ব্যাক্মাম করি তখন পেশীর. 
শক্তিসচারী তত্ত ও কোবগুলি ভেঙে যাচ্ছে, ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্ত তার ফলেই 
পেশীটি পুবের চেয়ে সতেজ ও সবল হয়ে উঠছে । যতক্ষণ ক্ষয়পূরণ হতে থাকে,_ 
অর্থাৎ ভাঙার চেয়ে গড়াই বেশী হয়, ততক্ষণই দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি ।, 
বাল্য ও কৈশোরে তাই ক্যাটাবোলিজম্‌ ও মেটাবোলিজম্‌ ছুইই ভ্রততর | বৃদ্ধ 
বয়সে ক্ষয় হচ্ছে, ক্ষয়ট]? সবট] পুরণ হচ্ছে না। কাজেই আসছে জর» আসছে, 
দুর্বলতা শীর্ণতা» শক্তিহীন্তা। 

মাইকেল ওয়েষ্ট এর ভাষায় বল! যায় স্থস্থ সবল দেহের মধ্যে অবসাদের ক্ষুধা! 
€ 009 00010557 £০2 (0%%1596 ) রয়েছে । অবসাদের ক্ষুধা মানেই জীবনের. 
বিস্তৃতি ও বিকাশের আকাঙ্খ।। এটা হচ্ছে জীবনের মূল ধর্ম_২09 
10010052107: £9615776 19 0109 10070690101: £70% 610, 8100. 6109. 10.570690 
০2 67:০6 5৪ 606 11071005189 0৫ 119 168611.৮7 

বোরডম বা বিরক্তিরও হয়তো প্রয়োজন আছে । প্রাচীনের! বলেন চুপ, 
করে বসে ধর্মবন্তৃতা শোনাও ছোটদের পক্ষে একটা নুশিক্ষা। এতে আত্মসংযম, 
ও আত্মশাসনের অভ্যাস তৈরী হয়। হয়তো কথাটার মধ্যে কিছুট1 সত্য 
আছে। তবে সত্য যেটুকু আছে, তার চেয়ে মিথ্যা বোধ হয় ঢের বেশী। 
যেখানে বিরক্তি, সেখানে বোঝা যাচ্ছে কর্মের সহজ স্ফৃতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে 
অবসাদকে যেমন বলা যায়, বৃদ্ধির জন্যে আকাঙ্খ!, তেমনি বিরক্তিকে বলা যেতে 
পারে বর্ষের জন্য আকাঙ্খা |) স্কুলে পড়াশুনার যে ব্যবস্থা তাতে অবসাদ 
নিবারণের দ্িকে অনেক সময় দৃষ্টি দেওয়া] হয় । কিস্তু বিরক্তি বা বোরডম্‌ যাতে 
না আসে সে দ্রিকে আমরা খুব কমই নজর দিই। দ্ষ্ুলে ছাত্রছাত্রীদের 
প্রাণশক্তির যে অপচয় ঘটে সেট! অধিকাংশ সময়ই ঘটে অবসাদের ফলে নয়,. 
বিরক্তির ফলে। শিশুর যাতে অবসাদ না আসে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া নিশ্চয়ই 
কর্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সাবধানতাও ভাল নয়। জীবনে বিরুদ্ধ, 
অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে, মানিয়ে নিয়ে চলার (50519686100. 6০ 80. 591:86 
12:0000858100955 ) শিক্ষ/ও একট! মস্ত শিক্ষা । যাই ছেলেমেয়েদের নিতান্ত, 


পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষ। বারা প্রাপ্ত অবসাদ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য ২৯৫ 


পুতুপুত করে গড়ে তুললেও ফল ভাল হয় না। দেখ! দরকার, প্ররূত দৈহিক ব! 
মানসিক ক্ষতি যাতে না হয়| কিন্ত সমস্ত অবসাদ ও বিরক্তির সম্ভাবন! দূর করে 
আবর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলাটা কিছু নয় । রুশে। তার 'এমিল্‌* এ শিশুকে "শক্ত" 
করে গড়ে তুলবার কথা খুব জোর দিয়ে ববেছেন। অনেক সমস্স দেখ যায় 
অত্যন্ত সহজে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী বিরক্ত হয়ে ওঠে । এ অভ্যাসট! বাড়তে 
দেওয়া উচিত নয়। বিরক্ত হলেই অর্থাৎ “ভাল না লাগলেই কাজট। ছেড়ে 
দেওয়ার পরামর্শ, স্থ-পরামর্শ নয়। বিরক্ত হলেই কাধ্যক্ষমতা বাস্তবিক খুব হ্রাস 
নাও পেতে পারে । তাই একে প্রশ্রক্ম দেওয়া উচিত নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের 
পরিশ্রম করবার, কঠিনকে আয়ত্ত করার সাহস অজ্জন করবারই বয়স, তাতে 
উৎসাহিত করা, সুশিক্ষার অঙ্গ । কিন্তু যদি দেখা যায় একটা বিষয় রোজই 
অধিকাংশ ছাত্রেরই বিরক্তি উৎপাদন কচ্ছে তবে শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে এট! 
বুঝতে হবে এবং তার প্রতিকারও করতে হবে । 
পর্যবেক্ষণ ব৷ পরীক্ষাদ্বার! প্রাণ অবসাদ সন্ধন্ধে: কম্সেকটি তথ্য-_ 
30109 ?8068 2:22 85:031)6 £8,8206, 78101) 28859 10990. 03800. 
৪:৪0 01 9908701187790. 02000) 9:0062810097268 00 £%0120.9. 

পর্যবেক্ষণ ব। পরীক্ষার ফলে অবসাদ সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য নাশ্চতভাবে 
প্রমাণিত হয়েচে। এ গুলোর অধিকাংশই পেশীর অবসাদ সম্পর্কে মন্যোর 
এরগোগ্রাফ (0:209278019) যন্ত্র ব্যবহার করে জান গেছে। 

১। কোন পেশী অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে কার্যক্ষমতা প্রথম দিকে 
ক্রত কমতে থাকে । তারপর এই শক্তিহ্াস মন্থর হয়ে আসে-- 
কিন্তু অবলাদ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আবার তখন শক্তি ক্রুত হ্রাস 
পার। 

২। যথোপযুক্ত বিশ্রাম €( অনেক সময় ১০ সেকেগু মাত্র) পেলেই পেশী 
তার পূর্ব ক্ষমতা। ফিরে পায়। 

৩। গভীর অবসাদের পরেও যদি পেশী জোর করে কাজ করতে চেষ্টা করে 
তাহ'লে তার শক্তি ফিরে পেতে অনেক দেরী হয়। 

৪। পেশী যত ভ্রুতবেগে এবং যত বারে বারে সক্ছুচিত হবে-_অবসাদও 
তত ভ্রত আসবে এবং কাজের পরিমাণও তাতে কমতে 
থাকবে । | 


২৯ 


৭ | 


৭৮ | 


অবসাদ ৬ বিরক্তি 
"পরিশ্রমের ফলে পেশী, শিবা বা জাযুসংযোগক্ষেত্রে যে বিষসান হয় 
তা বিদৃরণে বি বাধা হয়, অথব1 ক্ষয়পুরক খাগ্গ্রহণে যেখানে ত্রুটি 
হয় সেখানে পেশীর ক্ষমত। কমে যায় এবং অবসাদ বুদ্ধি পায়। দীর্থ 
দিন ধরে এটি ঘটলে পেশী স্থায়ীভাবে শক্তি হারিয়ে ফেলতে 
পারে। 


কতগুলো পেশী কাজ করে অবসন্ন হয়ে পড়লে, অন্ত যে সব পেশী কাজ 
করেনি তারাও শ্রাস্ত হয় এবং তাহাদেরও কাধ্যক্ষমতা কমে যায় । 
মানসিক অবসাদ পেশীগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে । 

চা, কফি, তামাক জাতীয় স্বহু উত্তেজক পদার্থগুলি অবসাদ দূরীকরণে 
সাময়িকভাবে সাহায্য করে সত্য, কিস্ত এদের কুফল কতটা হয় এ নিয়ে 
মতভেদ আছে। তবে শরকরা (5085: বা 01090998) অবসাদের 
পর খেলেঃ বা ইনজেকসন্‌ করলে অল্পক্ষণের মধ্যে পেশীর কারক্ষমতা। 
বেড়ে ঘায়। কৃত্রিম উপায়ে দেহের শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিলে 
€ যেমন 12:90112) দিয়ে ) অবসাদ বৃদ্ধি পায় । 

মেয়েদের সহোর মাত্রা পুরুষের চেয়ে বেশী । যে অবস্থায় ছেলের? 
অধৈর্য হয়ে ওঠে, মেয়ের! সেখানে অনেকটা শাস্ত থাকে । অবশ্ঠ, এটা 
কতকটা সামাজিক শাসনেরও ফল। ছেলেদের শক্তিক্ষয়ের মাজ্জা 
দ্রুততর, মেয়েদের শক্তিক্ষয়ের সময় দীর্ঘতর | তাই সমান সময় 
কাজ করে তার! কম অবপাদগ্রন্ত হয়। ছেলেদের প্ররূৃতি হচ্ছে 
ক্যাটাবোলিক্‌। বেপরোয়! শক্তিক্ষয়,। দৌড়ঝাণপ ইত্যাদিতে 
ছেলেদের আনন্দ । মেয়েদের প্রকৃতি হচ্ছে মটাবোলিক্‌। তার! 
শক্তিসংগ্রহ ও শক্তিসঞ্চয়ে অধিক যত্বুবতী । তারা সঞ্চয়ী, হিসাবী। 
এর কারণ সম্ভবতঃ প্রাণধর্মমূলক (৮1010810981) | প্রকৃতি মেয়েদের . 
শক্তিক্ষয়ের ব্যাপারে সঞ্চয়ী করেছে, কারণ তাকে মাতৃত্বের বৃহৎ ক্ষয়ের 
দাবী ভবিষ্যতে মেটাতে হবে । পুরুষ জুয়ারীর মত শক্তিক্ষয় করে, 
প্রক্কৃতির বাধা ভেঙে যে ছুটে চলে, বৃহত্তর লাভের আশায়--6108 20080 
857008 50 £922019 8002 5511 109 6102 21:55)627 2960828 $ 
তাই সে স্বভাবতঃ উচ্ছজ্খল | মেয়েকে ঘর বাধতে হয়, ঘর সামলাতে 
হয়, তাই সে সাবধানী, তাই সে নিঙ্জেকে বাঁচিয়ে চলতে প্রয়াসী $/ 


অরসাদ পরিমীপের বিভিষ্ন উপায় ঠখ 
সংবোজলা-_- 
“অবসাদের শ্রেণীবিভাগ-_ | 
সাধারণতঃ অবসাপদকে তিন শ্রেবীতে ভাগ করা হয়--0১) পেশীর অবসাদ 
৫২) ইন্ড্রিয়ের অবসাদ €৩) মানসিক বা স্বামুকেন্দ্রের অবসাদ । অবসাদের 
-্হিক কেন্ত্রটি কোথায় তা বিচার করেই এই ভাগ । কিন্তু এটা নিতান্তই কৃত্রিম 
বিভাগ । তার কারণ ইন্ড্রিয়গুলি সায়ুকেন্দ্রের সংযোগের স্ত্র দিয়েই পেশীগুলির 
সঙ্গে যুক্ত । এবং এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, কাজেই অবসাদের মৃল 
কেন্দ্রটি কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে ঠিক কোথায় অবস্থিত, তা বল! খুব শক্ত। পরীক্ষা 
করে জানা যায় যে ন্বায়ুকেন্দ্রে অবসাদের প্রধান মূল হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্রায়সংযোজনী 
€55:781986), ইস্জরিয়াদির বেলায় উত্তেজক গ্রহণের শেষ স্সায়ুতত্গুলি (5728 
9288%09) এবং পেশীর বেলায় পেশীমুলগুলি (2059019 01858) । যদি কোন গন্ধ 
বা স্বাদ কিছুক্ষণ ধরে আমরা গ্রহণ করি তাহ'লে আমাদের স্রাণেক্জিয় বা স্বাদেক্ডিয় 
গ্রাহক তত্তগুলি (01£8060:5 ০: 68869 1508) অবশ হয়ে পড়ে তাঁর ফলে এ গন্ধ 
বা স্বাদ আমরা আর অন্ভব করি না। চোখের অক্ষিপটের মধ্যে গ্রাহক স্বায়ূতস্ত 
রডস্‌ ও কোন্স্‌ 3:98 9:00. 00098) ও অন্কুরূপ ভাবে অবসন্ন হয় এবং এর ফলে 
দৃষ্টির বেলায় কতগুলি বিকার ঘটে | *+ 
অধিকাংশ বিজ্ঞানী অবসাদকে &পশিক ও মানসিক বা আ্ায়ধিক এ ছুভাগেই 
ভাগ করেছেন। অনেকক্ষণ ধরে দৌড়ঝখপ করা, মাটি কোপান, এর ফলে ষে 
দৈহিক অবসাদ, তা| মুলতঃ পেশীর অবসাদ; আবার অনেকক্ষণ ধরে গভীর 
মনোনিবেশের সঙ্গে কোন দর্শনের ব1 বিজ্ঞানের সমস্তা! নিয়ে মগ্ন থাকার ফলে ষে 
ক্লাস্তি, সেটা প্রধানতঃ মানসিক । তেমনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ট। লম্বা! লম্বা যোগ বিয়োগ 
করণ, অনেকগুলো ছাপানো বা লেখ পৃষ্ঠ! থেকে “র”এর বিন্দু বা “ই” লেজ 
খুঁজে খুঁজে চিহ্কিত করার কাজ, অনেকক্ষণ ধরে করলে, মানসিক অবসাদ আসে । 
প্রথমতঃ, কাজটা বেশ মনোযোগ দিয়েই করতে থাকি, মনোযোগ বুদ্ধির সঙ্গে 
কাজের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, তার গুণেরও উৎকর্ষ ঘটে । কিন্তু ধীরে ধীরে 
অবসাদ .আসে। কাজের গতি শিথিল হয়, ভূল ক্রমে বাড়তে থাকে, মন 
বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠতে থাকে, বি্লক্তি বোধ হ'তে থাকে--শেষে আর কাজ 
করতে ইচ্ছাই করে না। এ মানসিক অবলাদের লক্ষণ। কিন্তু এমন 
টহিক অবসাদ খুব কম পাওয়। যাবে, যার সঙ্গে মানসিক অবসাদ মিশ্রিত হযে 


২৯৮ : খঅঅবজাদ ও বিরদ্ধি। 
নেই। আবার শুধুই মানসিক অবসাদ যেখানে দেহ লম্পূর্ণ নিরাসক্ত, এমন 
উদ্াহরণও পাওয়া যাবে না। তবুও এ ছুইয়ের মধ্যে তফাৎ যে আছে, লেটা সহজ 
বুদ্ধিতেই শ্বীকার করতে হয়। দেহতত্বের দিক থেকে মানসিক অবসাদ কেন্দ্রীয় 
ন্াযুমণ্ডলের ব্যাপার আর পৈশিক অবসাদ পেশীর ব্যাপার, এ রকম বলা হয়। 
কিন্তু আগেই বলা হয়েচে এরকম বিভাগটা বাম্তবিকপক্ষে সম্ভব নয়। এরা 
বিভিন্ন হলেও পরম্পরের সঙ্গে এমনি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে আছে যে তাদের 
'আলাদ! করে চিহ্নিত করা বা পরিম'প করা খুবই কঠিন- হয়তো বা অসম্ভব | 
পেশীর অবসাদ মনকে শেষ পর্যযস্ত আচ্ছন্ন করেই আর মানসিক অবসাদও পেণীকে 
দুর্বল করে । তবে এট। দেখ। যায় মানসিক পরিশ্রমের ফলে পেশীর অবসাদ 


আসতে যতটা সময় দরকার পেশীব্ অবসাদেের ফলে মানসিক বা আায়বিক অবসাদ 
তার চেয়ে অনেক ভ্রততব ঘটে । 


শাপেশী ও অনের অবসাদ পরিমাপের বিভিক্ন যন্ত্র ও উপাষ-_ 
30155515106 ৮5৮৪ 0£ 6009 10869,80.26100906 07 2070500192৮ 8500. 200.61)691 
£8518৮.- পেশীর বা আ্রায়ুর অবসাদ মাপবার জন্যে বিভিন্ন যন্ত্র বা উপায় ব্যবহার 
কর! হয় । 
১। এস.থিসিওমিটার (8956259810209695)--এ যন্ত্র দিয়ে ত্বকের 
স্পর্শাুভতি মাপা যায় । অবপাদ যত বাড়ে অনুস্ৃতি তত কমে যায় । 


হ। ভাইনামোমিটার (30510920029৮6:)---এ যন্্ ধিয়ে 2710 বা হাত 
মুঠ করে কত জোরে ধরা যায় তা কিলোগ্রামে মাপা যায় । অবসাদের সঙ্গে 
হাতের জোরও কমে । 

৩। এরগোগ্রাফ, (৪৪০৪:97১:)--এ যন্ঘটি আবিষ্কার করেন মস্তো 
€14.0988০)। এযস্থে মনিবন্ধ পর্যন্ত হাত একটি টেবিলের সঙ্গে শর্ত করে বীধা 
হয়। তারপর আঙ্গুলের সঙ্গে একটি শক্ত স্থতো দিয়ে একট! ওজন একটা 
কপিকলের 091195) উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । এবার আঙ্গুলটা বারে বারে 

₹কুচিত আর প্রসারিত করে ওজনটাকে ওঠাতে নাবাতে হয়। অবসন্ন আঙ্গুল, 
আগের মত দ্রুত আর শুজনটাকে নামাতে ওঠাতে পারে না। এটা দিয়ে 
আন্গুলের সঙ্গে সংযুক্ত পেশীর অবসাদ পত্রিমাপ করা যায়। 

৪1 টোক। দেওয়া পন্ধতি-_-2785 69000108  2590৫--একটা?, 
আকুল বা পেন্সিল দিয়ে একট! নির্দিষ্ট জায়গায় দ্রদত টোকা দিতে হয়। প্রথতে 


শেখ 'বা* মুখস্থ নিয়ে পরীক্ষা ২৯৯. 
যতটা দ্রুত টোক1 দেওয়া; যায়--ক্রমে আর ততট1 পারা যায় না| এদিসে: 
'অবসাদের পরিমাপ করা যায়। 


আগেই বলা হয়েচে যে পেশীর ও ল্সাযুর অবসাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ৷, 
কিন্ত পেশীর অবসাদের পরিমাথ দিয়ে মানসিক অবসাদ মাপবার চেষ্টা বহু- 





ভা. 94--757561809 0029. 0. ৪১ 592৪১ 3030, 595 0৮,০1০57,-- 089212021855- 
00167816999. 


কর। হয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে ফলট1 একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয় । তাই 

মন্তো দেহ বা পেশীর অবসাদের মাধ্যমে স্নায়বিক বা মানসিক অবসাদ পরিমাপের" 
যে চেষ্টা করেছেন ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ ও থর্ণভাইক তার সমালোচন1 করেছেন । মানসিক 

অবসাদ মাপবার জন্তে অন্য কতগুলি উপায় চেষ্টা করে দেখা হয়েছে । 


অপ্ুর্ণ অংশ পুর্ণ করা পরীক্ষা 00205916602; 6৪৪৮--যাকে 
[নিয়ে পরীক্ষা করা হবে তাকে একটি চিত্তাকধক গল্প পড়তে দেওয়া হ'ল । কিস্ত, 
লেখার মধ্যে কতগুলি কথা বা কথার অংশ বাদ দেওয়া আছে। বলা রইল যে 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি পুরণ করে যেতে হবে । কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় তার" 
পড়ার গতি আগের চেয়ে শিথিল হয়ে এসেছে, শব্দ পূরণ করবার ক্ষমতা হ্রাস: 
পেয়েচে, তার ভুল হচ্ছে অথবা ফাকগুলি দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এর থেকে তার। 
মানসিক অবসাদের মাপ করা যেতে পারে । 

অক্ষর কেটে দেওয়া! ব! মুছে দেওয়া পরীক্ষা--098:3051196102 
65৪৮ ০৮ 16555 93:888718 8৪৪৮__এ পরীক্ষায় বলা হয় একটি বইয়ের লেখা 
পড়তে পড়তে বিশেষ একটা অক্ষর দাগ দিয়ে কেটে কেটে যেতে হবে । এখানেও, 


স০ ৬ অবসাদ ৬ বিরক্তি 


তার পড়ায় গতির শৈথিল্য, ভুলের পরিমাণ, দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি তার 
মানসিক অবসাদের পরিমাপের উপায় । 
শেখা বা মুখস্থ কর। নিষ্মে পরীক্ষা 1:0০ 198:030%  $9৪৮ ০৫ 
29200788102 688৮--কোন একটা নির্দিষ্ট পড়া মুখস্থ করতে কতবার পড়তে 
হয় এবং কত? সময় লাগে তা দিয়ে মানসিক অবসাদ মাপা যেতে পারে । 
হিসাব দিয়ে পরীক্ষা _-গুশ০ 09195196302 নু'ত৪৮ এ পরীক্ষায় 
কতগুলি যোগ, বিয়োগ, গুণুন ইত্যাদি অংক কষতে দেওয়া হয়। যখন মন 
অবসন্ন তখন 'অংকগুলি কযতে অনেক বেশী সময় লাগে, অনেক বেশী ভূল হয়। 
"এ দিয়ে অবসাদেবু পরিমাণ মাপ! যায় । 


৪ নতেত। (00৮, 
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মানপাক্ ব্যবহার করে মানসিক অবসাদ পরিমাপের পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন 
করেন থর্ণভাইক | তারপর কলখিয়া বিশ্ববিগ্ঠায়ের টিচার কলেজের জাপানী 
ছাত্রী মিন্‌ আরই (24158 471) মানসিক অবসাদ নির্ধারণ কি করে করা যাক 
তা -নিয়ে উপরোক্ত নানা পরীক্ষা করেন । তার পরীক্ষাতে দেখা ধায় ধে 
“ার কাজের উৎকর্ষের যথেষ্ট হানি না হলেও (১) অবসার্ধের ফলে কাজের গড় 


শিক্ষার ক্ষেত্রে খিক্দকের অবসাদ ৩০ 
বান আগের চেয়ে বেশী লাগছে (২) গড় ভুলের পরিমাণ আগের তৃলনায়, বেশী 
হজ্ছে। এ দুটিকে তাই তিনি মানসিক অবসানের মাপকাঠি হিপাবে গ্রহণ 
করেছেন। ্ার্চ ও এ্যাস্‌ (99:00 8704 291) এর পরীক্ষার ফলও. 
অনগরূপ | এতে দেখা যায় অনেকক্ষণ ধরে মানসিক পরিশ্রমের ফলে কাজের, 
উৎকর্ষ কিছুটা হানি হয়। কিন্তু মানসিক পরিশ্রমের ফলে সম্পূর্ণ মানসিক 
আঅরসাদ, অর্থাৎ যেখানে মনের কাজ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়েছে বা. 
গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন উদ্দাহরণ পাওয়া যায় না। 

মানপিক ক্রিয়া বা অবসাদ প্রকাশক বক্র রেখার (3151065] দা0]: 00৪৪ 
0৮ 47861509 ০৭৪) রীতি সম্বন্ধে বলা যায়, যে প্রথমে একটা প্রস্তুতির স্তর 
থাকে, যখন কাজে অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগে । অবশ্য এই স্তর সবার 
বক্ররেখায় না দেখ। দিতে পারে । তার পরে আসে সর্বাধিক কাজের অবস্থা (69. 
86929 ০0৫ চ79:001208 510 )। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কাজের গতি মন্থর. 
হয়ে আসে, অবসাদের চিহু দেখা দেয়, ভুলের আধিক্য হয়। তবে এর মাঝে 
মাঝে চেষ্টার দরুণ হঠাৎ উদ্যম (৪1০9:%) বা কাজের উন্নতি দেখা দেয়, তবে সে 
বেশীক্ষণের জন্য নয় । অনেক সময় ক্ষণিক বিশ্রামে বা মানসিক আনন্দের ফলে 
কাজের উন্নতি দেখ! যায় । তবে থর্ণভাইকের মতে এই নিয়মগুলির ক্রিয়া? সর্বদা .. 
অবসাদের বক্র রেখায় দেখা যায় না। %, 

বিস্তালযমের কাজে শিশুদের অবসাদের পরিমাপ- 589 2 
৪8০০০!__ন্কুলের যে কাজ তাতে ছেলেমেয়ের! কি বাস্তবিকই অবসন্ন হয়? এ 
অভিযোগ অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রায়ই শোন যায়-__স্ুলগুলি “শিশুপাল- 
বধের কারখানা । কচি কচি ছেলেমেয়ের! বইএর চাপে, পড়ার চাপে, কাজের . 
চাপে হাফিয়ে ওঠে, ইত্যাদি । এনিয়ে নির্ভরযোগ্য কোন পরীক্ষা আমাদের 
দেশে হয়নি । তবে ছুই একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সম্ভবতঃ এ অভিযোগের পেছনে 
তট! অন্ধ ন্মেহ আছে ততট! বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। সম্ভবতঃ স্কুলের পড়া ব 
কাক্ধ ছেলেমেয়েদের যতটা অবসন্ন করে তার চেয়ে অনেক বেশী বিরক্ত করে। 
ক্ষুধার্ড ছাত্রছাত্রী, বদ্ধগৃহ, খেলাধূল! ও আনন্দের আয়োজনের অভাব, দরিদ্র ও 
সংসার যাতনাক্রিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎ্সাহৃহীন শিক্ষা ইত্যাদি বহু কারণেই 
স্কুলের পড়া ছেলেমেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে না। তারা বিরক্ত (০০:৪৪) 
ক্লোধ, করবে ক্লান্ত বোধ করবে এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কিন্তু সম্ভবতঃ . 


০২ অবসাদ ও বিরক্তি 


বাস্তবিক অব্বসন্ন বোধ করবার ঘথেই কারণ আমাদের ক্ষুশগুলিতেও বিদ্কমান 
ওনই। থ্ণডাইক এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা করে এ সিদ্ধাস্তও করেছেন যে স্কুলের 
নব কাজই ছাত্রছাত্রীদের অবসাদ স্প্টি না করেও করা যায়। এটা যে হয় ন, 
তার কারণ অবসাদ নয়, বিরক্তি । 

8910001-7020 800. 72618৩৪-্স্থলের কোন কোন বিষম বেশী অবসাদ 
আনে এ কথা কি সত্যি? ভাগ.নার (৬/8%8:9:) এ নিয়ে যে পরীক্ষা করেছেন 
তাতে মনে হৃয় এ কথাটা মিথ্যে নয়। অবসাদ জন্মাবার ক্ষমতা অনুসারে তিনি 
স্কুলের বিভিন্ন বিষরকে নিম্নপিখিতভাবে সাজিয়েছেন-- 


ং্ক ৬ ক, / ১৩০৩ 
ল্যাটিন্‌ রা ৯১ 
গ্রীক নি ধর 
ইতিহাস ও ভূগোল ৪ ৮৫ 
ফরাসী ও জানান *** ৮২, 
প্রাণী ও প্রকৃতিবিজ্ঞান *** ৮০ 
আংকন ও ধর্বীলোচনা *** ৭৭ 


দেখা যাচ্ছে ভাগনারের দেশে ধর্মালোচন! চিত্রাঙ্কনের মতোই মনোরম। 
তার কারণ নিশ্চয়ই ধর্মালোচন[ট1 চলে গল্প ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে, উপদেশট। 
থাকে অস্তে এবং সেট। গৌণ । 

(২৮৯শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবসাদের কুফল ও তার প্রতিকার-_ 
ছাত্রদের অবসাদ নিয়েই এতক্ষন আলোচনা হোল এবাপ শিক্ষকের দিকেও একটু 
দৃষ্টি দেওয়া যাকৃ। অবদন্ন শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষম বাধা, প্রকাণ্ড অপচয়। 
অবসন্ন অবস্থায় শিক্ষাদান প্রাণহীন কর্তব্যপালনে পধ্যবসতি হয় । শিক্ষকের 
মনে-যোগের শৈথিল্য ঘটে তাতে ক্লাশের ছাত্রদেরও শৃংখলার হানি হয়। শিক্ষক 
বিটুখিটে হয়ে বৃথা ছাত্রদের শাসন পীড়ন করেন তাতে ছাত্র শিক্ষকের সম্বন্ষের 
মর্যাদা ও মাধুর্য নু হয়। যেশিক্ষকের মন ক্লান্ত, নতুন জ্ঞান আহরণের 
উত্সাহ তার আসবে কোথা থেকে ? আর একই পড়া বারে বারে পড়ানোর 
বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তিতে শিক্ষকের মনে বিরক্তি আনাও একটুও অন্যায় বা 
অন্বাভাবিক নয়। সমাজের পক্ষে এ সমস্তা মোটেও উপেক্ষণীয় নয় অথচ এ 
বিষয়ে এখনও রাষ্ট্র বা সমাজের দৃষ্টি থে জাগ্রত নয়। সমস্তা সমাধান করতে 
হলে শিক্ষককে নিত্য অভাব ও অনিরাপতভাবোধের সবনাশ চিন্তা থেকে মুক্তি 


দিতে হবে। তাকে বিদ্তা আহরণের ও আত্মোন্নাতির জন্ত যথেই হুযোগ ও 
উৎসাহ দিতে হবে। তার কাজের মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও মনোরঞনের ব্যবস্থা 
করতে হবে যেমন করা দরকার ছাত্রদের বেলায়ও। তীর কাজ বা পড়ার 
বিষয়-বস্তাতে বৈচিত্র্য কিছুটা আনতে হবে। এ সবই ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্ত 
সমাজকে নিজের স্বার্থেই এ সার্থক ব্যয়ে অগ্রণী হতে হবে। আমেরিকা আমাদের 
তুলনায় কত বেশী অগ্রসর এ বিষয়ে। কিন্তু তথাপি তারা এখনও শিক্ষকের 
অবসাদের বিপদ সম্বন্ধে কত বেশী সচেতন--কত আলোচনা, পরীক্ষা এখনও এ 
বিষয়ে হচ্ছে। (141119:0-0077117 1)99101)00906 7, 496) বাস্তায়ও এ 


হুস্থ সচেতনতা অত্যন্ত স্পষ্ট। (10892718 [59170-7)0 00861012178 
১0519 চ809818 ) | 


চতুর্দশ অধ্যায় 
অনুভুতি ও আবেগ _1209০0০0$ 

““ধুকু, দেখে যা, বাবা আমাদের জন্যে কি স্থম্দর ছবির বই এনেছে।” 
হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে, ছুটে গেল অশোক, খুকুকে ডেকে আনতে /” 
খুসীতে, আনন্দে উচ্ছল শিশুর রূপ | 

“মাগো, বাবা গো খেমে ফেললে গো”- হাপাতে হাপাতে, কাপতে কাপতে 
ছুটে এলে৷ দেবযানী মার কাছে । মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কাদতে লাগলো ।. 
মা গায়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন মেয়েকে । খেলার মাঠে বাড়ে 
তাড়। করেছে, তাই বিষম ভক্ব পেয়েছে মেয়ে। 

“বাবা, শিগগির ওঠো» ্যাখো আকাশে কেমন এক তারা উঠেছে, তার 
পেছনে যেন বাকানো মস্ত এক ঝাট| বাধা 1৮ মিত্রার চোখ ছুটি বিম্ময়ে 
বিশ্ফারিত। 

“মা, আজ দাদাকে আমি খুন করব । আমীর নতুন স্যাগ্ডাল জোড়া পরে" 
বেরিয়ে গেছে, ওটাকে শেষ করে আনবে । আমার কোন ভালো! জিনিষ 
কেন্বার জো নেই, এই আছুরে, বুড়ো ছেলের যন্ত্রণায় ।” প্লাগে গর্জন করে 
উঠলো! স্ুনন্দা। তারপর আলন! থেকে দাদার আমেরিকান্-কাফ সার্টটা1! টেনে, 
পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিলে । 

“কালি মধুযামিনীতে জ্যোতন্না নিশীথে কুপ্ত-কাননে দ্থথে 
ফেনিলোচ্ছল যৌবন-স্থরা ধরেছি তোমার মুখে । 
তুমি চেয়ে মোর আধি-পরে 
ধীরে পাত্র লয়েছ করে, ্‌ 

হেসে করিয়াছ পান চুম্বন-ভর1 সরস বিশ্বাধরে, 

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্সা-নিশীথে মধুর আবেশভরে। 
তব অবগ্তঠনখানি 
আমি খুলে ফেলেছিন্ক টানি, 

আহি কেড়ে রেখেছি বক্ষে তোমার কমল কোমল পাণি।' 

ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন, মুখে নাহি ছিল বাণী। 


খুলে দিয়েছিচ্ছ বেন্গরাশি, 
তব আনমমিত মুখটি 
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সব্ধী, হাঁসি-সুকুলিত মুখে, 
কালি  মধু-যামিনীতে জেগত্ক্া-নিশীথে মীন মিলন সুখে 1৮১ 
বলাই বাহুল্য, এ প্প্রেমের মুগ্ধ পীলা-বিলাস। কয়টি প্রধান অনন্কৃতির 
সাধারণ ও অতি পরিচিত উদাহরণ । 
মানুষের জীবনে অনুভূতির মূল্য সামাগ্ঠ নয় । হতে পারে, বিজ্ঞান, দর্পন, 
রাষ্্রনীতি-_মাহুষের মনের এই ভালো লাগ! মন্দ লাগাকে উপেক্ষাই করে । 
কিন্তু ব্যক্তির জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্ুভূতিকে কেন্দ্র করেই আবতিত হয়। 
এবং এতে কোন সন্দেহ নেই শিক্ষার ক্ষেতে ও সমাজ জীবনে একে উপেক্ষা 
কর। বুদ্ধিমানের কাজ নয়। “বস্কগত ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হতে, যতক্ষণ 
পর্যন্ত ব্যক্তি ঠিক ঠিক কাজগুলো করে যাচ্ছে, ততক্ষণ সে কি অনুভব করে 
তাতে কিছু আলে যায় না। কিন্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভলীতে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীতে তার অন্ভৃতি ও আবেগকে বাদ দিয়ে দিলে 
ঘটনার সবচেয়ে মূল্যবান দ্িকটাই রাদ দেওয়া হোল। মনোবিজ্ঞান থেকে 
অনুভূতি ও আবেগ বাদ দিলে যেন হয় নীরব সিনেমা, বহু বাণ্ঘযস্ত্-সম্ঘলিত 
সঙ্গীতের ছবি দেখা যেখানে কোন ক্র শোন যায় না।” মাছুষ যত কাজ 
করে তার অতি সামান্য অংশই বিশুদ্ধ বুদ্ধিচালিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মাছমষের কাজের পেছনে থাকে তার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা।. পুরোনো 
মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এরা হোল 491913258 106 5০১০:07--কর্মের উত্স । 
সহজাত সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই আমরা দেখেছি--মাজযের 
মূল প্রবৃত্তির সঙ্গে কতগুলি অনুভূতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই সাধারণ 
মনোবিজ্ঞানী ব! শিক্ষামনোবিজ্ঞানী সকলের পক্ষেই অন্কভূতি সম্বন্ধে আলোচন৷ 
অপরিহার্য । |““বর্মান শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেত"-আবেগ ও অস্ভূতি 
একটি বিশিষ্ট অধিকার করে ।--- আমাদের সমস্ত ক্রিয়ার পেছনের শক্তি- 
উৎস হচ্ছে আবেগ 2 কাজেই শিক্ষার্তীকে এদের সম্পর্কে জানতে হবে*** 
এমনকি যে সব বিষয় বিশেষ করেই ঘুষ্ষিগ্রানথ এখানেও অন্থভূতিকে “একেবারে 
১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__রাজে ও প্রভাতে (চিজ) 
ও 


৩০ ' অনুভুতি ও আবেগ 


অগ্রাহ্নু কর] চলে না। উদাহরণ দ্বরূপ ধরা যাক অংক শেখানো । একাজে 
সফল হতে গেলে শিশুর বিস্ময় বোধ ও গঠনাত্মক আত্মবোধ জাগ্রত করা চাই ৷ 
(তা ছাড়া বর্তমান শিক্ষাবিধিতে প্রত্যক্ষভাবে অস্থভূতির মধ্য দিয়ে কি কনে 
সৌন্দর্ধ্রীতি, এবং শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে রুচিবোধ বিকশিত কর! যায় তাও 
শিক্ষাদানের বিশেষ বিষয় বলে স্বীকৃত 7 
আবেখের জপীবিভাগ--0185558509%6102 0৫. 227806108--এই 
অন্ভূষ্ঠিগুলি এত বিচিত্র আর এদের মধ্যে এত স্থক্ গ্রভেদ বর্তমান যে এক 
নাম দিয়ে যে অনুভূতিগুলিকে চিহ্নিত করি তারাও ঠিক এক নয়। এজন্ডে 
এদের শ্রেণী বিভাগ এক দুরূহ ব্যাপার । একটা খুব মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন উভওয়ার্থ, সেট! নীচে দেওয়া যাচ্ছে-_ 
15155850795 10901010998 105, 051181)6, 91961010১ 2900:9. 
101910199,80:95  01.900206610%5 61919 998109885  992:0চ্য, 
.819061020. 
[৬1760 92200591009206) 10118165. 
17050011592009706) 82868961030. 
0815005 90:06910670091065 7001001010558), 8109605, 78871770989, 
9777101, 
11009069005) 98159720999, 1)0199১ %990:8,009১ 90:86, 
1)00106 810570988১ 9202198,7:78/8510092365 8/00965১ া০চ, 
97880519885 1001065 92000১ 10020, 


01107189, 2008/5970063065 চ70200975 2611915 0188101001206- 
30869106, 
[08817৩, 9101996169১ 101011009 5 9807:10109 109. 


45 92:850205 01850.96, 10856101706 109599, 

4১10897 2:88910610092)6 11091270951010+  901191370599385 2:8/26, 

077৩ 
এ তালিকা সম্পূর্ণ নয় এবং নিশ্চয়ই আরো নানা ভাবে অন্ভূতিগুলির 
শ্রেণী বিভাগ কর! চলে। | আমরা ইতিপুৰে অন্ুভূতির ছুটি মূলধন লক্ষণ, 
অথবা একই গুণের ছুই বিপরীত সীমা, উল্লেখ করেছি, ভাল-লাগা-_মন্- 


₹ 0০৪৪--7/30095101787, 72550398085, 2. 2, 
৩ ০০৫০:৮১৮-5০৪১০১,০1০৪৩, ১ £09, 


আবেসগৈর লক্ষণ ৩৬ 
'লাগ1 1) প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী অঞ্সুতির এই একটি গুণের কথাই উল্লেখ ক'রে, 
সমস্ত অনুভূতিকে ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার ক্রম বা পরিযাণ অনুসারে ভাগ: 
করেছেন। কিন্তু এ ভাগ যে যথেষ্ট নয় সেটা সহজেই বোঝা বায়। [বিখ্যাত. 
মনোবিজ্ঞানী ভূ ছেডএ:০৭০) অনুভূতির তিনটি গুণ'বা 03500977880, উল্লেখ 
করেছেন এবং প্রত্যেকটি গুণেরই পরিমাণগত বিভেদ স্বীকার করেছেন । প্রথম: 
গণ হচ্ছে, ভাল-লাগা ও মন্দ-লাগা, 71588826--035151958900, তবিতীয় হচ্ছে" 
উত্তেঙন। ও প্রশাস্ত 92:0869100913--051770% তৃতীয় হচ্ছে, প্রতীক্ষ। ও প্রতীক্ষার 
অবদান-_-5195069:005--7519999 1৪ বিভিন্ন অন্থভৃতি এই তিনগুণের ' 
বিভিন্ন সময় ও সংমিশ্রণের 'ফলু] প্রাচীন -মনোবিজ্ঞানীদের শ্রেণী বিভাগের ' 
'চের়ে ভূগু এর শ্রেণীবিভাগ অধিকতর সন্তোষজনক হ'লেও তাকে সম্পূর্ণ বলা 
চলে না। যেমন আর একট! গুণ সহজেই উলেখ করা চলে, পরিচিত-_+ 
অপরিচিত বোধ--1811231197805-5075105920995.। [ক ছাড়! ফ্যাকার্টি 
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সাইকোলন্গীর মানসিক রসায়নতত্ব (24152651 015909186:5) বূপ ভূতের ছায়া 
-পড়েছে এই শ্রেণী বিভাগে_॥ এই অতিরিক্ত পরিচ্ছন্ন বিভাগকে টিচনারও তাই: 
গ্রহণ করেন নি, কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর এ বিভাগ 
স্থাপিত নয়।৫ ম্য]কৃডুগ্যাল্‌ অবশ্থ অন্ুভূতিগুলিকে অল্প কয়েকটি মুল উপাদানে 
বিশ্লেষণের পক্ষপাতী । তিনি বলেন রংএর বেলায় আমর। দেখি হাজারে। রং 
আছে--'তার্ধের মধ্যে অতি স্গ্স ব্যবধানেই লক্ষণীয় বিভিন্নতা অনুভব হয়। তবুও 
তাদের প্রত্যেকটিকে প্থক করে বিবেচন। না করে আমর তাদের অল্প কয়েকটি 
মূল রংএর সংযোগ-সমন্বয়ে কি করে পাওয়া যেতে পারে তাই বুঝতে চেষ্টা কক্ধি। 
আবেগগুলির বেলায়ও ঠিক সেই পথ অবলম্বন করলে দোষ কি? [বণ বোধের 
বেলায় যেমন আবেগের বেলায়ও তেমনি দেখি নানা গুণগত প্রভেদ । এক 
রং অল্প অল্প করে বদলে গিয়ে অজান্তে অন্ত রং এ পরিবন্তিত হয়, কিন্ত তা বলে 
এই অসংখ্য সামান্ঠ সুপ্ম পরিবর্তনগুলিকে খিঙ্গেবণ দ্বার! অল্প কয়টি মুল গণে 
বিভাগ করে নিতে বাধ! নেই। এইমুল কয়টি গুণ থেকে বিভিন্ন পন্সিমাণে 
মিশ্রণের ছার! অন্ত সব গুণগুলি পাওয়া ধেতে পারে ।” একথাগুলি আবেগের 


বেলায়ও প্রযোজ্য 1 
৪ ০০০ ০:৮০--৪%০৮,০1০৪৮০ 25, 804 


৫ 36013515974 [093৮-১০০৮০ 02 ৮১৪5 ০১০০2১$ ৮, 255. 
১৬ 81070058811 99015] 95০০1০87575, 87, 


৩৯৮ অথ ও হাতি 
পূর্ষেই বঙ্গা হনে ভ্যাবুডুগ্যাংলের সাতে ঘচীঘতি ও্রধাম লহজাভ সংস্কার 


কাকে আছেঃ লং তাদের গত্যেকটির সঙ্গে লংযুক্ এক একটি বিশেষ? 
নদযহুততি থাখে থাকে । শাদের আযাক্ডুগঠতাল বলেন, মৌলিক ক্সাবেগ |. প্প্রস্যেক্ষটি, 
"প্রধ্বন স্কাই কিছু আবেগেক্স 'উত্তেজন! স্থ্টি করে যা বিশেষ একটি গুণসম্পন্স' 
এবং প্রত্যেক সংস্বায়ের সঙ্গে যুক্ তার বিশেষ গুণ-পম্পন্ন আবেগের প্রকাশকে 
একি পোলিক আবেগ বল! যেতে পারে 1১১৭ 

সুগলৎ একাধিক প্রধান নংস্কারের সঞ্চারের ফলে যে সব মিশ্র অস্কুভূতির ক্যহি- 
হয় তাঁদেয় ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ জটিল আবেগ বা অঙ্জিত আবেগ €90030152 
9795/0705 0৩ 0653%90. 9200630208) বলেন । | এজামাদের অনেক আবেগময় 
অন্ধভুতি যুগপৎ একাধিক সংস্কারের সঞ্চারের ফল; এবং আমাদের অধিকাংশ 
আবেগের যেনাম সাধারণতঃ প্রচলিত আছে তা এক প্রকার মিশ্র, জটিল বা! 
মাধ্যমিক আবেগেরই পরিচয় । আমাদের আবেগময় অঙ্কভূতিগুলির . 
অধিকাংশকেই অল্প কয়েকটি মাত্র সরল ও মৌলিক আবেগের মিশ্রণের ফল 
মাজে একথা বলা যায় 1৮ যেমন ধর। ঘাক, সবিশ্দয় প্রশংসা (8,970087961023) | 
এটি এ্রকটি যৌগিক আবেগ,--আশ্চর্বোধ ও নেতিবাচক আত্মবোধ এই 
ছুইএয় মিশ্রণ ; যেমন, যেগুণী রং হচ্ছে মৌলিক ছুটি রং, লাল ও নীলের 
মিশ্রণ |, 

এই রকম লমন্ শ্রেণী বিভাগেরই বিপদ হচ্ছে এতে মানলসিক অবস্থাগুলিকে 
বিচ্ছিন্ন ক্বাধীন “শক্তি” হিসাবে আমরা ভাবতে আরম্ভ কৰি [| “এখানে 
আমাদের বিশেষ করে সতর্ক হতে হবে, বিদেহ মনোবৃত্তিকে “দ্রব্য” হিসাবে গ্রহণ 
করবার স্বাভাবিক অভ্যাস থেকে । রাগ, ভয় এরা সচেতন মনের কয়েকটি 
নির্দিষ্ট অবস্থার নাম । এরা কতগুলি ভ্রব্য ব৷ বন্ত নয় যা রগমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে 
মনকে গ্রাস করে নেয় ।”৯০ 

ঘসবেগের জক্ষণ- _-010559657185108  0£ 520061028- আবেগ, 
অনুভবের অবস্থা! বা ব্যজির অন্তরের অবস্থা (80151506359 865698 )। জানার 
বেলায় জ্ঞানের বস্ত বা দ্রব্য (০19০৮) প্রধান ও সক্রিয়। ইচ্ছার বেলায় 
ব্যদি সক্রিয় ও প্রধান । ক্িস্ত অশ্তভূতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তরের পিবর্তনগুলি 


৭. 21০1০8211---900381 78501901087 55. £0-41, 

৮ 810700817--90915] 28510701025 3১. 21404. 

৭. 07021999--73920922] 9200. 9০০89] 228508555085, 2০, 6, 
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আবে তার গৈহিক প্রকাশ : ক 
তার লিজ সক্রি্নতার ফস নয় । সেই হিসাবে আবেগকে বলা হয় অহের 
আত্তরিক ও নিক্রিয় অবস্থা গিরি 806. 1982৩ 85585 0 889. 
স017508) 1 

কিন্ত আবেগ মনের একটা স্থাঞ্থ অবস্থা নয় । আবেগ হচ্ছে অনুভূতির অত্যন্ত 
প্রকাশমান অবস্থা । যেখানে অনুভূতির মেঘ জমেছে--কিস্ত তখনও কোন নির্ঘিষ্ট 
বস্তকে উপলক্ষ করে স্পষ্ট প্রকাশ পাক্স নি--তাকে বলা হবে আবেগ-পূর্ব-অবস্থা 
(91000850705 1 02000) । তাকে আবেগ (520081092 ) বলব না। যখন 
সুনন্দা. তার দাদার উপর রাগে “ফেটে পড়ল” তাকে বলব আবেগ |[_“আবেগ 
কথাটা দিয়ে রাগ, ভয়, আনন্দ, কৌতুহল, ছুঃখ, বিরক্তি ইত্যাদি অন্থভূত্তির 
বস্তগুলি নিদিইই ও প্রকাশমান অবস্থা বোঝায় €ষখানে --ব্যক্কি, “বিচলিত ব! 
উত্তেজিত হয়েছে ৮৮১] 

আবেগণগুলির মধ্যে একটা অন্ধতা আছে--তার] শান্ত ফুক্তিকিরোধী । যখন 
“কেউ ভীষণ রেগে যায়--তখন বিচার বিবেচন। থাকে না, বিভা বিবেচনা যখন 
“থাকে তখন ভীষণ রাগ হয় না। ফরাসী প্রবাদ তাই বলে “সব কথা জানা 
মানেই সবাইকে ক্ষমা করা1।" “রাগ করে কাজ করবার আগে ২০ পর্যন্ত গোণ”, 
একট আদর্শ সদুপদ্দেশ, যদিও অধিকাংশ সদুপদেশের মত এ পালিত হয় 
বড় কম। 

প্রত্যেক আবেগের নির্দিষ্ট কারণ থাকবে, কিন্ত কারণট1 সব সময়ই এক হবে 
তার কোন কথা নেই। বিভিন্ন এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীত কারণেও রাগ 
হতে পারে । কোন কাজে বাধ! দিলেও ব্রাগ হয়, সময় মত খাবার না পেলে বাগ 
হয়, প্রিয় জনের শিন্দে করলে বাগ হয়, মতলব ধর পড়ে গেলে রাগ হয়, এমন 
(কি কখনো নিতান্ত সুদ্দেশ্তে ভালো করতে চাইলেও রাগ হয়। কাজেই 
আবেগকে বুঝতে গেলে ব্যক্তি ও তার সম্পূর্ণ পরিবেশ ভালো! করে জানা দরকার । 
চমাবেগগুলি বিশেষভাবেই ব্যক্িকেক্ররিক || ্‌ 

্টাউট, আবেগের মানসিক রক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে আর. একটি গুণের 
কথা বলেছেন | আবেগগুলি পন্বসৃতিকাবৎ্ কতগুলি প্রবল প্রবৃত্তি ব1 কর্মপ্রেরণাত্স 
টপর নির্ভর করে। যেমন, মাদী কুকুরের ছানা কেড়ে নিলে ক্ষেপে কামড়ে 
দেয় । এখানে কুকুরের বাগ এই অনুভুতির পশ্চাতে রয়েছে অভ্যস্ত প্রবল 
“প্রবৃত্তি, তি, মাতৃন্সেহ-[4তপবেগের প্রকৃতি হচ্ছে যে তার পর নির্ভর । আবেগের 
১১058055800. 0825318-4171009507285,285075618- (1885 ? 


05১৬ ,, আবেগ ও অনুস্ঠৃতি 

পশ্চাতে তার ভিত্তি হিসাবে প্রবল কোন কর্মপ্রবৃত্তি থাকতে হবে 1৮১৭ আবেগ, 
ধএবং সক্জাত-সংস্কারের অঙাঙ্গী সম্বন্ধ সম্পর্কে ঘ্যাঁকডুগ্যাজের- মত স্মরণ রাখলে 
এ কথাটা আমর! সহজেই বুঝতে পারব | এ সঙ্গেই বল! যেতে পারে অস্ভূতির 
সঙ্গে কর্মের ব' কর্মপ্রবৃত্তির একট নিকট সন্বদ্ধ রয়েছে । রাগ করপ্পে আমর! 
আঘাত করতে চাই, ভয় করলে ভয়ের বস্তু থেকে পালিয়ে যাই |] “টাও 
আবেগের একট] লক্ষণ যে এটা মনের একটা সমগ্র অবস্থা যার অন্তর্গত হচ্ছে, 
কোন কর্ম বা বিশেষ কোন কর্মপ্রকৃতি 1৮৯৩ ] 


আবেগ ও তার দৈহিক প্রকাশ-00065920, 200 1৮8 63:02958- 
£০---পূর্বেই বল৷ হয়েছে--আবেগগুলি অন্ভূতির স্পষ্ট প্রকাশমান অবস্থা। 
প্রত্যেক আবেগেরই কতগুলি নিদ্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গী আছে । কতগুলি নির্দিষ্ট 
দৈহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাগ, ভয়, আনন্দ, বিস্ময়, ভালবাসা ইত্যাদি প্রকাশ 
পায়। অবশ্ঠ সকলের রাগ বা সব রাগই হুবহু একই ভাবে দেখা দেবে, তা নয় । 
তবে ভয়ের প্রকাঁশ, আর রাগের প্রকাশ, লক্ষণীয়ভাবে বিভিন্ন । অনুভূতির এই 
দৈহিক লক্ষপগুলি এত স্থম্পইঈ, যে কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে, এরাই 
অঙ্গভূতির প্রাণ। এমন কি, এদের বাদ দিযে অনুভূতিগুলিকে যখন বোঝাই 
যায় না, তখন এরা অন্থভূতি থেকে অভিন্ন। দেহের কিকি পরিবর্তন অনুভূতির" 
সঙ্গে যুক্ত? 

১/ €১) চোখ মুখের পরিবর্তন ৫২) পেশী গ্রন্থি ইত্যাদির পরিবর্তন 
২৬/৫৩) শোণিতপ্রবাহ, রক্তচাপ, হৃৎম্পন্দন, পরিপাকক্কিয়া, এবং দেহাভ্যস্তরস্থং 
অন্্রাদির পরিবর্তন । 


রাগ, চোখে মুখে প্রকাশ পায়। রাগ হলে, পেশীগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে 
ভাঙতে চাই, আঘাত করতে চাই, চীৎকার করি । রসগ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমাণে 
এ্যাড়িনিন্‌ রক্তে ক্ষরিত হতে থাকে, হৎস্পন্দন তভ্রুততর হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, 
পরিপ!ক ক্রিয়! ব্যাহত হয় ইত্যাদি । 
আবেগের প্রতিক্রিয়ায় তিন রকম দৈহিক পরিবর্তন ঘটে ; সেগুলি হচ্ছে 
২/১) আবেগের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যবহার ( যথা-_রাগ হলে মারা, ভয়ে পালিয়ে' 
যাওয়া ইত্যাদি) (২) ৬পশী মগ্ডলীতে অন্য কতগুলি ক্রিয়া, যেগুলি বিশেষ; 
ভাবে পরিলক্ষিত হয় মুখের পেশীগুলিতে ( যথা--কম্পন, ভ্যাংচানো, জকুটি, 


১২ 9৫০০৪৮৫5005] 08 7850৮০01080, 
১৩ 1005001555--392092%0 জেন 9০9181 585019050657 ৮, 18. 


আবেগের সঙ্গে রসক্ষরা-_ক্যাননের আবিষ্কার ৩১. 
ইত্যাদি) (১) দাগ রা অন্্াদিয় কয়ায় পরিবর্তন ( বথা? ভরে 
বুক্তশূন্তা এবং মল মুত্রাদি ত্যাগ )1৯৪ 

প্রধান আবেগগুলি সহজাত হলেও, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া, (653) এবং 
সহজাত সংস্কার (7986706) থেকে তাদের তফাৎ আছে। [মে সব আভ্য্তপ্সিক 
"পেশী, গ্রন্থি বা অস্ত্রাদির পরিবর্তনগুলির কথা৷ বলা! হোল, সেগুলি আবেগের 
€920008:020) ' বেলায় যতট1 লক্ষণীয়, তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া বা সহজাত সংস্কারের 
বেলায় ততটা নয়। তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া বা সহজাত সংস্কারের বেলায় যেমন 
হ্যুয়াকাণ্ড ও মন্তিক্ষের ক্রিয়া প্রধান, তেমনি আবেগের বেলায় হুয়ংক্রিয় 
কায়ুমগ্ডলীয় (9০6০90020003 779:5008 5585132) ক্রিয়া প্রধান এবং এ জ্রিলার 
প্রভাব হচ্ছে মস্থণ পেশী ও গ্রদ্থিব্র,উপর***.*"আবেগের প্রকাশের সঙ্গে রসগ্রহ্থির 
ক্ষরণের নিবিড় যোগ আছে ।",১৫ | 


তা৷ ছাড়া আবেগের প্রকাশগুলি অনেকটা বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো । কিস্তু 
আমরা দেখেছি, সহজাত সংস্কারের ক্রিয়াগুলি স্সন্বদ্ধ। আবেগ হঠাৎ দেখা 
দেয়, সহজাত সংস্কার তানয়। তবে সহজাত সংস্কার এবং আবেগ এই'ছই এর 
পেছনে দেহযন্ত্রের ব্যবস্থা জন্মগত, এবং ছুইই ব্যক্তি বা জাতির রক্ষার উদদশ্য 
সাধন করে । তাই স্তাপ্ডিফোর্ড আবেগের সংজ্ঞা দিচ্ছেন-চ“আবেগগুলি হচ্ছে 
'আত্তর প্রতিক্রিয়৷ (জন্মগত নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া! ), সেগুলি মূলতঃ অসংবদ্ধ ব! 
বিশৃঙ্খল এবং সমস্ত দেহের মধ্য দিয়েই, বিশেষ করে গ্রন্থি ও আভ্যন্তরীণ 
অস্ত্রমগুলী এবং তাদের সমস্ত ন্নায়বিক সংযোগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ, করে । 
'এ সব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ব্যক্তি ও জাতির রক্ষার নিকট সব্ন্ধ আছে ।+৯৬ 
প্রাণীর ক্রমবিবর্তন এবং আবেগের দৈহি ক প্রকাশ- ৪৮০]৮- 
502 800. 09 01258010 63707558102, 0? 62006102)8__ অনুভূতির 
প্রকাশভঙীগুলি জৈব-্প্রয়োজন সাধনের উপযোগী এবং ব্রমবিকাশের ধারায় 
বংশাহুক্রমে চলে এসেছে, এ কথাটা প্রথম স্পষ্ট করে বলেন ডারুইন্‌। 
ঝাঁগের প্রকাশ--াতখিচুনী, গর্জন, আক্রমণ, জীবের আত্মরক্ষার সহায়ক । 
শত্রুকে ভয় দেখাতে বা ধ্বংস করতে হলে, এগুলি কাজে লাগে । তেমনি ভয়ে 
১৪. [50721995, 3320615] 5:20. 9০018] 05701010858 7. 83. 
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৩৯৯, ... আরবগ ও বুক... | 
টি? নর কান্ছ ওকে, আত্মরক্ষার ডীপার-&, 
সভ্য মানুষের কাছে আদিম প্রয়োজনগুলি আজ আনম নেই, কিন্তু ই ঈা- 
খিছুনীট রয়েই গেছে, তার আদিম, বংশ-পরিচয়টা দেবার জন্ত। 

মতে খ্বগ্? ও তাচ্ছিল্য প্রকাশে ঘে আমরা দাত হেংচাই তার উৎপত্তি রী 
ক্রমবিবর্ডনের ধারায় প্রাক-মানবযুগে । এ ক্ছিয়াটি প্রাণীর জীবনরক্ষার পক্ষে 
্ররোজ্জনীয় ছিল। প্রাণীর যধ্যে দলাত্থিচুনী হচ্ছে, কামড়ানোর পূর্বের অন্ধ] 

এতেই অনেক সময় শক্রকে যথেই ভন পাইয়ে দেওয়ু! হত, বাস্তবিক জিনা র্ 
প্রয়োজন হত না। ডারুইনের মতে যদিও দাত দিয়ে যুদ্ধ কর!র যুগ প্রায় গত 
হয়েছে, তথাপি ধ্াতথি চুনীর ক্রিয়াটা আজও রয়ে গেছে ।*৯৭ 


আবেগের সঙ্গে রসক্ষর। গ্রন্থির জন্দন্ধ-__ক্যাননের আবিস্কার-- 
700065020) 108 2889%6502 0 £1900  86015620109-- 08121001075 
088505৩2- _ক্যানন্‌ রাগ ও তয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থিগুলিক ক্রিয়া সম্বন্ধে মূল্যবান 
কতগুলি পরীক্ষা করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন রাগ ও ভয়ে গ্রন্থি থেকে প্রচুর 
পরিমাণে এযাড়েনিন্‌ ক্ষরিত হয় । এতৈ পেশীগুলির শক্তি ও কার্যকারিতা ও 
সহনশীলতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায় ।' বুভ্তে, শর্করার অংশ বৃদ্ধি পায়, তাঁক্তে 
পেলীগুলি হঠাৎ পরিশ্রমসাধ্য কাক্ছ করবার উপযোগী খোরাক পায় এবং রক্ষে 
স্লাসায়নিক পরিবর্তন ঘটবারু ফলে তার শীঘ্র ঘন হবার ক্ষমতা বাড়ে, শ্বেতকণিক। 
বাড়ে । এতে আক্রমণের ফলে রক্তপাত হ'লেও ত। শীত্র থেমে যায় এবং বীজাু, 
দ্বারা দৃধিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় । এর থেকে ক্যানন্‌ এই সিদ্ধাস্ত করেছেন, 
যে আবেগ এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত দৈহিক ব! দেছাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তনগুলি, দেহের 
পক্ষে জরুরী বিপদজনক অবস্থার সফলভাবে সম্মুখীন হবার জন্যে প্রকৃতির নিজস্ব 
ব্যবস্থা €(8)7009789705 61290৮5৮ 0 9:2206897 )। এড্রীনালিন্‌ পরিপাক- 
ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রহ্থি ও পেশীর ক্রিয়া মন্থর করে, হৃতযন্ত্র ও ফুস্ফুস্কে 
উত্তেজিত করে, স্কেলেটাস্‌ পেশীগুলির উপর এর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া আছে; তার ফলে 
শক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায় । এড্রীনাপিনের ফলে যকৃতে সঞ্চিত রক্ত-শর্করা 
অধিক পরিমাণে রক্তম্নোতে*যুক্ত হয় । যে সমস্ত জরুরী অবস্থায় ততক্ষণাৎ ও 
প্রবল পেশীক্রিয়া প্রয়োজন, সেগুলি আবেগের কালে সক্রিয় হয়ে গঠে। তিনি 
ন্নাস্ুমগুলীর মধ্যে সিম্প্যাথ্িটিক সিস্টেমকে একটি সামনে ধাকা মারা ও পিছনে 
টেনে রাখা জটিল যন্ত্র হিসাবে কল্পনা করেছেন । এ যন্ত্র পূর্ববোলিখিত আপৎ" 
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আবেগ . ভাব -প্রব্যাশের সম্পর্ক ০. এ 
কালীন অবস্থার হাতিয়ার । জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় উচ্চ বা হঠাৎ বিকট 
শব্দ, হিং প্রাণীর সাক্ষাৎ, অপরিচিত মানুষ, কঠিন প্রতিরোধ ইত্যাদি 
'আপৎকালীন অবস্থ। সুচনা করে ১ এবং তখন প্রাণীকে বাচতে হলে পলায়ন বা 
বুদ্ধের দ্ধন্তে প্রস্তুত হতে হয় এবং এ অবস্থায় ভয় বা ন্বাগ দেখ] দেয়। এই 
জরুরী অবস্থায় প্রাণরক্ষা-ন্প পরম প্রয়োজনের তুলনায় পরিপাকক্রিয়া হ্গি 
বাধাপ্রাণ্ু হয়, হৃদ্যস্ত্র বা ফুস্ফুস্‌ যদি অতিরিক্ত ক্রিয়া করে, তা হলেও তেমন 


ক্ষতি হয় না:৯৮ 
প্রধান আবেগগুলি সহজাত হলেও বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি, ভাব্‌ € 10698 ) ২ 


কল্পন! (298858)র বিকাশ ও বৃদ্ধির সাথে এদের প্রকৃতি এবং প্রকাশভঙ্গীর 
অনেক পরিবর্তন ঘটে । জেসেল্‌ (58891) এক মাপের শিশুর মুখ ও 
অন্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গীর অনেকগুলি সিনেমাটোগ্রাফিক্‌ ছবি তুলে৮তাঁদের মধ্য দিয়ে 
কি অহ্ুভৃতি প্রকাশ পাচ্ছে, সে সম্বন্ধে অনেকের উত্তর চেয়েছেন। তাতে ষে 
উত্তর পেয়েছেন নিতান্ত জাস্তব তুষ্টি বা বিরক্তির চেয়ে বেশী কিছু শিশুর মুখে 
' চোখে প্রকাশ পায় না, বলেই মনে হয় । কিন্তু এক বছরের শিশুর যধ্যে রাগ, 
বিরক্তি, ভয়, আনন্দের প্রকাশ অনেকখানি স্পষ্টতর | এ বিষয়ে গুডেনাফ-এর 
শি এক্স্প্রেসন্স্‌ অব. দি ইমোম্তনস্‌ ইন্‌ ইন্ফ্যান্সি', “চাইজ্ড ডেভেলপমেন্ট” 
€ ১৯৩১) ও এএ্যাজার ইন্‌ ইয়ং চিল্ড্রেন” €১৯১৩), বুহলার্‌ এর “দি ফাই 
ইয়ার অব লাইফ € ১৯৩০ ) এবং ব্রিজেসের “ইমোশন্যাল্‌ ডেভেলপমেন্ট ইন্‌ 
আলি ইন্ফ্যান্সি” ৫১৯৩২ ) দ্রষ্টব্য । বয়স্কদের অনুভূতির প্রকাশের অনুরূপ 
ছবি তুলে গেইটস্‌ দেখেছেন যে তাদের বূপ এত স্পষ্ট যে তাদের সম্বন্ধে ভুলের 
সম্ভাবন। খুব কম। শুধু যে প্রকাশভঙ্গীই স্প্ই ও বিভিন্ন (9169:513618662 ) 
হয় তা নয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির প্রকৃত্তিরও পরিবর্তন হয়, বিস্তার ও বৃদ্ধি 
পাঁয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্থভূতির প্রকাশ গোপন করার 
অভ্যাসও বাড়ে । এট] আমাদের জটিল সমাজ-ব্যবস্থার ফলে না হয়ে উপায় 
নেই। কিন্ত সোজাসুজি অনুভূতিগুলির প্রকাশ না হলেও, নানা সুন্দর ও ভ্রু”. 
ভাবে ব্যক্তি সেগুলি প্রকাশের উপায় খোজে । “আবেগের সুস্পষ্ট প্তকাশ কমে 
আসার অনেক কারণ আছে। ভাষ। এবং চিন্তার অন্তান্ত প্রতীকূ ব্যবহারের সবার! 
শিশু তার অনুভূতি আরো! সুক্মভাবে প্রকাশ করতৈ শেখে । তা ছাড়া শিশুর 
উপর সমাদর ও যথেষ্ট চাপ থাকে, বয়স্ক ছেলে-মেয়ের মত ব্যবহার করার আর 
১৮ 09০৪৪-5850101985 ০৪ 56588226508 00800866005 32. 489 


১৪ আবেগ ও অনুস্ভৃতি 


নিতান্ত “কটি খুকী”র মত ব্যবহার না করার । সমাজের চাপের ফলেই সস্ম ও 
অপ্রত্যক্ষকাবে মনের আবেগ প্রকাশ করার অভ্যাসও স্যষ্টি হয় | এর জন্যে যখন. 
শিশুর স্কুলে যাবার মত বয়স হয়, তখন তার আবেগগুলি অনেক সময়ই 
অগ্রকাশিক্ত বা গোপন থাকে । কিন্ত বাইরে আবেগের প্রকাশ না থাকলেই যে 
সঙ্গে সঙ্গে আবেগের অহ্ুভূতিও সেই অঙস্থপাতে কমে যায়, তা নয় 1৮১৯ 
আবেগগুলি নির্দিষ্ট দৈহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষ 
করে চোখ মুখের ভঙ্গী, নিশ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, রক্তের চাপ, পরিপাক যন্ত্রের 
ক্রিয়! হাস ইত্যাদি দ্বারা । কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা ঠিক কোন আবেগের প্রকাশক, 
এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে |” এ সব তথ্যের উপর নির্ভর করে দৈহিক 
পরিবর্ভন লক্ষ্য করে কোন ব্যক্তি সত্য বা মিথ্যা বলছে কিনা তা নিদ্ধারণ 
করবার জন্যে এক প্রকার যন্ত্র তৈরী হয়েছে, তার নাম “দি লাই ডিটেক্টর । 
অপর।ধীদের বিচারের জন্তে এ যন্ত্রের ব্যবহার আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে কিছু 


কিছু হচ্ছে । 1 


আবেগ ও ভাব-প্রকাশের সম্পর্ক সন্বন্ধে জেমসংল্যাং এর সৃত্র- 
$9098-1,81026 নুা)9০0: 01 [87770680708 অনুভূতির সঙ্গে তাদের প্রকাশ- 
ভঙ্গীর সন্বন্ধকি? প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অঙ্ুভূতির দৈহিক প্রকাশের দিকে 
মোটেই দৃষ্টি দেন নিঃ তার “মানসিক” বা ভাবের দিকটাই তারা বিবেচনা 
করেছেন । ভয় কি,কি ভাব (বা 39998) বা কল্পনা (2008895 ) থেকে 
উদ্ভব হয়, এ কথাই তার] আলোচনা করেছেন । বড় জোর এটা তারা বলেছেন 
ভগ্নরূপ অঙ্থভূতির ফলে, চোখ মুখ শুকিয়ে যায়, গা কাপে, কান্না পায়» পালাতে 
প্রবৃতি হয় । অর্থাৎ, এই প্রকাশভঙ্গী অনুভূতির একটা বাহা ও অপ্রধান অঙ্গ বলে 
তারা গণ্য করতেন । কিস্ত আধুনিক মনোবিজ্ঞ/নীদের দৃষ্টিভী পৃথক । তারা 


১৯ 0569৪--729501,01985 1০0: 98000106901 90050961927, 2. 251. 
শ 012101-+705 79০৮0 5 ঠ00দ15969 ০৫ 609 94652510000 এ 8.0800900 
08 920৮102. £7008111 15019] 10988807008 5 703201270--0108 2০15 

০£ 1779-328380199 809. 000000,-000,50198 30 59 92007958102 ০ 
079 6250610:05 2 া০২৪--2000000059 35960292060: মাড০2৮ 
চস02885029 2 79191:7---5998288 820 000506202 ইত্যাদি পুস্তক- 
ভষ্টব্য । 

1100৮০৫৮009 85085020 2062. 1021155810851 100692206561020 


আবেগ ও ভীব প্রকাশের সম্পর্ক 


অনুভূতির দৈহিক প্রকাঁশকে গৌণ বা অপ্রধান বলে মনে করেন না।' এ সন্থচ্থে 
আমেরিকার র উইলিয়ম জেমস্-এর মতবাদ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক. 
"চমক ্থষ্টি করে| প্রায় প্রায় কাছাকাছি সময়েই স্থইডিস্‌ আর. একজন, দেহততৃবিদূ.. 
পণ্ডিত ল্যাং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অহুক্বপ সিদ্ধান্তেই পৌছেন। | তাদের মতবাদের 
যধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে এবং তাই অহ্ভূতি এবং তার দৈহিক প্রকাশভঙ্গী 
সম্পর্কে নূতন মতবাদ তীদের যুক্ত নাম বহন করে', থজমস্ল্যাং মা অব” 
ইমোশ্যনস্‌” নামে পরিচিত হয়ে আছে । 

আমর বলি, ক্নন্দা রাগ করেছে মানে তার সখ-করে-কেন' শ্যাগাল জোড়ান" 
দুর্দশা দেখেছে বা কল্পন! করেছে, ক্ষতিটার পরিমাণ অন্থমান করে তার আবেগঃ 
জেগেছে, এবং আবেগটা! প্রকাশ পেয়েছে উচ্চৈঃন্বরে চীৎকারে, আর তার দাদার" 
সার্ট! পায়ের নীচে মাড়িয়ে দিয়ে । জেমসু_ বললেন-_অঙ্ভূতির এ বিঙ্লেষণট : 
একেবারে ভুল । অঙ্ভূতিগুলি হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে, তারা অভিভূত 
করে ফেলে । তখন বিচার বিবেচনার অবসর নেই । উত্তেজক অবস্থাট? প্রত্যক্ষ - 
করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ দৈহিক পরিবর্তনগুলি দেখা দেয়, এবং এই দৈহিক 
পরিবর্তনগুলির বোধই হচ্ছে অস্থৃভূতি। এই আকম্মিক দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে 
বাদ দিলে অঙ্ষৃভূতির কিছুই বাকি থাকে না। অস্ভূতিগুলি হচ্ছে অন্ধ 
আবেগের তড়িৎস্ফুরণ, তার “মানে ন। মানা,” তার? অনিবার্ধ-উত্তেজক অবস্থায় 
দেহ্যস্ত্রের যাস্ত্রিকও চিন্তাহীন তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিরা । কাজেই, রাগ করি বলে». 
চীৎকার করি, এ কথাট। সত্য নয়, বরং বলা উচিত চীৎকার ক্ধি বলে রেগে 
যাই। দৈহিক পরিবর্তনটা অনুভূতির পরিণাম নয়--অন্ুভূতির পূর্বাবস্থা এবং 
তার অচ্ছেগ্য অঙ্গ । উইঙ্গিয়ম্‌ জেমস্‌ বলছেন “এই স্থুল আবেগগুলি সম্বন্ধে 
আমাদের স্বাভাবিক ধারণ! হচ্ছে যে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার ফলে মনে' 
উত্তেজনা স্থষ্টি হয়, যাকে আমরা বলি আবেগ এবং এই মানদিক আবেগ কতগুলি, 
ধৈহিক প্রকাশের কারণ। আমার মত হচ্ছে এর বিপরীত; তা 
হচ্ছে ষে উত্তেজক ঘটনার প্রত্যক্ষের সঙ্গে সেই শারীরিক, 
প্রিবর্তনগুলি সাধিত হম্প এবং এই দৈহিক পরিবর্তনগুলি সংঘটনের; 
সঙ্গে যে অনুভূতি তাকে বলা হস আবেগ । | 

সাধারণ বুদ্ধি বলে” বিভ্তনাশ হলে আমরা ছুঃখিত হই ও অশ্রু বিসর্জন করি ৮ 
হঠাৎ একটি ভন্গুক দেখে ভয় পাই ও পলায়ন করি $ প্রতিছন্্বী আমাকে অপমান 
করে, তাতে ক্রোধ জন্মে ও তাকে আঘাত করি । কিন্তু যে মত আমি প্রতিষ্ঠা 





১১৬ আবেগ ও অস্ভুভূতি 


কণ্ঠে যাচ্ছি, তাতে বলে+, ঘটনার এ পারম্পর্য ভূল। বরং যুক্তি-পংঙ্গত ভাবে 
,এ কথা বলা উচিত যে [এ্রকটি মানসিক ক্রিয়া আর একটির পর তৎক্ষণাৎ দেখা 
“দেয় না» এ ছুয়ের মাঝখানে থাকে দৈহিক পরিবর্তনগুলি, এবং অধিকতর যুক্তি 
সঙ্গত উক্তি হচ্ছে, আমর! অশ্রবিনর্জন করি বলেই দুঃখবোধ করি, ফাপি বলেই 
ভয় পাই ; দুঃখিত হই বলেই কাদি, রাগ করি বলে আঘাত করি, ভয় পাই বলে 
কাপি এ কথাগুলি ঠিক নয় 

রের প্রত্যেকটি পরিবর্তন, তা সে যাই হোক, যে মুক্ুর্তে 
'ঘটে ততক্ষণ স্পষ্ট বা জস্পষ্টভাবে আমর! বোধ করি । যদি কোন 
তীব্র আবেগের কথা কল্পনা করি এবং আমাদের এ কল্পনা থেকে 
দৈহিক লক্ষণগুলির সমস্ত অন্ুভভূতিগুলি বদি বিচ্ছিন্ন করে নি, তা! 
হ'লে দেখি কিছুই অবশিষ্ট থাকে লা; থাকে না এমন কোন মানসিক 
পদার্থ বা উপাদান যা থেকে আবেগগুলি তৈরী হতে পারে । আবেগ থেকে 
দৈহিক পরিবর্তনের বোধ বাদ দিয়ে ষা থাকে, তা নিতান্ত উভ্ভাপহীন বুদ্ধিগ্রাহ্ 
প্রত্যক্ষজ্ঞান মাত্র ।*****" দৈহিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যাই তা হলে 
তীক্ষ বা! হুক্ম সমন্ত অনুভূতির জগৎ থেকেই আমার চির-নির্বাসন ঘটবে এবং 


শুন্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের নীরস অস্তিত্বই শুধু বহন করে চলব ।”২০ 

ল্যাং বলছেন, [আমাদের সমগ্র আবেগের অনুভূতি, আমাদের স্থখ ও ছুঃখ? 

লু 

আনন্দ ও বেদন|র মুহ্তগুলির জন্য দায়ী দেহের নাড়ি ও সক্রিয় পেশীমগ্ডলী 
₹(ড৪৪০-32006০ 85 969100) | যদ্দি দেহের এ যস্ত্রমগুলীকে আমাদের প্রত্যক্ষ 
বস্তগুলি ক্রিয়মান না করে তুলতে পারতো, তা হ'লে সমস্ত জীবনটাই আমাদের 
কেটে যেতো সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও নিরালম্ব অবস্থায়; বাহ জগতের বস্তরা আমাদের 
ইন্ড্রিয়ের উপর ছায়া ফেলে অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট করে, জ্ঞানভাগুর পুর্ণ করতো--এই 
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আবেগ এ '্ভাষ প্রকাশের সম্পর্ক ত%ক 


পর্যন্তই $ কিন্ত আমরা আনন্দেচঞ্চল ঘা ক্রোপ্ে বিচলিত হ'তুম না, ভুশ্চিত্তায়. 
ভেঙ্গে পড়তুম না বা! ভয়ে দিশাহারাও হতুম না।২5] 

'জেমন্্‌এর 'এ নুতন মত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বু দিক থেকে প্রতিবাদের 
ঝাড় ওঠে । সে সব সাময়িক সমালোচনায় যতটা উত্তাপ ছিলো ততটা আলো 
ছিল না। আজ এতদিন পর এবং নানা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের নিরিখে জেমস্-এর 
মতবাদেষ ক্থবিচার করা সম্ভব হবে।? এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়_জেমস এর. 
মতবাদ প্রকাশের মধ্যে কিছুট! অতিভাষণ রয়েছে । আবেগের পেছনে কোন 
ভাব ভাব থাকে না, এবং আবেগ ও ভার দৈহিক প্রকাশ €. 02887050001 25095): 
9538861929) অভিন্ন, তার .মৃতবাদের এই দুটি মুল কথাই অ-প্রমাণিত রয়ে. 
লেছে। _ তবে অন্ভূতির সঙক্ষে . দৈহিক পর্বির্ভনগুলির সম্বন্ধ খুবই 


স্ এ হিল জি 


ঘনিষ্ঠ এ. কথাট1 না. মেনে--..উপ্রায়. নেই) আবেগের. মধ্যে _ একটা, 


আকন্দিকতা এবং অ-যৌক্তিকতা৷ রয়েছে, এটাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে ।. 
যাক, জেমস্এর মতের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি বিবেচনা করে দেখা যাক্‌। 


হন জেমস্এর একট প্রধান যুক্তি এই যে, আবেগগুলিকে তাদের দৈহিক- 
প্রকাশের থেকে আলাদ। করে চিন্তা করতে পার] যায় না, কাজেই তার! অভিন্ন। 
এটা খুব স্থযুক্তি নয়। একটা আমকে তার ওজন বাদ দিয়ে কল্পনা করতে: 


পারি না, তাই ব'লে প্রমাণ হোল না ষে আম আর তার ওজন একই জিনিষ। 
ষ্টাউট্‌ু ঠিকই বলছেন, “একট] পাথরের টুকরো! ঢেউ সৃষ্টি না করে জলে পড়তে 


পারে না, তাই বলে ঢেউ আর পাথর এক নয় ।”২২ 
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*১% আবেগ ও অনুভূতি 
২। জেমস্‌ প্র মতে আবেগের পেছনে কোন ভাব বা কল্পনা (2৬58 ৩ 
-8208298) থাকে না। একটা বিশেষ অবস্থায় দেহের তৎক্ষণাৎ কতগুলি 
পরিবর্তন ঘটে 1 দেহ-যস্ত্র যেন একটা হুরে-বাধা অনেকগুলি তারওয়ালা বীপ. 
€ জেমস্‌ খলছেন 95021001715 00829)১ অন্য যন্ত্রে বিশেষ একটা সুর উঠলে তাতে 
আপনিই অঙ্কুর্ূপ একটা স্থর বেজে ওঠে। ছম্ছম্ অন্ধকারে শ্মশানের কাছ 
দিয়ে ঘেতে হঠাৎ গা শিউরে ওঠে, জিব শুকিয়ে আসে, সেই হোল ভয়। ভয়ের 
,€ চিন্তা ) থেকে ভয় হয় না। ভাবটা যদি আসে, সেটা আসে অনুভূতির পরে। 
তিনি বলেন, জরের বিকার অবস্থায় কোন কারণ না থাকা সত্বেও রোগী ভয় 
পায় ; এট। হয় এজন্যে যে, ভয়ের সঙ্গে যুক্ত ঠদহিক পরিবর্তনগুলি ঘটে গেছে। 
কিন্তু একটু চিস্তা করলেই বোঝা যায় কথাটা ঠিক নয়। নির্জন অন্ধকারে 
স্মশানের কাছ দিয়ে আসতে গেলে কতগুলি ভাব বা কল্পনা মনে আসে বলেই ভয় 
হয়। যদি না জানা থাকে যে জাযগাটা শ্মশ।ন, তবে তো অমন ভয় হয় না। 
গলায় শেকল বাধা ভালুক দেখলে আমোদ লাগে, কিস্ত খোল অবস্থায় সেই 
ভালুকই মনে জাগায় ভয়। তা হ'লে দৈহিক পরিবর্তনগুলি কি ভাব-নিরপেক্ষ, 
এবং যাম্ত্রিকভাবে হচ্ছে? তা নয়। ওয়ার্ড তাই ঠাট্টা করে বলেছেন, জেমস্কে 
'একবার দাড় করিয়ে দেওয়া যাক খাঁচায় বন্ধ ভালুকের সামনে, আবার তিনি 
সামনে পড়ুন এক মুক্ত ঘন্ত ভাঁলুকের £ প্রথমবার তিনি হয়তো জন্তটাকে খেতে 
দেবেন/মিষ্ি একটি পিঠে আর পরের বার লাগাবেন চো টা দৌড় ।”*২৩ 

| জেমস্‌ বলেন, কৃত্রিম উপান্ধে টৈহিক পরিবর্তনগুলি ঘটাতে পারলে 
সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি দেখা দেয়। অভিনেতারা কখনো! কখনও সত্যি সত্যি 
আবেগের দ্বার! অভিভূত হয়ে পড়েন। তা! ছাড়া মদ খেলে, লোক ছুঃখ তুলে 
যায় খুব খোস্-মেজাজ হয়, ভাং খেলেও কেবল হাসি পায় এবং মনটা হাক! 
লাগে। এ সব ক্ষেত্রে ভাবের উপরে আখেগ নিভর করে না। মদখোর, 
পুত্রশোক ভুলে হে-হল্লাকরে। আপাতদৃষ্টিতে কথাট। অনেক সময় সত্য মনে 
হয়। কিন্তু এটা দেখা বায়, মদখোর বা ভাংখোৰ যখন আনন্দ প্রকাশ করে, 
তখন সেই অন্ভূতির অন্গকুল কতগুলি ভাবও তার মনে আসে । অভিনেত। 
ছুঃখের অভিনয়ে যখন কেঁদে আকুল হন, তখন শোক ও দুঃখের উপযোগী ভাবও 
তার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তা ছাড়া অভিনেতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


অনুভূতির দৈহিক প্রকাশকে যখন রূপ দিচ্ছেন তখন নিজে সেই অঙ্গৃভূতির ছার! 
২ স5:০--5৪৩9৮,0710£1099] 15255010199, 


আবেগ ও ভাব প্রকার সম্পর্ক ১৯ 


আচ্ছন্ন হন ন1॥ তিনি সচেতন থাকেন যে তিনি 'অভিনয়ই” কচ্ছেন। সুস্থ ফেছে 
প্রিকনিন্‌ বা এযাড়েনালিন্‌ ইন্জেকৃদন্‌ করার পরে অনেক সময় অন্থভুতির প্রকাশ 
দেখা যায়, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে যাদের ইন্জেক্সন্‌ দেওয়া হোল তারা বলে 
“কেমন যেন ভয় ভয় কচ্ছে।” এটাকে বলি ইমোস্যন্তাল মুড, (52006193288 
29০০০. ), এট] ঠিক ইমোত্যান (92006022) নয় । এই ওউঁধধ বা নেশাগুলি 
অনুভূতি স্থষ্টির পক্ষে সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই। যাদের গ্রিকনিন্‌ ইন্জেকৃসন্‌ 
করা হোল, তাদের “মনটা কেমন যেন ভারী লাগে, কান্না পায়” | যদি 
ইন্জেকৃসন্‌ করার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের কাছে ছুঃখ ও শোকের গল্প বলা যায়, তখন 
তারা অনেক সময়ই আকুল শোকে ভেঙে পড়ে । মা্ষের উপর খ্যাড়েনিন্‌ 
প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হয়েছে । এর ফলে কতকগুলি নির্দিউ দৈহিক লক্ষণ 
যথা, নাড়ীর ভ্রুতগতি, হাত পা ঠাণ্ড। হয়ে যাওয়া, হাত পা গলার স্বরের কম্পন 
ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। এরকম ব্যক্তিরা সাধারণত বলে, তারা “নার্ভাস' বোধ কচ্ছে» 
কেমন যেন অন্বস্তি বোধ কচ্ছে, চাপা! উত্তেজনা! বোধ কচ্ছে, কিছু একট ঘটবে 
বোধ কচ্ছে।******আবার কেউ কেউ আর একটু অগ্রসর হয়ে বলে, তারা যেন 
বোধ কচ্ছে খুব একট] বড় আনন্দ আসবে, অথব1 যেন তাদের কান্না পাচ্ছে, 
কিন্তু কেন তা তারা জানে না। তারা স্বীকার করে তাদের একট] 'যেন-যেন” 
অনুভূতি হচ্ছে, ঘেটা সত্যিকারের আবেগ নয়, কিন্ত যতক্ষণ এই এযাড্রেনিনের 
প্রভাব থাকছে ততক্ষণ সাধারণ অবস্থার চেয়ে সহজে তারা ভয় পায়” ২৪ 


২/৪। যদি অনুভূতির প্রকাশক দৈহিক পরিবর্তনগুলি কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ করা 
যায় তা হলে অন্ভূতিও লোপ পায়। যে রেগে-মেগে চীতৎ্বার কচ্ছে, তাকে 
অজান্তে পেছন থেকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও, তার রাগও “জল+ হয়ে যাবে । ভয়ে 
কাপছে দেবযানী | ম৷ তাকে জড়িয়ে ধরে, গায়ে মাথায় হাত বুপিয়ে তার কাপুনী 
থাঘিয়ে দিলেন, তার ভয়ও গেলো! উবে । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে শুধু দৈহিক 
প্রকাশটাই বন্ধ কর! হচ্ছে না, ভাবটাও সম্পুর্ণ বদলে যাচ্ছে বলেই অহুভূতিও 
বদলাচ্ছে ? মার কোলে বসে দেবযানী ভাবছে সে নিরাপদ তাই না তার ভয় 
ভেডেছে ? 

জেমস্‌ তার যুক্তির হ্থপক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন তার প্রধান কটি আমর! 
আলোচনা করেছি । তা৷ ছাড়াও জেমস্-এর মতের বিরুদ্ধে আরে নাপ যুক্তি ও 
পরীক্ষার কথা উল্লেখ কর যেতে পারে । 

২৪ স০০৫,০:৮০---০৪১০১,০1০৪১ ৮, £293, 


খ্যাত আবেস "ও অনুভুতি 


জেখম-এর আবেগ বঙ্বন্ষে নুতন মতবাদের মূল কথাটি যে আবেগের সক্ষেন। 
কতগুলি দৈহিক রী পরিবর্তন (02889 ০0? 0:22018561029) অচ্ছেত্যভাকে 
সংযুক্ত, এটা সমর্থন করুলেও ম্যাকৃডুগ্যাল্ তিনটি বিষয়ে জেমসূ-এর মতবে- 
সমালোচন1! করেছেন । রঃ জ্েমস্‌ বলেছেন, কোন উত্তেজক ঘটনা বা বন্ক 
প্রত্যক্ষ করা মাত্রই ততক্ষপাৎ কতগুপি টৈহিক (বিশেষতঃ আন্তরিক) পরিবর্তন ঘটে 
গ্রবং সেই পরিবর্তনের অস্ুভূতিই হচ্ছে আবেগ । ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ বলেন, ঘটনা ব" 
বস্ত প্রত্যক্ষ করতে হবে, এমন কথা নেই, তার স্মৃতি ও কল্পনাও আবেগ কউ 
করতে পারে । দৈহিক পরিবর্তন ব্যতীত এবং তার ক্লোন স্থৃতি বা কল্পনা 
মনে আসতে পারে, এবং তা আবেগ জ্ঞাগাতে পারে (২) ঘটনা বা বস্ত প্রত্যক্ষ 
করা মাত্রই যাক্ত্রিকভাবে দৈহিক পরিবর্তন স্থরু হবে, এটা ঠিক নয় । সে ঘটন। 
বা বস্ত কোন ভাব (৭98৪) না জাগালে আবেগ আপনি আসতে পারে না 
উল পটার হওয়া] চাই, তবেই আবেগ স্হ্টি হতে পারে । (৩) চে 
এর মতের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে যে আবেগের মুল যে সহজাত কর্মমুখীনতা (৪:০28 
90095155 69700097105), এ কথাটা জেমস্‌ বলতে পারেন নি । বাঘ দেখে ভয় 
পাই, তার কারণ বাঘ দেখাট। পলায়নের প্রবৃতিকে (2109617)06 0৫ 950898) 
জাগ্রত করে, তাই তার সঙ্গে নিত্য সহন্ধযুক্ত যে আবেগ, ভয়, তা দেখা দেয় । 

ষ্টাউটুও_অন্করূপ অভিযোগ কচ্ছেন, “জেমস্এর মতবাদ যে অবস্থায় 
আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে, তার সঙ্গে আবেগের পেছনে যে সুস্পষ্ট সহজাত কর্মমুখানতা 
আছে, তার ঘনিষ্ঠ সপ্বন্ধটর কথ। উপেক্ষা করে। এ মতবাদ অনুযায়ী মা- 
বেড়াঙ্গের কাছ থেকে বাচ্চা সরিয়ে নেওয়৷ হচ্ছে, এট। দেখাটাই মা-বিড়ালের 

ক্রোধ উদ্রেকের কারণ, মাতৃঙ্গেহের সঙ্গে ওর কোন সন্বন্ধ নেই। কিন্ত স্পষ্টতই 

এখানে এই আবেগের অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে যে মাতৃ-ন্সেহরূপ সহজাত সংস্কার 
এখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ।”২৫ 

জেমস্‌ আবেগ এবং ছড়ানে। সামশ্রিক দেহিক পক্সিব্নকে অভিন্ন মনে 
করেছেন । কিন্ত তা ঠিক নয়। ক্ষুধা, পেটব্যথ ইত্যাদিও ছড়ানো সামগ্রিক 
পরিব্তন বটে, কিন্ত তারা আবেগ নয়। আবার জেমস্-এর মত অন্যায়ী 
প্রত্যেক আবেগের ষৃল কতগুলি নির্দিষ্ট ও বিভিন্ন সামগ্রিক দৈহিক এবং 
আভ্যস্তরিক অন্তরাদির আলোড়ন (02251210 8100. 150928] 0196070950098), 
কিন্ত দেখা ষায় ভয়েও কান্না! পায়, রাগেও কখনে। চোখে জল আসে, দুঃখে তো 


স্পা সপ 


৫ 93৮০০৮---৬ & 005555] 902 79501801055 ৮১, 908. 


আবেগ ও ভাব প্রকাশের সম্পক ৩২৬ 


আসেই। রাগ ও ভয়ের দৈহিক ও আন্ত্রিক আলোড়ন (০0:857530 & 18০29? 
01860:09920099) অনেকটা একই রকম, কিন্তু অন্ুভূতিগুলি মোটেই এক নয় । 
ক্যানন্‌ দেখিয়েছেন লম্ঘ! দৌড়ের প্রতিযোগীর দেহান্যস্তরস্থ গ্রন্থি ও অস্ত্রে 
পরিবর্তন আর ভীত মাহুষের দেহাত্যস্তরস্থ পরিবর্তন একই রকমের | 


জেমস্‌ এর মতের বিরুদ্ধে সব চেয়ে মারাত্মক যুক্তি এসেছে _শেরিংটনের 
(91091002600) কতগুলি পরীক্ষা থেকে । শেরিংটন্‌ একট1 কুকুরের মেরুদণ্ড 
অস্ত্রোপচার করে সিম্প্যাথেটিক্‌ সিস্টেম এর স্মায়ু ইত্যাদির €যা দ্বারা 
দেহাভ্যস্তরস্থ রক্ত চলাচল, পরিপাকক্তিয়া, অস্ত্রাদির পরিবর্তন ইত্যাদি চালিত হয়) 
সঙ্গে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্সায়ুমণ্ডলের ( য] ছারা বুদ্ধি ইত্যাদির ক্রিয়া সম্পন্ন হয়) 
ংযোগ ছিন্ন করে দিলেন । জেমস্‌ এর মত সত্য হ'লে এই জীবটির অঙ্ভূতি গুলি 
লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, এই কুকুরটি আগের মতই রাগ, 
আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশে সক্ষম । এর থেকে শেরিংটন্‌ সিদ্ধান্ত করছেন [জেমস 
এর সঙ্গে এ মত গ্রহণ করতে পাতি যে দেহের সামশ্রিক সংবেদন 
(০228,7770 891.9%810778) ও দেহাভ্যন্তরস্থ আম্ত্রক পরিবর্তন এবং সেগুলির 
স্থৃতি ও সংযোগগুলি মৌলিক আবেগ স্থষ্টির সহায়ক এবং আবেগগুলিতে 
শক্তি সঞ্চার করে 7755 কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এগুলি আবেগ 
ডি করে না ৮২৬] অর্থাৎ ১দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তনগুলি অন্ুভূতিগুলির 
আহ্ষর্গিক লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু তার! অন্ুভূতির মূল কারণও নয়, অনুভুতির 
সঙ্গে অভিন্নও নয় । আবেগ হরে “অনুভূতি'র প্রকাশ, তাকে দেহের সামগ্রিক 
সংবেদন € 0::881010 95920886020 ) মনে করলে ভুল করা হবে। [ “মন্‌ এর 
মতের মারাত্মক হুূর্ববঙ্গতা। হচ্ছে যে এতে আবেগগুলিকে জটিল দৈহিক পরিবর্তন 
মাত্র বলে মনে করা হয় । আবেগ হচ্ছে, তীক্ষ অনুভূতির প্রকাশ । আবেগ 
কেবল বাইরের থেকে বিভিন্ন প্রভাব গ্রহণমাত্র নয়, আবেগ হচ্ছে বাইরের 
প্রভাবের প্রতিক্রিয্। ।২৭ জেমস্‌ ও ল্যাং যখন মনে করেছেন আভ্যন্তরীন অস্ত্রা্দি 
ও পেশী ইত্যাদি থেকে বহির্গামী নাড়ী (8£6519:06 105555৪ ) বাহিত 
আলোড়ন আবেগ স্ষ্টির প্রধান উপাদান, তখন তারা ভুল করেন নি। কিন্তু 
যখন তারা! বললেন এগুলিই আবেগের যথেষ্ট এবং একমাত্র কারণ, তখন 


২৬ 911008066070--750 1006666%০ 4003002 ০1 69 97:59018 95 585120, 
12, 859-61. 
২৭ (394791100---129,09610225] 1285 0,9109£5, 7" 282. 
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৩২৪ আবেগ ও অনুভূতি 
আকইইতঃই তাঁর। ভুল করলেন । আবেগ হচ্ছে একজাতীয় শ্রতিক্রিয়া এবং তাতে 
'ক্ষেনজীয় জর ও দেহের উপাস্তবর্তী অন্তান্ত অংশও সমান অংশ গ্রহণ করে 
থাকে ।”২৮ 

ক্যানন, শেনিংটন ও অন্যান্ত মনোবিজ্ঞানীদের সমালোচনা বিবেচন। করে 
এবং নিজেও নানা পরীক্ষা করে জেমস্‌ এর মতের পরিবর্তে আর একটি মত 
প্রবর্তন করলেন। তার মতে অন্তর ও ভ্যাসোযোটর মগুলীর পরিবর্তনকে 
জ্বেমস্‌ আবেগের কারণ বলেছেন, তা ঠিক নয়। মধ্য মস্তিক্ষের মধ্যে হাইপার- 
থ্যালামাস্‌ এর প্রভাবেই আবেগের প্ররুত কারণ । এ মতবাদ জেমস্‌ এর 
মতবাদের কতগুলি ত্রুটি নিবারণে সক্ষম হলেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। 
হাইপার-থ্যালামাস্‌ এবং সংশ্লিষ্ট নার্ভগুলির ক্রিয়া! অত্যন্ত মন্থর অথচ আবেগ 
স্থষ্টি হয় তড়িৎগতিতে । তা ছাড়া আবেগ স্যষ্টিতে উর্ধ-মন্তিফের দািত্ব 
আছে”! একথ। স্বীকার করতেই হবে আবেগ একটা অন্ধ জৈবক্রিয়া নয় 

ইক্িযজ অনুভূতি, আবেগ আবেগপুর্ব অনুভূতি, বিশুদ্ধ অনুভূতি 
বা রস, ইমোস্তলাল্‌ ডিস্পোজিত্তা ন, টেম্পা রা মেণ্ট-997059-9911788, 


88090050108 81090680208): 100008,  990620097868,  710)06102294 
029190951610708, .9700706278726758, 


অন্ভভূতি বোঝাতে নানা রকম নাম ব্যবহৃত হয়। কিন্ত সে নামগুলির অর্থ 
অনেক সময় নিদিষ্ট নয়। সাধারণতঃ অনুভূতির নানা স্তর বোঝাতে যে 
নামগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচন] করা যাকৃ। 

ইক্জিয়জ অন্ুুভূতি-89089 £9913778- টক্‌টকে লাল রং দেখে শিশু 
থুসী হয়,--তেতো৷ কুইনিন খেলে বিরক্ত হয়। এ রকম প্রত্যক্ষ ইশ্্রিয় 
সম্পকিত যে অনুভূতি, তাদের বল হয় ইন্দ্রিয় অন্ুভৃতি। এর! হচ্ছে 
সব চেয়ে নীচু জাতের অনুভূতি । এর! ভাব ব1 কল্পন! দ্বার! প্রভাবাঘ্িত নয় । 

আবেগ-0০০৮২০০--ভাব বা কল্পনা ছার? প্রভাবান্বিত, উত্তেজক অবস্থার 
সম্মুখীন, কোন দ্রব্য বা ঘটনাকে উপলক্ষ করে অনুভূতির অত্যন্ত প্রকাশমান 
অবস্থা, যাকে বলেছি আবেগ, যেমন রাগ, ভয় ইত্যাদি এ অবস্থাগুলি 
লাধারপণতঃ ক্ষণস্থায়ী । 

জাবেগপুর্ব অন্ুভূতি-- 77700880709) 2700৫-_অন্ুভূতির অস্পষ্ট অবস্থা) 
যেখানে তখনও কোন নির্দিষ্ট বস্ত বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনুভূতি দান! 

২৮ ঢ15001988-0910915] 2009০9০0881 178 9০1085, 7১, 88. 





: বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রস ২৯ 


বেঁধে উঠেনি, তাকে ধলা হয় “ইমোস্তনাল্‌ মুড €5:058029) 2০০০৫ )। 
বিরক্তির মেঘ জমছে, এখনও কোন উপলক্ষ করে তা ফেটে পড়েনি, এ অবস্থা, 
অথবা রাগটা নিঃশেষে প্রকাশ হয়ে যেখানে মনটা সম্পূর্ণ পালা হয়ে যায়নি, 
সে অবস্থা, তাঁকে বল! হয় মুড.) এ অবস্থ। সাধারণন্তঃ আবেগের চেয়ে দীর্ঘতরই 
কাল স্থায়ী । 

বিশুদ্ধ অনুভুতি ব৷ রস-৪9০685)9:0৮ কথাটা মনোবিজ্ঞানীরা সবাই 
একই অর্থে ব্যবহার করেন না। এ কথাটার মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। রিবে৷ 
(7০6 )১ সেন্টিমেন্ট কথাটা সমস্ত অনুভূতির সাধারণ নাম হিসাবে ব্যবহার 
করেছেন । প্রাচীনেরা মানসিক জীবনের উচ্চন্তরের ভাব (11815 
80955101990. ৪810867509 39.989 ) সংযুক্ত অনুভূতিকে বলতেন সেন্টিমেণ্ট । 
কাজেই উচ্চ চিন্তায় (0092009196081 $118700106 ) অসমর্থ শিশুর জীবনে 
বিশুদ্ধ অন্ভূতি বা রসের অস্তিত্ব তার! স্বীকার করতেন না। “সেন্টিমেণ্ট গুলি 
ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্কশুন্ত | 
ঃ বেগগুলি তা নয়। রাগ, ভয় এগুলি আবেগ । এদের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের 
প্রত্যক্ষ যোগ আছে । আবেগের দৈহিক প্রকাশ অত্যন্ত প্রকট । কিন্ত বিশুদ্ধ 
অঙ্ভুতিতে তা নয় । € আবেগ হচ্ছে অন্থভূতির উত্তপ্ত উত্তাল অবস্থা.। কিন্ত 
বিশুদ্ধ অনুভূতি হচ্ছে শাস্ত। ) মনের তিনটি প্রধান মৌলিক ভাগ অহ্সারে 
বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলিকে তারা বুদ্ধিগত বিশুদ্ধ অন্থভূতি ( 177691190658] 
89106170067268 ), সৌন্দর্ধ্যান্ুভূতি €4586)9610 ৪9706200906 )১ ও নৈত্তিক 
অনুভূতি (70281 ৪9201297269 ) এই তিন দলে ভাগ করতেন । বুদ্ধিগত 
বিশুদ্ধ অন্থভূতিতে যেমন,-_বিগ্যান্থরাগ । যেখানে মানুষের বিচার বুদ্ধির 
(1952081 61231000175 ) নির্বাধ ব্যবহার, সেখানে শিক্ষিত মানুষ গভীর আনন 
পায়। সৌন্দর্য্যান্ুভূতির উদ্দেশ্ত হচ্ছে মাজিত রুচিব1 সৌন্দর্য বুদ্ধির তৃপ্তি । 
যেমন, সোর্টিমেণ্ট অব দ্দি সাবলাইম্‌ (96281739176 ০1 605 ৪111256 ) এবং 
সেন্টিমেপ্ট অধ দি লুডিক্রাস্‌ (99106800570 0৫ 609 180307058 )। বিরাট 
ব1 মহানের সম্মুথে মাহুযের যে ভয়মিশ্রিত গভীর প্রশাস্ত আনন্দ,_-তাকে বলঃ 
হয় সে্টিমেন্ট অব দি সাব.লাইম, আর এর বিপরীত হচ্ছে সোর্টিমেপ্ট অব দি 
লুডিক্রাস কিস্ুত-কিমাকার, হাস্যকর দ্রব্য বা অবস্থার সম্মুখে আমাদের ষে 
অন্ুভূতি,__যাতে আছে কিছু কৌতুক, কিছু কিছু অশ্রদ্ধা। নৈতিক অনুভূতি 
ইচ্ছে নীতি বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত আন্দর্শ-নিষ্ঠা, মহতের প্রতি আকর্ষণ এবং 


৩২৪ আবেগ.ও অনুভূতি 


নীঠতার-প্রতি বিরূপতা । আবার আছে রেলিজিয়স্‌ সেট্টিমেন্ € 889118100৪8 
8910685)5108 ) বা' ঈশ্বরাচ্ভূতি। যা হচ্ছে ধর্মজীবনের । বিশুদ্ধ 
অনুভূতিগুলি অনেক সময়ই একাধিক ভাব ও অন্গ্ভূতির মিশ্রণ । 
সেম্টিমেণ্ট কথাটা বিছুট। ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তফেজ্জ ভাব- 
পুষ্ট উন্নত অনুভূতির স্থায়ী অবস্থাকে বলা হয় সেন্টিমেপ্ট । সেন্টিমেপ্টে এর প্রকাশ 
হয় কতগুলি ক্ষণস্থারী আবেগ । কতগুলি ভাবসম্পদ পুষ্ট বস্ত বা অবস্থা 
বিভিন্ন অবস্থায় বিতিন্ন আবেগ সৃষ্টি করতে পারে । যেমন মায়ের মনে শিশুকে 
ঘিরে বিচিত্র ভাব-সংঙ্গিষ্ট স্থায়ী অনুভূতির কেন্দ্র বর্তমান । এটা হচ্ছে শিশুর 
সম্বন্ধে যার বিশুদ্ধ অনুভূতি । এ অন্থভূতি অবস্থা বিশেষে ভয়, রাগ আনন্দ নানা 
আবেগের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে । স্যাণ্ড (80800 ) তাই বলছেন, 
“আবেগ হচ্ছে বিশুদ্ধ ভাব জীবনের চমকপ্রদ ঘটন। ।”১২৯ ম্যাকডুগ্যাল প্রত্যেক 
আবেগকে যুক্ত করেছেন একটি সহজাত সংস্কারের সঙ্গে । তাই বিশ্তুদ্ধ অনুভূতি 
ভার মতে একাধিক সহজাত সংস্কারের মিশ্রণে এক একটি যোগিক অবস্থা ৷ 
“সহজাত অন্ধ কর্মপ্রেরণাগুলি কেন্দ্রীভূত হয় বিশ্তুদ্ধ অনুভূতিতে 1৮৩০ 
বিশুদ্ধ অনুভূতি উন্নত মানসিক অবস্থার পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু তা 
সম্পূর্ণ বস্ত-বিবঞ্জিত নয় ; সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্থার্থ-সম্পর্ক-শৃন্ও নয়, ম্যাকৃডুগ্যালের 


মতে । তিনি বলছেন, “কতগুলি বিশিষ্ট দ্রব্য সম্পর্কে ব্যক্তির কতগুলি আবেগ 
বা ইচ্ছা অনুভব করবার প্রবণতাকে বল। যাঁর সেন্টিমেণ্ট । এগুলি হচ্ছে স্থায়ী 


অন্ুভৃতি-গ্রবণতা, যা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ।”৩৯ বেন্টলীও 
প্রায় এক কথাই বলেছেন, “কোন বস্তকে কেন্দ্র করে আবেগ সমষ্টি আবস্তিত 
হয়। এই আবেগ-সমষ্ির স্থায়ী মানসিক মূলকে বল যায় বিশুদ্ধ অন্ভূতি 1৮ 
আবেগ বা বিশুদ্ধ অনুভূতির কাধ্যকারিতার দিকে ঝোঁক (997086159 
6270097005) আছে । এ বিষয়ে মট্টন্‌ প্রিহ্দও ম্যাকৃডুগ্যালের সমর্থক | কিন্তু 
তিনি এর ভাবমূল (19981 9:81 )-এর দিকে জোর দেন। তিনি বলছেন, 
এর অনুভূতি হচ্ছে সহজাত সংস্কারের সঙ্গে শূংখলিত ভাব 1৮৩২ জেমস্‌ 
কিন্ত ম্যাক্ডুগ্যালের মতের সমর্থক নন। তিনি আবেগ ও সেপ্টিমেণ্টের 
২ 979006---77065 মা 00100968020 ০0: 681099১0600, 
৩০ 38072072511 00611359 0: :7085০1,01085, 7, 4&8, 


৩১ 309700025911---02618709 0: 72950101065? 72. 419. 


৩২ 110:6০20 7271092 ০0০6০০ 5৮ ৩.9. 7০৪৪---97০৮06 ০ ০ ৫৪১ 8৪5 
088:05085, 72, 122 


বিশুদ্ধ. অনুস্ভূতি বা রস ২২৫ 


অনুভূতির দিক ( £6911216 61670970% )-এর ওপর জোর দেন। তা সহজাত 
সংস্কার হতে উদ্ভুত এবং সহজাত সংস্কারের সঙ্গে নিত্য-সন্বন্বযুক্ত, এ কথা [তিনি 
স্বীকার করেন না। সেন্টিমেন্ট কথাটা ম্যক্ডুগ্যাল ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীর। 
যে অর্থে ব্যবহার কচ্ছেন তা প্রায় ষ্টাউটএর “মেপ্টাল ডিস্পোজিস্যন্ট কথার 
সমার্থক | কিন্তু ষ্টাউট সেন্টিমেন্ট কথাটা অনুভূতির উন্নততর ভাবপুষ্ট অবস্থা 
অর্থেই ব্যবহার করেছেন এবং তার মূল সহজাত সংস্কারে, এ কথাটা তিনিও 
জেমস্এর মত শ্বীকার করেন নি ।৩৩ 

রস্ প্রায় ম্যাক্ডুগ্যালের প্রতিধ্বনিই করেছেন। তার মতটা নীচে দেওয়া 
হোল 1৩৪ ১ 
বিশুদ্ধ অনুভূতি ও চরিত্র (80061009106 2700. 0109755069৮ )-- 
শিশুর জীবনে বিশুদ্ধ অনুভূতির বিকাশ ধীরে ধীরে হয়,__কারণ এটা বুদ্ধি, বিচার 
ও তুলন। সাপেক্ষ । আবার বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলি সমান বস্তনিরপেক্ষ বা সমান 
সর্যগ্রাহী নয় মা শিশুর কাছে বহু আবেগের কেন্দ্র, সুতরাং বলা যায় মার 
সন্বদ্ধে তার মনে শিশুকালেই বিশুদ্ধ অনুভূতি জন্মে। প্রথম অবস্থায় এ অনুভূতি 
একটি বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, তাই এট বস্তুগত ( ০09:80969 ) ও বিশিষ্ট 
(05:619515: )। তার পরে শিশু মাতৃ-সমাদের শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভয়, আশ্বাস 
ইত্যাদি বিবিধ আবেগের কেন্দ্র বলে ভাবতে শেখে, শ্ুতরাং এও একটা বিশুদ্ধ 
অন্ছভূতি। কিন্তু এ অন্ভূতি, বিশেষকে নিয়ে নয়, এক জাতীয় বহুকে নিয়ে ; 
কিন্ত এখানে সেই বহুরাও জীবস্ত ব্যক্তি--কাজেই বাস্তব, 9080:965 | তাই 
বলা যেতে পারে এ অস্ুভূতি হচ্ছে বাস্তব--অথচ বহুকে নিয়ে (90:09:9৪- 
0:0852991 )। কিন্ত শিশুর চিন্তার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিও বস্তকে 

৩৩ 23৮০০৮--৫ 5059] 01 109507০1096? ৮, 876-8?29. 

৪৩ ৮78৮ 60920 15 ৪ 5810611259778 2 00,850 88 00220101950 16 19 ে ৯০001660 
01090852610] 0£ 0:98177951610209 হাহ 6178 03912681 ৪6৮006095 6109 02215 08862206101 
10817020209 ০0 09799, 95930605920 29 609 29009 9 8159 6০ & 90222191925 ৪ ৬ 
98:85%82) 19592 0£ 09501001079726, 72018 9 00772101953 95001171799 5 027688128 09279 
০0£ 9660811655 2082) 16 090012295 80 11700076906 109৮ 0৫ 6129 20370 ছা 0811 26 & 
88221709125, 9 999৪৮ 1০0৮ 95820019 ০ 5 80106123922 ০152659002৮ ০0 ৪ 
£9518708 ০0: 8725061020 0£ 90801, 6279 01009167009 1061726 6105৮ 6105 ৪9381205806 19 ভি 
06:7709108736 290৮ 0£ 00:368%98, ৮71119 8159 92506100) ০07 6209 199]85 2৪ 2128752 & 


06851278 63091561200, 
এ* 9" ₹১০৪৪--0০০এট ৩ ০ 87077 58500108৮55 ডু 


৩২৬ আখৈগ ও. অন্ুষ্ভোতি 

€:992097869 09101908৪ ) অতিক্রম করে, বস্তহীন ভাবে পৌঁছে ॥ তখন বিশু 
অনুভূতি মাকে নিয়ে নয়, মাতৃ-সমাদের নিয়েও নয়-_যাতৃত্বকে কেন্দ্র করে। 
নিতাস্ত শিশুর জীবনে এ পরিণতি সম্ভব নয়--$৷ অবস্থা অত্যন্ত উচ্চ চিন্তার 
পরিচায়ক । (চরিত্র স্ষ্টির মানেই হচ্ছে এ রকম কয়েকটি গ্রুব উচ্চ আদর্শকে 
কেন্জ্ করে জীবনের নিয়ন্ত্রণ 1) ৬৮ 

স্বাকীভাব ও ধাত-_1520061078) 03900816800, ন:60079978086700- 
কোন লোককে বলি রাগী, কাউকে বলি প্রেমিক, তার মানে কি তারা সব সময় 
রেগেই আছে বা শুধুই প্রেম করে বেড়াচ্ছে? তাঁনয়। রাগী হচ্ছে তেমন 
প্রকৃতি ব। ধাতের মানুষ যার! অল্প কারণে রেগে যায়, প্রেমিক হচ্ছে, যার প্রতি 
হচ্ছে, সহজে মানুষকে ভালবাসা । এগুলিকে বলতে পারি তাদের স্থায়ী ভাব 
( 18900516107) ) বা ধাত ( 692019978079206 ) |. 'এদিয়ে স্থায়ী প্রকৃতি 
বোঝায়। ভিস্পোজিসান কথাট।] কেউ কেউ ্তাণ্ড (91080) যে অর্থে 
সেন্টিমেণ্ট কথাট। ব্যবহার করেছেন, সে অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন । ট্টাউট 
ইম্যোস্তান্, ইম্যোস্তনাল মুড ইম্যোস্তনাল্‌ ডিস্পোঁজিম্তন ও সোর্টিমেন্টের 
প্রভে্ এ ভাবে কচ্ছেন। র 

“আবেগ (9700107 ) হচ্ছে একটি বান্তব সচেতন অবস্থ।। ডিস্পোজিস্যন্‌ 
হচ্ছে কোন বস্ত সম্বন্ধে কতগুলি আবেগ অনুভব করবার স্থায়ী প্রবণতা । মুভ, 
ও ডিস্-পোজিন্যন্‌ এক জিনিষ নয়। মৃড্‌ হচ্ছে একটা অস্পষ্ট অথচ সচেতন 
অনুভূতির অবস্থা কিন্তু ভিন্পোজিস্তন্‌ হচ্ছে একটা? স্থায়ী ভাব, যেটা থাকছে যখন 
ইম্যৌসন্‌ ব1 মুড, অগ্থভূতি হচ্ছে না, তখনও । বিশুদ্ধ অনুভূতি বা সেন্টিমেণ্টের 

হজ্ঞ| কথনে! এভাবে দেওয়া হয়-_একটি ভাবকে কেন্দ্র করে ইয্যোস্তনাল 
ডিস্-পোজিন্তন্গুলির সংস্থিতি ।7৩৫ 

আবেগের বিশ্লেবণ_-4.0815515 ০0? 1061078- -জাতবিজ্ঞানী 
ডারুইন রাগ ও ভয়ের যে চমৎক:র বিশ্লেষণ বহু বৎসর পূর্বে দিয়ে গেছেন, তা 
মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আজও আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে । নীচে রাগের 
বিঙ্গেষণ থেকে কতকটা অংশ উদ্ধত কর1 হোলে! । 

“রাগের প্রকাশ নান! ভাবে হয়ে থাকে। ভ্বদ্যন্ত্র ও রক্তচলাচলের ক্রিয়। 
সর্বদাই আক্রান্ত হয়; মুখ লাল হয়ে ওঠে, কখনও বা £বগুনী রং হয়, কপাল ও 
ঘাড়ের শিরাগুলি ফুলে ওঠে'*'তেমনি নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও আক্রান্ত হয়, বুকট] ঘন 

৩৫ 96০06902200 ০৫ ৮৪5010০1065 0. 97৮-76, 





শিক্ষার ক্ষেযে আধেগের প্রভাব ৩২৭. 


ঘন ফুলে ওঠে এবং বিস্ফারিত নাসারজ্ধ কম্পিত হতে থাঁকে** উত্তেজিত মস্তিফ 
পেশীগুলিতে বলসঞ্চার করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে প্রদীপ্ত করে তোলে...স্থখ 
সাধারণতঃ দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়'*'দাতগুলিও শক্তভাবে লেগে যায় কখনও কখনও 
দাতে দাত ঘষা হয়। ক্রোধের কারণকে আঘাত করবার উদ্দেস্টে ৃঢমু্টিবদ্ধ হাত 
তোল বা এই জাতীয় ভঙলী খুবই সাধারণ ।...বাস্তবিক পক্ষে আঘাত করবার, 
আকাজ্ফা কখনও এমন অদম্য ভাবে প্রবল হয় যে জিনিষ-পত্রে মুষ্ট্যাঘাত কর! হয়, 
অথবা সবেগে ভূমিতে আছড়ে ফেলা হয়।...বিষম ক্রোধের ফলে কম্পন প্রায়ই 
দেখা ঘায়--গলার স্বর যেন কণে রুদ্ধ হয়; অথবা স্বর অত্যন্ত উচ্চ, কর্কশ 
ও অপঙ্গত হয়...অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কপাল স্পষ্ট ভ্রকুটিতে আকুষঞ্চিত হয়** 
চোখগুলি উজ্জ্লবর্ণ ধারণ করে । অথব1 হোমর যেমন বলেছেন, যেন তার। 
আগুণের মত জ্বলতে থাকে । কখনও তা রক্তবর্ণ ধারণ করে...কখনও ঠোটগুলি 
বাইরে প্রসারিত হয় ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠোটগুলি বরং আকুষ্চিত হয় এবং তার 

ফাক দিয়ে বিকট হান্তে বিস্কারিত বা দৃঢ়সংবদ্ধ ঈাতগুলি দেখা যায় ।৮৩৬ 
রাগের প্রকাশ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কি ভাবে পরিবতিত হয় বর্তমান ছুজন 
মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় তা দেওয়া হোল। “বয়োবুদ্ধির সঙ্গে রাগেন্ প্রকাশ 
নান? প্রকার বাকৃ-নির্ভর আক্রমণের সাহায্যে ঘটে থাকে, যথা অবজ্ঞা, উপহাস, 
ইঙ্গিত, পশ্চাতে নিন্দা, কুৎসা, বিষাক্ত রসিকতা, ব্যঙ্গ ইত্যাদি । অন্ুরূপ- 
ভাবে একটু বড় হ'লে, শিশু তার রাগের ঝালট। প্রকাশ করে বিভিন্ন ধরণের 
বিরুদ্ধতা ও অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে,_-যেমন, শিক্ষক ঘখন বিশেষ করে সবাইকে চুপ 
করতে বলছেন তখন ক্লাসে ফিস্ফিস্‌ করে কথা বলা» গোলমাল, কর! ইত্যাদি 
থেকে, স্কুল পালানো, অপরাধ প্রবণতা, অপরাধ করণ ইত্যাদি নান! ব্যবহারে । 
কল্পনার ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাগ প্রকাশের নান বিকল্প উপায় এবং প্রতিশোধ 

গ্রহণের নানা ফন্দীও মাথায় আসে ।”:৩৭ 
 ১০শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগের প্রস্তাব এবং তাদের কাজে লাগ্াবার 
বা পরিবর্তন করবার উপায় -$5085 0£ 92080610208 02. 90208১08070 
8800. 1007 1088 60 01199 ০01: 50.00105 089:৬--শিশুদের দেহ ও মনের 
উপর বাগ, ভয় ইত্যাদি অনুভূতির প্রভূত প্রভাব আছে। ইতিপূর্বে শিশুদের 
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৩২৮ আবেগ ও অন্ধুভভূতি 
মনের এই দিকটাতে খুব বেশী দৃষ্টি আমরা দেই নি। কিন্তু অগ্রসর দেশের. 
শিশু-শিক্ষায় ব্রতী শিক্ষকেরা এ কথা বলেন, যে এবিষয়ে অমনোযোগের ফলে 
শিল্তর ভবিষ্যৎ জীবন চিরকালের জন্য বিকারপ্রস্ত হয়ে যেতে পারে |; ইংলগ্ডের 
শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে স্থজান্‌ আইজ/কস্‌, আগাথা বাওলী, এবং ই, এম, গার্ডনার 
শিশুর অস্থভূতির প্রতি সতর্ক দৃটি রেখে; কি ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন কর! 
উচিত»/এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন । বার্টরাগ্ড রাসেল ভয়ের কুফল 
সমন্ধে অত্যন্ত দৃঢ় মৃত পোষণ করেন । তিতনি মনে করেন বর্তমান জগতের 
অধিকাংশ ছুহখ, নৃশংসতা, অমাহুষিকতার মুলে রয়েছে অকারণ ভয়, এবং তজ্জনিত 
অবিশ্বাস, ্বণা ও প্রতিহিংসাপরায়ণভা । তাই তার মতে শিশুর মন থেকে 
অকারণ ভয় দূর করা শিক্ষার একট মূল উদ্দেশ্য হওয়৷ উচিত 1৩৮ 

পূর্বেই আমরা বলেছি জীবনের আদিম প্রয়োজন-পিদ্ধির উপায় হিসাবে রাগ 
ভয় হত্যা্দি অনুভূতির প্রয়োজন আছে । প্রকৃতির নির্ধম পরিবেশের মধ্যে যে 
বন্ঠ জন্তর! বাস করে, তাদের বাঁচতে গেলে এই প্রবল প্রবৃত্তিগুলির ব্যবহার 
অবশ্ন্ভাবী । এরা ঘে জীবনের মৌলিক উপাদান, একথা ম্যাকডুগ্যাল থেকে সরু 
করে অন্তান্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকের1 সকলেই প্রায় স্বীকার করেন। ক্যাননের 
মৃতান্যায়ী, এর! হচ্ছে জীবনের জরুরী বিপজ্জনক অবস্থার (92006795700 ) 
উপযোগী । কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মাস্ছষ সে বন্য বিপজ্জনক অবস্থা পার হয়ে 
এসেছে । তার জীবন আজ বুদ্ধিচালিত ও উদ্দেশ্ট-কেন্দিক। তার সমাজের 
গঠন রীতি, প্রবল অনুভূতি প্রকাশের বিরোধী । জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষের অগ্রগতি 
তাকে প্রাকৃতিকু শক্তিগুলির উপর প্রভূত্ব এনে দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস এনেছে, ভয় 
ও ক্রোধের পরিধি ছোট করে দিয়েছে । আবার বর্তমান অর্থনীতির ভিত্তিতে 
গড়া সমাজে, লোভ, প্রতিযোগীর প্রতি ঈর্ষা ইত্যাদি অঙ্কভূতিকে প্রবল ভাবে 
উদ্রেক কচ্ছে |; 

(প্রবল প্রবৃস্তিগুলি জীবনের পক্ষে হানিকর, একথা সমস্ত শানে জ্ঞানী ব্যক্তির' 
বলেছেন এবং তাই উপদেশ দিয়েছেন প্রবৃত্তিকে জয় করবার । গীতায় তাই 
দেখি, শ্রীকষ্েের বাণী-_ 


“ততো হাপি কৌন্তেয় পুরুষশ্থ বিপশ্চিতঃ। 
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥ 
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তানি সর্বাণি সংযম্য ধুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ 

বশে হি যশ্যেক্টিয়াণি ত্য প্রজ্ঞ। প্রতিষিতা। 

ধ্যায়তো বিষয়াণ পুংসঃ সঙ্গন্ডেষ পজায়তে । 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ 
ক্রোধাৎ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্বতিবিভ্রমঃ | 
স্বৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি |” 

' তাই প্রাজ্ঞ যিনি, স্থিতপ্রজ্ঞ ধিনি, তিনি হবেন প্রবৃত্তি ও অনুভূতির অতীত । 
তিনি হবেন ছঃখেষসুদ্িগ্নমনাঃ স্থথেষু বিগতস্পৃহবীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ, ও 
স্থিতধী।৩) দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে যদি রুচি না থাকে, বিদেশের আধুনিক 
পণ্ডিতদের মতও উল্লেখ করা যেতে পারে । রাগে, ভয়ে পরিপাক ক্রিয়। বিকল 
হয়, ত্বুম বাধাপ্রাঞ্ধ হয়, স্নায়ুমগ্লী উত্তেজিত হয়-দেহকে এর! জীর্ণ করে। 
ক্রাইল্‌ এমন প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন যে জব প্রয়োজনের দিক থেকে. স্মস্ত 
প্রবল আবেগ ও অস্থভূতিই বিষম শক্তিক্ষয়ের, কারণ ; ) তিনি দেখিয়েছেন যে 
র . আবেগের দৈহিক ফলাফল পেশী ক্রিয়ার ছার! শ্তিক্ষয়ের সমান ।৮”৪০ হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস্‌ প্রেসিভেণ্ট, চার্লস ডক্লিউ, এলিয়ট আমেরিকার 
একজন পণ্ডিত ব্যক্তি । দীর্ঘজীবন লাভ ও কর্মশক্তি অব্যাহত কি করে রাখ যায়, 
সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে নাকি বলেছিলেন “উননবব্‌ই বছর বয়স পর্যন্ত পূর্ণ: 
স্বাস্থ্য ও কর্ম ক্ষমত! কি করে অক্ষুগ্র রাখা যায় তার কোন সহজ ও নির্দিষ্ট পন্থার 
নির্দেশ আমার অভিজ্ঞতা থেকে দিতে পারবো না তবে, শটুকু শুধু বলবো-_ 
একট] জিনিষ খুবই দরকারী সে হচ্ছে, সর্বব অবস্থায় যতট। সম্ভব শাস্ত ও 
অবিচলিত থাক11১৪৯ 

(কিন্তু অঙ্ছভূতির প্রকাশও মাঝে যাঝে হওয়া চাই। ম্বাভাবিক ও সঙ্গত 
কারণে রেগে গেলে সেটার প্রকাশ হয়ে যাওয়া ভালো । ষোগাভ্যাসের উচ্চতম 
স্তরে শপৌছলে তখন নাকি "নিকদ্ধ” অবস্থায় পৌছ' যায় । তবে আমাদের মতো। 
নিয়স্তরের মানুষদের পক্ষে মাঝে মাঝে ফেটে পড়াটা! দরকার । ফ্রয়েড, বিশেষ 
করেই দেখিয়েছেন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির স্বাভাবিক প্রকাশ না পেলে নিতান্ত 
অবাঞ্ছনীয় এবং গুরুতর মানসিক বিকৃতি কি করে ঘটে । আমাদের জটিল সভ্য 

৩৯ প্রীসন্তাগবৎগীতা-_কর্মবোগ, ২য় অধ্যায় 
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৩৩০ [. অনবগ ও. অনুভূতি 

জীবন এ রকম বহু বিক্ৃতিকে অরন্তস্ভাবী করে তুঙ্গেছে। কারণ সেখানে 

অঙ্থভূতি ও প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে । “রাগের কারণ ঘটে অথচ . 
ঝগড়া করতে পারি না। ভয়ের কারণ ঘটে অথচ পলায়ন করতে পারি না», এতে 

যে আত্ব-বিরোধিত! স্থ্টি হয় তা নিশ্চিতই হানিকর । সভ্যতার বিকাশের ফলে 

ভয়ের যে দেহিক প্রকাশ, বথা যুদ্ধ বা পলায়ন ইত্যাদি, তা বহুল পরিমাণে 

বিদূরিত হয়েছে । কিন্তু আবেগটি লুপ্ত হয়ে যায় নি। তা ছাড়া রাগের হেতু, 
উপস্থিত হলে মন্তিক, থাইরয়ড, এড্রিন্াল, যরুত ইত্যাদি গ্রন্থি উত্তেজক পদার্থের 

সান্নিধ্যে এসে সক্রিয় হয়ে উঠে কিন্তু তাদের মুক্তির পথ নাই। কতকট৷ নিক্রিয় 

দেহের মধ্যে এপ্রকার আলোড়নের ফলে ক্ষরণ ইত্যাদি অস্বাভাবিক ভাবে সঞ্চিত 

হয়ে যায়_যার ফল প্রাণীর পক্ষে নিশ্চয়ই হানিকর 1৯২ 

(এ সব আলোচন। থেকে আমর! বুঝতে পানি শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে তার, 
অস্থুভূতির জগৎকে আমাদের বুঝতে হবে, শিশুকে নিয়ন করতে হবে, রক্ষা 
করতে হবে, ম্নেহ ও সহানুভূতি দিয়ে তার মানসিক বৃত্তির বিকাশের সাহায্য 
করতে হবে ।, 

(ছোট শিশুদের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন ন্মেহ ও বিশ্বাস। শিক্ষক যেখানে 
প্রকৃত ক্সেহশীল, যেখানে তিনি শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন, সেখানে 
শিক্ষার কাজ সহজ হয়। শিশু যাতে অযথা ভয় না পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখতে হবে । ভয় মনকে ছোট করে, আত্মবিকাশে বাধ! দেয়, জীবন সংগ্রামের 
জন্গে শিশুকে অন্ুপযোগী করে তোলে । শিক্ষক যেখানে ভয়ের বস্ত, বিদ্যালয় 
যেখানে বিভীষিকা, অংক বা ভূগোল যেখানে শিশুর মনে ত্রাস সঞ্চার করে, 
সেখানে শিক্ষা বিফল হচ্ছে। কিন্তু ভয়েরও স্থান আছে । শিক্ষককে যাতে 
ছাত্রের লংঘন না করে, যাতে বিগ্ভালয়ের নিয়ম শৃংখলা অঙ্ুণ্ন থাকে, যাতে 
বনহুর কল্যাণে ব্যক্তি নিজেকে সংযত করে, পে জন্যে শানের দণ্ড শিক্ষকের 
হাতে থাকা চাই। কিন্ত শুধু ভয় দিয়ে ষে শাসন, সে তো প্পুলিশী জুলুম”-_ 
তাতে মানুষ তৈরী হয় না--গোলাম তৈরী হযম়। তাই ভয় দিয়ে শিশুকে যেমন 
পঙ্গু করা পাপ, তেমনি যেখানে বাস্তবিক ছাত্রদের এককভাবে ব। সমষ্টিগত. ভাবে 
দেছিক ব। মানসিক ক্ষতি হতে পারে, তাকে ভয় করতে শিক্ষা দেওয়াও শিক্ষকের 
অবশ্য কর্তব্য। শিশু ষেন ভয় করতে শেখে রোগকে ও অস্বাস্থ্যকে, নিষ্ঠুরতাকে, 
অমাহ্ষতাকে । 
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আবেগ শঅন্ুস্ৃতির ক্রমপরিণতি ৩১ 
তেমনি রাগ! বথাসাধ্য রোগের কানণ অপলারণ করতে না পারলে শিক্ষা 
জন্য শিক্ষকের পরিশ্রমের, বিরাট অপচয় ঘটবে । বাগ করে ভাত বেশী খাওয়া 
যেতেও বা পারে, কিন্তু রাগ করে বেশী লেখাপড়া শেখা যায় না। শিক্ষকের 
ব্যবহার সংষত হতে হবে । শিশুর শক্তির অতিব্রিক্ত কাজ দিয়ে, অযথা লজ্জা 
ব। শান্তি দিয়ে, তার মনকে তিক্ত করে তাকে ভালো শেখানে। যেতে পারে না। 
থ্ণভাইকের ফললাভের সুত্র আমাদের এ কথাটি শিখিয়েছে_যে_ স্যাষ্য_ প্রশংস! 
দিয়ে শেখার উৎসাহ বাড়ানো যায় । তবে রাগেরও স্থান আছে। করুক ন! 
শিশুরা কিছু রাগারাগি, মারামারি, একটু শক্ত হোক, আঘাত নিতে ও আঘাত 
দিতে কিছুটা শিখুক । জীবন সংগ্রামে এটা তো চাই। তবে মাত্র যেন না 
ছাড়ায় । তাছাড়া বাগেরও মোড় ফেরানো যেতে পারে। শিশু বাগ করতে 
শিখুক নিবুদদ্ধিতার বিরুদ্ধে, অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে, নিজের শৈথিল্যের বিরুদ্ধে, 
অন্তায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। 
এই অনুভূতির ঠিক ঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই তো গড়ে ওঠে রুচি ও চৰিত্র। 
হন্দরকে ভালবাসা, মহৎকে শ্রদ্ধা কর! মাস্ুষের জন্ত দরদ, এতো জুশাসিত 
অনুভূতির পথেই আসবে । শিক্ষার উদ্দেশ্ত যদি হয় মানুষ গড়া, তবে অশ্রুভৃতিকে 
সেই মহৎ কাজে কি করে লাগাতে হবে তা অবশ্যই শিক্ষাব্রতীকে জানতে হবে। 
প্লেটে! তাই শিক্ষার উদ্দেস্ট সন্বদ্ধে বলেছিলেন, একেবারে বাল্যকাল থেকে উপযুক্ত 
বিষয়ে আনন্দ পেতে ও বেদনা বোধ করতে শিখতে হবে | প্রকৃত শিক্ষার অর্থ ই 
তো এই । 
আবেগ _ও অন্গভূতির ক্রমপরিণতি |: “জীবন পরিক্রমা” অধ্যায়ে 
শিশুর জীবনে কয়েকটি অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে এ নিয়ে আরো বিস্তারিত 
আলোচনা কর! গেছে । এখানে শুধুমাত্র আবেগের বিকাশ সম্বন্ধেই সংক্ষেপে 
কিছু বলা হচ্ছে। মা্ষের দেহমনের সমস্ত অবস্থা ও প্রক্রিয়ার মত অন্ুভূতি 
ও আবেগের প্রকাশেরও ক্রমবিকাশ আছে । একেবারে সগ্ভেজাত শিশুর আবেগ 
ও অঙ্থভূতি নিঃসন্দেহেই স্পষ্টতা লাভ করে নি এবং তার বিশিষ্ট প্রকাশও নেই। 
পরিণত মাহ্ষের সুখ, ছুঃখ, রাগ, ভয়, অভিমান, বিছ্বেষ ইত্যাদি অনুভাতির 
কত বিভিন্নতা। তাদের প্রকাশের মধ্যেও কত সুজ্সস প্রভেদ। সগ্যোজাত 
শিশুর জীবনে স্বস্তি ও অন্বস্তি এই ছুটিই মোটা প্রভেদ এবং তাদের প্রকাশও 
সামান্য ছুটি মাত্র পথে, হাসি ও কান্নায় । ৩1৪ সপ্তাহের পর থেকেই কিন্তু তার 
আবেগ ও অস্থভূতির ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর প্রকাশের লক্ষণ দেখা যায়। তার বস্তু 


৩৩২ আবেগ ও অনুভূতি: 
বিভেদ জনও যেমন ক্রেমে পু্পাভ করে __মক্ভৃতির বস্তগুলিও তেমনি বিভিন্ন 
ও স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে । এটা সমস্ত জৈব ও মানস ক্রমবিকাশেরই সাধারণ 
নিয়ম -অভিম্ন অস্পষ্টতা থেকে ভিন্নতাক্ অগ্রগমন--স্থুল থেকে সুন্ধে, বিশেষ 
থেকে সাধ্ারণে অগ্রসরণ । 

চার সপ্তাহের শিশু সম্ভবতঃ মায়ের আদর কিছু বোঝে, কিন্ত মাকে অন্ত 
সমস্ত বস্তু থেকে পৃথক করে দেখতে মে তখনও শেখে ন।। অসহাকস সশব্দ 
কানন তার সমন্ত মন্দ-লাগার একমাত্র প্রকাশ আর নিঃশব্দ একটু হাসিই তার 
ভাল-লাগ্নার সাধারণ প্রকাশ । তবে জেসেল বলেন, প্রত্যেক শিশুর মা-ই চার 
সপ্তাহ বয়স থেকে তার আপন শিশুর হাসি ও কান্নার মধ্যেও অহভূতির নু 
পার্থক্য বুঝতে পারেন । ক্রমে দশমাস থেকে এক বৎসর হ'লে অন্ত কতকগুলি 
প্রধান অনুভূতি ও আবেগ শিশু প্রকাশ করতে শেখে । মোটামুটিভাবে 
আনান্ব, তৃশ্রি, কৌতুকবোধ ও হাসি এবং ক্ষুধা, গরম লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, 
ব্যথা ও ভয়ের কান্নার মধ্যে প্রতভেদ বোঝা যায়। বয়স বাড়ান সঙ্গে সঙ্গে 
অনুভূতির সংখ্যাও বাড়ে, একই অগ্ুভূতির মধ্যে স্ুক্ষ্তর প্রভেদও দেখ! দেয় । 
যে সব বস্তু বা ঘটন! অন্থভূতি জাগায় তাদের সংখ্যাও ক্রমে বাড়ে ।৪৩ 

বয়সের সঙ্গে আবেগগুলিকে শুধু বিভিন্ন করেই যে দেখ৷ যায় তা নয়, তার 
বাহ্থ প্রকাশও অনেক সময় সংযত হয়ে আসে । যেশিশু সাত মাস বসে মুখ 
থেকে ছুধের বোতল সরিয়ে নিলে চীৎকার করে কেঁদে, শক্ত হয়ে, লাল হয়ে 
উঠত, সেই শিশুই সাত বছর বয়সে প্রিয় জিনিষটি না পেলে অত চীৎকার করে 
হয়ত কাদবে না। অবশ্ট এ বয়সেও অনেকের জাজ মঞজির (7900799: 
69060 ) বালাই যে না দেখা যায় তা নয়, তবু সাধারণভাবে দেখতে গেলে 
চীৎকার করে কান্নাট। কমে আসে । দৈহিক প্রকাশ-ভঙী সংযত হওয়ার পেছনে 
অনেক কারণই আছে। ভাষার মাধ্যমে শিশু মনের ভাব অনেকটাই প্রকাশ 
করতে পারে, যেটা সে আগে কান্নার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করত। তা ছাড়া 
সমাজের চাপেও ব্যবহার তার বদলায় । দাদা বা দিদির মতে বড় হয়ে উঠতৈই 
তার ভাল লাগে, বেবী হয়ে থাকতে সে চায় না ( অবশ্থ যদি তার বুদ্ধি স্বাভাবিক 
হয় )। শিশু যখন বিদ্যালয়ে যায়,_-তখন ভাবাবেগের প্রকাশকে সে বিশেষ 
করে সংযত করে। কিন্তু তা বলে তার আবেগগুলি অন্তহিত হয় না। নিজের 
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বাড়ীতে বা.ক্রিনিকে দরদী শিক্ষক, ভাক্তার ব1 বন্ধুর কাছে তার ভয়, হুঃখ, রাগ 
সবই সে প্রকাশ করে। 

ক্রমে বয়সের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা ও জগতের লীম] বড় হতে থাকে । শৈশবে 
সে যখন আত্মকেন্দরিক থাকে, তথন তার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য, তার খেলাধূুলো ইত্যাদি 
নিয়েই সে ব্যাপৃত থাকে, এবং এরই চারদিকে রচিত হয় তার ভাব-জীবন। কিস্ত 
তার আবেগ হ্যপ্িকারক বস্তু ঘটনার বহু পরিবর্তন হয়ে যায় তার ক্ষমতা; আগ্রহ 
ও উদ্দেস্টে্র পরিবর্তনের সঙ্গে। আগে যে ঘটনাকে সে ভয় করত, তা এখন 
হয়তো! সে উপেক্ষা করে, যা সে আগে খুব ভালবাসত এখন হয়তো তাকে সে তুচ্ছ 
করে, আবাত আগে যার সম্বন্ধে কোন আগ্রহই তার ছিল না, ত৷ হয়তো এখন 
সে পরম প্রিয় বন্ত বলে জ্ঞান করে । ছু-একটি প্রধান আবেগ সম্বন্ধে আলোচন। 
করা যাচ্ছে। 

কেহ বা ভালবাস1--শিশু ভূমিষ্ঠ হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই 
তার মধ্যে স্েহ প্রীতির প্রকাশ পায়, বিশেষ করে শিশু ও তার মার সম্বন্ধ 
লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যায় । ভাঃ সাটি (19. 9581) ভার “ওকিজিন্স অব 
লাভ এ্যাণ্ড হেট” নামক বইতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচন। করেছেন। ফ্রয়েডের 
মতে ন্েহ ভালবাসার পেছনে রয়েছে দৈহিক কামনা । সাটির মতে .এর মধ্যে 
রয়েছে মানুষের সমাজ-গত জীবনের প্রকাশ । মানুষ অতি শৈশব হতেই 
সামাজিক; সে সঙ্গী চায়, মাতাকে ভালবাসার মধ্যে সেই আকাজ্ষারই পুর্ণ 
হয়। শ্রাহ্য ভালবাসতে ও ভালবাসা পেতে চায় । না পেলেই আসে রাগ, 
দুঃখ, ঘ্বণা ও ভয়। ভালবাসার বস্তরও পরিবতন হয় বয়স, শক্তি ও আগ্রহের 
পরিবর্তনের সঙ্গে । নেড়ী-কুকুর, মাঁবাবা, ভাই-বোন, বন্ধু, স্কুল, কলেজ 
থেকে স্থরু করে নিজের দেশ ও জাতি পর্যন্ত ভালবাসার ক্ষেত্র ক্রমে বিস্তাব্র 
লাভ করে। 

শিশু পিতামাতার কাছে যে স্সেহ পেয়ে আসে তার খানিকট। আশ করে ক্ষুলে 
শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে, ক্লাবের নামক বা মধ্যমণির কাছে । স্সেহ-ভালবাসাক্স 
অভাবে জীবন বিকৃত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা গপ্রচুর, ক্লিনিকে যে সব কেস্‌ পৌছায়, 
তার অধিকাংশের পেছনেই থাকে অতীত প্রীতিহীন জীবনের প্রতি প্রতিহিংসার 
কাহিনী । পরবর্তী জীবনে শ্বাভীবিক ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে গেলে শিশুর পক্ষে 
নিতান্ত প্রয়োজন শৈশবে আদরেন, ভালবাসার, নিজ নিরাপত্তার জ্ঞানের । কিন্তু 
স্বেহ₹-ভালবাসার বশে শিশুকে অতি প্রশ্রয় দিলেও তার যথেষ্ট ক্ষতি কক্ষ] হয়। 


৩৪ আবেগ ও অনুভূতি 
বঁছুরে ছেলের বড় বেশী পরনির্ভর হয়, অনেক সমন অত্যন্ত ০ স্বার্থপর 
ও উৎপীল়্ন-প্রায়ণ হয়। | 

ভক্ম- ভয় নানাপ্রকার হতে পারে । বর্তমান বিষয়ে দিশেহারা হযে যাওয়া 
আবার স্ববিষ্যতে নানাপ্রকান্ন বিপদের আশঙ্কায় রিচলিত হয়ে ওঠাও ভয়েরই 
প্রকার ভেদ । সাধারণতঃ ষে বস্ত বা অবস্থা হতে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা 
আছে (সত্তিকার বা কাল্পনিক ) তা থেকে পালিসে যাওয়ার ইচ্ছা বা' প্রবৃত্তিই 
হচ্ছে ভয়ের লক্ষণ । কি কারণে যে ভয় হতে পারে, তা ব্যক্তির. প্রকাতি, বয়স, 
পরিবেশের উপর নির্ভর করে। শিশু এক! থাকলে ্্রেণের ছইসেলের তীব্র শব্দে 
ব৷ হঠাৎ তীব্র আলোতে, বা অকস্মাৎ অবলম্বন হারালে (1955 ০£ ৪529০:৮) 
ভয় পার কিন্ত মা-বাবার কোলে থাকলে, সে শিশু ভয় নাও পেতে পারে । একটু 
বড় হলে (7:9-9০9০০] 96৪6০) শিশু যখন নানা প্রকার কল্পনা করতে কুক করে, 
তখন রাক্ষস, ভূত, চোর ইত্যাদির ভয় হওয়! খুবই স্বাভাবিক । আবার তার 
সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বস্তও বদলায় । ছোট ছেলেমেয়ের কাছে 
যে কর্মনৈপুণ্য আশ! করা যায়, বিগ্ভালয়ে ততখানি দক্ষতা ব। ক্ষমতার পরিচয় 
দিতে না পারলে অনেক সমম্ম আসে পরাভবের চিন্তা ও ভয়, পরীক্ষ। দিতে 
সাহস হয না, ব। পাচজনের সামনে যেতে ও কথা বলায় আসে ভীতি ও এড়িয়ে 
যাবার ইচ্ছ। । 

বড় হবার সঙ্গে শৈশব বা বাল্যের ভীতির বস্তগুলি আর তত ভীতিগ্রদ বলে 
মনে হয় না। কিস্ত অনেক শিশু বাল্যের ভয়ের কারণগুলিকে সম্পূর্ণ ভুলে থেতে 
পারে না, এবং অন্ধকারে এক! থাকা, জন্তজানোয়ার, চোর, গুণ্ডা, ভূত, ইত্যাদির 
ভয় থেকে ধায় যথেষ্ট প্রবীণ বয়স অবধি । 

ভয়ের স্যষ্টি নানা কারণেই হতে পারে । অন্ধকারে একা থাকতে শিশুর পুর্বে 
কোন ভয় ছিল না । কিন্তু তার বড় ভাই এসে হয়ত জুজুবুড়ী সেজে তাকে ভয় 
দেখাল । জুজ্ঞুবুড়ীর সঙ্গে অন্ধকারের একট! নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল, এবং 
এখন অন্ধকারে একা থ।কতে শিশুর ভয় করে । আবার ধীরে ধীরে অন্ত কারে। 
সঙ্গে অন্ধকারে থেকে সে আবিষ্কার করল যে অন্ধকার মানেই জুজুবুড়ী নয় । 
ধীরে ধীরে সাহস ফিরে এল, ভয় কেটে গেল। ভয়ের মূল কারণটি খুঁজে বার 
করতে পারলে নানাবিধ অস্বাভাবিক ভয়ের হাত থেকে রক্ষ। পাওয়! সম্ভব 
হয়। প্রতিদিনের ভুলচুক, দোষ-ত্রটি, অক্ষমতা একত্র হয়ে অনেক সমন 
ব্যক্তির নিরাপত্তার ভাব, স্বকীয় ক্ষমতার উপর বিশ্বান কমে যায় ও ভয়ের 


সঙ ভূয় ।. অনেক ক্ষেক্রে শিশুর মনে ভয় না থাকলেও শিশুর পিতামাতা বদি তয় 
পান, সেই ভয় শিশু-মনেও সংক্রামিত হতে পায়ে । ভয় গভীরতন্ হয়--যখন 
শিশুকে বকুনী বা মারধোরের ভয় দেখিয়ে শান্ত করান হয়, বা কাজ আঘায় 
কর হয়। 

এ সমস্ত প্রভাব থেকে শিশুকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয় এবং উচিভও 
নয়। অতিব্রি্ত সাবধানতার উল্টো ফল হুওয়! আশ্চর্য নয়, তবে এমন 
পরিবেশের হ্যষটি করা উচিত যেখানে শিশু আপনাকে নিঃশঙ্কচিতে প্রকাশ 
করতে পারে, যেখানে নিরাপত্তাবোধের অভাব নেই। এ প্রকার পরিবেশে 

নানাপ্রকার দক্ষতা ও নেপুণ) আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট ভয়গুলি 
চলে যায়। 

ব্লাগ--রাগের কারণ ঘটে, সাধারণতঃ, যখন ব্যক্তি বিশেষের কোন 
কাজের ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং নিলিপগ্তভাবে সেই বাধাকে সে মেনে নিতে 
পারে না। 

শৈশবে দেখ] যায়, শিশুর অঙ্গচালন! বাধাপ্রাপ্ত বা যথাসময়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি 
না হলে সে রাগ করে । ক্রমে শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তার উদ্দেশ সিদ্ধির 
পথে বাধা দিলে, বা তার বন্ধু বা অপর কেউ যার থেকে সে নিজেকে পৃথক বলে 
চিন্তা করে না, এমন বন্ধুর কর্ম-পথে বিষ স্থট্ি হলে সে রাগ করে । | 

সাধারণতঃ রাগের পেছনে থাকে একটা নাঁপাওয়ার জন্ভে ছুর্বলতার ভীতি। 
যে ব্যক্তি আপন ক্ষমতার তুলনায় বেশী নৈপুণ্য প্রকাশের বা সাফল্য লাভের 
আশা করে--তার রাগের কারণ ঘটবার অবকাশ তত বেশী । রাঁগকে শাস্তে 
বলেছে চগ্াল, ত। মান্ষকে অন্ধ করে, তার বিচার বুদ্ধি বিকুত করে । এমন 
পাপ নেই ঘ! মানুষ রাগের মাথায় না করতে পাবে । কিন্ত এ রাগের মৃল্যও বড় 
কম নয়,--অনেক সময় বাগ করে আলম্য ঝেড়ে ফেলে পড়াশুন। করে সাফল্য 
কাহিনীও বিদ্যালয়ে কম দেখা যায় না। অনেক বড় কাজের পেছনে থাকে 
প্রচণ্ড রাগ--আর তার থেকে উদ্ভূত বিষম জেদ। রাসেল বলেছেন এ প্রচণ্ড 
শক্তিকে কাজে লাগানে। যায় বিজ্ঞানের আবিষ্ষারের জন্টে অনঙ্গস উদ্যমে ও শিল্প 
প্রচেষ্টার ক্লাস্তিহীন সাধনায় । বিদ্ভালয়ে শিক্ষকদের দেখা উচিত--ষে শিশুদের 
অভিপ্রায় যেন সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত না হয়, বা ক্ষমতার অতিরিক্ত রাশীকত কাজ বা 
একঘেয়ে কাজের বোঝ! যেন তাদের ভপর চাপান না হয়। না পারলে শাস্তি 
প্রদানের বিধি শিশুদের আরে মরিয়। ও খিটখিটে রাগী করে তুলতে পারে এ 


৩৩৬ আবেগ ও অনুভূতি 


কথাটি শিক্ষক যেন স্মরণ রাখেন। অক্ষমতার থেকে যখন রাগের উৎপত্তি হয়, 
সে সব ক্ষেত্রে সেই অক্ষমতার আঘাতের হাত থেকে শিশুকে কেমন করে বাঁচাতে 
হবে, সে চিন্তা শিক্ষকের অবশ্থ কর্তব্য। ভয়ের মত রাগও সংক্রামক, তাই শিক্ষক 
ধৈরধ্য হারালে, অসহিষ্ণু হ'লে শিশুর মনের উত্তেজনাকে রি প্রশমন করতে 
সমর্থ হবেন না। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 

মস্োস্যোগা (8468130 ) ৃঁ 

খোকনের হাতট। মুঠোর মধ্যে ধারে হি চড়ে নিয়ে' এলেন মাষ্টার মশাই,-- 

মুখের ভাবট! বিপন্ন, কিছুটা বা হতাশ । খোকনের বাবার সামনে ঈাড় করিয়ে 

দিলেন ছুরব্ত অমনোযোগী ছেলেটাকে, তারপর থুব দুঃখের সঙ্গে জানালেন, 

“দেখুন, একে পড়ানো! আমার পক্ষে অসম্ভব। একটু পড়ায় মন দেবে না। 

দিনরাত খেলা আর খেলা । কিছুতেই তো পড়াশোনাতে মনোযোগ হর না। 
ক্কিকরি বলুন তো ?» 

বিপর্যস্ত থোকনের মাষ্টার মশাইয়ের মত শিক্ষা-মনন্তত্বও এই “মনোযোগ” 


কথাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছে । মনোযোগ কাকে বলি? মনোযোগের 
ংজ্ঞ।! কি? 


যখন কোন বিষয়ে বা বন্ততে আমরা মনকে নিয়োগ করি, তাকে যন দিয়ে 
লক্ষ্য করি, তাকে একাগ্রভাবে চিন্ত! করি, তাকে বলি মনোযোগ । ' মনম্তাত্বিকদের 
মতে “মনোযোগ” কথাটা আসলে বিশেহ্যই নয়। তাকে অবিচ্ছি্নভাষে একট! 
ক্রিয়াপদ অন্ুনরণ করেছে, সেইটা মনোযোগ কথাটার সত্যিকার অর্থ । 
মনোযোগের মধ্যে সর্বদাই রয়েছে একট! সক্রিয়তা এবং মনোষোগ-এর উপযুক্ত 
ক্রিয়াটি হচ্ছে মন যুক্ত করা”১ “এটি একটি শক্তি বা বস্ত নয় কাজেই “মনোযোগ 
আছে” না বলে ষদ্দি বলা হয় “মন দেওয়৷ হচ্ছে' তাহলেই কথাটা বেশী সত্য হবে, 
যদিও মনে হবে কথাটা ঘুরিয়ে বলা হোল ।২ মনোষোগের এই সন্ক্রিয় চরিত্র? 
ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল, এবং “মনোযোগ” কথাটা হচ্ছে আমি মন দিচ্ছি” 
একথাটার সংক্ষিপ্ত রূপান্তর । মনোযোগের সংজ্ঞাও ব্যক্তির দিক দিয়েই ধরা 
হয়েছে । মনোযোগ ব্যক্তির চেতনার একটি ভঙ্গী | মনোযোগ” যে ব্যক্তি মন 
দিচ্ছে, তাই একটি ক্রিয়া ১ একটা বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতাকে, এ নামটি আমর! 
দিয়ে থাকি ।৩ ড্রেভার (1025৪ ) বলেন, এট একট1 বিশেষ ধরণের 
মানসিক অবস্থা ঘার নির্বাচনী শক্তি (891506105) ) উল্লেখযোগ্য । মনোযোগ 
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৩৩৮. মনোযোগ 
যেমন ধাকটা সক্রিয় অবস্থা (8০$1% ), তেমনি এ বাছাই করতেও চায়। সমস্ত 
বস্ততেই মনোযোগ নিবন্ধ হয় না। যাকে মন চিন্তায় পেতে চায়, তাকে বস্তজগৎ 
থেকে ব! চিন্তার ক্ষেত্র হ'তে নির্বাচন করে নেয়। প্রাটীন কালের দ্বয়ংবর 
সভার রাজকন্তার মত মন বস্তুতে বস্তুতে ঘুরে বলে “তোমায় আমি বরণ 
করলুম 1” “এই স্বেচ্ছায় বরণের দ্বার। আমর! একটি দ্রব্য ও ভাবকে প্রাধান্য ও 
স্থায়িত্ব দিচ্ছি এবং সে মুহূর্তে অন্য বস্তু ব! ভাবকে মন থেকে বেশী নির্বাসিত 
কচ্ছি।৪.. 

কয়েকজন চিস্তাবাদী মনোযোগকে মস্তিক্ষের একটা বিশেষ ক্রিয়া বলে 
উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে মনোযোগ একটি চিস্তার ধার1। তারা 
মনোযোগের জ্ঞান-ধর্ম বা জানবার দিকটায় ঝোঁক দিয়ে বলেন, চিন্তার যখন 
ক্পৃ্টতা এলো, তখনই তা হ'ল মনোযোগ । মনোযোগে বস্ত্র প্রয়োজন তারা 
স্বীকার করলেন, এবং বলেনঃ মনোযোগ হ'ল বস্তকে নিয়ে ধারণা বা চিন্তা । 
(তাদের মতে যখন পদার্থের দিকে আমরা মনকে কেন্দ্রীভূত করি, তখন তার 
সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা পরিফ্ষার ধারণা হ'ল। তাকে আমরা তার পট- 
ভূমিকা! থেকে অনেক ম্পষ্টতররূপে পেলাম | এই স্পষ্ট দেখার জন্য যে মানসিক 
পরিবর্তন তাকেই তারা বলেন মনোযোগ | অর্থাৎ চিস্তার বস্তুকে স্পষ্টভাবে 
মনের সামনে আনবার যু: প্রক্রিয়া তাকে বলে মনোযোগ 1£ কেউ কেউ উপমা 
দিয়ে বলেছেন, মনঃসংযোগ যেন একটি ক্যামেরা । যে বস্ত অস্ফুট ছিল, 
ক্যামেরার ফোকাশে এসে তার পূর্ণতার ম্পষ্টতর রূপ খুল্লোঃ তেমনি ক'রে 
মনোযোগও কেন্দ্রায়িত হ'য়ে অ্পষ্টতার ধুল1! সরিয়ে দেখতে পেল পদার্থকে। 
সুতরাং এদের মতে মনোযোগ মননশীল চিস্তার একটা ধার। মাত্র ; কিন্ত এ মত 
মনোযোগের সম্পূর্ণ চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেন না মনযোগের আরও 
দুটা দরকারী দিক্‌ আছে। সে হ'ল অস্থভূতি আর ইচ্ছার দিক। শুধুমাত্র বস্তুর 
স্পষ্টতর “ধারণা 0০০08০16702) মনৌযোগের সব নয়। প্রত্যেক মনোযোগের 
মধ্যেই মন ক্রিয়াশীল হয় এবং কিছু করতে চায়। এই করতে চাওয়া অংশটা 
এর কর্মমুখীনতার দিক। মনোযোগ ব্যক্তির ইচ্ছার একটী বিশেষ বূপ। 
এবং ইচ্ছার সঙ্গে কাজের অংশও মনোযোগে আছে। অর্থাৎ কোন বিষক্ষে 
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মনোযোগ ৩৩৪, 
ন্বখন মনোনিবেশ করছি তখন যেমর্ন ইঞছাকে সেখানে প্রয়োগ করছি-সইচ্ছাটাকে 
সফল করবার জন্ত শারীরিক প্রস্ততিও তেমনি, আছে। ম্যকডুগ্যাল 
মনোযোগের ক্রিয়াশীলতার দিকে নজর রেখে বলেন, মনোযোগ হচ্ছে 
জানার জন্য ব্যাকুল আয়া এবং এই আকাঙ্ষার আকুলতার দিকটাই 
মনোযোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য । “কোন ফলপ্রাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মনোযোগ 
হচ্ছে একট] উদ্যম ব! প্ররাস।”৮৬ এটা মানপিক একটা ক্ষমতামাত্র নয় | মনোযোগ ' 
এক ধরণের ইচ্ছার উদ্বেগ, এবং যত প্রথর আমাদের আকাক্ষা, তত প্রচণ্ড 
আমাদের মনোযোগ---এই হ'ল ম্যাকৃডুগ্যালের মত । মান্‌ (80:08) মনোযোগকে 
প্রত্যক্ষজ্ান বা ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়, পেশী দেহবিন্তান (70860:%] 9৫1086- 
1206716) ও কেন্দ্রীয় স্াধুমণ্ডলীর প্রস্ততি হিসাবে (0:9087860: 596 ) আলোচনা 
করেছেন । অর্থাৎ মনোযোগের জ্ঞান ও কন্ম এ ছুটি দিকই তিনিম্বীকার 
করেছেন।? 

মনোষে(গের আরেকটি চরিত্রের কথ! আমরা উল্লেখ করেছি-_-এর অস্ভূতির 
দিক। প্রত্যেক মনোযোগের মধ্যে একটা অনুভূতির রং €£991108 1029 ) 
আছে । সে অহ্থভবট! প্রয়োজনের চেতনা-__ড্রেভার (79£5₹€£ ) যাকে বলেছেন 
,881106 ০0৫ া0:0-51711910989,৮ অনেক জিনিষে আমরা মনোযোগ দিই. 
তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান সঞ্চার হওয়ার পরে নয়,-তার আগেই, ঘখন জিনিষটার 
দরকার সন্বদ্ধে আমাদের ক্ষীণ অন্থভূতির চেতন! হয়। কুকুর তাঁড়৷ করলে 
সগ্যোজাত মুরগীর বাচ্চা যে পলায়নে মনোসংযোগ করে তা নেহাৎই অনুভূতির 
ফলে। তার পালানোর মূল্য সম্বন্ধে বুদ্ধিশীল চিস্তা ততটা নেই, যতটা আছে 
অস্পষ্ট অগ্নভবের তাগিদ ঘে পালানোটা তার স্বার্থের পক্ষে অস্থুকৃপ ।৯ 

রস্‌ (0৪8), ম্যাক্ডুগ্যাল ও ড্রেভারের মতের সমন্বয় করে বল্লেন, 
মর্নোবোগে যেমন ইচ্ছার প্রাবল্য আছে তেমনি একটা অঙ্ুভূতির লাবণ্যও 
আছে--মর্থাৎ মনোযোগটা! অনুভূতি ও ক্রিয়াশীলতাজাত (8:9061%-০0138- 


67৪ )। 
কিন্ত মনোযোগের বিষরবস্টা কেমন? কাকে স্পষ্টভাবে জানার জন্য 
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দরদ: । মনোযোগ 


আহাগেদী আক 1 এই ক'লা আদাদের পরধন্তী প্রশ্। (যে জিলিঘ ব। চিন্তাতে, 
সপ আমাদেন্ মল সন্িবিষ্ হ'ল তাকে বলব যনোযোগের বিষদঘ।) 
৮৮ ৪৫ মনোনিবেশেক্ ফলে সেই ঞ্িনিষ জ্যামাদের কাছে স্পন্ট ও: 
উঠঠবা০61৩৪ পরিফার হ'ল। কিন্ত স্পষ্টতা গণ আগে থেকেই বিষয়বস্তপ্ন 
থাকলে চলবে লা । অর্থাৎ ষে দ্িনিষে মনোযোগ করবে] তাহার চেহারাটা 
মনোবেগের ষময় খুব পরিক্ষার থাকবে না, অল্প জানা বলেই তাতে মনোযোগ 
করতে ব্সামাদেন্ আগ্রহ হু'বে | যখন সে পূর্ণ জানা হরে তথন তার থেকে 
আখন। হু'তেই মনোযোগ খসে পড়বে । যতক্ষণ পিগস্তরেখার একী অস্পষ্ট 
চলম্ব ছিন্দু দেখছি ততক্ষণই তার দিকে নহ্বর করবে।। যে মুহূর্তে দেখবে 
নেট 'ঘকটা যহ্ষি তখন আর তার দ্বিকে মন দেওয়ার কথা আসবে না। 
কাবেই মনোযোগের বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতা এবং অনির্ণেয়তা এ ছুটী গুণ থাকবে । 
ই্টাউট বলেন যেটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট) মনোযোগ তা নিয়ে নয় যা তুরন|য় 
অস্পষ্ট ও অনিদ্ধি্ই তা নিয়েই মনোযোগের কারবার” ॥ যেটা খুব স্পষ্ট করে 
জানা কমেছে তা মনোযোগের বিষয় নয় ; বরঞ্চ তার বিপরীত ।১৯০ 
/ঘনোযোগের সঙ্গে আরেকট। কথ! খুব উল্লেখযোগ্যভাবে বিজড়িত তা হচ্ছে 
'অমনোযোগ । যখনই কোন দ্রব্যে মন দিচ্ছি তার পারিপাশ্থিক গেছে ম্লান 
টির হ'য়ে। এই যে মালিন্ত এ এসেছে, তা অমনোযোগ থেকে । 
অসনোযোঁগ যেখানেই মনোযোগ আছে, তার পাশেই অমনোযোগের 
এব কালে! পট। যে বস্তু চেতনার আলোতে এলো, সে রইল 
256555 আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে (্রো০০০৪ 0£ 56691061022 ) | 
তার পাশে তত তীব্রমন-নাঁদেওয়। একটা আবেষ্টশী--তাকে 
বলা যায় মনোযোগের ভূমি (81910 01856910107 )। কিস্তু একেবাবেই 
মন-না- দেওয়া যে আরও ছড[নেো৷। একট ক্ষেত্র রয়ে গেল তাকে কি বলবে? 
তাকে ট্টাউট বল্লেন অমনোযোগের ভূমি ( না5910 0 1378,621061078 )। 
যখনই কিছুতে মন দিচ্ছি তখন পৃথিবীর অন্ত সমস্ত বিষয় হ'তে আমাদের 
মন চলে গেছে । তাই এই অমনোযোগের ক্ষেত্র ছোট তো নয়ই বরং 
এব প্রসার মনোযোগের ভূমি থেকে অনেকটা বেশী। এই অমনোযোগের ভূমি 
কি আমাদের চেতনার সম্পূর্ণ বাইরে? ষ্টাউট বলেন, নয় | অমনোযোগের 
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খনোষোণ তা, 


"ভূষিও আমাদেক্স অধচেতনায় প্রচ্ছন্ন9ভাবে আছে । তবে আমরা তায় সথখ্ধে 
খুব প্রকটভাবে সচেতন নই, তফাৎ এইটুকু মাত্র। যেমন, যদি মোমবাতির মু 
আলোতে আমর] কোন বই পড়ি তখন বাতির দিকে মন ন! দিলেও প্রচ্ছন্নভাবে 
বাতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! থাকে । আবার মোমের মহ আলোর সঙ্গে 
হুর্ধ্যের প্রথর আলো! বা বিছ্যৎ-বাতির মস্থণ দ্ীপ্তির সঙ্গে একট তুলনাও 
অজান্তেই আমাদের মনে থেকে যায়। যদিও সূর্য্য বা ইলেকটিক বাতি 
একেবারেই আমাদের মনোযোগের ভূমির বাইরে। 
ওয়ার্ড অমনোযোগকেও মনোযোগের একটা স্তর মনে করেন। তিনি 
মনোযোগ কথাটাকে “চেতনার” (90108010080688 ) বিকল্পে ব্যবহার করার 
পক্ষপাতী, কেন না তার মতে মনোযোগ মন বা চেতনার (০02880100.817988 ) 
নোরোর সক্রিয় চরিত্রটার উপর ঝেৌোক দিচ্ছে। তা ছাড়া চেতন। 
চেতন ( 901080100877985) কথাট। মনোযোগ কথাটার মত 
রা পরিফ্কারও নয় বলে তার বিশ্বাস । কিন্তু একট! আপত্তি এখানে 
উঠতে পারে, মনোযোগ কি খুব সীমায়িত একট কথা নয় ? 
চেতন। কি শ্বধুই মনে।যোগে ? চেতনায় কি এমন অনেক কিছু নেই যা 
অমনোযোগের ওদাসীগ্তে অবলুপ্ত ? ওয়ার্ড বলেন, অমনোযোগ আর মনোযোগের 
মধ্যে গুণগত (88116896159 ) তফাৎ নেই । তাদের তারতম্যট1 স্তরভেদের, 
পরিম!ণের | কাজেই যা মনোযষোগ--তারই মুছৃভম প্রকার হচ্ছে অমনোযোগ । 
তাদের প্রকৃতি ভিন্ন নয়। ক্বতরাং এযাটেন্সন্, মনোযোগ ও অমনোযোগ, 
মনের ছুটো অবস্থাকেই আবৃত করতে পারে। অতএব মন বা চেতনাকে 
নিরঙ্কুশচিত্তে মনোযেগ বলা যেতে পারে । স-মনোযোগ চেতনা ও অ-মনো- 
যোগ চেতনার মধ্যে প্রভেদটা শুধু পরিমাণের ।১১৯ মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত 
কর1 এবং মনোযোগকে ছড়িয়ে দেওয়1 এ দুটোই একই ক্রিয়ার বিপরীত দিক্‌ ।৯২ 
অন্য মনস্তাস্ত্িকরাও বলেন মনোযোগের উল্টোপিঠ ঠিক অমনোযোগ নয়, 
সেট? হ'ল অন্ত জিনিষের প্রতি মনোযোগ | মাষ্টার মশাইয়ের ছাত্রের বইয়ের 
দিকে মন নেই বটে, কিন্ত পাশের বাড়ীর ছাদে তার বন্ধু ষে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, 
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89৭. মনোযোগ 


তার দিকে যথেষ্ট মনোঘোগ আছে। পরিপূর্ণ অমনোযোগ খুব সচরচির 
সাধারণ মান্ষের হয় না। কোন বিষয়েই মনোযোগ নেই, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া 

বায় শুধু বিকারগ্রন্ত পাগলদের মধ্যে তাও সব সময় নয়। 
এ তো গেল অমনোযোগ | কিন্তু মনোযোগের ভূমিতে আমরা কতখানি 
বসন্তকে পেতে পারি। কতগুলি জিনিষে একবারে মনোযোগ করা যায় বা 
মনোযোগের বিস্তার (80820. ) কতটা? এ প্রশ্নটার একটা' 

মনোযোগের 

বিস্তার সাধারণভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ম্পীয়ারম্যান্‌ 
908০ ০£ (90987003877 ) কতগুলি পরীক্ষার পর মনোযোগের 
তিনি বিস্তারের একট? রীতি আবিষ্কার করেছেন । তিনি বলেন' 
প্রত্যেক মানুষের মানসিক শক্তির (0097069] 2126: ) একটা সীমা! আছে। 
যতটুকু শক্তি তার বেশী মনোযোগ সে দিতে পারে না। এজন্য যদি মানসিক 
শক্তি কোন একদিকে মনোযধোগে খরচ হয়, অন্ত একট মনোযোগের জন্য যে 
মানসিক ক্ষমতা থাকবে, তা ব্যয়িত শক্তিটাকে বাদ দিয়েই। অর্থাৎ বিভিন্ন, 
বস্ততে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মনোযোগ হলেও মানসিক শক্তির পরিমাণ মোট 
সমানই থাকবে । প্রত্যেক মনের একই মুহূর্তে কতটা জানতে পারে তার 
শক্তির পরিমাণট। পরিমিত ও নিদিষ্ট, যদিও তার মধ্যে গুণগত প্রভেদ থাকতে 


পারে 1১৩ 

দৃষ্টির ক্ষেত্রে মনোযোগের বিস্তার লক্ষ্য করা গেছোপরটিগল পরীক্ষা করে। 
যেমন মেঝের ওপর একমুঠে। মার্বেল ছড়িয়ে দেওয়া হল । দেখা! গেল একবার 
তাকিয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক লোক এক সঙ্গে ছ'টাকে দেখতে পান । কিন্তু 
গুলিগুলোকে একট প্যাটার্ন করে তা ভাগ ভাগ করে (এক একভাগে তিনটি 
করে গুলি নিয়ে ) যদি সাজানে। হয় তবে তেমনি এক পলকপাতে ধারণ] করা 
যাবে অনেক বেশী গুলির। কারণ মনের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে 
সম্পূরণতাকে প্রথমে আয়ত্তে আন|র 'এবং তার পরে তাকে বিঙ্লেষণ করার । 
সাজানো মার্বেলের বেলাও তাই-_তিনটা মার্বেল এই একটী পরিপূর্ণ 
জিনিষের অংশ বলে ধরায় মন সহজে তাদের ধারণায় আনতে পারলো, বিচ্ছিন্ন 
মার্বেলগুলিকে এমন করে মনোযোগ এক.সঙ্গে ধরতে পারে না। মনোযোগের 
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মনোযোগ 5৪85 


এ ক্ষমতাকে বল! হয় মনোযোগের এঁক্য ব। সামধ্রস্য বিধান (52065 ০৫ 
865601105. )1 এই হ্ৃত্রে এ কথা ম্মরণযোগ্য যে এটি গেষ্টন্ট সাইকোলজীর 
মুল কথা,_এঁক্য আনয়ন ও একতাকে বুদ্ধিতে গ্রহণ । 

এ ছাড়। স্মরণশক্তি ধার প্রথর এবং ম্থৃতিতে যিনি জিনিষগুলোর ছবি তুলে 
নিতে পারেন তার মনোযোগের বিস্তার অনেক বেশী। কেননা তিনি যা 
দেখলেন আবার স্মরণের সাহায্যে তিনি তাকে গণন। বা বিশ্লেষণ করতে 


পাবেন । 
শব্ষের ক্ষেত্রে মনোযোগের বিস্তার লক্ষ)করে মায়াসণ (21595 ) দেখেছেন 


যদি কতগুলি বিশ্লিষ্ট টুকরো টুকৃরে! শব্ধ খুধ তাড়াতাড়ি পর পর শব্দিত হয়, 
তবে পূর্ণবয়স্ক একজনের পক্ষে আটটি শব শোন1 সম্ভব । ১৪ চোখের বেলায় 
যেমন, তেমনি কানের বেলায়ও, সাজানো স্থুসংবদ্ধ স্থরে শুনলে, অনেক বেশী 
শব্দের উপর আমাদের মনোযোগ হ'তে পারবে । 
এর পরের প্রশ্ন, মনোযোগের স্থায়িত্ব কতথানি? কতক্ষণ এক বিষয়ে 
আমাদের মনোযোগ থাকে? পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে মনোযোগ অত্যন্ত 
অস্থির আর চঞ্চল) সমস্তক্ষণই এ একটা নতুন জিনিষের 
মনোযোগের 
অরিন ওপর নিবদ্ধ হ'তে চায় । একটা জিনিষের ওপর অনেকক্ষণ মন 
05011186102 দিয়ে তাকালেই দেখা যাবে, জিনিষটার থেকে মন সরে, 
০?৪665299০ . নীচের টেবিলট1র ওপরে পড়েছে । নিদেন অন্ততঃ জিনিষটা 
আকুতি থেকে তার রংয়ের দিকে মন চলে গেছে । কোন একটা চিন্তায় জোর 
করে মনোযোগ দিয়ে রাখলেও, কিছুক্ষণ করে দেখা যায়, অজাক্তেই মনোযোগ 
অধিকার করে আছে অন্য একটা চিস্তা। তাই খোকনকে যখন তার মাষ্টার 
মশায় বইয়ে মন না দেওয়ার জন্য মারেন, তখন তার ভেবে দেখা উচিত 
অন্যদিকে মন দেওয়াট1 শুধুমাত্র খোকনেরই ছুষ্টামী নয়, মনোযোগ ব্যাপারটারও 
নষ্টামী আছে এর মধ্যে । মনোযোগের স্থায়িত্বের ওপরেও নানারকম পরীক্ষা 
হয়েছে যাতে প্রমাণিত হয়েছে মনোযোগ গুত্যেক &।৬ সেকেগ্ড অন্তর অন্তুর 
কমেযায়। ১৫ তাই কোন জিনিষে আমরা একই সঙ্গে অনেকক্ষণ অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে মনোষোগ দিতে পারি না। 
কিন্তু কখনও কি কোন জিনিষে মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না? তাও 
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হয় । , ধেষন দেখা! গেছে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়ে দর্শক জগৎ সংসার তুলে 
অপরিসীম মন দিয়ে ছু ঘণ্টা ধরে খেল! দেখেছেন । কিন্ত 
কাল হারী. সত্যিই কি নির্ি বিন্দুতে তার মনোযোগ স্থির ছিল? তা 
258051290  তোনয়। খেলা বত এগিয়েছে, মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও 
টি প্রান্তে গেছে বল,-_-সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগও নড়েছে । কখনও 
বল থেকে খেলোয়াড়দের ওপর নিবিষ্ট হয়েছে, কখনও বা খেলোয়াড় থেকে বলে । 
কাজেই মনোযোগ বেশীক্ষণ কোন স্থির বস্্রতে থাকতে পারে না, একথাই 
সত্য । তবে কোন ঘটন] বা সমস্তার ওপর মনটা কিছু বেশীক্ষণ থাকতে পারে। 
সেখানেও ধাপে ধাপে মনোষেগ এগোবে এবং নড়বে এই হল মনোযোগের 
বৈশিষ্ট্য । এ জাতীয় মনোযোগের আটকে থাকাকে বল। হয় আবদ্ধ মনোযোগ 
বা প্র286912090. 866906102. । এই আবদ্ধ মনোযোগের ভঙ্গীতে দেহের স্থির 
ক।ঠিগ্ঠ সাধারণতঃ হয় না, বরং থে ঘটনা বা সমস্তার ওপর মনোযোগ, তাকে ভাল 
ভবে একাগ্র করে দেখবার জন্য অস্থিধ্যের চাপল্যই শরীরে দেখা যায় । 
এখানে মনোযোগের একটা কৌতুককর স্বভাবের ইর্গিত করা যেতে পারে। 
সেটা মনোযোগের সময় শরীরের অবস্থা । মনোযোগের সঙ্গে দেহের ভঙ্গীর 
দিয়া সন্বন্ধ প্রায় অঙ্গাঙ্গী। মনোযেগের জন্য দেহের একটা তীব্র 
দৈহিক লক্ষণ প্রস্তুতি থাকে । তাকে এ্যাটেন্সন্‌ সেট (9669061010 ৪৪ ) 
এ বল] যেতে পারে । ভঙ্গীটা সব সময়েই একধরণের দেখা যায় 
তানয়। যেমন মিলিটারী অফিসার যখন হাকবেন “টেন্স্তন্" 
সৈন্যরা হিল্‌ ঠুকে সৌজা। হয়ে ঈাড়াবে । একটা দৌড় প্রতিযোগিতার বেলায় কিন্তু 
প্রতিযোগীদের দৈহিক প্রস্ততি হ'বে ভিন্ন রকমের । “রেডি” বলার সঙ্গে সঙ্গে 
তারা ঝুঁকে হাত মুঠো করে, পা বাড়িয়ে, দৌড়ানর উপযোগী ভঙ্গী করেন। 
আবার বক্তৃতা শুনছেন একজন মনোযোগী শ্রোত।, তারও দেহে মনোযোগের ছন্দ 
থাকবে । এটা আবার অন্য ভঙ্গী আগের ছুটোর থেকে ভিন্ন । তিনি ঝুঁকে পড়ে 
নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে বক্তৃতা শুনছেন, ষেন বক্তার কথার একটুও অংশ ফাক পড়ে 
নাযায়। কখনও কখনও দেখ! গেছে, বক্তৃতাট। খুব সরস ব৷ সুন্দর হ'লে শ্রোতা 
নিজের অজান্তেই নিজের আসন ছেড়ে, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছেন বক্তাব্র 
টেবিলের সামনে | তবে সমস্ত মনোযোগের ভঙ্গীগুলো লক্ষ্য ক'রে মনোযোগের 
কতগুণি সাধারণ ভঙ্গী আছে বল! যায়,--যেমন, শরীর প্রতীক্ষায় খচ্ছু ও 


কঠিন $92৪৪), নিঃশ্বাস কখনও বা আগ্রহে স্তব,--শারীরিক লমত্ত ছোি-খাটে। 
অস্থিরতা প্রয়োজনের দাবীতে প্রশমিত। শ্রকটু আগে আমর! উল্লেখ করেছি 
যে কোন উত্তেজনামূলক খেলা দেখতে গিয়ে, দর্শকদের অঙগসঞ্চালনও খেলোম্বাড়- 
"দের অচ্ছরূপ হতে থকে । এ ধরণের তীব্র মনোযোগ বা অন্যের সঙ্গে নিজেদের 
“একীভূত হয়ে যাওয়াকে এম্প্যার্থী (5707905 ) বলা হয়। 
এ সমস্ত বাহ্‌ পরিবর্তনের সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরেও কতগুলি পরিবর্তন ঘটে। 
মনোযঘোগ হচ্ছে একাগ্র চিন্তা । এট] একট? সাধারণ তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া 
হিরা (2525 8০102 ) নয়। তাই মনোষে।গের ফলে কেন্ত্ীয় 
মগ্ুলে পরিবর্তন স্সামুমণ্ডলী ( 991065] 10975005 85৪69: ) সব চেয়েই 
71255101981091 বেশী উত্তেজিত হয়। গভীর ভাবে মনোসংযোগ করবার 
০ সঙ্গে সঙ্গে মন্তি্ধের ন্সায়ুশিরাগুলি সক্রিয় হয়, মস্তিষ্কের 
*কোবগুলি উত্তেজিত হয় । চোখ একাগ্র ও একনিবদ্ধ করার জন্য চোখেরও পেশী 
স্নায়ুগ্ুলি কাজ করে । তেমনি কান এবং কখনও বাঁ নাসিকার বি এবং 
সশরীরের পেশীগুলির মধ্যেও, কাজের সাড়া জাগে । 
মনোবিজ্ঞানীরা আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে খুব মাথা ঘামিয়েছেন, একসঙ্গে ছুই 
বাঁ বেশী জিনিষে মনোসংযোগ করা যায় কি? কথাটা শিক্ষা-মনস্তত্বের পক্ষে 
একটি দরকারী আলোচনা । শিক্ষক যদি পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের 
ব্যবহারের দিকেও মন দিয়ে তাদের সংযত করতে পারেন 
একাধিক বিষয়ে 
মনোযোগ তবে তার শিক্ষকতা হ'বে সার্থক ও সহজ্সাধ্য । কিন্তু 
45৮5001558 এমনভাবে একই সঙ্গে ছুটি প্রায় পরম্পরবিরোধী ব্যাপারে মন 
টি দেওয়া যায় কি? শোনা যায়, মাইকেল মধুন্থদন এমন 
£/৮ ০০০6 অসম্ভব সম্ভব করতে পেরেছিলেন । তিনি একসঙ্গে বসতেন 
তিনিটী পণ্ডিতকে নিয়ে । এবং একই সঙ্গে মুখে বলে তাদের 
দিয়ে লিখিয়েছিলেন, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা কাব্য এবং ব্রজাঙ্গন! কাব্যের মত 
তিনটি শ্রেষ্ঠ কাব্য। , আপাতদৃষ্টিতে এ ক্ষমতাকে অমাহ্থধষিক মনে হলেও, 
মনস্তাত্বিকর। পরীক্ষা করে দেখেছেন--এ জাতীয় ক্ষমতা একেবারে অসম্ভব নয়। 
সাধারণ মানুষও একসঙ্গে ছুটী জিনিষে মনোনিবেশ করতে পারে, যেমন অঙ্ক কষতে 
কষতে গাঁন কর. ব। রান্না করতে করতে সংখ্য। গণনা করা, এগুলি এরকম দ্ব' 
ইজিনিষে মনোনিয়োগের দৃষ্টাম্ত । মধুন্দনের মত ত্িনটী কাব্য-হুষ্টিতে একসন্কে 


৪৬ মনোযোগ 


অনোনিবেধা করা অবশ্তই গভীর বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতার পরিচয় । তকে 
'ভ্যাসের, ফলে, সে-রকম মনোযোগও সাধারণ মাছষের একেবারে অসাধ্য 
নয়।! 

& উভওয়ার্থ কিন্তু বলেন, সত্যি কথা বলতে গেলে, একই সঙ্গে দুই' 
বিষয়ে মন আমরা দিতে পারি না। যাকে বলা হয় একসঙ্গে মনোযোগ, 
তার অর্থ, আসলে, খুব ভ্রুত পর পর ছুটে] জিনিষের ওপর মনোযোগ । এক 
মু্ৃতের জন্য মাত্র একট] বিষয়েই আমাদের মনোযোগ থাকতে পারে । এবং" 
খুব তাড়াতাড়ি মন সরানোর ফলে মনে হয় একই সঙ্গে আমরা ছটোকে' 
চিন্তা করেছি । এরকম ক্রমিকভাবে ( ৪80008891%817 ) ছু জিনিষে মনোযোগ 
কর! ছাড়া, তিনি আরেক রকম পদ্ধতির কথা উল্লেখ করলেন । দুটো 
জিনিষে আমরা একসঙ্গে মন দিতে পারি, যদি আমরা সেই দুটোকে 
একট সম্পূর্ণ বস্তর অংশ বলে ধ'রে নিই। যেমন প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে কথ। 
বলতে গিয়ে, আমরা! তার সমস্ত মুখের ওপরে মনোযোগ দেবো এবং একই 
সঙ্গে তার কপাল, ভ্র, চোখ, নাক আমাদের মনোযষোগের আলোকে উদ্ভাসিত 
হ'বে। এদের একসঙ্গেই দেখবো, কেন না! এরা একট] পূর্ণ বিষয়ের অঙ্গ 
হিসাবে রয়েছে | 


স্থতরাং “*ছুটি বিভিন্ন জিনিষে মন দিতে চেষ্টা করলে, মন একটা ব্রব্য 
থেকে অন্যটায়, আবার পূর্বেরটায়, এভাবে একবার এটা, একবার ওটায় চলাচল 
করতে থাকে, অথব| ছুটি জিনিষকে কোন একটা মনোহর স্তর দিয়ে 
একত্র বেঁধে নেয়। একঝাক পায্নরার দ্রিকে একই মুহূর্তে মনোযোগ সম্ভব 
এবং জ্িনিষগুলিকে নানা প্রকারের একতার স্থত্র দিয়ে বুভাবে আমর বাধতে 
পারি, কিন্তু মনের মধ্যে ছুটি জিনিষকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখে, একই সঙ্গে 
ছুটিতে মনোযোগ কর! সম্পুর্ণ অসম্ভব ও অন্বাভাবিক মনে হয়, যেমন মনে হয়, 
একই মুহুর্তে সম্পূর্ণ বিপরীত ছুটি দিকে তাক[নো। 1”৯৬ 

এরকম ছুই বিষয়ে মনোযোগের ফল কিন্তু খুব ভাল হয় না, কারণ এখানে, 
স্পীয়ারম্যান এর মনেযোগ বিস্তারের বীতি অনুসারে মানসিক শক্তিটা দু্দিক 
দিয়ে খরচ হ'চ্ছে। ফলে, ছুটে! বিষয়ের কোনটাই পরিপূর্ণ মনোযোগে পাকে, 


১৬ %7০০৫৮/০:৮০---5৪7০1১০1০৪% 2. &&. 


মনোযোগ ৩৪৬ 
না তবে ধর্দি একটা বিষয়ে মনোযোগ অনেকটা যান্লিক এবং শ্য়ংটাপিত; 
হয়ে পড়ে,_-সেদিকে অবশ্তট মনোযোগের খরচ হবে সামান্য । যেমন একট? 
পরিচিত গানের প্রথম অংশটায় মনোধেগ দিলেই, পরের দিকটা আপন হ'তে 
'বিনা চেষ্টায়ই মন এসে যায়।৯৭ সেলাই করার সময় সে গানটা গাঁইলেও 
সেলাইয়ে মন দেওয়া বেশী অস্থবিধার হয় না। এ সম্বন্ধে “অভ্যাস প্রবন্ধে, 
বিস্তৃত আলোচনা আছে. 

এবার একটা মূল প্রশ্ন ওঠে, আমরা কেন মনোঁযোগ দিই । মনোযোগ 
আকর্ষণ করার কৌশল কি? মনন্তাত্বিকরা এই মনোযোগের হেতুগুলি 
হর (90001619213 0£ 86651061010) পরীক্ষা করে বের করেছেন ॥ 
হু মনোযোগের একটা বিশেষ গুণ আমরা লক্ষ্য করেছি, তা' 
0০54861০29 হচ্ছে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা । মন সেই বস্তুকে বেছে নেয়, 
বিজিত যা স্বভানতঃই অন্যদের থেকে পৃথক এবং নজরে পড়ার মত। 
কাজেই অন্যদের €েকে বিশ্লিষ্ট হওয়ার গুণট (০০:26:596) 
বস্তর থাক। চাই । বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যে যে ব্যবস্থা দরকার, স্বভাবতঃ 
মনোযোগ হওয়ার জন্যও সেই ব্যবস্থাগুলিরই প্রয়োজন হয় । মনোযোগ 
ব্যাপারটার জন্য তাই বিষষের দিক থেকেও যেমন প্রস্ততি থাকবে, তেমনি যিনি 
যনোধষোগ দেবেন সেই ব্যক্তির দিক দিয়েও মানসিক সাডা থাক চাই। ষ্টাউট, 
একটিকে বলেন, প্রভেদ বোধের বস্গত কারণ (০011901%9 00300161020) ০৫ 
01807:17)1779$100), আর একটিকে বলেন, ব্যক্তির কর্ম ও ইচ্ছার সঙ্গে সংললিষ্ট 
ব্যক্তিগত কারণ (৪0101906155 £506078. 8,:781705 7010. 0159. 003096155 
1116 01 ঠ109 27997169106) 1১৮ 
প্রথমে বস্ত্র দিক দিয়ে কি গুণ থাক। দরকার, তা লক্ষ্য কর! যাক । (১) 
উত্তেজক বস্তটা (861005198) এমন প্রচণ্ড (10662089) হওয়1 চাই যাতে অসংখ্য 
বনিক হুর্বলঙর বস্তর (7981697 96100511) থেকে মনোযোগ 
176 ছিনিয়ে নিজের ওপর নিতে পারে; বিষয়ের সবলতা 
১578 (৪6:5086,) আর প্রচণ্ডতা। 0:0658165) তাই মনোযোগ 
9037.091610208 
আকর্ষণ করবে । যেমন, রেগে গিয়ে জোরে চীৎকার ককে 


১৭ (8098. 3209230570115 01 51000561029] 70550101085 7, 179, 
১৮ 56০56, 30500810555 ০০1০৪5 * 67. 


টি মনোযোগ 
স্বত্য হরিকে যখন ডাকবে, তখন সে নিশ্চিত ভাবে ভাকটা শুনবে, কিন্ত 
হরির খুব মুছু মোলায়েম কে ডাকলে সে ডাক হয়তো! তার কামে 
রত পৌছাবে না । কেন না জোরালো উত্তেজক যেমন তাড়াতাড়ি 
158929187 মনোযোগ আকর্ষণ করে, ক্ষীণ উত্তেজক তেমন করতে 
পারে না। 

(২) তেমনি বস্তটা যদি আকারেও জায়গা জোড়ে বেশী, তবে তার দিকে 
“তাড়াতাড়ি চোখ ও মন পড়বে । এটাকে বলব বিস্তৃতির (63:69:0815921998) 
গুণ । ছোট ছোট হাজারে! কীট-পতঙ্গকৈ আমর? অনায়াসে 
উপেক্ষা করবে, কিন্তু একটা হাতী রাস্তা দিয়ে গেলে, 
না তাকিয়েই পারবে! না । 

(৩) কিন্তু সব সময়ে যে জোরে শব্ধ বা বড় জিনিষেই আমাদের মন আকুষ্ট 
হয়ঃ তানয়। একট] জিনিষ পুনরাবৃত্তির (59709611015 ) 
ফলে আমাদের মনে গভীর ছাপ ফেলতে পারে । তাই যে 
পড়াট পরীক্ষার জন্যে দরকারী সেটা বারে বারে পড়ে 

মুখস্থ করি । ভাল না লাগলেও বারে বারে পল্ার ফলে বিষয়টায় মন বসে। 
(৪) কিন্তু পুনরাবৃত্তি বেশীক্ষণ মনোযোগ টানতে পারে না। পুনরাবৃত্তির 
বাহুল্যেও মনে।যোগ নষ্ট হয় । যেমন অনেকক্ষণ ধরে রেলগাড়ীতে চড়ে, রেল- 
গাড়ীর শব্ধ শুনতে শুনতে, আমাদের শবের বোধ ক্লান্ত হয়ে 


বিস্তীর্ণ! 
19269209165 


পুনরাবৃত্তি 
790০0816101. 


পরিবর্তন- ঃ 
লীলতা পড়ে। একঘেয়েমীর ফলে মনোযেগও সেটার থেকে স'রে 
0187:59 যায়। তখন মনোযোগ আকর্ণ করতে পারে, বিষয় 


পরিবর্তন । এদিক থেকে মনোযোগ ও অভ্যাস সম্পূর্ণ বিপরীত । যা পুরোণো 
যা অভ্যস্ত, তা মনকে টানে না। শিক্ষায় এই পরিবর্তনটার ওপর মনস্তাত্বিকরা 
খুব বেশী ঝেৌঁক দেন। দেখা গেছে ঝিমস্ত নিতান্ত অমনোযোগী ক্লাসকে 
উৎসাহে আবার চঞ্চল করতে পারেন অধ্যাপক, যদ্ধ তিনি একঘেয়ে বক্তৃতার 
বিষর পরিবর্তন করে একটী হাপির গল্প বলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরে ঘাওয়া সমস্ত 
মনোযোগ একঝাক ভোমরার মত আবার তার গল্পে এসে বসে। ঘড়িট। 
“যতক্ষণ চলছিল তাকে খেয়াল করিনি--যখন থামলো! অমনি নজর করলাম, এট। 
হল শবে পরিবর্তনের ফলে । 

(৫) সাদ! টেবিল ক্লথটায় অনেকটা কালি পড়ে গেছে, ঘরে ঢোক1 মাত্র 


মলোবে ৩588৮ 


সেট! নজরে পড়বে, কষে ন! জিনিষটা! যনোখোগের ওপর "খা! দেয় (:8706 )। 
কালির দাগটা সাদার সঙ্গে তীব্র বিরোধিতায় শুয়ে আছে 
াবংনিত। তাই সেটা নজব টানে। এ ন্ট বিরোধ (০০336258৮ )" 
মনোযোগ আকর্ষণের একটি মন্তবড় উপায়। ই্টাউটেন ভাষায় 
এটা হল বস্তুর ট্রাইকিং কোয়ালিটি অথবা আকর্ষণীয় গুণ, যা 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছে । 
(৬) খাঁচার যধ্যে গিনিপিগকী সবচেয়ে আগে খোকনের মন টানলো), 
নৃতনত্ব কেন না জীবটা তার কাছে একদম নতুন। এখানে 
১১১০ বিষয়বস্তর নতুনত্ব €31০%165 ) মনোযোগ টানতে সাহায্য 
করলে! । নতুন কিছু দেখলে আমাদের গুঁৎনুক্য ব্বভাবতঃ লে দিকে যায়, এই- 
হ'ল নতুনত্বের গুথ ৷ 
(৭) মনোযোগ টান্বার আর একট? উপায় উত্তেজক বস্তর আকশ্মিকতা।' 
আকম্সিক (59089707998 )। হঠাৎ যে বিদ্যুৎ ঝলসে গেল, তার 
93992075998 
চমকটা অকল্মাৎ বলেই চোখে পড়বে । 
৮) ষ্টাউট বলেন দৃষ্টিক্ষেত্রের মাঝখানে যা থাকবে তাই মনোধোগ আকর্ষণ ' 
করবে । এইজন্য ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতে হলে, তার সবচেয়ে আকর্ষণের 
বস্তটি রাখেন, ঠিক ছবির মধ্যখানে, যাতে করে, ছবি দেখতে 


99865 


09৮5 গেলে ঠিক সেখানেই নজর পড়ে । এট1 অবশ্য একেবারে ঠিক 
রি করে বল] যায় না, যে মধ্যখানে থাকলেই নজর পড়বে । এমন 


দেখা গেছে, ছবির প্রত্যন্তদেশের গাছটার দিকে মনোযোগ 
গিয়ে পডেছে__মাঝখানের রাস্তাটাকে একেবারে বাদ দিয়ে । 
(৯) অনেকে আবার বলেন-_নড়ন্ত জিনিষ যত সহজে চোখে পড়ে, স্থির 
বস্ততে তেমন নজর হয় না। পিলস্বেরী উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, যদিও একখগ্ড 
গতিশীলতা কাগজ রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে উড়ে যায়, তা হ'লে 
7৫০৮:০%, ঘোঁড়। চমকে যায়, কিন্তু সে কাগজ এমনি পথের মধ্যে পড়ে 
থাকলে ঘোড়া শান্ত থাকে ।১৯ 
এতো গেল বস্তুর গুণাবলীর ফর্দ। কিন্তু ব্যক্তির দিক 
ব্যক্তিগত কারণ থেকে যেসাড়। প্রয়োজন, মনোযোগের ক্ষেত্রে তার মূল্য, 
93000906159 অসামান্ত | 


09280161022 
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দ১৫ ০ মনোযোগ - 

দৈচ্ি চ্বস্থা (১) প্রথম তো ব্যক্তির মনটা সুস্থ আর সবল হ'তে হুবে। 

7৪8০1০88 
টির সঙ্গে সঙ্গে শরীরও সুস্থ থাকা প্রয়োজন । হুস্থ দেহমন 

ম নঃসংযোগের সহায়ক । 
(২) তা ছাড়! কোন জিনিষের সঙ্গে আমাদের আগে পরিচয় থাকলে, সে 
বস্ততে মনোযোগ পড়বে সহজে । যেমন, তোমার নিজের 
পূ পরিচিতি নামটা যদি কোন বইয়ে ছাপা থাকে, অন্য সমস্ত লেখা বাদ 
80081810- দিয়ে, সেখানে তোমার চোখ আটকাবে যেখানে ভোমার 
আত নাম একাস্ত পরিচিত চোখে চেয়ে আছে। 


(৩) সবচেয়ে দরকারী কারণের কথা বর্ণনা করেছেন ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ ও 
'্রাউটু। এরা বলেন মনোঁষোগ হওয়ার প্রধান কারণ, আমাদের চরিত্রের 


টিকিট ' প্রবৃত্তিগত গঠন । মনোনিবেশের মধ্যে প্রবৃতি 01086120066) 
এবং ইচ্ছার 0০০2৪০2) রয়েছে, প্রায় সব-জোড়! জায়গা । 
চবির মনোধোগ কববে।, কেন না তার পেছনে ইচ্ছার তীব্র 
৪88০0 উত্তেজনা আছে এবং সেই ইচ্ছাকে পরিচালিত করেছে 
"আমাদের চরিভ্রগত অমোঘ প্রবৃত্তি ঠ0861006) | ইচ্ছার আবেগ আর প্রবৃত্তির 
বেগই হ'ল মনোযোগ হওয়ার চরম কথা । এর না থাকলে 
উৎনুক্য কোন বিষয়ে মামাদের ওতস্ুক্য (1065758$6) থাকতে পারে 
টিভি না । -আর উৎসুক না থাকলে, কেনই বা মনোযোগ হবে ? 
মনস্তান্তবিকদের মতে মনোযোগ আর ওতস্ুক্য (10697986 ) একট অচ্ছেছ্ধ 
মিলনের গ্রস্থিতে বাধা । এক ভিন্ন অপরের অস্তিত্ব অর্থহীন । আমরা তাতেই 
মন দেই যার সঙ্গে আমাদের স্বার্থের সম্বন্ধ আছে, যা আমাদের আগ্রহান্বিত 
করে। সেদ্রব্যে আমাদের আগ্রহ, যা আমাদের স্বার্থের সঙজে জড়িত ।২০ 
এই আগ্রহ সব চেয়ে বেশী হবে, যখন এর পেছনে আমাদের প্রবৃত্তির 
সহজাত প্রবৃত্তি (108612006) তাগিদে আছে। হঠাত বিদ্যুৎ চমকে গেল, 

ও ওৎনুক্য বাজোরে শব্ধ হল তখন যে আমরা মনোযোগ দিই, তা' 

[109620০৮ & 

17097:98% কি কেবল এই জন্যই, থে বিদ্যুত্ট1 হঠাঁৎ বা! শবাটা জোর? 
আমাদের মনের মধ্যেও তাদের ওপর মন দেবার কারণ আছে বই কি। আমর! 
মন দিই, কেন না এ রকম শব্ধ বা বিদ্যুৎ আমাদের বিচলিত কবে । আমাদের 
স্বার্থের সঙ্গে এদের যোগ আছে। ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ বলবেন এ সমস্ত বিষয়ে 
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01810583070. 


চা 


"আমরা মনোযোগ দিই, কেন না তার! আমাদের পহজাত প্রবৃত্তির তারে ঘা দের, 
“অমনি সে প্রবৃত্তি চমকে ওঠে, শুৎস্থক্য জাগে বস্তটার প্রতি, যার ফলে আমরা 
তাতে মনোযোগী হই। শর্ষের জোর আর বিহ্যুতের চমকানি আমাদের 
মনে ভয় আর বিস্ময়ের তরঙ্গ তুললে! বলে, তাতে মনোযোগ হুল। এধানে 
ভয় আর বিস্ময়ের সংস্কার ব! প্রবৃত্তিই মনোষোগ দেওয়ার মূল কারণ। 
ম্যাকৃডুগ্যাল উপম। দিয়ে বলেছেন, এই বাইরের উত্তেজকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির 
তালা খুলবার চাবিকাঠি ।২৯ 

সহজাত প্রবৃত্তির অবচেতন প্রেরণায় আমরা বস্ততে উৎস্থক হই, কেন না সে 

বস্তু গভীরভাবে আমাদের স্থার্থ-সংশ্লিষ্ট। মনোযোগের মধ্যে যে বাছাই করার 
শক্তি আছে, তার জন্য আসলে এই সহজাত প্রবৃত্তিই দায়ী “আমরা এ জাতীয় 
দ্বব্যে মন দি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের স্বার্থের সঙ্গে তার নিবিড় সন্বন্ধা আছে । 
'যে হেতু, আমর দ্রব্যটিতে আগ্রহান্থিত। সেই ব্রব্যে আমরা আগ্রহান্বিত ঘ! 

আমাদের স্বার্থের সঙ্গে সব চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট )২২ 

কিন্তু এই গঁৎস্কক্যট! কিনলে? এটা কি বস্তর গুণ? জিনিষট। আমার 
প্রয়োজন, তাই তাতে গুৎস্ক্য ? অথবা শৎস্ুক্য হ'ল ব্যক্তির মনের একটা 
হক অবস্থা, যা তাকে আগ্রহ-ব্যাকুল করে রাথে । প্রথম সম্ভাবনাটা : 

কি আমর! ছেড়ে দিয়ে বলবো, বস্তুতে ওৎনুক্যের উপাদান থাকতে 

7856 ?৪ পারে, তবু বস্তটা নিজে কখনও ওঁৎন্থক্য নয়। তবে কি যিনি 
7১০০০৪%7 উৎদ্গক, তারই মনের একটা! ক্ষণিক চাঞ্চল্য, এই উৎসুক্য? 

তা যদি হয়, তবে কেন শয়নে, স্বপনে, চেতনে, অচেতনে সেই ওৎস্থুক্য তার মনে 
সর্ববধ1 থাকবে । মার খোকাটী সম্বন্ধে যে মনোযোগ আর ওৎহুক্য (21298986 ) 
তাকি শুধু চপল মৃহূর্তের অনুভূতি মাত্র? মনন্তাত্বিক বলবেন, (উৎস্ক্য 
হচ্ছে এমন একটি স্বভাব, যা মানুষের চরিত্রের গঠনের মধ্যেই স্থায়ীভাবে থাকে ।" 
মার মাতত্বের যে সংস্কার বা প্রবুত্তি ( £0861306 ) তা যেমন তার সহঙ্গাত, - তা 
হ'তে উদ্ভৃত এই গুংস্থক্য (2285755ট ) ও তেমনি তার চব্িত্রের গঠনগত একটা 
স্বভাব যা ঝেড়ে ফেলা যায় নাঁ, ইচ্ছা অনুসারে | ও্রৎস্থক্য একটা! ভাবকে 
(1798 ) কেন্দ্র করে একট! মানসিক গঠন হ্ষ্টি করেছে 1! মনোযোগের ম্ধ্য দিয়ে 
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৩২ মনোসোগ 


কাঙ্ধ করে। : উৎজুকোর স্থারী জবস্থার পশ্চাতে থাকে একটি ভাবকে কেন 
কৰে মানসিক গঠন € 99088159708 91: ওৎস্ুক্য হচ্ছে এই স্থায়ী সহন্জাত- 
গ্রবুতির ঈক্রিয় দিক ।২৯ 
ইাউট, গুৎস্থক্যের একটা টৈশিষ্ট্যের কথ। উল্লেখ করেছেন, তা এখানে 
তৎ্মক্য এরং . বলে নিই। সব সময়ই ষে সুখকর জিনিষে আমাদের 


উর উতস্থক্য জাগবে এমন নয়। খড়ের ঘরে থেকে, যখন 


মনোযোগ পাশের বাড়ীতে আগুন লাগল, সে সম্বন্ধে উৎসুক আর 
6586 তে মনোযোগী হব, তা আরামজনক বলে নয়। তা প্রাণ 
56692061028 


৪০ 835719%- বাচানোর চেষ্টা়। কাজেই ওটার পেছনে প্রবৃত্তির 

9858 ০১5০6. (12817206 ) উদ্বেগ আছে,__হ্থখের চেতনা কিছু নেই। 

একটু আগেই বঙ্গেছি শুঁতন্থক্য অনুভব কর! হচ্ছে মনোযোগ দেবার 
প্রথম স্তর | আরও দেখেছি যে বস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে বেশী আগ্রহ 


শুদ্ধ আর গঁৎস্থক্য তা এসেছে আমাদের চরিত্রগত প্রবৃত্তির 
অনুভূতি (109612096) থেকে | এই প্রবৃত্তি (086£096) জন্মগতভাবে 
9397001700906 


আমাদের স্বভাবে আছে। কিন্তু আরেকট উচুধরণের 
স্বভাবের কথা মনোবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন, সেটাও এই শুৎ্ন্ক্য জাগাতে সাহায্য 
করে, তাকে বল! হয় সেন্টিমেণ্ট বা শুদ্ধ অনুভূতি । এটা জন্মগত সংস্কার নয়”_ 
চেষ্টারুত মনের একটা অবস্থা কে।ন ভাবকে কেন্দ্র ক'রে এই অবস্থা ধীরে ধীরে 
নিজের জটিল চরিত্র গড়ে তুলেছে, এবং যে ভাবটি এর কেন্দ্র তাকে চেষ্টাকুত 
ওৎমুক্যের বিষয়বস্ত (00190 01 9০00.190. 177065:55% ) বলা হয়। যেমন 
ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে একজনের জন্ম থেকে কিছু শুঁৎসুক্য ছিল না। কিন্তু চেষ্টা ও 
বুদ্ধির ফলে ধীরে ফটোগ্রাফীতে তার উৎসাহ ও লিপ্দা এসেছে । অবশেষে 
ফটোগ্রাফীতে তার সংস্কার (172861796) গুলির মত স্বভাবের অঙ্গ হ'য়ে গেছে । 
ফটোগ্রাফীতে তার ওৎস্থক্য চেষ্টাব ফলেই এসেছে, কিন্তু তা হ'লেও এখন সেই 
ওৎসুক্যের জন্তে কষ্ট কর চেষ্টা নেই। আপন। হতেই তার মনোযোগ নেমে 
এলেছে এতে । এখনে একটা কথা উল্লেখযোগ্য ষে ফটোগ্রাফীর শুধুমাত্র জ্ঞান 
এমন ওৎন্থক্য স্থষ্টি করতে পারতো না, যদি না৷ এর সঙ্গে স্বষ্টির আনন্দের একটা 
অশ্নভূতি থাকত। অর্থাৎ নেন্টিমেণ্ট গড়ার জন্য অন্ৃভূতির প্রাধান্যই হু'বে 
সবচেয়ে বেশী। 
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সহঙ্জাত প্রবৃতি আর শুদ্ধ অন্ুডৃতির আলোচনা থেকে একট! কথা আধা 
'ঝুব পরিষ্কারভাবে পৰই, উতনুক্য (20652৩8$) ঘেষন এদের থেকে জাগবে গেলি 
সঙ্গে সঙ্গে হনোযোগকেও লে কাঞ্জে লাগাবে । সুতক্াং 
মনোযোগ 

রঃ মনোযোগ (565708100) আর শুতস্থক্য (1305:588) একট? 
ওৎম্ক্য জিনিষেরই ছুপিঠ। শরৎসুক্য ধদি হয় একটা গঠিত স্বভাব, 
১৮১০৯ মনোযোগ হবে সেই স্বভাবের অভিব্যক্তি। মনোধোশ্নে 
গুৎস্থক্যের বাহন হিসাবে কাজ করবে । “কোন ব্যাপারে 
গুৎস্ুক্য থাঁক1 অর্থই সে বিষয়ে মন দেওয়ার জন্তে প্রস্ততি, এবং মনোযোগের 
পেছনে একট1 মানসিক গঠনের সক্রিয়তা আছে সেটা ধরে নেওয়া যায়-"*কাজেই 
এৎসুক্য হচ্ছে সুপ্ত মনোযোগ, আর মনোযোগ হচ্ছে ক্রিয়াতে উৎম্ক্য”১10651586 

8৪ 186916 96691061020) 8,200. 86928610015 177657586 30 8,06102. 1২৪. 
কিন্ত মনোযোগ কি সহজাত প্রবৃত্তি আর বিশুদ্ধ অনুভূতি থেকে এসেছে 
অনায়াসে? কখনও কি জোর করে বি-রস বস্ততে মন বসাই নি? যেখানে 
শঁৎন্ক্য ছিল না, তেমন কঠিন অঙ্কের পেছনে কি অনেক পরিশ্রম, অনেক 
ষনোযোগ খরচ হয় নি? প্রবৃত্তি 0258617)06) আর সেন্টিম্ণটে থেকে বিনা 
আয়াসে যে মনোযোগ এসেছিল, না হয় তাদের ক্ষেত্রে ওৎস্ুক্যের সঙ্গে 
মনোযোগের ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধের পরিচয় পেলাম । কিন্তু যেখানে জোর করে ইচ্ছার 
চাবুক মেরে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, সেখানেত গুঁৎস্থক্যের (7065:586) 

সঙ্গে মনোযোগ 0669706192) এর গভীর বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে? 

রস্‌ আমাদের আশ্বস্ত ক'রে বল্লেন, চিন্তা করে দেখলে দেখবে! নীরস 
(51005657996105) বস্তও অগপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের উৎসুক করে,-+কেন ন। 
তা আমাদের স্বার্থের সঙ্গে বিজড়িত। অঙ্ক কষাটা আনন্দের না হ'তে পারে, 
কিন্তু অন্ক কষে পত্বীক্ষা পাশ করলে, আমার কিছু লাভ হ'তে পারে এই 
চেতনাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে । তার ওপরে অঙ্কের কাছে, 
হেরে যাবো, এমন পরাজয়ের লজ্জাও কি আমাদের আত্মাভিমানকে উৎন্ুক 
করে না? কাজেই এখানেও একট বিশুদ্ধ অনুভূতি র'য়ে গেছে, যা মনকে 
টাঁনবে। হারবো না এমন পন করেঃ আমরা আমাদের সমস্ত চেতনাকে এক 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করি । ইচ্ছার কম্বায় সমগ্র ব্যক্তিত্ব উ্বোধিত হয়। এখানে 
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শৎসৃক্য একট! মাত্র প্রবৃত্তি বা অনুভূতিতে ঘ! দেয় না, সমস্ত ব্যক্তিত্বকে 
উদ্দীন করে। কাজেই ইচ্ছাকৃত মনোযোগ এ নীতির ব্যতিক্রম নয়, যে 
মনোষোগ হচ্চে ক্রিয়ার প্রতি ওৎস্থক্য ; বরঞ্চ তা এ নীতির পরিপোধক । 
এখানে ক্রিয়ার প্রতি যে শঁৎ্স্থক্য সেট! হচ্ছে আত্মসম্মান বোধ,--অহং-এর 
প্রতি শ্বাভাবিক গভীর 'অন্রাগের অনুভূতি সঞ্জাত।২৫ ( “আবেগ ও অনুভূতি; 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 

ইচ্ছায় দেওয়া, আর বিন! ইচ্ছার আসা, মনোযোগের এই বিঙ্সেষণের মধ্যে 

আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে মনোযোগ সবই এক 
বিভিন্ন শ্রেণীর 

মনোযোগ ধরণের নয়। তাদের মধ্যে জাতিভেদ আছে। প্রথমেই তাই 

3045 ০ মনোযোগের খুব মোটা একটা ভাগ করা যায়-_(ক) ইচ্ছারুত 

£5082৮০হ:(₹০1670581) এবং খে) বিন! ইচ্ছারুত মনোযোগ (০5- 
01186107051 86691061020), 

(ক) কোন কোন বস্তৃতে আমরা জোর করে মন বসাই। যেমন, 
পড়াশোনায় ছোট ছেলের মন - বসানোটা চেষ্টা ও ইচ্ছাসাপেক্ষ। এই 

মনোযোগের আবার ছুটে! প্রকার আছে। (১) একবার 

ইচ্ছাকৃত ও 

বিনা ইচ্ছাকৃত ইচ্ছায় বসানো মনোযোগ (07001101% দ০1610018] 1089 

মনোযোগ 62070.405 0106 ৪129618 ৪০6 ০01 111) যেমন ধরা যাক্‌ 
সঙ্গীত | একবার চেষ্টা করে মন বসালে, মনোযোগ বেশ কিছুক্ষণের জন্ 
সেখানে নিবিষ্ট হ'ল। 

(২) আরেকটা প্রকার হ'ল বারবার চেষ্টা ও ইচ্ছায় বসানো মনোযোগ 
€ 92012916 50161092091 8666106107) 05 291098690. 80968 ০£ 11] )। 
যেখানে বারে বারে চেষ্টা করে মন দিতে হচ্ছে, সেখানে মনোযোগের পেছনে 
ইচ্ছার চেহারাট! প্রকট । যেমন, কোন নীরস ক্লাসের বক্তৃতার প্রতি মনোযোগ, 
যেখানে বার বার মনকে জোর-জবরদন্তি করে বসাতে হুনচ্ছে। 

(খ) বিন! আয়াসরুত (22070-5011610:081) মনোযোগকেও ছু" শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়। (১) প্রথম শ্রেণীটা হল প্রবৃত্তির তাড়নায় যে অনায়াস 
মনোযোগ (000-5011610708] 970:00:0990. 56687061010 10 8 11086120096) 
যেমন, মুরগীর বাচ্চাটা ঘুরতে ঘুরতে ঠিক শশ্তের দান।টিতেই মনোনিবেশ 
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করবে, অন্য 'ঘাস মাটি অগ্রাহ্হ করেঃ। এখানে ওর অনায়াস মনোঘো 
«পেছনে প্রাণ ধাচানো প্রবৃত্তির তাগিদাটা জোরালো। | 
(২) দ্বিতীয় শ্রেণীটা হ'ল শুদ্ধ অনুভূতি (59206179676) দ্বারা উদ্রিক্ত 
মনোযোগ (0০০-%০12610109] 81907068050908 8:669106802 80.966912060. 15৮ 
৪, 89126170972), যা একই সঙ্গে অনায়াস এবং স্বতঃস্ফুর্ত । চিত্রকরকে নদীর 
বাকটা শ্বতঃই আকর্ষণ করবে তার জন্য ইচ্ছ! ব1 চেষ্টার অপচয়ের প্রয়োজন নেই । 
এছাঁড়। বিভিন্ন লোকের মনোযোগ বিভিন্ন প্রকারের হ'য়ে থাকে । সে 
অন্থুসারেও মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ করা চলতে পারে । 
এক বিশয়ে গভীর 
'অসোষোগ ও বহ বিষয়ে এ জাতীয় একট] ভাগ হ'ল (গ) গভীর মনোযোগ (20690- 
ছড়ানো মনোযোগ ৪59 8667.6102) এবং ঘে) বিস্তৃত মনোযোগ (9862000- 


[10691751565 2,129. 
9186710750159 


2686758105 দেখ! গেছে, কয়েকজন এক ব্যাপারেই মনোযোগ নিবন্ধ- 
করেন এবং সে মনোযোগটা তারা গভীর ও তীব্রভাবে (386008915) করেন। 
সাধারণতঃ জ্ঞানী মনীষীদের মধ্যে এই ধারণাট। দেখা যায়, যে একটা 
চিন্তা নিয়ে তারা কোন বিষয়ে ডুবে যেতে পারেন। তখন জগৎ তাদের কাছে 
বিলুপ্ত হয় । 
বিস্তৃত মনোযোগে অন্য ধরণের গুণ দেখা যার। এক একজন একই 
সঙ্গে বিভিম্ন জিনিষে মনোযোগ করে থাকেন, কিন্তু কোনটাতেই তাদের 
মন তত গভীরভাবে নিবিষ্ট হয় না। যেমন, একজন ব্যবসায়ী একই সঙ্গে 
অনেক জিনিষের বাজার দর জানছেন, তবে কোনটার ওপরই তীব্র মনোনিবেশের 
তার প্রয়োজন নেই । তবে এরাও ইচ্ছা করলে গভীরভাবে এক বিষয়ে মন 
দিতে পারেন । এই বিভাগের কাছাকাছি আরেকট1 বিভাগ করা হ'য়েছে 
(ড) স্থির মনোযোগ (2586808 86695061900) এবং ড) অস্থির মনোযোগ 
, (আো1০60,86108 96692061000) | 
ধার] স্থির মনোযোগী, তাদের মনোযোগ অচঞ্চলভাবে (কোন দ্রব্যের 
ওপর থাকে । ব্যাখ্যার সময় তারা সে জিনিষটার যথাযথ ও 
স্ক্ম বর্ণন1 দিতে পারে । 
ধার মনোযোগ অস্থির, তিনি কোন জিনিষে যত না 
মনোযোগ করেন, কল্পনার যোগ করেন অনেক বেশী। কাজেই জিনিষটার 


6159 90691961079) | 


স্থির মনোযোগ ও 
আস্বর মলোযষোগ 


২৩৫৭ মনোযোগ 


স্বভার ব্যাখ্যায় প্রায়ই তার কল্পনার রংয়ের মিশ্রণ থাকে, ফলে বর্শনাটা। সত্যকে 
এড়িসে যায় । | 


আরও একজ্াতীয় বিভাগ কর যায় (ছ) চলস্ত মনোযোগ ( 957280010 
96621068010) ও (জ) স্থবির মনোযোগ (96880 866৩০- 
চলন ও হবি. 6100) ধাদের মনোযোগ নড়ন্ত তাদের মনোযোগের 
মৰোযোগ 
“রিনি প্রতিমূছত্তে মনের ওপর ইচ্ছার চাঁপ দিতে হয়। তেমনি 
স্থবির মনোধোগী একবার চেষ্ট) করে মন দিলেই, তার 
মনোষোগ সেখানে থমকে থাকে | খুব বেশ! নড়চড় হয় না। 

(ঝ) শিশুদের মনোযোগ আর (ঞ) বয়ন্কদের মনোযোগের ধরপের মধ্যে 
তফাৎ সামান্ত নয়। শিশুরা রংচংয়ে বস্ততে যত মনোষোগ দিয়ে থাকে, 
কথার কচকচিতে তাদের তেমন মনোযোগ হয় না। 

বড়রা শিশুদের চেয়ে মনের দিক দিয়ে পরিণত বলে, শুধু বস্ততে তাদের মন 
ভোলে না, তারা নির্বস্তক চিন্তায় বা কথা বলায় মন দেন ঢের বেশী। 

এ ছাড়া শিশুদের উঁৎস্ক্য (:3551986), প্রবৃত্তির (1086109$) প্রেরণায় 
বেশী আসে, গভীরতর অনুভূতি বা সেন্টিমেণ্ট তাদের তেমন নাড়া দেয় না। 

বড়র! প্রবৃত্তির চেয়ে সেন্টিমেণ্ট ব। গভীর অনুভূতিতে বেশী বিচলিত হন। 
প্রধানতঃ, আত্মাভিমানের অনুভূতি তাদের বিশেষ করে প্রভাবিত করে। 
'শিশুদের এই অনুভূতিটা অত বেশী প্রথর হুয় না। 

স্যাণ্ডিফোর্ড কতগুলে। পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন (ত) মেয়েদের মনোষোগ 
আর (থ) ছেলেদের মনোযোগের মধ্যে যথেষ্টতফাৎ অছে। দেখ! গেছে, মেয়েরা 
কবিতাতে যেমন মন দেয়,-ছেলের। দেয় তার চেয়ে ঢের কম। আবার 
অঙ্গে বা মেকানিকৃসে ছেলেরা যত রস পায়,_-মেয়েদের তাতে উৎসাহ তার 
এক চতুর্থাংশও নয় । 

এ ছাড়াও মনোযোগের আরও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে,_-যেমন (দ) 
ইন্জ্রিযগ্রাহ জিনিষে মনোনিবেশ (89080181 86606100), এবং (ধ) বুদ্ধিগ্রাহা 

বিষয়ে মনোনিবেশ (৫০6911906050] 85692061020) | ইন্ধন 

সান প্রত্যক্ষ ক'রে আমর! যখন মনোযোগী হই, তখন তা ইন্্রিয়- 
গ্রহ বিষয়ে মনোযোগ গ্রাহ্ ভ্রব্যে মনোযোগ, আবার যখন দর্শনের আলোচনায় 
মন দিই, তা বুদ্ধি গ্রাহ্‌ বিষয়ে মনোযোগ । আরেক জাতীয় 


মনোযোগ ৩৫খ 
বিভাগের কথা উল্লেখ করা যায়) বিগ্েষপ-ধর্ষী 
টি মনোযোগ (5:0915 6208, 86657261020) এবং (5) সমন্বয়ধর্ণ 
185857 মনোযোগ 09510005510 96667361920) | কখনও কোল 
টিটি জিনিষে মনোযোগ করে, আমর] তার বিশ্লেষণে মন দিই, 
কখনও বা! আমাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন বস্তসমূ্রিকে এক করে 
তুলতে সাহাধ্য করে । এ ধরণের অনেক ছোটখাটে। মনোযোগের শ্রেণী বিভাগ 
করা যায় । বাহুল্যবোধে আমরা ত। থেকে বিরত হচ্ছি। 
সর্বধেষে মনোযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন, মনোযোগের ফলে কি হয়, এবং শিক্ষা 
বিজ্ঞানে মনোযোগকে কি ভাবে কাজে লাগানে। যায়? 
মনোঘোগ যে আমানের চিস্তাধারাকে স্থগম ও স্ুসাধ্য করে, একথ। অত্যন্ত 
স্পই | আমরা মনোযোগ দিয়াছিলাম, কেন না, তা নিয়ে আমরা চিস্তা করতে 
চেয়েছি । তাই জ্ঞান ব৷ চিন্তার ওপর মনোযোগের প্রভাব যথেষ্ট । কাজেই 
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রা শিক্ষা-বিজ্ঞান, চিস্তা নিয়ে যার কাজ-কারবার, সেও 
রি তা মনোযোগের ফলে গভীর ভাবে আগ্রহান্বিত । আমরা আগেই 
চি লক্ষ্য করেছি মনোধে'গের ফলে বন্তকে আমরা পরিষ্কার ও 


স্পষ্টভাবে দেখতে পাই | এই স্পষ্টতা আনবার জন্ত মনকে . 
যথেষ্ট শক্তি খরচ করতে হয়। কিন্তু পটভূমিক! থেকে জিনিষটা বিচ্ছিন্ন করে « 
নেওয়াই মনোষে।গের একমাত্র কাজ নয়। বস্তুটিকে জানার সময়ও সে সংক্ষেপ 
করে। অর্থাৎ মনোধোগ দেওয়ার ফলে জিনিষটা আমাদের তাড়াতাড়ি আয়তে 
আসে । শিক্ষার ক্ষেত্রে, এই সময় আর পরিশ্রম বাচানোট', কম কথা নয় । অন 
দিয়ে যা পড়া হ"য়েছে, তা শেখা হয়েছে ভাড়াতাড়ি,-_মন দিয়ে যা শোনা হ"য়েছে 
(সেই পড়ানোটা মনে গেঁথেছে সহজে । শিক্ষার ভূমিতে এই পরিশ্রমের অপচয় 
নিরোধের জন্তই মনোযোগের মূল্য অপরিশপীম। এ ছাড়া শেখানে! পড়াকে 
মনে ধ'রে রাখবার সময়ও, মনোযোগ অনেক বাড়িয়ে দেয় । স্মরণের যণিকোঠায় 
আমাদের য1 সঞ্চয়, ত1 আসতে পার একমাত্র মনোযোগ থেকেই । তাই স্থতি 
বা মনে রাখার ওপর মনোযোগের প্রভাব আছে যথেষ্ট । শিক্ষকও মনোযোগ 
বাড়িয়ে শ্মরণশক্তিকে দৃঢ় ক'রে তুলতে, ঝোঁক দেন খুব বেশী । 
মনোযোগের আরেকটা ক্ষমতা আমর! আগে লক্ষ্য করেছি । যনোযষোগ 
এষে বস্ততে ন্থাস্ত হয়, তাকে সে টুকরো টুকরো কনে ভেম্গে ভেঙে দেখতে চায়। 


3৫৮ মনোযোগ 


ফুলটাকে মন দিয়ে দেখতে গেলেই, আমর ভার প্রত্যেকটী পাপড়ির গড়ন, 
তার অধ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য, আলাদ1 আলাদা! ভাবে লক্ষ্য করি,_-এই হল 
মনোযোগের বিশ্নলেষণী ক্ষমতা । 


ঠিক বিপরীত একটা শক্তিও মনোযোগের আছে। সে জিনিসের মধ্যে 
সামশ্রিকতা খুঁজতে যায়। যে বস্ততে মন নিবিষ্ট হয়েছে, সে বস্ত সম্পূর্ণভাবে 
কেমন, তার পটভূমির সঙ্গেই বা তার কি সন্বদ্ধ,_তার নিজের মধ্যের খগ্ডাংশ- 
গুলিই বা তার মধ্যে কেমন ছন্দ্োবন্ধ ভাবে আছে, এ প্রশ্নের জবাব মনোযোগ 
নিজেই খুঁজে নেয়। প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে একটা এঁক্য আছে সেট! মনোযোগের 
ফলে আবিষ্কৃত হয়। যেমন আকাশের বিচ্ছিন্ন অগণ্য অনাত্ীয় ভারা আর 
গ্রহের মধ্য দিয়ে মনোষোগী সন্ধানী কেপলার খুঁজে বের করেছিলেন, তাদেের' 
একতার বিন্দু,__স্ুর্যের সঙ্গে সৌরজগতের নিবিড় আত্মীয়তা । শিক্ষা ও 
শিক্ষপের একট] মস্ত কাজ হচ্ছে যুক্তগত সম্বন্ধ আবিষ্কার ও তার অনুসরণ । 
মনোযোগ ছাড়া এ কাজটি হতেই পারে না। কাজেই উন্নততম জ্ঞানের ক্ষেত্রে' 
মনোযোগ অত্যাবশ্তক | 

মনোবিজ্ঞানী শিক্ষার ক্ষেত্রে মনে।যোগের এই গুণগুলির সাহায্য নিলেন । 
শিক্ষায় মনোযোগ যদি আকর্ষণ করতে হয় তবে যা' সম্পূর্ণ, যা একটা ছন্দে গাথা 
এমন বস্ত নিলে মনোযোগ সহজ হ'বে। তেমনি শিশুশিক্ষার জন্য তারা 
আকর্ষণীয় নতুন জিনিষ দিয়ে পড়াশুনাকে সহজসাধ্য আর মনোরম করতে চেষ্টা! 
করলেন । পড়াশোনায় এই মাধুধ্য আনবার প্রয়াসের পেছনে যথেষ্ট স্ুবিবেচনার 
পরিচয় আছে, কেন না ধীরে ধীরে মনস্তাত্বিকর! মনোযোগের সঙ্গে ওৎস্ক্যের' 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা বুঝতে পারলেন এবং আরও বুঝলেন মনোযোগ কার্ধকরী করতে 
হ'লে, ব্যক্তির মনে বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করতেই হ'বে। কিছুদিন আগে 
পর্ধ্যস্ত মনোযোগের এই প্রধান সহায়টীর দ্রিকে তার! তেমন নজর করেন নি। 

“এতদিন পধ্যস্ত একথা। কেউ অবিশ্বাস করেনি যে ছাত্রদের মনোযোগী করতে 
হবে, কিস্ত সম্প্রতিই মাত্র এ কথাটি ঘোষিত হয়েছে যে ছাত্রদের উৎস্থুক 
করেও তুলতে হবে ২৬।৮ 


কোন কোন মাষ্টার মশাই এতে নাক কুঁচকে আপত্তি জানালেন, এতে, 
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€তো ছেলেগুলি একেবারে বখে যাবে । সব পড়াশোনার ব্যাপারেই বদি ভাল 
লাগানোর রাংতা পরাতে হয়, তবে মানুষের মত হ'য়ে শিশুরা! কঠিন পড়া” 
শোনার মুখোমুখি হবে কখন? পড়াশোনা, পড়াশোনাই । তাতে গুৎস্ক্য 
বা আনন্দ হগ্তির কোন প্রশ্ব ওঠে না। এ কথার উত্তরে মনস্তাত্বিকর! সবিনয়ে 
জানালেন আগ্রহ সব সময়েই তে! ভাল-লাগা নয়, দীত-তুলবার-ঘরের 
চেবারটা নতুন ধরণের বলে গুঁৎস্থক্য জাগায় বটে, তা বলে সে তো 
কিছু স্থখকর জায়গা নয়। গৎস্থক্য জাগানোই মনোযোগের দরকার, 
সেখানে আনন্দের প্রশ্নটা গৌণ, কিন্তু গৌণ বলেই তা নগণ্য নয়। ক্কুলের 
পড়া আমার নীগস লাগছে তবু তাতে আমার আগ্রহ আছে, কেন না ত৷ 
আমার স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় । কিন্তু তারই পাশে পাশে যখন পড়াট। 
ভাল ক'রে তৈরী করতে পারছি সেখানে কি সাফল্যের আনন্বটার দাম 
নেই? এই জয়ের উল্লাসই আমাদের পডাশোনায় মন দিতে সাহায্য করবে» 
সাহায্য করবে বড় হ'তে । 


আনন্দ দানের রীতি, শিক্ষায় আজকাল খুব বড় একটা জায়গ। অধিকার 
করেছে । দেখ! গেছে আনন্দিত শিক্ষা, অবসাদকে (861856 ) ঠেকিয়ে রাখে । 
মনোযোগ দিতে গিয়ে ছাত্রদের মনে যাতে ক্লাস্তির মান স্পর্শ নালাগে, তার 
জন্য আনন্দের উপকরণ রাখতে হয়েছে আধুনিক শিক্ষকের । খোকনের নতুন 
মাষ্টারমশাই খেলায় মন দেওয়ার জন্য এখন আর থোকনকে মারধোর করেন না, 
তিনি পডাশোনাকেই তার নতুন খেলা করে তুলবার ব্রত নিয়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথ চিরকাল “ইক্কুল পালানো ছেলে ছিলেন, কারণ ইস্ছুল তাত 
গুঁৎন্থক্য আকর্ষণ করতে বা পূরণ করতে পারেনি । তাই যেদিন শান্তিনিকেতন 
আশ্রম গডলেন সেদিন চাইলেন এমন একটি মনোহর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে, যা 
ছেড়ে ছাত্র পালিয়ে যেতে চাইবে না। এই হল বর্তমান বিদ্যালয়ের 
'আদর্শ। 


বুদ্ধিমান শিক্ষক জানেন পড়াশোনায় শিশুকে মনোযোগী করতে হ'লে 
আনন্দ দিয়ে তাকে আগ্রহী আর উৎসুক করে তুললে কাজ সহজ হু'বে। 
কৌতুহল মিটাতে গিয়ে আরও ভাল ক'রে এরা পড়তে শিখবে | শিশুরা 
গ্ভীরতর অনুভূতির (595:6102976) ক্ষেত্রে যাদি বা থাটে, সহজপ্রবৃত্তির 


থাক | ' মনহেগ 
খিক ছ্িয়ে তো শক্তিধর । তাই শিক্ষক এদের প্রবৃত্তিগুলোকে নাড়া দিকে : 
যমোষোখ আকর্ষণ করেছেন লেখাপড়ায় । লেখানেই তার কাজ থেষে 
থাকে নদি। তার প্রন্তত্তি চলেছে মানব শিশুকে গড়ে তুলবার কাজে । 
ধীরে ধীরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, এদের হবি (১০১5 ) বা খেয়ালকে কেন্দ্র 
কবে, নানা রকম ওৎস্ক্য স্যষ্টি এবং মনোযোগ আকধণ করেছেন শিক্ষক । 
আরও 'ঘড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাদের আত্মাভিমানকে জাগ্রত করে, 
পড়াশোনায় মন বসানোর কাজে লাগিয়েছেন । মানুষের এটাই সব চেস্গে 
বড় অগ্কভৃতি,_আমি হার মানবে না। দেই অজেয় মনোবৃত্তি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অদ্ভুত কার্ধকরী হয়েছে । এর সাথে শিক্ষক পড়াশোনাকে ভালবাসান্র 
শিক্ষাও দিয়ে চলেছেন, আন্তে আন্তে। অঙ্ক আজ তার ছাত্রদের কাছে 
ভীতির বস্ত নয়, _শুধু পরীক্ষা পাশের উপায় নয়, আনন্দ আহরণের পথ । 
সে অঙ্ককেই ভালবেসেছে। এমনি করে ভালবাসার সেন্টিষ্ণে তার 
মনোযোগকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করেছে। শুধু পড়াশোনা ছাড়া, চরিত্র 
গঠনের কাজও মনোযোগ আর ওউৎস্থক্যের সঙ্গমে যথেষ্ট সফল ফলতে 
দেখা গেছে । যাঁ আমাদের শুভ, যা আমাদের শ্রেয়, তাকে আমন 
নিজের জীবনে ব্ূপামিত করতে চেয়েছি, কেন না, এতে আমাদের গওৎস্ুক্য 
(065:596) আছে । ফলে আমর! তাতে মনোযোগী হয়েছি । এ মনোযোগ 
ওুৎস্থক্যের সঙ্গে মিলনে শুধু কার্ধকরী হয় নি, তা আনন্দের হুয়েছে। 

এমনি করে মনোযোগকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক করে তুলছেন শিক্ষাবিদরা” 
উৎন্থক্যের অপরিহার্য সাহায্যে । সমাজের চরিত্র গঠনের ষে গুরুদারিত্ব 
তার1 নিয়েছেন, ত। পালন করতে গিয়ে তাদের মত পরিবতিত হয়েছে অনেকবার, 
--পথও বদলেছে বারে বারে, তবু একদিন তাদের প্রয়াস সার্ক হ'বে, 
সাফল্যমণ্ডিত হবে, এ ভরসা আমরা রাধি, কেন না এতদিনে তান 
মানুষের মূল স্বভাবটা খুঁজে পেয়েছেন, এবং তাদের শিক্ষার ধারাও দেই 
মূলের ওপরেই আজ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন । 


যোড়শ অধ্যায় 
 অভ্যাস-__1752% 

দুটি গল্প বল যাঁকৃ। বিশ্বা করো, আর নাই করো, গল্প দুটি সত্য কারণ, 
“এ দুটিকেই আমর। বানিয়েছি আমাদের কাজে লাগাবার জন্যে । 

দুটি ছোট ছেলেতে ঝগড়া বেধেছে । দুজনেই প্রাণপণে প্রমাণ কর্তে চাচ্ছে, 
ওর বেশী “বড়লোক” । একটি ছেলে বলছে, ওর দাদার গাড়ী আছে, বাবার 
বড় বাড়ী আছে, আর দিদির আছে অ-গুণতি সিক্ষের শাড়ী। আর একটি 
ছেলে, সে ও-পথ দিয়েই গেল না। তার মনে পড়ে গেল, সে কাল ঘি দিয়ে 
ভাত খেয়েছে । সে বললে, “জানিস আমরা রোজ পাতে ঘি খাই।” অন্য 
ছেলেটি অবিশ্বাসের স্থরে জিজ্ঞেস কল্পে, “রোজ খান?” দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর হোল, 
“হা, রোজ ” অন্য ছেলেটি কিছুক্ষণ ভেবে, চতুর হেসে ভালমানুষের মত প্রশ্ন 
করলে, “যেদিন না থাকে ?? একটুও ন! থেমে, উত্তর হোল, "সেদিনও খাই 1” 
ঘাবড়ে গেল অন্ত ছেলেটি,-বিষম বিশ্বয়ে প্রশ্ন করল, “কি করে?” সগর্বের, 
উত্তর হোল, “অভ্যেল।"? 

সৈগ্ত বিভাগে কাজ করতো একটা লোক। কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে 
মে পালিয়ে গেল এবং নাম বদ্লে দূরে এক হোটেলে ওরেট|রের কাজ নিলে। 
একদিন দেই সেৈম্তদলের ক্াপ্তান সেই হোটেলে দৈব।ৎ খেতে গেছেন। 
ওয়েটারটিকে তিনি চিনতে পারলেন। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি 
একটা! “কৌশল” করলেন। ওয়েটারটি কাছে আসতেই, তিনি হঠাৎ ফৌজী 
কামদায় হাঁকলেন, “টেন্স্তান্‌ 1” তৎক্ষণাৎ ওয়েটারটি হাতের প্লেট ইত্যাদি 
(ফেলে দিয়ে, এাটেন্ম্তান্এর ভঙ্গীতে দাড়িয়ে গেল। কাপ্তান তার হাতে 
হাতকডা লাগালেন । 

একটি অনম্ভব ও হাসির গপ্প, আর একটি গল্প সম্ভব ও দুঃখের । ছুটির 
“মর্যাল'ই কিন্তু এক,-_মানুষ অভ্যাসের দাল। 

যা জীবন্ত ও বাড়ন্ত তার ছুটে। ধর্ম আছে। একটা স্থিতি আর একটা গতি। 
'যা বাচে ও যা ঝড়ে, তার মধ্যে ব্যবস্থা আছে অতীতকে সংরক্ষণের, আর ঝে ক 
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আছে নতুনের দিকে পদক্ষেপের | পাসি নান্‌ (595০5 বদ) একটিকে বলছেন, 
“নিম” (10506) আর একটিকে বলেছেন “হমি? (8.0৮09) | এই ছুটে ধর্ম, 
এক অর্থে বিপরীত, আবার অন্য অর্থে সংযোগী ও পরস্পর পরিপূরক ।৯ অতীতের 
সঞ্চয়কে যদ্দি ধরে রাখতে না পার! যায়, তবে গড়াট! হবে কোন ভিত্তির ওপর ?” 
আর যে পাধষাণস্তুপ অতীতের সাক্ষ্য বহন করে পড়ে আছে, যার গতি গেছে 
হারিয়ে, সে তো মৃত ইতিহাসের কঙ্কাল। মানুষের মন তেমন মড়া জিনিষ 
ভো অয়। সে অতীতকে সংরক্ষণ ক'রে স্বৃতিতে, অভ্যাসে, শিক্ষায়। আর 
নৃতনের পথে এগিয়ে যায়-_চিন্তায়। কর্মে, চরিত্রগঠনে। এ ছুটো দিককে 
আলোচনার হববিধার জন্যে আমর। বিচ্ছিন্ন করে থাকি, কিন্ত বাস্তবিক এর। বিচ্ছিন্ন 
ব] ত্বতন্ত্র নয় । 


স্থমিত্র ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোরঃএ ভি হয়েছে । মায়াদি হুকুম দ্রিয়েছেন, 
সাইকেল শিখতে হবে । লেগে গেল স্মিত্রা সাইকেগ শিখতে । সঈইত্রিশ 
বার আছাড় খেলো, তিনথানা শাড়ী সালওয়ার ছিড়লো, আর ছড়ে যাওয়া 
ঘায়গাগুলিতে আয়োডিনের দাগ লেগেছে কত, কে জানে? সাতদিন অনবরত 
চেষ্টার পর স্থমিত্রা এখন বাসা থেকে দিদিমার বাড়ী পর্বস্ত সাইকেল চেপে যেতে 
পারে, একধারও ন! আছাড় খেয়ে, একবারও ন। থেমে | বলে, গর্ করে, “এবার 
সাইকেল চড়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে 1” 


ঘোণ। পূরণের নামতা নিয়ে পড়েছে । ছু*খানা ধারাপাত ক্ষয়ে গেছে, আর 
চড়চাপড় মাষ্টারের কাছে পেয়েছে, বিস্তর । যাক্‌, এখন সে গড় গড় ক'রে সাতের 
ঘরের নামতা বলতে পারে । সে “অভ্যন্ত” হয়েছে । 


অভ্যাস তা হ'লে কাকে বলি? কোন কাজ বারে বারে অনুশীলন করলে 
তাতে পারদধিতা জন্মে, তা সহজে করা যায়, চিন্তা, ভাবনা, দ্বিধা না করে। 
তাকে বলি অভ্যাল। 


মাহের্‌ সংজ্ঞা! দিচ্ছেন, “কোন একটি ক্রিয়া! নির্দিষ্ট যাস্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করবার' 
জন্যে আয্মত্ত কৌশলকে বলা হয় অভ্যাস ।”২ থর্ণভাইক্‌ বলছেন, “অভ্যাস 
হোল কতগুলি প্রতিক্রিয়ার ভঙ্গী, যা অভিজ্ঞতা, অনুশীলন ব। শিক্ষার ফলে 
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অংশতঃ বা সম্পুভাবে আয়ত্ত হয় ।'”৩ সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে অভ্যাসের" 
ছুটি মূল লক্ষণ পাই । 

১।' অভ্যস্ত কর্ম যান্ত্রিকভাবে (806920095108]]5) সাধিত হয়। যেকাজ: 
অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, ত। অনায়াসে করি। তার পেছনে বুদ্ধি, বিবেচনা, 
মনঃসংযোগ খুব সামান্যই প্রয়োজন হয় । তাই, যে কাজ অভ্যাসবশে করি, 
তাতে ক্লান্তি হয় অনেক কম । আমর] হাটি, খাই, কথা বলি, জীবনের অধিকাংশ' 
কাজই করি অভ্যাস-চালিত হয়ে। এ সব কাজে প্রতিসুহুর্তে কেন্দ্রীয় ন্নামুমণ্ডলীর: 
ডাক পড়ে না। কাজেই এ সব অত্যন্ত কাজ, অন্য বুদ্ধি-চাঁলিত কাজের পথে 
কোন বাধা সৃষ্টি করে না। সাইকেল চড়ে” পথ চলতে চলতে, মনে মনে বাজার 
খরচের হিসাবট। তৈরী করে ফেলি। মনট? থুনী থাকলে, গুণ গুণ, কৰে গান. 
করতে করতে, ঘরটা গুছিয়ে ফেলি । গান্ধীজী চরক1 কাটতে কাটতে, “হরিজন+- 
এর অনেক লেখা মুখে মুখে বলে গেছেন । 


একটা অভ্য ও কর্মের সবগুলি অংশই সম্পূর্ণ স্বয়ং-ক্রিয় ও যান্ত্রিক না হতে' 
পারে । বিশেষ করে কাজটা যদি জটিল হয়, তা হ'লে মনঃসংযোগ কিছুটা. 
প্রয়োজন হয়ই | অভ্যাসবশত্ঃ নগরীর যান্বাহন-বহুল রাস্তা পার হতে হতে 
গভীর চিন্তায় মগ্ন হতে পারি,--কম্ত তখনও রাস্তা পার হওয়াটার পেছনে ' 
একটুও মন থাকে না, তা নয়। তা ছাড়া ত্রুত চলমান ও বিপজ্জনক যন্ত্রচালনা 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে অনেকটা সহজ হয়ে এলেও, মনঃসংযোগ সম্পু' 
শিথিল হতে পারে না। সে যন্ত্র চালনার কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ যাস্ত্িক 
পদ্ধতি হলেও সমগ্র গুক্রিয়াটি জাগ্রত মনঃসংযোগ সাপেক্ষ । ্টাউট বলছেন, 
“মনোযোগ ব্যতিরেকে অভ্যস্থত্রিয়া যে চলতে পারে, তার সব চেয়ে প্রকৃষ্ট. 
উদাহরণ হচ্ছে এমন সব ক্রিয়া, যেখানে মন অন্থত্র নিযুক্ত, যেমন কথাবার্তার" 
সঙ্গে সঙ্গে একজন উল্‌ বুন্ছে বা একটা বাগ্যযস্ত্র বাজাচ্ছে, অথবা! মন যখন" 
অগ্চচিস্তায় নিমগ্ন তখন লোকজন গাড়ীঘোড়া পুরণ রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে | 
অবশ্য এট লক্ষণীয় যে এ সব ক্ষেত্রে মনোষেগট! সম্পূর্ণ ই অন্ত কাজে রয়েছে: 
এমন নয়।-*.অন্তমনক্কভাবে যিনি রান্তা পার হয়ে যাচ্ছেন তিনি সম্পূর্ণ 
'অনবহিত ননযে তিনি লোকজনপুর্ণ রাস্তায় আছেন ও পথ চলছেন। তকে, 
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এটা ঞ্লোর করেই বল! চলে যে তার নিজস্ব ও চতুষ্পার্শের ক্রিয়া ও ঘটনার 
খুঁটিনাটি সম্বন্ধে নিবিভ মনোযোগ নেই । এই যে তফাৎটা, এট! দিয়ে আমরা? 
আর কতগুলি অভ্যাসকে বুঝতে পারবে। যেগুলি বহু অনুশীলনের ফলেও 
সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি । সব চেয়ে ওস্তাদ তলোয়।রবাজও, ডুয়েল লড়বার 
সময়, অন্ত অবান্তর বিষয়ে মন দিতে পারে না। বরং তখন তার লদাঁজাগ্রত 
মনোষোগ থাক] চাই । এর কারণ হচ্ছে এখানে তলোয়ার চলন] ক্রিয়র অল্প 
কয়েকটি খণ্ড অংশই মাত্র সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়েছে ।” 

২। কিন্তু অভ্যাসটির গোড়াতে রয়েছে__আয়াস, চেষ্টা, সচেতন মনঃ- 
সংযোগ । হাটাট। শিশুকে অনেক আছাড খেয়ে শিখতে হয়। গানটা আয়ঙু 
করতে কতটা কসরৎ, কতটা আত্ু-ধিক্কার, আর গুতিবেশীর কতটা অভিসম্পাত 
সহা করতে হয়, সেটা যে কোন গুণী গাইয়েই বলতে পারবেন । সদভ্যাসগুলি 
তো আয়াসলন্ধ বটেই, কদভ্য।সগুলিও আয়ত করতে পরিশ্রম চাই। 
ছেলের! যারা. ঝাহু পিগারেটখোর, আর মেয়েবা যাদের চাটা চাই-ই, 
তার সবাই জানে গোডাতে ব্যাপারট। স্থখকর ছিল না, চেষ্টা করেই 
শিখতে হয়েছে । অভ্যাসটা তাই প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা ছারা আয়ত্ত করতে হয়। 

সহজাত সংস্কার ও অভ্যাসের তুলনা-_সহজাত সংস্কার (17961006) 
এবং অভ্যাসে (78016). ভাই মিল ও অমিল ছুই-ই রয়েছে । এ দুই-এর 
ক্রিয়াই অনায়াঁদ যান্ত্রিক ভাবে সম্পন্ন | ছুই-এর কাজই মোটামুটি নিপুণ । 
ছুই ই মোটামুটি বুদ্ধি-বিবেচনা বিবজিত। কিন্তু সংস্কার সহজাত বংশাহুক্রমিক 
আয়াসলন্ধ নয়। অভ্যাস গত্যেক ব্যক্তিব নিজ চেষ্টা দ্বার অজিত 
€ 8005.1750 )। 

অভ্যাস শুধু দেহগত কর্মেব নয়, চিন্তারও অভ্যান আছে। আমাদেব 
অধিকাংশ কাজই অভ্যাসগত | হাট?) জামা-কাপড পড়া, খাওয়া, অভ্যাসবসেই 
করি। চল্তি ট্রামে লাফিয়ে উঠি, কনডাকৃটারকে পয়সা দেই, অফিসে বসে 
ফ্যান্ট1 ছেডে দি, একটা চুরুট ধরাই, সবের পেছনেই রয়েছে অভ্যাস । “কিউ' 
দিয়ে র্যাশনের দোকানে দীডাই, বন্ধুর সঙ্গে দেখ! হ'লে হাত তুলে অভিবাদন 
করি, অতিথি এলে বসতে দিই । আমাদের ভদ্র শীস্ত জীবন, অভ্যাসের শৃংখলে 
বাধা। কথা বলা, ধর্মান্ুচর্ণ এও অভ্যাস । সামাক্িকতা মানেই তো সমষ্টিগত 
'অভ্যাস-শংখলতা। | চিন্তার ক্ষেত্রেও কি তাই নয়? লেখাপভ| শেখা ;-_এই 


শেখা-ব্যাপারটার অনেকথাশিই তো! অভ্যাস, তাই তো ধর্ণডাইকের শিক্ষার: 
স্তরের একটি প্রধান সুত্র হচ্ছে__পুনঃ-পুনঃ ক্রিয়া (0155 18 0€170:570185) 11 
ম্যাকৃডুগ্যান্‌ অভ্যাপ দাসত্বের কথাই বলছেন, “প্রত্যেক প্রক্রিয়ারই রীতি, 
হচ্ছে পুর্বে ঘটে থাকলে আবার আরো সহজে সেটি সম্পন্ন হওয়া, অথব1। যে. 
অনুপাতে এটা পূর্বে বারে বারে অহ্থষ্ঠিত হয়েছে, সে অনুপাতে সেটা আবার 
বারে বারে অনুষ্ঠিত হওয়া ।৮৫ আমাদের রাজনৈতিক মতামত, সামাজিক 
দৃষ্টিভগী, আমাদের চিস্তার ধার! এর অনেকখানিই কি আমাদের অভ্যন্ত 
পরিবেশের প্রতিফলন নয় ? তাই বারট্রা্ড রাপেল তার দি ইন্ডিডিজুয়াল ভার্সাস্‌ 
দি পিটিজেন্‌ (111) 17701%1008] 0৪, 6079 0861597 )' প্রবন্ধে বলছেন, যে 
ব্যক্তি যত বেশ “সামাজিক? ও আইনানুগ, সে ব্যঞ্চি সেই অন্্পাতে অভ্যাসের. 
দস, ব্যক্তিত্বহীন । সমাজ গঠন মানেই চিন্তায় ও কর্মে অভ্যাসের প্রাধান্ত 
স্বীকার ক'রে নেওয়া । রাসেলের কথায় কিছুটা অতিভাষণ থাকলেও; তা 
একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয় ।৬ 

অভ্যাসের দৈহিক ভিত্তি--[9৩ 72৮551081 05813 ০৫ 17816 
অভ্যাসের মুলে কতগুলি দেহগত কারণ আছে, তা সমস্ত মনগ্তাত্বিকই স্বীকার 
করেন। বিশেষ করে, কেন্দ্রীয় স্রায়ুমণ্ডলী এবং পেশীর গঠন ও কাজ, এজন্যে 
দায়ী। উইলিয়াম্‌ জেমস্‌ বলেছেন, ম্সীযুমগ্ডলীর এটা একটা প্রধান লক্ষণ যে 
তা নমনীয় বা 7189610। তার মানে তার উপাদানগুলি বাইরের প্রভাবকে 
কিছুটা বাধা দেয়, কিন্তু একেবারে অনড় অচল তারা নয়। দেহের স্নায়ু, তস্ত, 
পেশী সবের মধ্যেই এ রকম কিছুটা নমনীয়তা আছে । যখন কোন কাজ অভ্যন্ত 
হয় তখন এই স্সায়ুর তন্তগুলি, বিশেষ করে সংযোগস্থল (৪578186) গুলি প্রথমে 
কিছুটা বাঁধা দেয়; কিন্তু সে বাঁধা উত্তীর্ণ হয়ে স্ায়ু বা পেশীর একটা পরিবর্তন 

ংঘটিত হয়, যেটা? আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী ৭ 

যখন একটা অঙ্গ দিয়ে কোন কাজ করি, তখন মগজের মধ্যে কি হয়? কোন 

স্নায়ুকেন্দ্র থেকে একটি শক্তি বিভিন্ন কোষ, তন্ত ও সংযোজনীর মধ্য দিয়ে 
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প্প্রবাহিত হয়ে শেষ পধ্যস্ত পেশীতে এসে পৌছে, যার ফলে পেনী সঞ্চালিত হয়। 
এই পথ করে নিতে কিছুটা বাঁধ! উত্ভীর্ণ হতে হয়। এই বাধা সংযোজনী 
( 8518896 ) থেকে আসে । একবার বাধা উত্তীর্ণ হলে, সেই পথে ন্সায়বিক 
-শক্তির সঞ্চালন সহজ হয় । বারে বারে একই পথে গ্নায়বিক শক্তির সঞ্চালনের 
ফলে পথটা (7097:59 786 ) পাকা হয়। এরই নাম অভ্যাস । আবার 
সেই পথ ব্যবহৃত ন1 হলে, পথের রেখাট] অস্পঃ হয়, সংযোজনীর বাধা আবার 
'প্রবল হয়ে ওঠে। প্প্রত্যেক স্সায়ুনংযোগ-স্থলে স্নায়বিক শক্তির গতি নাধাপ্রাপ্ত 
হয়। একটির পর একটি ন্রায়বিক শক্তির ধাক্কায় সে বাধা ভেঙে ফেলার নামই 
হোল, অভ্যাস গঠন। ন্নায়বিক শাক্ত যত প্রচণ্ড হবে, আর যত বারে বারে ধাক্কা 
মারবে, তত শীগগীর বাধাট। ভেঙে যাবে অর্থাৎ অভ্যাস গঠিত হবে 1৮১ 
বাল্য ও কৈশোরে শরীর যখন বাডতে থাকে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে দেহের 
কোষ ও তস্তর সংখ্যাও ক্রমেই বাড়তে থাকে । কিন্তু যৌবনে পৌছবার 
আগেই সেই সংখ্য। বৃদ্ধি শেষ হ'য়ে যায়। একজন পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তির দেহে 
'ক্ায়বিক কোষের (50:07.8) সংখ্যা সম্ভবতঃ ১১ শত কোটি !৯ কাজেই সম্পুণ 
-ক্মাযুমণ্ডলীর (02991061765 106:5008 ৪8697) ) বিভিন্ন সংযোগ ইত্যাদি 
মিলে ব্যাপারটা! কি অসম্ভব রকমের জটিল তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। 
যাক্‌, একট? বয়সের পর জয় ও অন্যান্য কোষগুলির সংখ্য। না বাড়লেও, তাদের 
আয়তন বাড়ে, ঠিক যেই পরিমাণে সেগুলিকে কাজে লাগানো হয় । আয়তন 
“বাড়লে ন্গারবিক শক্তিও বাড়ে । কাজেই কোন কোষ পূর্বে ব্যবহৃত না৷ হলে, তা 
ন্ায়বিক শক্তির সঞ্চালনের পথে বাধা দেয়। ফ্রানজ, (77808 ) এর পরীক্ষার 
ফলে জান। যায় ষে মগজের সর্বোচ্চ অংশের সম্মুখ ভাগই (6189 £:02068] 1০9) 
বিশেষভাবে সক্রিয়, অভ্যাস গঠনের বেলায় । এই অংশধ্বংস হ'য়ে গেলে, 
অথব। কেটে ফেললে নৃতন অভ্যাস গঠিত হয় না, এবং পুরাতন অভ্যাসও লুপ্ত 
হয়ে যায় ।৯ 
সংস্কার ও অভ্যাসের সম্বন্ধ-_সংস্কারের উপর অভ্যাসের 
প্রভাব--8১9196100 09৮59910 30861009% ৪00. 10291৮--00৬ 1801 
৮.5, 855815010-0090651 503 12551081282 ০£ 90৮০০] 01195 ৮. 146 
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অভ্যাস ৭ 


82050820088 320861700ঠ8- আমরা পুর্বে বলেছি সংস্কার হচ্ছে সহজাত, আর 
অভ্যাস হচ্ছে চেষ্টাজিত। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, অস্ততঃ মানুষের বেলায়। তার 
প্রায় প্রত্যেক কাজের কতকট] হচ্ছে 'জন্মগত দৈহিক গঠনের ফল, আবার 
কতকটা অংশ হচ্ছে অজিত। তাই ছুই-এর মধ্যে পাকাপাকি সীমারেখা না 
থাকাতে একটা ঝগড়ার সম্ভাবন। সর্বদাই থেকে যায়। খাওয়াটাকে আমরা 
বলি অভ্যাস, কিন্তু এটা তো খাগ্য-আহরণরূপ জন্মগত সংক্কারজাত, কাজেই 
একে সংস্কারও বলতে পারি । সাইকেল-চালন! অভ্যাস, কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গের 
ঘে গতিগুলি মিলিয়ে সাইকেল-চালনা কাজটি, তা তো নির্ভর কচ্ছে কতগুলি 
স্নায়ু, পেশী ইত্যাদির গঠন ও শক্তির উপর, যা তচ্ছে জন্মগত ও বংশগত ! 
ঝগড়াট। বাস্তবিক পক্ষে ঘটনার স্বরূপ নিয়ে নয়, তার নাম ও বিবরণ নিয়ে । 
যদি কাজের অশিক্ষিত ও শিক্ষিত অংশের মধ্যে প্রভেদট। স্মরণ রাখি, এবং 
অভ্য।সের পেছনে একটা অশিক্ষিত দেহ-যস্ত্রের গঠন থাকবেই, এট! স্মরণ রাখি, 
এবং সমগ্র কাজটাকে অভ্যাস ব1 সংস্কার বললেও, তাদের ছুটি অংশ আছে এবং 
প্রধান অংশ অন্নসারেই একটা কাজকে সংস্ক'র ব! অভ্যাস বলা হচ্ছে, এটুকু মনে 
রাখি, তা হলে গোলযোগ মিটতে পারে |১১ 


অভ্যাসের দ্বার সংস্কার অনেক সময় পরিবতিত হয়। অভ্যাস একট 
সংস্কারের গণ্ডী সীমাবদ্ধ করে দেয়, কখনও বা তাকে রুদ্ধ করে দেয়। জেমস্‌ 
তাই সংস্কারের ছুটি নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন--(১) অভ্যাসের দ্বার সংস্কারের 
নিরোধ । ৫২) সংস্কারের অনিত্যত।। 


(১) প্রথম নিয়ম অনুযায়ী একট] সংস্কারকে অভ্যাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ ব। 
তার প্রকাশ রুদ্ধ করা যেতে পারে । পাখীর সংস্কার হোল, মানুষ দেখলে 


শি পচ তি চা 
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গজ অভ্যাসের সুফল 


ভম্ব পাওয়া, পালিয়ে যাওয়া। কিন্ত একটি পাখীকে রোজ যদি নিয়মিত সর্য়ে 
খান্ত:দেওয়া হয়, তা হ'লে সে পাখী খাগ্-দাতাকে আর ভয় পায় না। এমন 
কি তার হাত থেকে নির্ভয়ে খান খু'টে খেতে পাখীকে অভ্যস্ত করানো ঘায়। 

*কন্ডিসন্ড লারনিং-এর মূলমন্ত্র তো এই,_-অভ্যাস দিয়ে একটি সংস্কারের 
গতি পরিবর্তন ব। লীমাবন্ধ কর1। পাখীও অন্য মেরুদণ্তী প্রাণীদের ঘে নানা 
রকম খেল! শেখানে! যায়,-তা। এজন্যেই সম্ভব হয়। অবশ্ট উচ্চতর প্রাণীর 
বুদ্ধির বিকাশ কতকটা দূর অগ্রসর হয়েচে,_কাজেই বল! যেতে পারে বুদ্ধির 
পথেই এদের শিক্ষাটা হচ্ছে। কোয়হলার-এর উপাদেয় গ্রন্থ “দি মেপ্টালিটি 
আব এপ স্*-এ এবং থরন্ডাইক-এর 'খ্যানিমাল ইনটেলিজেন্স” গ্রন্থে এ রকম 
শিক্ষার বহু উদাহরণ দিরেছেন। কিন্তু নিম্নন্তরের প্রাণীর মধ্যেও এ রকম 
বিকল শিক্ষার উদ্াহরণ মিলবে । একট! পোকাকে এর আকারের একটা 
নন্সের নীচের দিকে পুরে দিলে, সেটা উপরের দ্রিকে বেয়ে উঠতে থাকে । 
যেখানে নলটা ছুই দিকে ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে কোন বাধ! ন। দিলে সে 
কখনও বারের কথনো৷ ভানের পথটা ধরে | কিন্ত পোকাটা বায়ের পথ ধরলেই 
সেটাকে একটা মুছু বৈদ্যুতিক “শকৃ” দেওয়া হ'তে থাকলো । বারে বারে এ 
রকম করার ফলে দেখা গেল, মেটা আর ব!য়ের পথে যাচ্ছে না_ডানের পথেই 
যাচ্ছে ।১২ “পড়াশেখাশকাীজশেখা' যেখানে আলোচনা করেছি সেখানে আরো 
উদাহরণ আমর1 দিয়েচি, এবং সেখানে বলেচি যে এসব ক্ষেত্রে থর্ডাইকৃ-এর 
কলপ্র1াণডর স্তর কাজ করে। “প্রাণীদের বেলায় জটিল অভ্যাস কি করে? 
গঠিত হ্য়? অভ্যাসের ভিত্তি সম্ভবতঃ জন্মগত যান্ত্রিক অনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়। 
(7502000 10)05910091069) | এর মধ্য থেকেই কিছু ক্রিয়া, তার ফলে যে আনন্দ 
পাওয়া যার দে জন্যে, বেছে নেওয়া হয় এবং সেগুপি পুনঃ পুনঃ করার ফলে 
অভ্যালে পরিণত হয় ।”৯৩ 

(৮) দ্বিতীয় নিয়ম অনুযায়ী, কোন কোন সংস্কার একটা বয়স হলে, 
আপনি লুপ্ত হয়ে যায়, যদি না অত্যাস দ্বারা তাদের আমু বৃদ্ধি করা হয়। 
যেমন শিশুদের ন্তন্য পান এই জন্মগত সংস্কারটি কতকটা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গেই 


পা পপ ০ এ লাস সা 
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অভ্যালের স্মফল ৩৬৯ 


চলে যাওয়ার উচিত, যদি মা কিছুটা শক্ত হন। এটা একটি প্রচলিত রীতি যে 
স্তনের বোটায় কুইনিন বা লঙ্কাবাটা মেখে ধাড়ি ছেলের এ অভ্যাসটি মা দুর 
করেন। এখানেও থমভাইকের ফললাভের হুত্র কাজ কচ্ছে। অভ্যাস 
এখানে নেতিবাচক ভাবে সংস্কারের উপর প্রভাব বিস্তার কচ্ছে। 
অভ্যাসের সুফল-_ [0৪৩৪ ০£ £৪৮৮-_-অভ্যাস পরিশ্রম বাচায়। যা 
অভ্যন্ত, তা অনান্নাসে করি। জীবনের ছোটখাটে1 প্রাত্যহিক কাঙ্জগুলি 
প্রত্যেকটিই যদি চিত্তা ভাবনা, মন-সংযোগের অপেক্ষা রাখতো) তা হ'লে 
জীবন ছূর্বহু হয়ে যেতো? । ন্সায়বিক শক্তি,__প্ররুতির রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি । 
তার অপচয় নিবারণের জন্তে প্রকুতিরই এ ব্যবস্থা যে প্রাত্যহিক জীবনের 
তুচ্ছ কাজগুলি যাস্ত্রিকভাবে, মানসিক শক্তির অকারণ ক্ষয় ব্যতীতই সম্পন্ন 
হতে পারে, আর জীবনের গুরুতর সমস্তাগুলি সমাধানের জন্যে বুদ্ধি, বিচার, 
মনঃসংযোগের শক্তি সংরক্ষিত ও নিয়োজিত হ'তে পারে । এ একটা মর্ত লাভ। 

যা ভাল করে অভ্যাস কর! গেছে, তা নিপুণভাবে সম্পন্ন করা বায়। 
যে কাজ প্রথম শেখা হচ্ছে, তা অনেক সময়েই এলোমেলো! (০101755), অনেক 
সময় তা নিক্ষল। শিশুর প্রথম ভাত থেতে শেখা লিখতে শেখা, হাটতে 
শেখা সবই এলোমেলো, হিজিবিজি, ছড়ানো, ছিটানো, অসংবদ্ধ। যখন 
অভ্যাসট' পাকা হোল, তখন কাজগুলি স্ুবিন্তত্ত, সুষ্ঠু, সফল । 

শিখতে গেলেই তাই অভ্যাস চাই, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন চাই। শিক্ষকের 
কাছে এট! ক্রাস্তিকর, ছাত্রের কাছে এটা অর্থহীন উৎপীড়ন মনে হতে পারে, 
কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। কিছুটা মুখস্থের অভ্যাস, কিছুটা দ্রিলিং দিয়ে গোড়। 
পশ্তন করতেই হবে। ষেটা শেখা হোল, তার জন্কে অনুশীলন চাই। ষেট! 
অন্ুশীলিত হ'ল সেটাকেও পোক্ত করতে হয় অতিরিক্ত শিখে (০৮৪:-152:2)১ 
ভবিষ্যতে লেটা হারিয়ে নাযায়। “যাকে রাখো সেই রাখে”-+ অভ্যাসের 
সম্পর্কেও এ কথাটি খাটে । 

পৌনঃপুনিকতা, যা অভ্যাসের মুল কথা, তার প্রতি শিশ্ত-মনের একটা 
গন্ভীর টান আছে। তাই ঘুমপাড়ানী গানের স্থুর একঘেয়ে, শিশু কবিতার 
প্রতি ছু'টি চরণের শেষে চাই ধ্বনির মিল, তাই তার রূপকথা শেষ হওয়। 
চাই-ই-_ 

আমার কথাটি ফুঝোলো, 
ন'টে গাছটি মুড়োলো 


চি 


৪» ত্যাস 
নি রি 
চি 


এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে । এ শুধু আমাদের দেশের কথা নয় । বিলাতী নার্সারী 
স্বাইম্সএর বেলায়ও মানে তার নাই থাক, চরণ-যুগলে মিল চাই-ই। কিপলিং- 
&র শিশুদের জন্যে লেখা "াষ্ট সো ্টোরিজ্‌” এ দেখি বারে বারে একই নামেন 
একই বিশেষণ, এক এক'স্থানের একই বিবরণ । 
শিক্ষক এ কথা জানেন, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাস তার এক মস্ত 
হাতিয়ার । উইলিয়ম্‌ জেমস্‌ এ মতের দৃঢ় সমর্থক, যে সদভ্যাস গঠনই 
শিক্ষার প্রধান কাজ। বারে বারে অনুশীলন দ্বার সদত্যাসগুলি গঠন ক'রে 
দিলে জীবনের গোড়া পত্তন হোল। সদত্যান গঠন ও কছ্ভ্যাস পরিহার 
এ দ্বিকেই থাকবে শিক্ষকের তীক্ষদৃষ্টি, অন্ত লব জিনিষ পরে আসবে । বুদ্ধিমত্তা, 
ক্লুশলতা, ক্ষিপ্রতা, নিভুলতা! সবের গোড়াতেই চাই অভ্যাস । সেটা শেখানে! 
চাই, দেটা আপনি থেকে আসবে না। তাই সংস্কারগুলিকে কাছে লাগাতে 
হবে, প্রয়োজন হলে তাদের প্রকাশ ক্রুদ্ধ করতে হবে। এর জন্যই প্রয়োজন 
শিক্ষকের । সচ্চরিক্র গঠন মানেই জ্ুঅভ্যাস গঠন এবং সেটা করতে হবে 
অনুকূল সংস্কারের সহায়তায়-_“লোহাকে পেটে। যতক্ষণ গরম থাকে'-_-এই রীতি 
অনুযায়ী 1১৪ 
- ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ কিন্ত জেমস্‌ এর মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না। সংক্কারকে 
অভ্যাস দ্বারা যেমন খুসি ভেঙে গড়া যায়, এ কথা তিনি সত্য মনে করেন 
না। তার মতে সংস্কার জীবনের মূল ভিত্তি এবং তাদের ক্ষমতা অসামান্ । 
অভ্যাসের প্রভাব তাদের উপর গতীরও নয়, স্থায়ীও নয় । অভ্যাস যেখানে 
সংস্কারের অনুকুল সেখানে অবস্ত স্থফল আশ! কর! যেতে পারে, কিন্তু অভ্যাসের 
দ্বারা সংস্কারের মৌলিক পরিবত্তন বা তাদের যুলোচ্ছেদ সম্ভব নয়। উদাহরণ 
স্বরূপ বলছেন, বুনে! হাসের বাচ্চাকে ডান কেটে ঘরে-পোবা হাসের সঙ্গে 
গুহ আঙ্গিনায় বড় করা হোল, কিন্তু যেই তার্দের পাখা গজালে। আর ছাড়া 
পেলো অমনি তার উড়ে পালিয়ে গেল বনে।”১৭--তিনি আরও বলেছেন, 
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অভ্যাস গঠনের মুলহ্ছত্র ১2১ 


সংস্কারের, বিশেষত্ব; ক্ষুধা! তৃষ্ণা বা! যৌন প্রন্বতির স্বাভাবিক প্রকাশ সম্পূর্ণ রোধ 
করবার চেষ্টা করলে প্রাণী মনমর৷ হয়ে গুকিয়ে যায় এবং অবশেষে মৃত্যুযুখে 
পতিত হুয়। সম্ভবতঃ জে্সস্‌ সরকারের উপর অভ্যাদের প্রভাব যা মনে করেন 
মেটা কতকটা অতিরিজ্ঞ, এবং পরীক্ষার ফল ম্যাকৃডুগ্যালের মতের অধিকতর 
অনুকুল | 
. অভ্যাস গঠনের মুলসূত্র ও কয়েকটি বিধি ও নিষেধ- 7.৪ »2২৩ 
টৈ99:87275 ০? [75916 হন০ 51০ যে কাছের ফল সুখকর তা 
পুনবাবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, এবং সে কাজ অভ্যপ্ত হয়ও তাই তাড়াতাড়ি । 
এটাই হচ্ছে ধর্শভাইকের ফল-লাতের নীতির মূলকথা। “কোন মানদিক 
ক্রিয়া বা অবস্থা কোন বিশেষ পরিবেশে যদি অন্বপ্তি সৃষ্টি না করে, তা হলে সেই 
ক্রিয়া বা অবস্থ! সেই পরিবেশের সঙ্গে মনের মধ্যে সংযুক্ত হ'য়ে যায়। কাজেই 
ভবিষ্যতে নেই পরিবেশ বা! ঘটনাটি স্ুষ্টি হ'লে, মানসিক অবস্থাটিরও পুনরা- 
বৃত্তির সম্ভাবনা আগের চেয়ে বেড়ে যায় ; এ ক্রিয়ার ফলে আনন্দ যত বেশী হয় 
ততই মনের মধ্যে সংযোগ স্ত্রটি দঢ়তর হয়|» 

অথবা আরো সংক্ষেপে, “যে বিশেষ অবস্থায় একটি মানসিক ক্রিয়া ই।তপূর্বে 
সব চেয়ে বেশী বার ঘটেছে এবং সব চেয়ে বেশী আনন্দ উৎপাদন করেছে, 
সেই অবস্থা আবার ঘটলে মানসিক ক্রিয়াটিও ঘটবে।” | 

এর থেকে কয়েকটি বিধি ও নিষেধ সহজেই আসে । (১) “যে ছুটি 
জিনিষকে সংযুক্ত করতে হবে, তাদের বারে বারে মনের মধ্যে কাছাকাছি 
বাখেো। (২) যে অভ্যাসটা গঠন করতে চাও, সেটা শিশু আচরণ করতে 
যেন উৎসাহ পায়,__তাকে উপযুক্ত পুরস্কত করো । শিশুকে সত্য কথ! অভ্যাস 
করাতে চাইলে__সত্য কথা বল যাতে তার পক্ষে সহজতর হয় সেটাই প্রথম 
করো,-সত্য কথা বললে তাকে প্রশংসা করো» তাকে উৎসাহিত করো । 
€৩) প্রলোভন দিয়ে, মিথ্যা কথা সে বলে কিনা, সে পরীক্ষা করতে যেও না, 
প্রথম অবস্থায়! (৪) নিজে সত্য কথা বল, তার চারিদিকে সত্য কথা বলবার 
আবহাওয়াটি সৃষ্টি কর। (৫) যে অভ্যাসটি দুর করতে চাও তা শিশুর মন 
থেকে দুরে রাখ,__মিথ্যা কথা বলাকে তিরস্কত কর, লঙ্দিত কর। তার 
প্রশংসার স্বাভাবিক আকাঙ্ষাকে কাজে লাগাও ।” 
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এ নিয়মগ্ডলি অনেক সময় শিক্ষক প্মরণ না রাখার জন্যে বিষম ভুল করেন । 
ধেমন, শাস্তি হিসাবে দশটা অংক কষতে ছেওয়া হয়, ছুপাতা৷ হাতের ' লেখা 
লিখতে দেওয়া হয়। ফলকি হয়? শিশুর মনে শান্তির অসস্তোষ আর অংক 
কষা, বা হাতে লেখ, সংযুক্ত হয়ে রইল । এতে করে অংকই শিশুর কাছে 
তিক্ত মনে হবে। এ নিতান্ত ভুল পথ। 

ভুঙ্গ বানান, ভুল বাক্য, ভুল উচ্চারণ শিশুর সামনে ধরে দিয়ে তা শুদ্ধ 
করতে দেওয়া হয়। এটা পদ্ধতি হিসাবে ভালো নয়। শুদ্ধ বানান, শুদ্ধ 
উচ্চারণ, গুদ্ধ বাক্য গঠনই শিশুর মনের সামনে বারে বারে ধরে দিয়ে, তাতে 
তাকে অভ্যস্ত করানোই ঠিক অভ্যাসটি গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। মিথ্যা আচরণ 
করে, শিশুকে যদ্দি বল! হয়-_«“এমনটি কোর না”-_-তা হলে তার ফল হবে 
সামান্য । যে পরিবারে বড়রা সত্য ও সভ্য আচরণ করে, সে পরিবারে শিশুও 
সত্য ও সভ্য আচরণে অভ্যত্ত হয়। নেতিবাচক উপদেশট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বাহুল্য ও নিক্ষল। 

ক, খ, গ, ঘ করে শিশুকে বর্ণ শিক্ষা ছেওয়ায় বু সময় অপচয় হয়-_- 
ভুল সংযোগ ( ৬৮৬:০05 255০9015619125 ) মনের মধ্যে তৈরী হয়। জীবন্ত 
ভাষায় মধ্যে যে শব্দগুলির সঙ্গে শিশু পরিচিত, অথবা যে দ্রব্যগুলি শ্বভাবতঃ 
তার মন আকর্ষণ করে, তাদের নামের সঙ্গে যুক্ত করে বর্ণ শিক্ষা শিশুর পক্ষে 
সহজ। ভাষায় যে শব্দগুলি সর্বদা সে ব্যবহার করে, বা শোনে, তাতে সর্বদা 
কএর পর থ আসে নাকিস্তসে শিখছে বারে বারে ক তারপর থ। - ফল হয় 
এই, যে একটি বর্ণকে মনে আনতে হলে তার আগের বর্ণ গুলি অযথাই তার 
মনে আনতে হয়। কারণ এ রকম করেই সে অত্যন্ত। নিজের অভিজ্ঞতার 
থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি। [খু দ্বিয়ে আরম্ভ একটি শব্দ অভিধানে খুঁজে বার 
করতে হলে আমাকে মনে মনে আবৃত্তি করতে হয় 1).) 1) [+ [তবে 
থুঁজে পাই ঠুকে । 4 অভ্যাসের দড়িতে [, 7, ৮, [এর সঙ্গে শক্ত বাধনে 
বাধা পড়েছে । ঠিক এ ভূলটি আমরা করি, প্রচলিত নামতা শেখানোর 
বেলায় । আমরা শিশুদের আর্ষা শেখাই গুণনের। সেমুথস্থ করে, অত্যাস 
করে, বারে বারে পড়ে । এবার শিশুকে জিজ্ঞেন করো “সাতে সাতে কত ?” 
সে যেন অবাক হয়ে যায়, ভাবখান! তার,-_-এভাবে তে। আমি শিথিনি,_-এর 
উত্তর আমি কি করে দেব? তথন তুমি বল্লে “বাঃ রে সাতের ঘরের নামতা। 
শিখিস্‌ নি £” এব।র দম দেওয়া ঘড়ির মত, সে গড়গড়িয়ে বলে গে্--"সাত 


অত্যাস গঠনের মৃলস্তে : .  " ৩৭৩ 
“একে সাত, সাত ছগুণে চৌদ্দ. ছয় সাতে বিয়াল্লিশ__সাতে সাতে উনপঞ্চাশ 
“এটা কি সময় ও শক্তির অন্তায় অপচয় নয়? এ রূকম ভুল পদ্ধতির আরো! বনু 
উদাহরণ দেওয়! যেতে পারে 1১৬ জেমস্‌ স্ঘভ্যাস, বিশেষ করে নৈতিক সদত্যাস 
গঠনের উপর খুব জোর দ্েন। এ সম্বন্ধে তার উপদেশগুলি দেওয়। হচ্ছে। 
বদ অভ্যাস দুর করতে হ'লে বা সদত্যাস গঠন করতে হ'লে গোড়াতে শক্ত হতে 
হবে-_সংকল্প দ্ঢ হওয়া চাই। যেখানে মনের সর্ধান্তঃকরণের সায় নেই, 
সেখানে অভ্যাস গঠিত হওয়া শক্ত । , এ, এ, মিলনের “দি বয় কামস্‌ হোম', 
এই ক্ষুত্র একাক্ক নাটিক। থেকে একট? উদ্বাহরণ দিচ্ছি । গল্পের নায়ক, বাড়ীর 
ছেলে ফিঙ্গিপ চার বছর যুদ্ধের পর খুড়োর বাড়ী ফিরে এসেছে । সে বাড়ার 
নিয়ম হোল, সকালের চা কাটায় কাটায় আটটায় । বাড়ীর কর্তা, খুড়ে। 
মশাইয়ের কাছে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার জে। নেই। কিন্তু ফিলিপ ঘুম 
থেকে উঠেছে অনেক দেরীতে । সে সকাল দশটায় ঝিকে বলেছে ব্রেকফাষ্ট 
দ্রিতে। খুড়িমা এসে বলছেন--”হটু ছেলে, দ্বেরী করেছ!” তারপর 
বললেন-_-*সৈম্বিভাগে না শুনেছি খুব ভোরে উঠতে হয়। এ চার বছরের 
অভ্যাস এত শিগগীর ভুলে গেলি কি করে?” ফিলিপ হেসে উত্তর দিলে, 
শ্খুড়িমা, এটা বুঝলে না? এ চার বছর রোজ তোরে লাফিয়ে উঠেছি, আর 
(রোজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি-_“আচ্ছা, দ্রিন আসুক 1৮ এতে কি আর 
এসভ্যাস গড়ে উঠবার অবসর পায় ?'১* ্‌ 
(২) অভ্যাসের গঠনের সময় কথনও ব্যতিক্রম হ'তে দিতে নেই। যেটা 
'নিয়ম সেটা করতেই হবে । কোন ওজর আপত্তি তুলে নিয়ম ভাঙার চেষ্টা করা 
চলবে না। সকালে রোজ থোকাবাবুর পড়তে বসার কথা, মাষ্টার মশাইয়ের 
কাছে। কিন্তু সোমবার তার মাথাব্যথা) মা বললেন, "আজ থাক”। বুধবার 
আবার পেট থারাপ,__-মা বললেন “আজ খোকা পড়বে ন11৮ শনিবার দিদির 
জন্মদিন । মা বললেন “আজ খোকাকে ছুটি দ্রিন”। এ খোকার সকালে 
পড়তে বসার অভ্যাস কি করে হবে? 
আর একট গল্প বলা যাক । এক মাতাল প্রতিজ্ঞা করল সে মদ ছেড়ে 
'দেবে। একদিন, দুর্দিন করে ছ'দিন সে মদের দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে 
গেল, প্রলোভন জয় কর'ল, ভেতরে ঢুকলে। না । সগুম দিন দোকানের সামনে 
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ধাড়িয়ে বলল*মন ফি অপূর্ণ আত্ম-সংযম তুই দেখিয়েছিস, আজ তার পুরস্কার 
তোর পাওনা । আজ তোকে খুসী করে দেব”। বলেই সে ঢুকে পড়লো! 
দ্বোকানে আর পুরো এক বোতল দিয়ে মনকে পুরস্কত করলে । একথা ' বলবার 
কি দরকার আছে, যে এ মাতাল মদ ছাড়তে পারে নি ? 
| (৩) অভ্যাস যেটি করতে হবে-_-সেটি সুযোগ পেলেই অনুশীলন করতে হবে-_ 
ঘরং প্রয়োজন না থাকলেও *বাড়তি” কিছুটা করতে হবে। তাই বয়ক্কাউটদের 
নিয়ম হচ্ছে--দিনে অস্ততঃ একটিবার কাউকে না৷ কাউকে লাহায্য করতে হবে । 

(৪) আমাদের দ্বাযুমণ্ডুলীকে (সমগ্র দেহযস্ত্র ও তার সহজাত সংস্কারগুলিও) 
অভ্যাসের সহায়ক করে নিতে হুবে-__অস্ততঃ তা যেন অভ্যাসের বিরোধিতা না 
কনে ত? দেখতে হবে। 

(৫) খ্বলন হ'লে, অতিরিক্ত চেষ্টা করে, অভ্যাসটির পুনরুদ্ধার করতে 
হবে। 

অভ্যাসের কুফল-_17516 5৪ ৪ 5৮3) অভ্যাস সবটাই ভাল ? এর 
কুফল কিছু নেই? আছে। অভ্যাস মানেই চেষ্টায় টিলে দেওয়া । অভ্যাসের 
মধ্যে আরামের আমেজ আছে,__তা আমাদের উদ্যমকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দেয়। 
অত্যাস মানেই গতান্ুগতিকতা । সে বলে *্যা আছে, বেশ আছে,”-_এমনি 
ক'রেই যায় যদি দ্রিন যাক ন1?” 

এখানেই অভ্যাসের বিপদ্। নে নৃতনকে তয় পায়। অভ্যাস তাই 
বাধক্যের সম্বল । যে বৃদ্ধ, তাহার দেহের অভ্যাস, মনের অভ্যান তাকে নৃতন 
পরীক্ষার পথে যেতে বাধা দেয়। সব মানসিক প্রক্রিয়ার ধর্মই হচ্ছে, পুনরাবৃত্তির 
হারা তারা সহজতর হয় । মনের গতিই হচ্ছে চিস্ত। ও কর্মের অভ্যাস গঠনে ॥ 
যতই মানুষের বয়স বাড়ে ততই অত্যাসগুলি ব্যক্তিতে শক্ত হয়ে শিকড় 
গাড়ে। যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই যা পরিচিত, তা আরো! বেশী করে 
আকড়ে ধরতে ভাল লাগে এবং ততই ক্রমশঃ যা নৃতন তার প্রতি বিরাগ 
বাড়তে থাকে ।১৮* বেরগ্গসোোর মতে প্রকৃতি যখনই অভ্যাসের মোহে তার 
গতি হারিয়ে “পাঁনঃপুনিক অভ্যাসের শৃংখলে আবদ্ধ হয়েছে তখনই নে আপন 
সমাধি রচন1] করেছে ।”১৯ 

শিক্ষার দুটি আদর্শ-_মনের যেমন ছুটি বিপরীত ধর্ম_স্থিতি ও গতি, 
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শিক্ষারছাটি আদর্শ.  .. " শপ 


তেমনি শিক্ষার 'আদর্শও ছুটি বিপরীত পথ নিয়েছে। মান্গুষের মধ্যে এব 
আছে, তারা শাস্ত, তারা মেনে নেয়, তারা মেনে চলে, তারা বলে--পিক্ষার . 
আদর্শ ব্যক্তিকে দদাচরণে অভ্যত্ত করিয়ে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করে নেওয়া, 
সৎ নাগরিক সৃষ্টি করা। সবাই যদ্ধি সব বিষয়ে প্রশ্ন করে, তর্ক করে, পরীক্ষা 
করবার ম্বাধীনতা দাবী করে, তবে শিক্ষা! চলতে পারে না, সমাজ টিকতে 
পারে না, ধ্নাচরণ অসম্ভব হয়। তাই যোগ-দর্শনের সব্গণী হচ্ছে--যম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণাক্সাম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। োড়াতে চাই 
মানবার অভ্যাস, সদ্দাচরণের অভ্যাস। গুরুগুহে তাই শিষ্যকে মানতে 
হবে গুরুর সমস্ত আদেশ.__-বিন! প্রশ্নে বিনা বিচারে । এই প্রাচীন 
আদর্শে ইয়োরোপও বিশ্বাস করে, এর উপরই গড়েছে তাদের কঠিন 
রুটিনে বাধা পারিক ক্কুল সিস্টেম (6815710 9০১০০] 59657 )। 
বতমান কালেও এই মূল আদর্শের সমর্থক জেনস্‌ (052259 ), নান্‌ 
( আছো 9 বস্‌ (8935), ওয়েষ্ট (ড/55%) ইত্যাদি বহ্ছু বহু কুতবিদ্য 
শিক্ষাবিদ । 

আবার আর একদল ঢোক আছে যার! চঞ্চল, বারা বিভ্রোহী-_যারা 
পুরাপণোকে সহা করে না, যারা নৃতন পথে চলতে চায়। তারা' বলে, জীবন 
মানেই তো গতি; _-নৃতনের পথে নিত্য পদক্ষেপ । এঁতরেয় উপনিষদে ইন্দ্র 
রাজা রোহিতকে তাই বলেছেন, চলে! চলো, এগিয়ে চলো । যে বসে রইলে! 
তার ভাগ্যও বসে রইলো, যে শুয়ে রইলো তার ভাগ্যও শুয়ে রইলো যে 
লাফিয়ে উঠলো৷ তার ভাগ্যও উঠে দাড়ালো, যে চললে! তার ভাগ্যও সামনে 
এগিয়ে গেলো । ক্লান্তি ও আলস্য, অভ্যাসের আরাম, লে তে। মৃত্যু । কাটা 
দলে চলো, তোমার চঞ্চল পদাঘাতে ফুল ফুটে উঠবে, কঠিন মাটিতে | চলে! 
চলে! এগিয়ে চলো-_চরৈবেতি, চরৈবেতি ।২* প্রাচীন খধির অমৃতময়ী বাণীর 
প্রতিধবনি করেছেন আমেরিকান কবি ওয়াণ্ট হুইটম্যান তার পায়োনীয়ার্স 
ও পায়োনীয়ার্স 1 আর “দি সং অব. দ্ি ওপ্‌ন্‌ রোড" কবিতাতে । তারও আগে 
বেকন (782০০2. ) বলেছিলেন, মিথ্যা বিশ্বাস (2901) এবং অচল ভাবের 
(226: 1769.) দীসত্ব হতে মুক্তি দিতে হবে মান্ুষকে--তাই তে! হোল 
দ্রার্শনিকের কাজ। রুশো, ভোলুটেয়ার থেকে ব্গুরু করে তাই দেখি ইয়োরোপে 
প্রাচীন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্মুর। তাই দেখি শিক্ষার ক্ষেত্রে 


২* এতরেয় উপনিষদ । 


নি ৯, | জক্াাস 


ক্রটম্এর নিগড় থেকে শিক্ষা্ষে মুক্তি দেওয়ার ছঃসাহপসিক অভিহান, নূতন 
সরীক্ষার আডভেঞ্চার শিক্ষার পদ্ধতিতে,__ফ্রোএবেল, মস্তেসরী, ড্যাল্টনল্ঞএ। 
'ব্যক্তিন্যাধীনতায় বিশ্বাসী রাদেল্‌ আর হোয়াইট হেড তাই বলেন-_শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্ব বিকাশ। ব্যক্তিত্ব মানেই পার্থক্য, বিশেষত্ব । শিক্ষার 
'আদর্শ হওয়া উচিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ হয়ে, পুথক হয়ে গ'ড়ে উঠতে 
সাহায্য করা। সে শিক্ষা অভ্যাসের বাধা সড়কে হয় না--তা আসে নৃতন 
পরীক্ষা, নূতন আঘাত, নৃতন বাধ! উল্লংঘনের সাহসের মধ্য দিয়ে। . শিক্ষার 
আদর্শ অভ্যাসের আরামে নয়__জীবন-ধারার বলিষ্ঠ বিস্তারে; মানায় নয়-_ 
নূতন সৃষ্টিতে । 

, আপাতবিরোধী ছুটি আদর্শ। .কিস্তু ছুটিই সত্য। স্থিতি ও গতি একই 
জীবন-ম্রোতের ছুটি দ্িক। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি অর্থহীন। তাই 
যদ্দি বলি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যাসই লব, দেও যেমন মিথ্যা ; তেমনি যদ্দি বললি, 
ভ্যান বর্জনই সব, তাও তেমনি মিথ্যা । যেখানে সবাই মেনে চলবে,-_সে 
অচলায়তন যেমন ভয়ংকর ; যেখানে কেউই কিছুই মানতে চায় না,_-সেও 
€তমনি অসহা বিশৃংখলা। সমাজও সত্য, ব্যক্তিও সত্য। নিছক বিশেষত্ব 
বলে কিছু নেই, বিশেত্বহীন একত্ব বলেও কিছু নেই, থাকতে পারে 
না। এই ছুই আদর্শের আুসম সমম্য়েই নিহিত আছে শিক্ষার প্রকৃত 
জা | 

' ডিউইর মতে অভ্যাসের স্বরূপ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের মূল 
চি, মতে অভ্যাস একটা স্থিতিশীল ও ন্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার নয়। 
অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তো তার যোগ রয়েছেই, ভবিষ্তৎ অভিজ্ঞতার 
সঙেও। কারণ, কোন অভিজ্ঞত] পুনঃ পুনঃ হতে থাকলে, তবেই সেটা অভ্যাসে 
পরিণত হুবে। অভ্যাসের দ্বারা একটা কৌশল ব! নিপুণত1 অজিত হয়। 
আমরা অনেক সময় মনে করি, সেখানেই অভ্যাসের শেষ। কিন্তু ডিউই এই 
কথাটাই জোর দিতে চান যে» অভ্যাসের প্রভাব রয়েছে তবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার 
উপরও । এটাকে তিনি বলেছেন, ধারাবাহিকতার নীতি (05 [07117011015 
০৫ ০0121170165 )। যে অভ্যাস অর্জন করে, তার মনের ও দেহের গঠমের 
বা ধারার পরিব্তন হয়ঃ এবং প্রত্যেক অভ্যাসই ব্যক্তির ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে 
প্রভাবাহ্বিত করে। 

অভ্যালের মুল চরিত্রই এই ষে অন্ুুশীলিত প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই টিকে 


ডিউইর় মতে অঙ্যালের মূল্য নিকপণা  ' ওগঞগ 
পরিবতিত করে, এবং নে ইচ্ছা করুক আর নাই করুক তার ০০ লীবরের 
'অভিজ্ঞত1 এর ফলে পরিবতিত হয়। 
সাধারণভাবে অভ্যাসকে কতগুলি নির্দিষ্টভাবে কত ক্রিয়ার পুনরারতি বলে 
মনে করা হয়। কিন্তু এদৃষ্টিতে দেখলে অভ্যাস অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ 
ব্যবহার তা বোঝা যাবে ।..-অত্যাসের মধ্যেই অন্তর্গত অনুভূতি ও বুদ্ধির নিদিষ্ট 
দৃষ্টিতী গঠন 1২১. 
শিক্ষার কাজ হচ্ছে এ রকম এ্যটিট্যুডস দৃষ্টিতঙ্গী বা প্রবণতা সৃষ্টি করা। 
কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সদভ্যাস গঠনের উপর জোর দেওয়াটা প্াভাবিক। 
সব শিক্ষাব্রতীই এ বিষয়ে একমত । কিন্তু সদত্যাসের নিজন্ব কোন মুল্য 
(নেই---এটা একটা উদ্দেম্ত সাধনের উপায় মাত্র । সে উদ্দেশ্যটি কি? সে 
উদ্দেশ্ত হচ্ছে, ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে নিজ ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে স্ুসমঞ্জসভাবে 
যুক্ত করা । সমস্ত শিক্ষা ব! সদ্বভ্যাস এই উদ্দেশ্য মুলক বা 27500100605] | 
(ডিউইর জীবন-দর্শনকে তাই উদ্দেশ্তবাদী বলা হয়। 
শিক্ষকের দৃষ্টিতে সে অভ্যাসই সদভ্যাস, যা ভবিষ্যতে ব্যক্তির সুষ্ঠ ও 
'সম্পূর্ণতর ফলপ্রস্থ অভিজ্ঞত1 লাভে সাহাধ্য করে বা উৎসাহিত করে। ডিউই 
শিক্ষায় প্রগতিবাদীদের (0:9555515) দলে । তার মতে সমস্ত শিক্ষার 
স্থল- অভিক্ষতা, শিক্ষালাভের মাধ্যম-অভিজ্ঞতা), এবং শিক্ষার উদ্দেশ্তাও-- 
"অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ । 
এ্যব্রাহাম্‌ লিন্কল্ন-_-গণতন্ত্রবাদ বা এ610০০7:9০5%র সংজ্ঞা দ্বিয়েছিলেন 
জনগণের কল্যাণে ও জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন । ডিউই তেমনি শিক্ষার 
'আদর্শকে সংজ্ঞা দিয়েছেন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার মুল্য নিরূপণ ও 
'অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ।২২ 
কিন্তু শিক্ষকের কাছে সব অভিজ্ঞতাই কি সমান দ্রামী? বেন্থামের 
ভাবায় হাক্ষা৷ কাঠির খেলা, আর কাব্যচ্চার একই মূল্য ? এবং কেবল মাত্র 
অভিজ্ঞতার দ্বারা অভ্যাস সৃষ্টি ও নৈপুণ্য লাভই কি শিক্ষার উল্লেহ্য ? 
স্পষ্টতঃই তা হ'তে পারে না। “কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত” হওয়াও 
'ত অভিজ্ঞতা অর্জন ও অভ্যান গঠন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে 
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অন” অন্ত্যাস 


অন্ত্যাসের ফলে কোন ব্যক্তি সি'ছেল চুরীতে ঘা ডাকাতিতে অথবা রাজনৈতিক 
বঙ্ছাতিতে আরো 'ঝান্চু' হতে পারে ।২০ 

তা হ'লে এ প্রশ্রের মীমাংসা দরকার, সদভ্যা কাকে বলা যাবে? 
অভিজ্ঞতার মুল্য নিরূপণ হবে কি করে? এ প্রশ্নের জবাব ডিউই দিয়েছেন । 
ত্তিনি বলেছেন মে অভিজ্ঞতা বা অভ্যাসই শিক্ষার অনুকূল বা 00০861৮৩৮ 
যা ব্যক্তির দ্রেহ বা মনের গঠনকে পরিবর্তন করে এমন ভাবে, যাতে ভবিষ্যতে 
ফলপ্রন্থ, পুর্ণতর অভিজ্ঞতার পথ স্মগম হয়। বে অত্যাস বা অভিজ্ঞতা 
আপাতরম্য কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনকে বিকারগ্রস্ত, পঙ্গু বা সংকীর্ণ তর করে তা৷ 
শিক্ষার প্রতিকূল, বা 11152050805 1 যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর 
মানসিক একাগ্রতা ও সমন্বয়ের সহায়ক তাকে শিক্ষক বেশী দাম দেবেন। যা! 
তার মনকে বিচ্ছিন্ন করে, বিত্ত করে,-_নিজ বা সমাজ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্ত- 
বিহীন করে, তা শিক্ষক পরিহার করবেন। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর 
মনকে, ভবিষ্যৎ ও নৃতনকে জানতে উৎসাহিত করে, যে অভিজ্ঞত1 “সবার 
রংএ রং মেশাতে” শিশুকে অগ্রসর করে, যে অভিজ্ঞতা তার জীবনকে বিস্তার 
লাভ করতে সাহায্য করে তা সুশিক্ষার ওঙ্গ। আর যে অভিজ্ঞতা শিশুর 
মনকে বিহ্বল করে, আত্মকেন্দ্রিক করে, পরের জীবন ও অভিজ্ঞতার প্রতি 
নির্মম করে তোলে-_তা কুশিক্ষা ।২হ* যে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে 
জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা! 
অবলম্বনের সাহস 'বুদ্ধি এ স্থান করতে পারে, তা সুশিক্ষা ;) যা শিশুর 
মনকে অজান। ও ভবিষ্যতের সম্পর্কে ভীরু বা উদাসীন করে তোলে, 
ত? কুশিক্ষা । 
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ভঙ্গকরণ (12516561012 ) 


যখন ছোট ছিলাম তখন একটি গল্প পড়েছিলাম যে একজন পথিক দক্ষিণ 
ভারতে ভ্রমণ করবার সময় পথশ্রান্ত ও পিপালাত হয়ে একটি নারিকেলকু্জে 
প্রবেশ করলেন। গাছে প্রচুর নারিকেল ফলে আছে কিন্ত তিনি গাছে চড়তে 
জানেন না, তাই পিপাস। নিবারণের কোন উপায় ছিল না। কিন্ততিনি 
প্বেখলেন একদল বানর একটি নারিকেল গাছের মাথায় বসে আছে। তিনি 
“তাদের লক্ষ্য করে টিল ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন। অন্পক্ষণ পরেই তার 
“দেখাদেখি বানরের গাছ থেকে নারিকেল ছুড়ে নীচে ফেলতে লাগলে] । 
'পথিক তখন তার ইচ্ছামত নারিকেল জলে তৃষ্ণ1 নিবারণ ক'রে তৃপ্ত হ'লেন। 
লেখক নিশ্চয় বানরের অনুকরণ-প্রিয়তা আর নরের বুদ্ধির কথাই এ গঞ্সের মধ্য 
'দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন । 
কিন্ত বানরই অন্নকরণপ্রিয় নয়। নরও যথেষ্ট অন্ুকরণ-পটু । সম্ভবত; 
মানবশিশু তার শিক্ষার অধিক অংশই আয়ত্ব করে, অন্ুকরণের দ্বারা । হাসি, 
'কান্না, খেলা, কথা বলা, খেতে শেখা এ সবই জন্ুকরণের ফল। এ অনুকরণ 
অনেক সময়ই হস, অচেতনভাবে। কিন্তু মানুষ বড় হয়েও অনুকরণ করে, 
তা করে স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে । ূ 
অনুকরণ কাকে বলে ? অনুকরণ মানে, দেখে শেখা । একজনকে কোন 
একট কাজ করতে দেখে সে রকম কাজ করবার চেষ্টা। ড্রেভার সংজ্ঞা 
দিচ্ছেন একটা কাজ অন্যকে করতে দেখে, করা) একাজে আগ্রহ হয় এবং 
একাজ পরিচালিত হয় অন্য কাউকে কাজটি করতে দেখে ।৮১ 
কাজেই এটা একটা লামাজিক ক্রিয়া। দশজনের প্রভাবে ব্যক্তি যে 
প্রভাবান্বিত হচ্ছে--তারই প্রমাণ। এর থেকেই তো ফ্যাসান স্ষ্টি। ওর 
ক্লাসের অনেক ছেলে হাওয়াই সা পরে) তাই অশোকও পরে হাওয়াই সাট। 
অন্থুকরণট। অন্কটের চোথে সামাঁছক ক্রিয়া কিন্ত যে অনুকরণ করে সে সব 
সময় এটাকে সে দৃষ্টিতে দেখে না। লে ভাবে এটা তার নিজন্ব কর্ম। শিশুর 
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অনুকরণ ৩৮% 


কাছে এটার যদ্ধি 'কোন উদ্দেম্ত থাকে, সে হচ্ছে, সে কর্ষে তার নিজের আগ্রহ 
ও আনম্দ। শিশুর দিক থেকে এই অনুকরণ ক্রিয়! তীব্রভাবে ব্যজিগত । সে 
অনুকরণ করে, তার অভিজ্ঞতার ক্ষেঞ&্রকে অনুরূপ ভাবে সম্প্রসারণ করবে এই 
ইচ্ছায় ।২ র্‌ 

একটি শিশু ক্ষুধাত? তার খাবার সময়ও হয়েছে__তখন সে দেখলে অন্টেরা 
খাচ্ছে এবং সেও খেতে স্ুরু করে দিলে । এটা কি অনুকরণ বলব ? এটা 
ঠিক অনুকরণ নয়। কারণ এখানে তার খাওয়ার মূল তাগদটা এসেছে তার 
নিজের ভেতর থেকেই-_ক্ষুধা-বোধ তার জেগেছে, সে জানে থাওয়া কাকে- 
বলে, সে জানে, কি করে খেতে হয়। যদ্দি সে অন্ত শিশুদের এখানে খেতে 
নাও দেখতে। তবু সে সম্ভবত তখন খেতে বসতো । অন্যকে খেতে দেখে 
তার খাওয়াট' ত্বরান্থিত হয়েছে-__এই পর্যস্ত। এটাকে ইঙ্গিত (505859070 ), 
বলতে পারি। অন্যের খাওয়াটা তার নিজের খাওয়ার ইঙ্গিত করেছে 
মাত্র । কিন্তু য্দি সে খেতে বসে লক্ষ্য করে থাকে, ম্াসীমা কেমন সুন্দর" 
আল্তোভাবে থাচ্চে”আর তা দেখে তার সথ হয়, তেমনি. পরিচ্ছন্নভাবে' 
খেতে, তা হ'লে সেটা হবে বাস্তবিক অনুকরণ । আরে! বেশী অন্নুকরণ হবে, 
যদি সে এমন একট কাজ করতে চেষ্টা করতো, অন্তের কাজ দেখে, ষেট] সে 
আগে করেনি । যেমন অশোক লেকে দেখলো শিক্ষিত সাাতাক্ুরা কেমন 
করে জলে পড়ে (07৮5), সে আগে কোনিন ডাইভ দেয়নি,সে তা শিখতে 
চেষ্টা করলো । এটা অনুকরণ । 

অনুকরণের মূল তা হ'লে সহজাত সংস্কারে । তাই পশুদের মধ্যেও অনু- 
করণের প্রবৃত্তি দেখা যায়। ছোট মুরগীর ছানা! মার পেছনে পেছনে ঘুর, ঘুর 
করে ঘোরে, মাটি থেকে থাগ্য খুঁটে খায়, মার দেখাদেখি । প্রবৃতিটা৷ এবং 
প্রবৃতির প্রকাশের পথিক ব্যবস্থাটা জন্মগত--তবে বারে বারে অন্ষুকরণের দ্বার! 
ক্রিয়াটা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেটা জুসম্পন্ন হয় । পশুদের সমাজ-জীবন 
বহুলাংশে অনুকরণ সাপেক্ষ । পণ্র অনুকরণ স্বতঃস্ফ,র্ভ (91501565755009)5, 
বুদ্ধির দীপ্তিতে উত্তাসিত নয়। মানুষ হচ্ছে একমাত্র জীব, যার মধ্যে আমরা 
সচেতনভাবে ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্ত সাধনের উপায় স্বরূপ অন্গুকরণের ব্যবহার দেখতে 
পাই। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত পরম উপভোগ্য শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ 
“চিত্ত্রগ্রীব (395-59) একটি পোষা পারাবতের কাহিনী । তাতে চিন্ত্গ্রীক 
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৮২, অন্গুকণ 


কি করে তার মাকে দেখে দেখে ক্রমে ক্রমে উড়তে শিখলো, বাজপাখীর ছে? 
থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখলো তার নুম্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ এই 
'পাখীর বিবরপটিতে মানুষের মনের প্রতিফলন (57270170170য352 ) 
দ্বেখা যায়। ধর্ণডাইক ও ম্মল পশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন সম্ভবতঃ 
ওরা সচেতনভাবে দেখে শেখে না । ন্ধর্ণভাইক ও স্মল দেখেছেন যে প্রাণীরা 
তাদের অন্য সঙ্গীদের কোন নৃতন কাজ, যেমন খশাচার দরজা খোল! ইত্যাঙ্ছি 
করুতে দ্বেখে শেখে না। যেসব প্রাণী এ ব্ুকম দেখবার সুযোগ পায়নি তাদের 
চেয়ে তারা তাড়াতাড়ি দে কাজ করতে শেখে ন11%৩ কাজেই পণশুর। অন্ককরণের 
সবার নূতন কিছু শিখতে পারে না,--যে প্রবৃত্তিটা তাদের সহজাত, ঘেট৷ ক্রিয়ায় 
প্রকাশিত হওয়ার আবেগ তার ভেতরেই আছে, অনুকরণ তাকে ত্বরান্বিত 
করতে পারে, হয়তো! কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে ক্রিয়ার ধরণটা। কিন্তু 
মানুষের বেলায় অনুকরণ নৃত্তন কর্মের পথ দেখাতে পারে এবং তা অভিজ্ঞতা 
ব্বদ্ধির এবং অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জনীকরণের কাজে সাহায্য 
কফরে। “অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে অনুকরণ পূর্বে ঘে ক্ষমতা সুগড ছিল তাকে 
বিকশিত করে এমন ভাবে, যাতে তার জগতে টিকে থাকার সহায়তা হয়; 
কিন্ত মানব শিশুর ক্ষেত্রে অনুকরণ অসংখ্য বিভিন্ন ধরণের নূতন ক্রিয়! অথবা 
বিভিন্ন ধরণের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্রসীকরণের সহায়ক হয়।৮৪ 

অন্ুকরণের স্তরভেদ ও এর বিভিজ্প দপ (70৩৮61০1০৩28৮ ০৫ 
[77565019128 80 115 01116675726 60785 )- অনুকরণ অচেতন বা 
সচেতন ছুই-ই হ'তে পারে এবং মানসিক বিকাশের সঙ্গে সে অনুকরণের 
রূপও পরিবতিত হয়। এই বিকাশের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি 
স্তর কার্কপ্যাট্রিক লক্ষ্য করেছেন। অবশ্ত এই স্তরগুলি পরম্পর 
বিচ্ছিন্ন নয়। 

১। যান্ত্রিকঃঅন্ুকরণ (7596% [78865 86028 )- শিশু অন্য শিশুকে 
হাসতে দেখলে হানে, কাদতে দেখলে কাদে, পাখীর ঝণাকের একটি উড়তে 
সুরু করলে সবশুদ্ধ উড়ে চলে,__এতে কোন তাৎপর্য্যবোধ বা বিশ্লেষণ নেই, 
মনন বা বিচার তে] নেই-ই। শিশু এক বছর পর্যস্ত এ ধরণের অন্ুকরণই করে 
থাকে । নিয়ভ্তরের পণ্ডরা এ স্তরের বেশী উপরে উঠতে পারে না। পরিণত 
বয়সেও আমরা এ শ্রেণীর অনুকরণ দেখি । শিক্ষক বেশ প্রসন্ন মনে হাসিমুখে 
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ক্লানে এলে ছাত্রদের মুখেও হালি ফুট্টে। আবার কেউ চটে কথা৷ বললে, 
আমরা চটেই তার জবাব দিই । 

২। অ্বতঃস্ফুর্ভ অনুকরণ (5:১০5552759555 [27215568022 )শিত 
স্বতংম্ক,ভাবেই তার চার পাশের সব জিনিষ অনুকরণ করে। এতে সচেতন 
বিশ্লেষণ নেই-_ঠিক যেমনটি দেখেছে, যেমনটি শুনেছে, তেমনি তেমনি সবটাই 
সে করছে। মোরগের ডাক থেকে সুরু করে ইঞ্জিনের তীক্ষ ছইদিল্‌, সাপের 
একে বেঁকে চলা থেকে ধর্নোপদেশ বিতরণের ভঙ্গী সব কিছুই শিশু অনুকরণ 
করে ।%ৎ এ অনুকরণ কিন্ত আকশ্মিক নয়, এখানে মনোনিবেশ আছে। 
ঘা মনকে আকর্ষণ করে না, তা এস্তরে শিশু অনুকরণ করে না। । কাজেই: 
শিশুর মানপিক বিকাশ অন্ুধায়ী তার অন্ুকরণের ভ্রব্য বিভিন্ন, খুব 
ছোট যারা, তারা পশু বা অন্ত শিশুদের অনুকরণ করে, আর যে সব শিশুরা 
একটু বড় হয়েছে তারা অনুকরণ করে বয়স্কদের চালচলন ভঙ্গী। 'ীচ 
বছর পর্যস্ত এ ধরণের অনুকরণের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ দেখা যায়। “সাধারণতঃ 
যে উত্তেজক অন্ুকরণের কারণ, তা কোন প্রত্যক্ষ বন্ব।.......ছোট শিশুর 
ভৌগোলিক বা সামাজিক পরিবেশে যে সব ঘটনা ঘটে, তার কিছুই তার দৃষ্টি 
এড়ায় না। এ সমস্তই অন্ুকরণের দ্বারা সে আপনার করে নেয়, এবং তাদের 
সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে.”.*--ম্বতঃস্ফ,ত অনুকরণ ক্রমশঃ অধিকতর সম্পূর্ণতা 
লাভ করে এবং ক্রমেই অধিকতর জটিল ক্রিয়াতে পরিণত হয়। এবং তা 
ছাড়া এ অন্কুকরণ শুধু প্রত্যক্ষ বস্তকে অনুসরণ করে নাঃ প্রতিরূপের 
€ 20798৩5 ) প্রতিক্রিয়া হিসাবেও আসে ।৮৬ 

৩। নাটকীয় বা গঠনাত্মক অনুকরণ (10887725568 ০৪ 0০০2৪ 
5০6৪৩ [65650 )- শিশু আর একটু বড় হ'লে অতীত অন্ুকরণের 
বস্ত বা ঘটনাকে কল্পনায় নান! নৃতনভাবে সাজিয়ে তা অনুকরণ করে। 
এ জ্ঞরে “মনে করো যেনর (€02915 1155, ) প্রভাব খুব বেশী। মী্কু 
তার পুতুলকে বিছানায় শুইয়ে কাথা ঢাক! দেয়, বাতাস করে, মুখ কালো 
করে বলে, এখুকুর আমার বড্ড দ্জর এমসেচে, খুব মাথা ধরেচেঃ আজ আর 
খুকুকে রাত্তিরে ভাত দেব না।” আবার খুব চিস্তিত হয়ে বলে, প্ডাক্তার- 
বাবুকে একটা খবর দিতে হবে, আমার কি ছাই এতটুকু শাস্তি আছে 1” 
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২৩৮৪ অনুকরণ 


বলাই বাছল্য, তার নিজ সংলার বা প্রতিবেনীদের পরিবার থেকে মে ত্বা 
কল্পনা অন্ুকরণের মাল-মশলা সংগ্রহ করেছে। শ্রীমূত বিদভূতি বুখোপাধ্যায় 
ঘছ গল্পে এ রকম শিশুর উপভোগ্য ছবি একেছেন। হুতঃস্ফ্ অনুকরণের 

মত এ অনুকরণ আক্ষরিক নয়; এখানে কল্পনা এসে ক্রিয়াগুলিকে নুতন ও * 
অশ্রুতপূর্ব নানা! আকারে ভেঙেচুরে গড়ে ।" সাধারণতঃ তিন বছরের পর 

এ জাতীয় অনুকরণের প্রবৃতি দেখা যায় এবং ছয় সাত বছরে এর পরিপূর্ণ 

পরিণতি ছেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রবৃতি পরিণত বয়সেও লোপ 

পায় না। বুড়োদেরও তাই অনেক সময় “কচি' সাজতে সাধ দেখা যায়। 

এই স্তরের শিশু এক বা একাধিক কাল্পনিক সঙ্গী (21795102া 
5000109,080175 ) তৃষ্টি করে। তার সঙ্গে তার আলাপ আলোচন। তর্ক 
কলহুও চলে । অনেক সময় সে নিজেকেই এক কাল্পনিক সঙীর কথাবাতণয় 
ফুটিয়ে তোলে। 

৪1 সচেষ্ট অনুকরণ (৬০17১ ৮ড [155 6102৯)--এর পরবতী 
স্তর হচ্ছেঃ সচেষ্ট অনুকরণ । এখানে ভবিষ্যৎ কোন উদ্দেশ সাধনের জন্যে 
অনুকরণ কর হয় । এখানে ভবিষ্যতের ছবিটি মনে ফোটানোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই 
বিকশিত হওয়া চাই। সচেষ্ট অনুকরণের উপরেই বিদ্ভালয়ে শিশুর বিভিস্ন 
বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর করে। ছবিটি শুদ্ধ করে অকলে, শিক্ষকের 
প্রশংস! অর্জন করা যায়, তাই ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষকের অাকবার পদ্ধতিটি 
অনুকরণ করতে সে সচেষ্ট প্রয়াস করে। বিশুদ্ধ বাক্যরচনা করতে এইভাবেই 
শিশুরা শেখে । সাধারণতঃ ছয় সাত বৎসরের পর থেকে এ স্তর সুরু হয়। 
এখানে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের ক্ষমত1 কতকট। অগ্রসর হয়েছে। 

৫1 ভাবচালিত জচেষ্ট অনুকরণ (1955115670 [25516561৩% )-- 
এটি অন্ুকরণের সর্বোচ্চ স্তর। এথানে একটি আদর্শকে অনুসরণ করতে 
শিশু সচেতনভাবে চেষ্টা করে। একে ষ্টাউট (96০8৮) বলেছেন চিন্তা ও 
বিচারজাত অনুকরণ € 151756756৮5 177750050 )। এ স্তরে বিশ্লেষণ, 
সমন্বয়, বস্তবিবজিত মনন ইত্যাদি ক্ষমতা বিকশিত হওয়া চাই। এখানে 
বিচার আছে, গ্রহণ বর্জন আছে। ইহা ধারণ € ০০১০১) বাহিত এবং 
বিচার বিবেচনা সঙ্গত । যেমন ক্রিকেট, বা অন্তান্ত খেলার ধরণ (৪৮15) 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বিচার সাপেক্ষ এবং পরবর্তী অন্ুকরণের সময় যে 

7355484020--015065] 25. 72551091 [165 ০6505০০] 00410:52, 2 218, 


অনুকরণের উপমোগিত্া ৬৮৫: 


পদ্ধতিটি নিভু ধা আদর্শ বিবেচিত হয় তাই অনুম্থত ঠ হয়ে খাকে। ব্রক্ষ . 
মানুষের জীবনে এ ধরণের অনুকরণ স্বাভাবিক ও সজত ঠ। 

শিক্ষার 'ক্েত্রে অন্ভুকরণের উপনোশিভ'( (50570898107557 705৩ 
০ [যয08০5 )- শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণ «একটি মূল্যবান উপাদান শিশু 
অনুকরশ-প্র্রিয় তাই শিক্ষার কাটা সহজ হয়। অনুকরণ সহজাত সংস্কার 
ও প্ররস্তি--তাই অন্তান্ত সহজাত প্রবৃত্তির মত একেও কাজে লাগানো যেতে 
পারে। ন্দুশিক্ষক এ কথ! জানেন কাজেই শিশুর সামনে তিনি দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে, তাকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াদপী হুন। কিন্তু অনেক সময়, 
আমা বড়রা, এ কথাটা! ভুলে যাই যে শিশু অত্যন্ত কৌতুহলী ও 
অন্ুকরণ-পটু। তাদের চল। ফ্ষেরা, হাব ভাব এমন কি চিন্তাও বহুল পরিমাণে 
আমাদের বয়ক্ষষ্ষের আচরণ দ্বার? প্রভাবান্বিত। এটা অনেক সময় দেখেছি-_ 
মায়েরা তীাঙ্ধের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সামনে অত্যন্ত অশোভন 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন--বা অভিভাবকরা তাদের সামনে অপজত 
আচরণ করছেন । তীব্র নিজেদের চোখ ঠারেন *ওরা কিছু বোঝে ন1৮ ওর! 
স্পষ্ট বুঝতে ন। পারে, কিন্ত ওরা তীক্ষতাবে লক্ষ্য করে, অন্গকরণ করে, আন্দাব্জ 
করে, এবং কু-অভ্যান আয়ত্ব করে। ঠাকুরদাদ্া আদর করে নাতিকে তামাক 
খাওয়ার অনুকরণ করতে উতৎ্নাহিত করছেন, পিতা পুত্ীকে আদর করে, “্লারে 
লাপ্সী” গ্রান অনুকরণ করিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন, এ রকম দৃষ্টাস্ত আমাদের দেশে 
বিরল নয়। এ যে কত বড় নির্ুুদ্ধিতা তা না আলোচনা করলেও চলে। শিশুর 
চারপাশের পরিবেশটি যদি পরিচ্ছন্ন হয় তবে সেখানে শিশু সহজেই সব্দস্টাস্ত বার! 
প্রভাবান্বিত হয়ে, সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে । যেখানে শিশুর চারপাশে রয়েছে 
কদর্যতা, কলহ, মিথ্যাচার, নীচতা ও নৃশংসতা সেখানে কচি শিশুর মনটি 
বিকৃত হবেই। তাই শিক্ষককে সবপ্রযতে শিশুর লামনে অনুকরণযোগ্য 
নুদ্দর দ্রব্য, সুন্দর ঘটন! ধরে দ্বিতে হবে। প্রথম কয়টি বছরে শিশু যা অনুকরণ 
করতে শেখে তা দিয়ে তার পরবস্ভা চরিক্রে গঠিত হয়, বহুলাংশে । প্রথম 
কয়টি বছরের ভুল, পরে বছ চেষ্টায়ও আরোগ্য করা সম্ভব হয় না। তৎক্ষণাৎ 
অনুকরণ (২০৪০5) বা স্বতঃস্ফত্ত অনুকরণ (99913625750705 20080503010 0 
খুব অল্পই পরিচালনা করা যায়। এ স্তরে এটাই দেখ। দরকার, ভুল, 
অনুম্দর ও অন্তায় দৃষ্টান্ত শিগুর সামনে যেন বেশী না আলে। নাটকীয় 


 অন্গুকরণের স্তরেও শিশুকে বেশী বাধা দেওয়] ঠিক নয়, তবে দেখতে হবে 


খ৫ 


৩৪ অনুকরণ 

বলাই বাহুল্য, তার নি সংসার ব' প্রতিবেশীদের পরিবার থেকে সে তাক 
কল্পনা অন্ুকরণের মাল-মশল! সংগ্রহ করেছে। শ্রীযুত বিভ্ভৃতি মুখোর্পাধ্যাক 
বন্ গল্পে এ রকম শিশুর উপভোগ্য ছবি এ'কেছেম। দ্বতংস্্ অন্ুকরণের 
মত় এ অন্থকরণ আক্ষরিক নয় এখানে কল্পনা এসে ক্রিয়াগুলিকে নূতন ও 
অশ্রতপুর্ব নানা আকারে ভেঙেচুরে গড়ে । সাধারণতঃ তিন বছরের পর 
এ জাতীয় অন্ুকরণের প্রবৃত্তি দ্বেখা যায় এবং ছয় সাত বছরে এর পরিপুর্ণ 
পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রবৃত্তি পরিখত বয়সেও লোপ, 
পায় না। বুড়োদেরও তাই অনেক সময় “কটি' সাজতে সাধ দেখা যায়। 

: এই স্তরের শিশু এক বা একাধিক কাল্পনিক সঙ্গী (107951027 
09100978075 ) স্থষ্টিকরে। তার সঙ্গে তার আলাপ আলোচন। তর্ক. 
কলহও চলে। অনেক সময় সে নিজেকেই এক কাল্পনিক সঙ্গীর কথাবাতণয় 
ফুটিয়ে তোলে। 

৪1 সচেষ্ট অনুকরণ (৬০1575 [হ216561০125)- এর পরবতী 
ত্র হচ্ছে, সচেষ্ট অনুকরণ । এখানে ভবিষ্যৎ কোন উদ্দেশ্ত সাধনের জন্যে, 
অনুকরণ কর! হয় । এখানে ভবিষ্যতের ছবিটি মনে ফোটানোর ক্ষমত। নিশ্চয়ই 
বিকশিত হওয়া চাই। সচেষ্ট অন্ুকরণের উপরেই বিগ্ভালয়ে শিশুর বিভিন্ন 
বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর করে। ছবিটি শুদ্ধ করে অশকলে, শিক্ষকের 
প্রশংস! অর্জন করা "যায়, তাই ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষকের অশাকবার পদ্ধতিটি 
অনুকরণ করতে সে সচেষ্ট প্রয়াস করে। বিশুদ্ধ বাক/রচনা করতে এইভাবেই 
শিশুরা শেখে । সাধারণতঃ ছয় সাত বৎসরের পর থেকে এ স্তর সুরু হয়।' 
এখানে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের ক্ষমত কতকট] অগ্রসর হয়েছে। 

৫1 ভ্াবচালিত সচেষ্ট সন্গুকরণ (17525185680. [হয 68029 ৮ 
এটি অনুকরণের সর্বোচ্চ স্তর। এখানে একটি আদর্শকে অন্ুদরণ করতে 
শিশু সচেতনভাবে চেষ্টা করে। একে ষ্টাউট. (56০৮) বলেছেন চিন্তা ও 
বিচারজাত অনুকরণ (061156790৮6 £701690100 )1 এ স্তরে বিশ্লেষণ, 
সমখ্থয়, বস্তবিবজিত মনন ইত্যার্দি ক্ষমতা বিকশিত হওয়া চাই। এখানে, 
বিচার আছে, গ্রহণ বর্জন আছে। ইহ! ধারণা €০০:০0%) বাহিত এবং 
বিচার বিবেচন। সঙ্গত | যেমন ক্রিকেট, বা অন্তান্ত খেলার ধরণ (56515) 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বিচার সাপেক্ষ এবং পরবস্ভা অন্ুকত্বণের সময় যে, 


ঢা ৪57471০:0--155 1 5200. 2053109] [4865 01 5015004 0703107601১, 212, 


অন্গুকরণের উপযোগিতা ৩৮৫ 


পদ্ধতিটি নিভু'ল বা আদর্শ বিবেচিত হয় তাই অন্গম্থত ত হযে থাকে। বঃক্ষ 
আমগুখের জীবনে এ ধরণের অনুকরণ স্বাভাবিক ও সজত এ। 

শিক্ষার 'ক্ষেজ্ে অনুকরণের উপযোগিভ'( (7055055702551 ২৪৪৩ 
০ [2য81-8০25 )- শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণ «একটি মূল্যবান উপাদান । শিঞ্জ 
অনুকরণ-প্ড্রিয় তাই শিক্ষার কাট! সহজ হয়। অনুকরণ সহজাত সংস্কার 
ও প্রব্বস্তি--তাই অন্তান্ত সহজাত প্রবৃত্তির মত একেও কাছে লাগানো যেতে 
পারে। জ্ুুশিক্ষক এ কথ! জানেন কাজেই শিশুর সামনে তিনি দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে, তাকে উদ্বন্ধ করতে প্্রয়াপী হন। কিন্ত অনেক মমক্স, 
আমন্বা বড়রা, এ কথাট। ভুলে যাই যে শি অত্যন্ত কৌতুহলী ও 
হনুকরণ-পটু । তাদের চল। ক্ষেরা, হাব ভাব এমন কি চিন্তাও বছল পরিমাণে 
আমাদের বয়ক্ষক্ষের আচরণ দ্বারা প্রতাবান্বিত। এটা অনেক সময় দেখেছি-_ 
মায়েরা তাছ্ধের ছোউ ছোট ছেলে মেয়েদের সামনে অত্যন্ত অশোতন 
আলোচনায় প্রব্স্ত হয়েছেন--ব] অভিভাবকরা তাদের সামনে অসঙ্গত 
আচরণ করছেন । তীব্রা নিজেদের চোখ ঠারেন “ওরা কিছু বোঝে না” ওর 
স্পৃষ্ট বুঝতে ন। পারে, কিন্তু ওরা তীক্ষভাবে লক্ষ্য করে, অনুকরণ করে, আন্দাজ 
করে, এবং কু-্অভ্যাস আক্ত্ব করে। ঠাকুরদাদা আদর করে নাতিকে তামাক 
খাওয়ার অনুকরণ করতে উৎনাহিত করছেন, পিতা পুত্রীকে আদর করে, "লারে 
লাপ্প।” গান অন্রুকরণ করিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন, এ রকম ঘুষ্টাস্ত আমাদের দেশে 
বিরপ নয়। এষে কত বড় নিবুরদ্ধিতা ত1 না আলোচনা করলেও চলে। শিশুর 
চারপাশের পরিবেশটি যদি পরিচ্ছন্ন হয় তবে সেখানে শিশু লহজেই সব্দ্টাস্ত ঘ্বার! 
প্রভাবান্বিত হয়ে, বুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে । যেখানে শিশুর চারপাশে রয়েছে 
কথর্যতা, কলহ, মিথ্যাচার, নীচতা ও নৃশংসতা সেখানে কচি শিশুর মনটি 
বিকৃত হবেই। তাই শিক্ষককে লবপ্রযত্ে শিশুর লামনে অনুকরণযোগ্য 
সুন্দর দ্রব্য, সুন্দর ঘটনা ধরে দিতে হবে। প্রথম কয়টি বছরে শিশু যা অনুকরণ 
করতে শেখে তা দিয়ে তার পরবস্ভা চরিঞ্রে গঠিত হয়) বহুলাংশে । প্রথম 
কয়টি বছরের ভূল, পরে বছ চেষ্টায়ও আরোগ্য করা সম্ভব হুয়না। তৎক্ষণাৎ 
অনুকরণ (798০5) বা স্বতঃস্ফ,্ অনুকীণ (51501269378005 100156805 ) 
খুব অল্পই পরিচালন! কর! যায়। এ স্তরে এটাই দেখ দরকার, ভুল, 
অনুম্বর ও অন্তায় দৃষ্টান্ত শিশুর সামনে যেন বেশী না আসে। নাটকীস্ম 
অন্ুকরণের স্তরেও শিশুকে বেশী বাঁধা দেওয়] ঠিক নয়, তবে দ্বেখতে হবে 


মি 


৬ অন্ুকরণের উপযোগিত। 

ঘেন সে কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখাট! একেবারে ভুলে ন1যায়। ফ্রোএবল 
গিগুর মমের এ গুরটির গুরুত্ব ত্বীকার করলেও তার অন্ুগামীর। শিশুর 
জীবনে কল্পনা-রঞ্জিত অন্ুকরণের প্রবৃত্তিকে নিরুৎসাহ করবার পক্ষপাতী । 
ধঙমানে অনেক শিশু-মনোবিজ্ঞানী কিন্তু এ প্রবৃভিকে মূল্যবান শিক্ষার 
সহায় ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের অন্গকূল এমন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্ত 
শিশু কি শুধুই অনুকরণ করবে-_অন্ধভাবে শুধুই অনুসরণ করবে? তা! হ'লে 
তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে কি করে? শিশুর জীবনের প্রথম স্তরে অন্গকরণ 
ছাড়া শেখাবার কোন পথ নেই। গোড়াপত্তন হবে দাগ বুলিয়েই। তার পরে 
আনবে ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব (10015100911) বিকাশের প্রশ্ন । শিশু শিক্ষার 
গতিকে অন্ধ অনুকরণের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে সচেতন উদ্দেস্যুখী বা 
আদর্শমুখী করতে হবে--এটাই হবে শিক্ষকের শিক্ষার উদ্দেস্ত ( যা ছিল 
অচেতন অভ্যাস, তাকে পরিণত করতে হবে-লচেষ্ট আদর্শ অনুসরণের 
উৎসাহে । 
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জগ পারাবারের তীরে, শিশুর! করে খেলা'__জগৎ জুড়েই এই 
লীলা'। শিশুরা খেলা করেতাতে আনন্দ পায়, তাতে মেতে ওঠে । সব. 
দেশে, সব কালে মানব-শিশু খেলা করে আসছে। গায়ে ধুলো! লাগছে, তাতে 
ভোলানাথের লজ্জা নেই, রডীন পোষাক ছিড়ে ছুঁড়ে যাচ্ছে তাতে ছুঃখ নেই। 
দ্বামী স্প্রিং এর বিলিতী খেলনা আর সস্তা, মেলায়-কেন! মাটির পুতুল, ছুই-ই 
তার কাছে সমান, ছুয়েই তার সমান আনন্দ! হয় তো বরং দেখা যাবে ওই 
চকৃচকে দাশী মোটরের চেয়ে তার আকর্ষণ বেশী, ওই ছেঁড়া খোঁড়া নোংরা 
স্াকড়ার পুতুলটার ওপরই | মানুষের জীবনে অবিমিশ্র জুখ যদি কখনো। থেকে 
থাকে, তা শিশুর নিশ্চিত-নির্ভর ম্বতঃ উৎসারিত খেলার আনন্দের মধ্যে। 
শিশু যখন খেলায় মত্ত, তখনই বুঝি সে স্বভাবে” আছে। *খেলাই হচ্ছে 
শিশুর সবচেয়ে ম্বাভাবিক ক্রিয়া! । খেলাতে কোন উদ্দেশ্য সাধনের বালাই 
নেই, খেলাতেই খেলার আনন্দ । এখানে শক্তি শ্সেচ্ছায় ব্যয়িত হচ্ছে, কিন্ত 
শিশুর মনে অন্ততঃ, তার লাভ ক্ষতি খতিয়ে দেখবার দুশ্চিন্তা নেই। হাসির 
মত খেল! তো] শক্তিব্যয়ের একটা পথ। তা অবশ্তই উদ্দেশ্ত-হীন নয়-_যদ্ধিও 
জীবনের প্রয়োজনে যে উদ্দেশ্তগুলিকে আমরা আবশ্তক মনে করি তাদের 
কোনটাই প্রত্যক্ষভাবে এ দ্বারা সাধিত হয় না। এই আবশ্তক উদেশ্তগুলি হচ্ছে 
থাগ্ভ ও বাসস্থান আহরণ, শক্রের কবল থেকে পলায়ন, অথবা অন্ত ফোন বহিরজ 
গ্রয়োজন। খেলাতে ক্রিয়াটি যেন নিজেই নিজের উদ্দেশ 1” 

বড়রাও খেল! করে। কিন্তু তাতে যেন তার লজ্জা আছে, মে সম্পূর্ণ প্রাণ 
তাতে ঢেলে দিতে পারে না), যেমন পারে শিশুরা । কারণ, তার মনের মধ্যে 
একটা! সংস্কার গভীর ভাবে শেকড় গেড়েছে, খেল! হচ্ছে কাজের উ্টো; তাই 
কাজের মানুষের পক্ষে খেলাটা হচ্ছে সময়ের অপব্যয়,-_-এটা ছেলেমান্ধী। তাই 
খেলার স্বপক্ষে তাকে যুক্তি খাড়া করতে হয়, তার জন্তে ওকালতী করে, পরকে 
আর নিজেকেও বোঝাতে হয়। বলতে হয়) খেলাট। দরকার স্বাস্থ্-রক্ষার জন্টে। 
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টিভি খেল! 


শরীর তৈরী করার জন্ে, কাজের সর্বনাশ! চাপ থেকে মাঝে মাঝে মনটাকে হাফ 
ছাড়বার অবসর দেবার জন্তে ! যুকগুলি মিথ্যে নয়, কিস্তু যুক্তি যে ঘটা করে 
দিতে হয়, তাতেই বোঝা যাচ্ছে মনের মধ্যে খেল] সন্থন্ধে বড়দের একটা থচ.খচি 
থেকে যাচ্ছে। 

এতো! গেলো তথ্য । মনোবিজ্ঞানীর! সবাই এ লব কথা জানেন। কিন্তু 
তরঙ্গের মন এতেই সম্তষ্ট নয়। শতৃসন্ধানী, বিজ্ঞানী মন প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা 
করেঃ কেন এমনটি হয়? কেন শিশু থেল। করে? কেন খেলাতে সে এত, 
আনন্দ পায়? কেন খেলা এত শ্বতঃস্ফ? কেন এতে কোন শিক্ষার দরকার 
নেই? খেল! কি নিতান্তই উদ্দেশ্তহীন, না প্রকৃতির কোন গুড় উদ্দেশ্য এই 
আপাত-উদ্দেস্তহীন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধিত হচ্ছে? এ নিয়ে পুরোনো ও নতুন 
কয়েকটি মত আছে। 

সব চেয়ে পুরোনো মত হচ্ছে জার্মান কবি শিলারের (591:81155 ) যেটা 
পরবর্তীকালে হারবার্ট স্পেন্সারও ( 7327155:% 512532০2₹ ) প্রচার করেছিলেন । 
এ মতট। হচ্ছে ঘে খেল] শিশুর বাড়তি শক্তির প্রকাশ । শিশুকে থাছ্য সংগ্রহের, 
জক্টে, বা! বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষ। করবার অস্তে শক্তি ব্যয় করতে 
হয় না। থাস্, গৃহের আশ্রয়, সেবা ও পুষ্টি সে অনায়াসে পাচ্ছে, পিতামাতা 
পর্ধিবারের কাছ থেকে । তা থেকে তার শক্তি সঞ্চয় হচ্ছেত_অথচ, সে শক্তি 
ব্যয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তাই শঙ্ভি বাড়াত থাকছে,_-তার ততো একশ 
চাই। সেই প্রকাশ হচ্ছে খেল ।২ 

এ মতের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। কিন্তু এটা দিয়ে থেল। সন্বন্ধে সব 
প্রশ্নের জবাব পাওয়। যায় না । বাড়তি শক্তির ব্যয়ই দি খেলার ডদেগ্য হয় তবে 
তে। যে কোন ভাবে এলোমেলে। কতগুলি ক্রিয়ার মধ্য দ্িফেই তা হ'তে পারে। 
কিন্তু খেলা তে। একেবারেই এলোমেলে। ক্রিয়া নয়। থেলার যে কতকগুলি 
সাধারণ রূপ আছে তা কেন, এ প্রশ্বের সছুভ্তর মেলে না। আবার দেখি 
খেলাতে শিশুর ক্লান্তি নেই। শরীর যখন ঘামিয়ে গেছে,__দেহযস্ত্র যখন সম্পূর্ণ 
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খেলা সঙ্গদ্ধে শিলার গ্রস্‌ স্পেন্দর খাজে 


নী 

ক্রাস্ত, তখনও তে! খেলায় তার মন থাকে । অবশ্ঠি এ কথাট! সত্য, খর্খন দে 
সজীব ও সতেজ, তখন খেলাটা জমে তাল। নান্‌ আর একটা! যুক্তি দিয়েছেন, 
'এ মতের বিরুদ্ধে । একটা এঞ্জিন হস্ত্রের বাড়তি বাম্পট! নান? কাছে লাগানো 
যেতে পারে। কিন্তু এঞ্জিন তার বাড়তি বান্পের শক্তিট। ব্যয় করছে মিজেকে 
আরও শক্তিশালী এঞিন তরী করতে, এ রকমট1 আমরা কখনও ভাবছে 
পারি না। কিন্ত খেলাতে তো এই হচ্ছে । খেলার মধ্য ছয়ে শিশু নিজেকে 
দেহে মনে বলশালী করে তোলে । 

আর একটা মত, যেট? শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে,--সে 
হচ্ছে কাল” গ্রস্‌ (8০৪1 (০০৪ ) এর | এর মত প্রথম মলব্রান্স্‌ (1151৩. 
7:912০1৩) ইঙ্গিত করেছিলেন | বর্তমান কালে গ্র.স্‌ 'দি প্লে অব খ্যানিম্যালস' 
এবং «দি প্লে অব ম্যান” এই ছুই গ্রন্থে, এ মত খুব জোরের সজে সমর্থন করেছেন । 
গ্রস-এর মতে শিশুর খেলাটা হচ্ছে ভবিস্যৎ জীবনের জন্য প্রস্ততি । ভবিষ্যৎ 
জীবনে সংগ্রামের জন্যে যে ক্রিয়াগুলি দরকার হবে, তার রিহাসেপ দিয়ে নেয় 
শিশু, খেলার মধ্য দিয়ে । তাই শিশুরা রান্নাবাড়া খেলে, ঘর বানানো খেলে, 
পুতুলের বিয়ে দেয়, কানাই মাষ্টার সেজে বেড়াল-ছান! পড়ুয়াদের তাড়না করে। 
পশুর মধ্যেও তাই । বেড়াল-ছান! উলের বলকে তাড়া করে, খাব! দিয়ে তাকে 
নাড়াচাড়া করে, কুকুর-ছাঁনা! একটি আর একটির ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়ে, গল! 
আদর করে কামড়ে ধরে, কিন্ত এ সবই করে খেলায় ছলে; বেড়াল ছান! ঠিক 
'আচড়ে দেয় না, কুকুর-ছানাও ঠিক কামড়ায় না। যে প্রবৃতিগুলি ও ক্রিয়াগুলি 
পরবত্তাঁ জীবনে প্রয়োজন হবে) খেলার মধ্য দিয়ে তাদের শান দিয়ে রাখা হচ্ছে । 
উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে খেলার রূপগুলি ভবিষ্যৎ জীবনের গুরু তর ক্রিয়ার পুর্ধা- 
ভাল যেমন, বিড়াল ছানা! যে কোন নড়ন্ত ভজ্রব্যকে খেলার মধ্যে তাড়া করে ধায় ; 
এতে করে সে ভবিষ্যৎ জীবনে ই'ছুর শিকারে নিপুণতা লাভ করে । তেমনি 
কুকুর ছান! খেলায় থেলায় লড়াই করে £ ভবিষ্যতে এটা তার খুব কাজে লাগবে । 
খেলার মূল কথাই হোল জৈব প্রয়োজনসাধন ।* গ্রুস বলেন, নিয় ইতর 
প্রাণীরা জন্মের থেকেই সম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন, পরিপূর্ণ বিকশিত ইন্দ্রিয়াদি নিয়েই 
জন্মগ্রহণ করে। প্রক্কৃতি তাদের চালাবার সম্পূর্ণ ভার নিয়েছে। তাদের 
কোন প্রস্ততির দরকার নেই। অন্ধ ও অব্যর্থ সংস্কার তাছ্ছের জীবনের পথে 


9 01050005৮10) 5 165 0502 8100 [7175৮ 12050010168, ৪৮. 20 
& 208৩---07100095807351 2১850100185. 


$ , 
৩ খেলা 
পথ দেখিয়ে নিম্নে ঘায়। কিন্তু মেক্ুদণ্ডী, ভ্স্পায়ী উচ্চ স্তরের জীবের বাচ্চারা 
বিশেষ করে মানব শিশু, জন্মকালে অসন্থায়। তাদের ইন্জ্রিয় ও অজপ্রত্যজাদি 
অপরিণত | তাদের যত্বের সঙ্গে লালন করতে হয়, শিক্ষা! দিতে হয়, ভবিষ্যৎ 
জীবন সংগ্রামের জন্তে প্রস্তুত করে তুলতে হয়। সে প্রস্ততি হয় অচেতনভাবে 
এবং অনায়ালে খেলার মধ্য দ্বিয়ে। তাই খেলায় ক্ষচি দেখ। যায় মানব শিশুর 
মঞ্চ্যে ও অন্যান্য উচ্চতর জীবদেের মধ্যেই । কাজেই স্পেম্সারের মত, যে বাড়তি 
শক্তির প্রকাশ হয়, খেলার মধ্য দিয়ে, এ কথাটি উপ্টে গ্রস বললেন, শত্তি 
সঞ্চরের ভন্তেই ছোটরা খেলায় মেতে ওঠে । গ্রাস কাজেই শিলার, স্পেন্সরের 
মত উপ্টে দিয়ে বললেন, একথা ঠিক নয় যে জন্ত শাবকেরা খেলা করে যেহেতু 
তাদের বাড়তি দ্বায়বিক শক্তি আছে ; বরং আমরা একথাই বিশ্বাস করব ফে 
উচ্চতর প্রাণীদের শৈশবের অপরিণতির জন্তই তারা খেল? করে ।””* 

অনেক দিক দিয়ে গ্রস-এর মত সত্য বলে মনে হয়। ছেলে-মেয়েদের 
অনেক খেলাই যে তার্দের ভবিষ্যৎ জীবনের পৃবাভাষ (87707039507) তাতে 
স্দেহে নেই। আর মানব শিশুর জন্মকালে অসহায়তা তার মৌলিক প্রবৃত্তি- 
গুলির নমনীয়তার লক্ষণ এ কথাও সত্য বলে মনে হয় এবং এই নমনীয় বৃত্তিগুলি 
বুদ্ধিত্বারা াতে উপযুক্ত ভাবে পর্িবতিত হতে পারে সে জন্তে তার দীর্ঘ বাল্যকাল 
আর ক্রৌড়াপরায়ণতা৷ সহায়ক, এ সিদ্ধান্ত খুব অন্যায় মনে হয় না। কিন্তু 
শিশুদের লব খেলা গ্র.স-এর এ মত দিয়ে ব্যাখ্যা করা ধায় না। ষ্ট্যানলি হল, 
তাই এই মতকে কঠোর সমালোচনা! করে বলেছেন এ মত অত্যন্ত অসম্পূর্ণ 
অগভীর ও বিকৃত ।৬ ম্যাকডডুগ্যাল এ মতকে আর এক দিক দিয়ে সমালোচন। 
করেছেন। গ্র,স-এর মতে খেলাটা শিশুর একটা জন্মগত সংক্কার (2775681700) 
কিন্তু প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে একটি বিশেষ অনুভূতি জড়িত থাকে । খেলার সাথে 
এমন কোন নির্দিষ্ট অনুভূতি জড়িত থাকে না। ছেলেরা বা কুকুরের বাচ্চার! 
যখন বুদ্ধ বুদ্ধ খেলচে তখন উৎসাহ বা শারীরিক বল কিছুরই অভাব থাকে না-_ 
শুধু ঝগড়ার (0551050165) সঙ্গে স্বাভাবিক যে অনুভূতি রাগ (4১1785:) তার 
সম্পূর্ণ অতাব দেখা! যায়। ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্যে এ প্রস্ততি, এ মত তো নিতান্ত 
'জোলো” বা অবাস্তব । ব্রাভলে একটি প্রবন্ধে এই অসঙ্গতির যে ব্যাখ্য। 
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খোলা পথে গস ৬৯৯ 
দিয়েছেন? তা আমাদের কাছে ( এবং ম্যাকৃডুগ্যালের কাছেও ) নিতাত গৌজা-” 
মিল ও টেনেবুনে (৫9:15:5৩) ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। ব্র্যাডলে বলেন খেলার 
মধ্যে শিশুদের একটা সংযম বোধ থাফে। এ সংযমই পব্পবর্তী কালে খেলার 
নিয়মের মধ্যে দ্ধপ পরিগ্রহ করে|” অপরিণত কুকুর শাবক ও মানব শিশুর 
খেলার মধ্যে এতট! দার্শনিকতা আমাদের কাছে অবিশ্বান্ত বলেই মনে হয় । 
বরং উন্টোটাই লত্যি। খেলার মস্ত আনন্দ যে তাতে পদে পদে বাধা নেই, 
নিবেধ নেই। শিশুর! জানে যেখানে পদে পদে বাধা, পদে পদ্দে শাসন তাকে 
বড়রা বলে “কাজ । বড়দের খেলাও কি অনেক সময়ে কাজপালানে। (€5০৪- 
12890 ) মনোবৃত্তি থেকে উদ্বন্ধ নয়? ম্যাকৃভূগ্যাল খেলাকে একটা জন্মগত 
সংস্কার বা 1502770 না বললেও এর মধ্যে দিয়ে কতকগুলি সংস্কার-- যেমন, দল 
বাধার প্রবৃতভি ( (:555:1055 105081506 ), প্রতিযোগিতার প্রবৃতি, আত্মস্লাখা, 
গঠন প্রবৃতি ইত্যান্দি প্রকাশ পায় এটা শ্বীকার করেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে 
খেলার উপযোগিতার কথাও অস্বীকার করেন না। ৭খেলার যে নান রূপ 
আছে তা কোন একটিমাক্র সংস্কারসম্ভূত একথা বলা যায় না। তথাপি খেল! 
অতি উচ্চ সামাজিক-যুল্য-সম্পন্ন জন্মগত কতগুলি প্রবণতা একথা মানতেই 
হবে।”৮ 

এবার আর একট! মত আলোচন! কর! যধাক। এ মত প্রবর্তন করেছেন 
্ট্যান্লি হল (5052155 7751] ) তার মতে খেলার মুল কারণ শিশুর ভবিব্যৎ 
জীবনে নয় 5 মনুষ্তের ক্রমবিকাশের অতাঁত পর্যায়ে তার মুল খুঁজে পেতে হবে। 
মানব দেহ যেমন তার উদ্ভিদ, কীট, এবং ইতর প্রাণী জীবনের দীর্ঘ অতীত 
ইতিহাসের চিহ্ন বহন করে তেমনি তার মানসপ্রকৃতি ও প্রবৃতির মধ্যেও রয়েছে 
তার অতীত মনুষ্যেতর জীবনের ছাপ। থেলার মধ্যে লেই অতাত চিস্তাভাবন1- 
রহিত সুখ ম্বর্গের আনন্দকেই মে আবার স্বরলকালের জন্য ভোগ করে। 

“যৌবনের আনন্দিত হৃদয় যেমন করে খেলার মধ্যে নিজেকে উৎসারিত 
করে দেয়, এমন আর কিছুতে নয়, যেন মান্ুষ এতে তার হারানে স্বর্গ ফিরে 
পায়।৮৯ শিশু খেলার মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসের বিভিন্ন সংস্কাতির ক্রম যেন 
পুনরতিক্রম করে । জন্মগত সংস্কারগুলির ক্রমপঞ্ধিণতির ফলে বিডির সর 
অনুযায়ী নান! ক্রিয়। আত্মপ্রকাশ করে। খেল] হচ্ছে কতগুলি ক্রিয়ার অভ্যাস 
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[৯ ও খেলা! 
ঘাজাতির অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহুন করে এবং বর্তমানেও অপরিণত 
ইন্ছিয়ের মত চলে আলে ।১* ম্যাকভুগ্যাল এ মতের পক্ষে ঝুক্তি সামান্ঠই 
দেখতে পেয়েছেন এবং একে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। রস্/কিস্ত এ 
মতকে এত অশ্রদ্ধার সঙ্গে নম্ভাৎ করে দেননি । প্রাচীন গুহামানবের অনেক 
অভ্যাস ও ক্রিয়া আমাদের বছ ব্যবহারের মধ্যে এখনও তার চিহ্ন রেখে গেছে। 
এটী খুব কষ্ট-কল্পনা নয়। তবে এই মত দিয়ে সমস্ত লোককে ব্যাখ্যা করা শক্ত । 
থেল! সম্বন্ধে আর একটি মত হচ্ছে যে খেল] একটা রেচক বা জোলাপের 
কাজ €5261783519 ) করে। ভেতরের কতগুলি নিরুদ্ধ ইচ্ছ1! বা আবেগ্ন, যে 
গুলির শ্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ নেই, সেগুলি খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে 
ভেতরের বাম্পের চাপকে কমিয়ে দেয়। ফ্রঞএডপন্থীরা বলবেন এ হচ্ছে 11100র 
ইচ্ছাপুরণ (151) 01917510-এর একটা নির্দোষ পথ যেট। সদাজাগ্রত সেব্সর- 
এর দৃষ্টি এড়িয়ে পথ খুজে নেয়। অনেক খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার চেতন 
বা অচেতন ইচ্ছা পুরণ করে, দে খেলাগুলিকে আমবা বঙ্গি “মনে-করে মনে- 
করে (51) কাজ । যেমন, যে শিশু তার বাস্তব জীবনে তার ইচ্ছান্ুযায়ী যথেষ্ট 
কেক পেলো না সে তার খেলার মধ্য দ্বিয়ে অজল্র “মনগড়া” কেক বিতরণ করতে 
ইচ্ছ। করে ।১৯ সেই জন্টেই যখন অভিনয়ে বা ছবিতে আমরা দেখি যে একজন 
হাসিয়ে অভিনেতা (০০০75090) কাচের বাপন ভেঙে তচ.নচ, করছে, পুলিসকে 
ঘুষি মেরে উপ্টে দিচ্ছে, মদ খেয়ে ন্ুবেশ! ও উন্নাসিকা মহিলার গায়ে চলে পড়ে 
তার পোষাক কর্দমাক্ত করে দিচ্ছেঃ আমাদের মাঝের আদিম বর্ধর যে লুকিয়ে 
আছে, সে খুসী হয়। খেলার ছলে সেই গুহামানব প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির একটা 
বিকল্প পথ খুঁজে পাচ্ছে । এ মতটা তাই ষ্ট্যানলি হল 'এর মতের পরিপোষক । 
মদ-খাওয়ার সম্পর্কে অনুরূপ একট1 মত প্রকাশ করেছেন ফ্রএড,, “মদের প্রভাবে 
বয়গ্ক ব্যক্তিরা আবার বালকের মত যুক্তির চাপযুক্ত মানসিক উত্তেজনার সম্পূর্ণ 
অবাধ প্রকাশে আনন্দলাভ করে থাকেন 1৮১২ থেলার মধ্য দিয়ে শিশু-মনের 
অনেক বিরোধ ( 5:85101) ) হাক্কা হয়ে যায়,__বহু শিশুর মনঃসমীক্ষণের দ্বারা 
এ তথ্যটি জানা গেছে। 
এ মতের মধ্যেও কিছুটা সত্য আছে তা ত্বীকার করতে বাধ! নেই। কিন্ত 
ফ্রয়েড-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা একমত নইযে শিশুর সমস্ত খেলার মধ্যেই 
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হল ও ভ্রঞড, শত 


নূয়েছে কাম এর আবেদনজনিত মানসিক অশান্তির মুক্তি । হয়তে।' কোন ক্ফোন 
মানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুদের বেলায়, এ কথাটা সত্য হতে পারে কিন্তু অধিকাংশ 
'্ুস্থ শিশুর খেলা তাদের মানদিক যন্ত্রণা বা উদ্বেগ থেকে মুক্তির পথ এ কথাটা 
“মেনে নেওয়া শক্ত । মেলানী ক্লীন (71619151151) বরং উপ্টো! কথা বলেন 
যে,যে সব ছেলেমেয়ের! মানসিক অসুস্থ (1758:080) তাদের একটা লক্ষণ যে 
তারা খেল! করতে পারে না বা ভালবানে না 1১৩ খেলাটা শিশুর শ্বতঃস্ফ,্ত 
জীবন ধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ বলেই আমরা মনে করি। 
খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর কল্পন৷ নানাদ্দিকে বিস্তারের পথ পায়,--এবং তান 
'অহুং বুদ্ধির পরিতৃপ্তি ঘটে, তার দেহ মন সুস্থ ও সবলহয়। যেমন কাজ, 
তেমনি খেলাও সম্ভবতঃ একটা জটিল প্রক্রিয়া এবং তাই একটা সহজ সুত্রে দিয়ে 
সব খেলার একটা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। খেলার মূলে থাকে নানা প্ররত্তিও-_ 
যেমন থাকে কাজের বেলায়, তাই কাজ ও খেলার মধ্যে বিভে্দটা খুব পাকা 
নয়। খেলার পেছনে যে আগ্রহ তা বিচিত্র এবং অনেক সময় তা জটিল, তাই 
সহজ একটিমাত্র সুত্র দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না; এবং কাজও খেলার মধ্যে খুব 
পাক বিভেদরেখ। টানা চলে না ।১৪ 
এ সম্বন্ধে উডওয়ার্থের মতটাও উদ্ধত করে দিচ্ছি -- খেলার সংস্কার বলে 
আলাদা কোন সংস্কার এ আগ্রহের ভিত্তি নয়। খেলায় আনম্দলাভের 
অনেকগুলি উৎসই ক্রিয়া করে। কোন কোন থেলাতে যুদ্ধের অন্গকরণ আছে, 
তাতে যুদ্ধের কিছুট৷ আনন্দ পাওয়া যায় যদিও তাতে সত্যিকার বিপদ্দ থাকে 
না। আবার যে সব খেলায় শিকার ও পলায়নের অনুকরণ আছে তাতে 
একৃত শিকার ও প্রকৃত বিপন্ুক্তির আনন্দের কিছু স্বাদ পাওয়া যায়। পুর্বে 
ছোট মেয়েদের একসঙ্গে নাচাটা খুব স্থনজরে দেখ। হত না; তখন “চুমুখাওয় চুমু. 
খাওয়া খেলা'র খুব প্রচলন ছিল, সেই খেলাতে ও নাচের মধ্য দিয়ে যৌন প্রবৃতির 
কিছু পরিতৃতপ্তি ঘটে । তাছাড়া নাচের মধ্য দিয়ে পেশী সঞ্চালগনের আনন্দের 
তৃপ্ডি হয়, যেটা থুব পরিশ্রমসাধ্য খেলা ধুলায় আরো বেশী করেই হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে সাধারণভাবে খেলার যে আনন্দ তার তনেকটাই হচ্ছে পেশী সঞ্চালনের 
আনন্দ থেকে উত্তত। তা ছাড়া আনন্দের আর একটি সাধারণ সুত্রে হচ্ছে সামাজিক 
সংখোগ, যেটা নাচ এবং অন্ত প্রায় সমস্ত খেল! ধুলার মধ্যেই আমরা দেখি । 
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৩৯৪ খেল! 


কিন্তু জন্মগত সমস্ত আগ্রহের মধ্যে যেটি সব চেয়ে বেশী সব খেলার মধ্যে 
দ্বেখ! যায়; সে হচ্ছে প্রভৃত্বের আকাজ্ষা। অধিকাংশ খেলাধুলার মধ্যেই 
প্রতিযোগিতার আগ্রহকে কাজে লাগান হয়। এ কথ! কে অস্বীকার করে যে 
জয়ের আনন্দই থেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ?১৫ 

একেবারে শৈশবের খেলা, অনেকট। এলোমেলে! এবং শিশু তখন আপন 
মনে আপন থুসীতেই লাফায়, ঝাপায়, দৌঁড়ায়, চীৎকার করে। তখন শিশু; 
দল বেধে খেলে না,-তখথন সে অত্যন্ত স্বার্থপর ও ন্বয়ংসম্পূর্ণ। আর একটু বড় 
হ'লে তার খেলার মধ্য দিয়ে তার নান। কল্পনা) (কতক তার উত্তট, কতক 
আদিম অতীতের স্মারক, কতক তার পরিবার প্রতিবেশের হবার! প্রভাবান্বিত ) 
রূপ পায়। অনেক সময় তার মধ্য দিয়ে তার অপুণ ইচ্ছা! নে পুর্ণ করে। 
এ সবের মধ্যে তার দেহ ও মনের শক্তির গঠনাত্মক প্রক।শ পাচ্ছে* আবার এর 
মধ্য দিয়েই নিজের অজ্ঞাতেই সে ভবিষ্যৎ জীবনের সংগ্রামের জন্তে তৈরী হচ্ছে। 
হয়তে1, কখনো তার মনের জটিল সংঘাত এর মধ্য দিয়েই হান্ক1 হ'য়ে যাচ্ছে। 
যত নে বড়ে। হচ্ছে, ততো! দল বেধে থেলায় আনন্দ তার বাড়ে । কারণ, তার 
বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ, অপরের সংস্পশের অপেক্ষা রাখে । আর সচেতন 
ব। অচেতনভাবে, তখন থেকে প্রতিযোগিতার ইচ্ছা, হারিয়ে দেবার ইচ্ছা, বড় 
হবার ইচ্ছা তাকে তাগিদ দ্রিতে থাকে আধকতর বলিষ্ঠ ও বিপজ্জনক ক্রিয়ার 
দিকে । কাজেই তার থেলার রূপও ক্রমেই বদলাতে থাকে । তা ছাড়া, 
একেবারে &শেশবের থেল! ছাড়া, বড় শিশুদের, কিশোর ও বয়স্কদের খেলা 
বড়দের ছার। সচেতন উদেশ্ত চাকিত এবং বিধি নিষেধ নিয়মের দ্বারা! শাসিত 
হ'তে থাকে । কাজেই থেল। সন্বদ্ধে যে বিভিন্্ মত আমরা আলোচন। করেছি 
তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে কিস্তু কোনটিই সমস্ত তথ্য 
সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সমস্থ নয়। আপাত-দৃষ্টিতে এ মতগুলি পরস্পর- 
বিরোধী হ'লেও, হয়ত তারা বাস্তবিক পক্ষে পরস্পর পরিপূরক । রস্‌ বলছেন 
এই বিভিম্ন মতগুলসি পরস্পর বিরুদ্ধ নয়, সম্পূরক । “আমরা দেখিয়েছি কি 
উপায়ে €থল। অতিরিক্ত শক্তির বহিনির্গমন” এ মতের সঙ্গে «খল বিকৃত 
মানসিক কামনা"র রেচক এই মতের সাম্জন্ত করা যায়। আবার এই পরবতা 
মতকে খেলা পুর্বজীবনের স্থতির রোমস্থন এই মতের সম্প্রসারণ এও বণ] যায়ঃ 
কারণ যে অন্গুস্থ আকাজ্ষাগুলি খেলার মধ্য দিয়ে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে, 
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শিক্ষকের ত্্টতে খেলা ৩৯৫ 
প্রাণীকে নিরাময় করে, সেগুলি হচ্ছে অচ্ছেছ্চতাবে মৌলিক সংস্কারগুলির সঙ্গে ' 
সংযুক্ত। এই মৌলিকপ্রবণতাগুলি পুব“পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত ৷ 
পুবস্থতির রোমস্থনমুলক খেলাগুলি এ গভীর সংস্কারের শক্তিকে নিরাপদাবে' 
শুধু নয় লাভজনক ভাবে ব্যবহার করে। কারণ যে আবেগগুলি নিক্ুদ্ধ হয়ে 
অন্মস্থ মন স্ষ্টি করতে পারত সেগুলির বহিঃপ্রকাশ জৈব প্রয়োজন সাধনের, 
সহায় এবং বয়ক্কজীবনের জন্যে আমাদের প্রস্তত করে এবং যখন আমরা বয়স্ক. 
হই তখন আমাদের সুস্থ ও সভ্য রাখে ।”'১৬ 

শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা খেলা সব্বন্ধে শিক্ষাবিদ্ূদের দৃষ্টিতলীর, 
পন্রিবওন, খুব বেশীদিন হোল হয় নি। খেল! সব্বন্ধে প্রাচীন মনোত্বভি হোল, 
থেলাট। সময় ও শক্তির অপব্যবহার,»--এট শিশুদের অবুঝ খামখেয়ালী। খেলা, 
আর পড়া এ ছুটে! হচ্ছে পরস্পর বিপরীত ক্রিয়!, এ দুটোর একটার সঙ্গে 
আরেকটার অহ্ি-নকুল সন্বন্ধ। হে ছেলের খেল্সায় মন, তার আর পড়াশুন।, 
হু'জ না, সে গোলায় গেলো । তবু ভালকথা বোক শিশুর] তো শুনবে না, 
ওরা খেলবেই। তাই শিক্ষক আর পিতামাত। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন. 
এটা মেনে নেন্‌দ_ঘে শিশু খেলবেই। তবে তদের তীক্ষ দৃষ্টি থাকতো যাতে. 
থেলার সময়ট! বেশী দীর্ঘ না হয়, আর পড়ার মধ্যে যাতে খেলার ম্বাচ্ছন্দ্য আর. 
আনন্দ না অনধিকার প্রবেশ করে । ফলে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের 
বেত্রাঘাত, গর্জন, শাসন আর শিশুর অশ্রজল অবশ্তন্ভাবী ছিল । 

কিন্তু কার্যযক্ষেত্রে দেখা গেল শুধু পড়া আর পড়ায় ছেলে ভোত হয়ে যায়, 
_ শুধুই পড়! আর মোটেই খেলা নয়, এতে ছেলে ভে1ত] হয় “4১11 ৮০25 800 
10 19197 17791550801. 2. 0011 1০৮” কাজেই পরবর্তী কালে লেখাপড়ার 
শাস্তি অপনোদক হিসাবে খেলার স্থান থাকল। ইন্কুলের লাতঘণ্ট। পড়ার 
ক্লটিনের মাঝে, আধ ঘণ্টার লিজার পিরিয়ড এর নিতাস্ত সংকুচিত স্থান হোল । 
আর শিলার-স্পেন্সর এর মত প্রাচীন শিক্ষক ও পিতামাতারা €মনে নিলেন যে 
শিশুদের বাড়তি শক্তির (55827) বাম্প ফু'কে দেবার জন্যে, একট! দরজা খোলা। 
রাখা মাঝে মাঝে দরকার । 

ক্রমে আরও পরিবর্তন হোল দৃষ্টিতঙ্গীর । শিশু মনোবিজ্ঞানীর! দেখলেন 
শিশুর কাছে খেলা, খেল নয়-_-এটাই তার কাছে সব চেয়ে বড় “কাজ'। তাই 
ইংল্যাণ্ডে রবার্ট ওয়েন (২০৮০৮ 0512) প্রথম অসমসাহদসিক পরীক্ষায় প্রবৃক্ত 
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৩৪৬ খেলা 


হলেন। তিনি বল্লেন খেলার মধ্য দিয়েই, প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলের মধ্যেই 

শিশুর প্রকৃত শিক্ষ1। বন্ধ ঘরে, কড়া আইন করে আটকে রেখে; বই পুস্তকের 

বোঝ! চাপিয়ে কঠিন শাসন দিয়ে শিক্ষা! বছলাংশে নিক্ষঙ্গ । সেদিন তার,.কথায় 

শিক্ষকেরা চমকে উঠেছিলেন অভিভাবকেরা আতকে উঠেছিলেন ! ভাগ্যিস গরীব 

মানুষের ছেলেদের দিয়ে পরীক্ষা তিনি করেছিলেন ! যাক্‌, তার পরীক্ষায় ফলট! 

কিন্তু হোল বিদ্ময়কর। “ভালে। ডিসিপ্রিন-ওয়াল। স্কুলগুলির ছাগ্রদের চেয়ে 

তার ছেলের! দেখ! গেল, শুধু খেলা-ধুলায়ই ভাল নয় ; স্বাস্থ্যে, কাজে, কুশলতায় 

এমন কি বুদ্ধিতেও তারা শ্রেষ্ঠ। তার পরীক্ষার ফল আর তার বৈপ্লবিক মতটা 

কিন্ত সহজে গৃহীত হয় নি-_ আজও না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমেই এ 

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে লাগলেন, যে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, এবং 

তাতে শিক্ষাটা অনেক সহজে হয়। বর্তমান কালে রুশোর কথা পুর্বে উত্লেখ 
করেছি। ফ্রোএবল্‌-এর কিগারগার্টেন পদ্ধতি এবং আরো স্পষ্টভাবে মন্তেসরী 

পদ্ধতি, শিক্ষাকে শিশুর ন্বাভাবিক “ভাল-লাগা”কে কেন্দ্র করে গঠিত । মন্তেসরী 

বললেন, খেলাটাই শিক্ষার সব চেয়ে সহজ-_সব চেয়ে কার্যকরী পথ । আজ 

এই ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি ক্রমশঃই শিক্ষাজগতে অধিকতর শ্রদ্ধা! আকর্ষণ 

করছে। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে স্ুসম এবং সবল অঙ্গস্ধালনে দেহ স্থগঠিত হয়, 

এটা তো প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া চলে আর দেহ-বলে বিশ্বাসী পাশ্চাত্য 

জগত তাই খেলাটাকে দেহগঠনের উপায় হিসাবে সহজ্জেই মেনে নিয়েছে । 

অনুভূতি, রুচি, বুদ্ধি, সমাজবোধ এ সব শিক্ষার জন্যেও খেলা বিশেষভাবে 

উপযোগী এ স্বীকৃতিও ক্রমেই এসেছে । তাই ইয়োরোপ আর আমেরিকায় 
খেলাটা আজ বিজ্ঞানীদের বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়েচে। তাই নিত্য 
নৃতন খেলার উদ্ভাবন হচ্ছে, পুরানে খেলার পরিবতর্ন হচ্ছে”_এবং খেলাগুলিকে 
বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্তমুখীন করবার চেষ্টা চলেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলো আজ 

একটা অবসর বিনোদনের গৌণ উপায় মাত্র নয়। আজ ক্রমশঃই চেষ্ট1/ চলেছে 

খেলাকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করে, শিশুর স্বতঃ উৎসারিত আনন্দ ও 

গতি চঞ্চসতাকে তার সমগ্র বিকাশের কাজে লাগাবার । 


_সংযঘোজনা__ 


খেলা সম্বন্ধে বার্টরাণ্ড রাসেল্‌ (9৩:672159 চ559৩1) এর মত-_খেলা 
এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলা ও কল্পনার স্থান নিয়ে রাসেল্‌ বিস্তারিত আলোচন। 


শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেল! | ৩৯% 


করেছেন। খেলার মধ্য দ্রিয়ে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনের জন্তে তৈরী হচ্ছে, গ্রূস্‌. 
এর এ মত, তিনি মোটামুটি সমর্থন করেন। তবে খেলার মনস্তার্তিক কারণ 
হিসাবে এ মত যথেষ্ট নয়। খেলা সম্বন্ধে ফ্রএডপন্থীরাঁ একটা মনস্তাত্তিক. 
কারণ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং খেলার স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে যথারীতি, 
যৌন-আকাঙ্্। তৃপ্তির ইঙ্গিতই তারা দেখেছেন। ফ্রএড পন্থীদ্দের এ মতকে' 
রালেল একেবারেই অগ্রাহথ করেছেন। তার মতে খেলার মনস্তাত্বিক মূল কাম 
(553) নয়-__ক্ষমতার আকাজ্ষা। কোন কোন মনঃসমীক্ষণবাদীরা শিশুদের খেলায় 
যৌন প্রতীকের সন্ধান পেয়েছেন। “আমার এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ মত 
সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কাল্পনিক। বাল্যকালে খেলার পেছনের প্রধান আগ্রহ কাম 
নয় বর্স্ক হবার আকাজ্ষ! অথবা আরে! ঠিক করে বললে, ক্ষমতা আহরণের। 
আকাজ্ষা ।৮১* ছোট শিশু সর্বদা চায় বড় হ'তে । সে ম্বপ্র দেখে "বাবার মত 
বড়” হবার। বড়দের শ্বাধীনতা আছে য। ইচ্ছে তাই করবার। তাই সে. 
বড়দের অন্ধকরণ করে । আর যেখানে তা মে পারে না, সেখানে সে ম্বপ্প দেখে, 
প্রকাও বড় হবার-_রাক্ষদ হবার, বেলগাড়ীর ইঞ্জিন হবার, বাঘ, লিংহ এ রকম 
দুর্দান্ত বলশালী প্রাণী হবার। রাসেল-এর দুঁঢ় মত যে কল্পনা যেখানে শিশুর 
আত্ম-প্রকাশের সহায়ক, তার আত্মবিশ্বাসের পোষাক সেখানে তাকে বাধ 
দেওয়া! উচিত নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনার স্থানকে মন্তেসরী অত্যন্ত ক্ষুধ ও 
বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছেন, রাসেলের মতে, এটা জবরদস্তি ও শিশুর শ্বাভাবিক, 
বিকাশের পথে হানিকর। কল্পনাকে সচেতনভাবে গণ্ভী বেধে দিয়ে শিক্ষার 
কাজে লাগাতে হবে, কাজেই খেলাও সর্বদা সচেষ্ট উদ্দেশ্তমুখী হবে, এটা! 
বাসেল-এর মত নয়। থেলার মধ্যে যে কল্পনার মুক্তি আছে---তাণ (022650০5) 
আছে, তাতেই থেলার অনেকখানি আনন্দ ও উত্তেজনা । শিশু যখনই বুঝবে 
খেলাটা বাস্তবিক পক্ষে তাকে শিক্ষ৷ দেবার একট। কৌশল, তখনই খেলার মধ্যে 
ষে স্বতঃস্ফ.ত আনন্দ তা অস্তহিত হবে এবং তখন মে তার শক্তিও হারাবে। 
স্বপ্ন ও কল্পনামাত্রই অলস সময়ক্ষেপ, এ মত ঠিক নয়। শুধু তথ্য আহরণই 
শিক্ষা, -গুধু মাত্র বাস্তব ঘটনাই (9০69) সত্যের মর্যাদালাতের অধিকারী, শিশুর 
মনকে তাই সধডে কল্পনাবিম়ুখ করে তুলতে হবে, কোন কোন আধুনিক বান্তব- 
পন্থার্দের এ উগ্র মত রাসেল অশ্রদ্ধেয় বলে বিবেচনা করেছেন । প্রত্যক্ষ বাস্তক 
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৩৯৮ খেল! 


ঘর্টনা আর সত্য এক জিনিষ একথা মনে কর! বিপজ্জনক ভ্রম। আমাদের জীবন 
শাদিত হয় শুধু বাস্তব ঘটনা দ্বারা নয়, আশ! আকাজ্ষা দ্রিয়ে। যে সত্যনিষ্া 
বাব ঘটনা ভিন্ন অন্য কোথায়ও সত্যকে দেখে না দে তো মানবাত্মার পক্ষে 
কারাবাস। স্বপ্ন তখনই দোষনীয় যখন তা বাস্তবকে পরিবর্তনের চেষ্টার বিকল্প 
মাত্র; কিন্ত খন স্বপ্ন বাস্তবকে পরিবর্ধন করবার আগ্রহেয় সহায়ক তখন তা 
মানুষের আদর্শকে রূপায়ণের অত্যন্ত জীবস্ত প্রয়োজন দিদ্ধ করছে। শিগুকালে 
কল্পনাকে হত্যা কর! মানে শিশুকে বাস্তবের ক্রীতদাস করা, স্বর্গ-স্থষ্টির শক্তি 
বিহীন, পৃথিবীর মাটিতে আবদ্ধ হীন প্রানীতে পরিণত করা ।১৮ 
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শৃংখল। ও শাসন--085৩81911735 


রবীন্দ্রনাথ বু বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের ইন্ুলগুলিকেই লক্ষ্য ক'রে 
লিখেছিলেন, “ইন্কুল বলিতে আমর] যাহ! বুঝি, সে একটা শিক্ষা দিবার কল। 
মাষ্টার এই কলের একট1 অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়! কারথান 
থোলে। কল চলিতে আরম্ত হয়, মাষ্টারেরও মুখ চলিতে থাকে । চারটের 
সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টাব-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্রর! দুই চার পাত 
কলে ছাট বিদ্যা! লইম়! বাড়ী ফেরে ।” 

এত বছর পরেও এ শিক্ষা-পদ্ধতির, শিক্ষা সম্বন্ধে এ দৃষ্টিভঙগীর খুব বেশী 
পরিবর্তন আমাদের দেশে ঘটেনি। আজও আমাদের দেশে পাঠশাল। বা 
ইন্কুলে মাষ্টারমশায়ই প্রধান অংশ। শিশুদের কলকাকলা ছাপিয়ে, শোন! যায় 
তার সগর্জন বিদ্যা বিতরণ, আর উদ্ধত বের শাসনের ভীতিপ্রদ আশ্ফালন। 
শিক্ষাগুহের তিনিই কেন্দ্র_কাদার তাল শিশুদের নিজ আদর্শ আর সাধ্যমত 
গড়ে পিটে তোলাই হচ্ছে তার কাজ। ছাত্রর! এখানে গৌণ,-_-তারা যন্ত্রমাত্র | 
স্বভাবতঃ তারা অসভ্য, ফীাকিবাজ, শয়তান, তাদের ধরে বেঁধে শায়েস্তা কতে, 
বিদ্ধার অম্ৃত-রস এই শুন্ঠগর্ভ পান্রগুলোতে কিছুটা ঢেলে দিয়ে তার্দের প্মান্লুষ” 
করে তোলার মস্ত ভার রয়েছে মাষ্টার মশাইর ওপরে । 

আমাদের দেশে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা আজও অনড় হয়ে আছে।--কিস্তু পৃথিবী 
এগিয়ে গেছে বহুদবরে । শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্য ও অগ্রসর দেশে এসেছে নবধুগ-_ 
শিশুর শৃংখল-মুক্তির যুগ। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুই কেন্দ্র। তার ব্যক্তিত্ব 
আছে, মর্ধাদা আছে, ইচ্ছ৷ আকাঙ্ষা আছে, গতি-চঞ্চল প্রাপধর্ষে সে উচ্ছল; 
তার স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকেই স্বীকার করে, শিক্ষার সমস্ত আয়োজন 
করতে হবে,_-এই হোল নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল কথা। যেদিন মনস্তত্বে, 
বিশেষ শিশু-মনস্ততে, মানুষের জ্ঞান ছিল লামান্ত, সেদিন শিক্ষকের গর্ব ছিল 
“গাধা পিটিয়ে মানুষ তৈরী” করার দায়িত্ব তার। আজ বিজ্ঞানের শিক্ষা তাকে 
বিনয়ী করেছে । তিনি জেনেছেন শিক্ষকের কর্তব্য আজ শিশুকে “মানুষ” হয়ে 
উঠতে সাহায্য করা, অন্ততঃ তাতে বাধা না! দেওয়।। 


৪০৯ শৃংখল! ও শাসন 


যা শিশুকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে বাধা দেয়ঃ তা শৃংখল ? 
কিন্তু, ঘা দ্বাভাবিকভাবে শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তিগুলোকে সদত্যাসে পরিণত করে, 
তাকে পামাজ্িক কততব্যবুদ্ধিসম্পন্ন সুসমঞ্জন মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে, সে 
বিধি-নিয়ম পদ্ধতিকে বলি শৃংখলা! । 

শিক্ষার নৃতন আদর্শ যাই হোক্‌, শৃংখল চাই ন1; কিন্তু শৃংখল1 চাই। যে 
শক্তি অনিয়ন্ত্রিত তা অকার্যকরী, তা হানিকর,_-তাতে আছে অপচয়, তা জানে 
বিষম ক্ষাতি। কিন্তু যে শক্তি শুতবুদ্ধি এবং সত্প্রচেষ্টা দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, ত!। 
কল্যাণ-ফলপ্রস্থ। আগুন যতক্ষণ উন্ুনের সীমা মানে ততক্ষণ সে কল্যানীয় 
বধূর গৃহকর্মের পরম সহায়। কিন্তুদে আগুন যদি ছাড়া পায়, তবে সে ঘর 
পোড়া, গ্রাম ছারখার করে, নিয়ে আসে লে অসংখ্য মানুষের দুঃখ, দৈন্য, 
লবর্নাশ । 

শিশু দেবকুমার নয়। নূতন শিক্ষাব্যবস্থা এ কথা বলেনা যে শিশুদের 
বাধাবন্ধহীন 'ম্বাধীনতা*”র মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। তার জুনিয়ন্ত্রশ চাই। তাই 
তো আছেন শিক্ষক, তার সদ্দাজাগ্রত মমতা পূর্ণ দৃষ্টি মেলে। শিশু অসংখ্য 
অনিয়ন্ত্রিত সৎ, অসৎ শক্তি ও প্রবৃত্তির সমষ্টি। সে শক্তিগুলির বিকাশ যেমন 
চাই, স্মন্থয়ও চাই $ অহং-বোধের সঙ্গে যুক্ত করে, শিশুকে প্রকৃত স্বভাবে বেড়ে 
উঠতে সাহায্য করতে হবে। এরই নাম শৃংখলা ও শাসন। এর স্থান ন! 
থাকলে বিছ্যালয় হোত উন্মাদাগার। পিতামাতার হাতে ও শিক্ষকের হাতে 
থাকবে এ স্ুনিয়ন্ত্রণের শক্তি । হিউজেস এ্যাণ্ড হিউজেস প্ঙগারনিং এযাও 
টিচিং” বইতে লিখেছেন, "শিশু নী তিপরায়ণও নয় ছুর্নীতিপরায়ণও নয় ; সে হচ্ছে 
কতগুলি অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির দাস।” কাজেই দায়িত্ব অভিভাবকের ও. 
শিক্ষকের, শিশুর প্রব্ত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিমার্জন করবার। পেপ্টন 
বলছেন, “এতে স্পষ্টতঃই পিতামাতা এবং শিক্ষকের উপর অনেকখানি 
দায়িত্ব এনে দেয় শিশুর অনিয়ন্ত্রিত আকাজ্জাগুলি শাসন করবার কাজে ।”” 
এরই নাম চরিত্র গঠন। শিশুর শক্তি ও প্রবৃত্তি এমনি করেই স্থনিয়ন্ত্রণ ও 
সংগঠন করতে হবে যাতে নে অভ্যস্ত হবে নিজ কল্যাণ ও লামাজিক মঙ্গলকে 
এক করে দেখতে, যাতে শুভবুদ্ধি ভ্বারা চালিত কর্ম, তার কাছে হবে স্বাভাবিক । 
স্যার টি. পি নান্‌ লিখছেন, ভবিব্যতে আত্মশ্ীসনের যে দাবী সে স্বভাবত করবে 
এবং যে দাত্িত্ব তাকে বহন করতে হবে সেটা জন্মকালেই শিশুকে দেওয়া চলে 
না। পরিবার, বিগ্ভালয় ইত্যাদি সংস্থার অন্তিত্বে এটাই স্ুচিত হয় যে পিতামাতা. 


বহিরঙ্গ ও অন্তর শাসন | ৪১ 


ও শিক্ষকের যৌথ দ্ারিতব আছে। সেদাক্সিত্বের অংশ শিশুর বাল্যকালে প্রায় 
সবটাই পিতামাতা ও শিক্ষকের উপর, কিন্ত শিশুর ব্যক্তিত্বের রূপট! বতই 
সুগঠিত হয় ততই ক্রমে ক্রমে এ দারিত্ব কমতে থাকে । 

কোন কিছু সংগঠন করতে গেলে,-_দশজনকে নিয়ে কোন কাজ গড়ে তুলতে 
গেলে, যার কাছে থাকবে দারিত্ব তার কাছে উপযুক্ত ক্ষমতাও থাকা চাই। দে 
ক্ষমতার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুশুংখলা । বিগ্ভালয়ের মধ্যে সে ক্ষমতা দেওয়। 
আছে শিক্ষকের হাতে । তার নিয়ন্ত্রণ সফল হতে গেলে চাই তার অধীন ছান্র- 
দের বাধ্যতা। মে বাধ্যতা কখনে। কখনে শ্রীতিপ্রদদ না হ'তে পারে তবু 
ছাত্রের এ বোধ ও শিক্ষা জাগ্রত করা চাই,_-তার নিজের ও বিস্যালয়ের 
কল্যাণের জন্তে শিক্ষকের আদেশ বা বিদ্যালয়ের স্ুুপরিচালনার জন্তে যে 
বিধি ও নিষেধ রয়েচে তা মানতে হবে । এ শিক্ষা ও শাসনের নাম ডিসিপ্লিন । 
বুযুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে য1 01501015 ব1 ছাত্রের অবশ্য করণীয়, যে শিক্ষার মধ্য 
দিয়ে ছাত্রের চরিত্র গঠিত ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে । 'এনসাইক্লোপিভিয়া অব 
এডুকেশন” ডিসিপ্লিন কথার বিবরণ দিয়েছে এই ভাবে ঃ “ব্যাপক অর্থে ভিপিপ্রিন 
মানে সমগ্র উপদেশ ও শিক্ষার সমষ্টি যা ছাত্রদের গ্রহণ করতে হয় কাজেই এ 
অর্থে ভিনিপ্লিন কথা *ট্রণিং এবং £এডুকেশন' কথার সমার্থবাচক । সংকীর্ণ 
অর্থে ডিনিপ্লিন কথার সঙ্গে শাসনের মধ্যাদ] রক্ষার কথা জড়িত। নিদিষ্ট বিধি 
নিয়ম, শান্তি ও পুরস্কার সমন্বিত বিদ্যালয় পরিচালন পদ্ধতি সুশৃংখল শিক্ষার 
অঙ্গ, কাজেই ইহ? বুদ্ধির বিকাশ ও পরিমার্জনার উদ্দেশ্য সাধক । আবার ইহাও, 
স্পষ্ট যে আজ্ঞা, শাসন ইত্যাদি শিশুর ইচ্ছার মধ্য দিয়াই কাজ করে। কাজেই 
ডিসিপ্লিন কথার সঙ্গে ছাত্রের ইচ্ছ! ও চরিত্র পরিচালন ও গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ 
আছে । একেই অবশ্য আমরা নীতি শিক্ষা বলে থাকি ।" 

ডিনিল্লিন কথার সংজ্ঞা স্তর টি পি নান্‌ দিয়েছেন আরো সংক্ষেপে । 
অনিয়ন্ত্রিত ও বিশুংখল শক্তি ও আকাজ্ষাকে শাসন ও পরিচালনাধীনে আনা 
ডিসিপ্লিনের কাজ, এতে যে শক্তি অনির্দিষ্ট ও শৃংখলাহীন তা সুনিদ্ি্ট ও উদ্দেশ্য- 
মুখী হয়। যেখানে শক্তির অপব্যয় ও অকার্য্যকারিতা ছিল সেখানে আসে 
মিতব্যয্িতা ও দক্ষতা । আমাদের স্বভাবের কিছু অংশ শাসনের বিরুদ্ধে 
বাধা সৃষ্টি করতে উদ্ধত হতে পারে কিন্ত মোটের উপর এই শাসন স্বেচ্ছায় গ্রহণ 
করার মনোরভি আসা প্রয়োজন । কারণ আমাদের স্বভাবের মধ্যে একট! 
স্বচ্ছন্দগতি আছে নিজকে সম্পুর্ণ করে গড়ে তুলবার দিকে । 


১১০ 


৪০৯. শংখলা ও শালন 


. পর্ডিসিপ্লিনের সংজ্ঞা থেকেই এটা বোঝা যায় যে তার ছটে। দিক আছে-_ 
একটা! নেতিবাচক আর একটা ইতিবাচক, একটা বহিরঙ্গ আর একটা তার 
অন্তরঙ্গ রূপ। যম ও নিয়ম এই হচ্ছে ধমণপথের গোড়া)--*এটা কোরন',---এটা। 
কর।” এই শাদন, শিশুর প্রথম বাড়তির অবস্থায় আলে বাইরের থেকে । 
শিশুর বুদ্ধি অপরিপত-- সে অপরিণামদর্শা। নিজের কল্যাণ বুঝবার, শুভের 
পথে চলবার মত জাগ্রত বুদ্ধি তার তে। থাকে না। সে বিনা দ্বিধায় আগুনের 
দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে,--সে জানে না আগুনে হাত পোড়ে । তাই এই 
নির্ধোধকে রক্ষা করতে হলে পিতামাতা শিক্ষককে আপাতকঠোর হয়ে বলতে 
হয়-_”এটা কোরনা |” শিশুর প্রবৃত্তি বলে *চাই,” মে আপন-পর বোঝে না 
বরং আরো সত্য করে বলা চলে, সে আপন" টাই বোঝে-__তাই পরেরটা 
কাড়তে তার লজ্জ! নেই। কিন্তু বাচতে হবে তাকে এ পুথিবীতে, যেখানে আপন 
পঞ্ের সীমাট। তীক্ষভাবে কাটা আছে, সমাজের গায়ে। তাকে এ ভেদ রেখাট। 
শেখাতে হবে শাসন করেই, প্রথম অবস্থায়) তাকে ভবিষ্যতে নানা ছুঃথ হুর্গাতি 
থেকে বাচাতে হলে১_-আর সমাজের শৃংখলা রাখতে হ'লেও । এখানে শাসনের 
পশ্চাতে আছে ভয়ের উদ্রেক । এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রবৃতি কিন্তু মৌলিক প্রবৃত্তি। 
মন যখন পর্যস্ত অপরিণত, ততক্ষণ এই বহিরঙ্গ শাসনের প্রয়োজন আছে। 
এ শিক্ষা কঠিন শিক্ষা, কিন্তু কার্যকরী,_যে শিশুর হাত পুড়েছে সে 
আগুনকে ডরায়, কিন্তু শাসনের একটা উচ্চতর স্তর আছে। সে শাসন আত্ম- 
শাসন)-_-তা আসবে শিশু যদি স্ুশিক্ষা পায়, যদি তার চরিত্র গঠিত হয় তার 
থেকে । তার পরিণত বুদ্ধি তাকে পরিপাম চিন্তা করতে বাধ্য করবে, তার ছাক্র- 
জীবনের বহছু-আচর্িত, কণ্টাজিত স্ু-অভ্যাস তাকে রক্ষা করবে__অসামাজিক 
অন্যায় ও বিধিবহিভূর্তি কর্ম থেকে । এখানে শাসনের মূল প্রেরণা তয় নয়, 
জাগ্রত শুভবুদ্ধি, অত্যন্ত আত্মশাসন । কাণ্ট (79770) একে বলেছেন ইচ্ছার 
স্বায়ভশাসন € 4১000191057 01005 ৮11] )। সেই সুশিক্ষিত, যার কাছে 
শাসন পীড়াদায়ক নয়,যার কাছে এই স্ুশংখল, সংযত কমচেষ্টা-_সহজ, 
স্বভাবজ। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে ছাত্রকে এমনি ভাবে বিকশিত করে তোল 
যাতে শুতকর্মের পথেই সে আনন্দ পায়,--সে পথ তার কাছে অভ্যস্ত স্বভাবের 
পথ হয়। এ নৈতিক প্রেরণা যদি তার কাছে সহজ হয় তখন সমাজের বিধি- 
নিষেধ তার কাছে পীড়ন মনে হবে না। সমাজের জীবনের, সমাজের উদ্যমের, 
সমাজের শৃংখলার মধ্যে দে আপনার জীবন ও উদ্্যমও যুক্ত করবে, কারণ লে 


শাসন সম্বন্ধে ধারণার জমবিকাশ ৪৯৩ 


বিশ্বাল করবে,__ব্যক্তির স্বার্থ ও কল্যাণ সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণের বিরোধী, 
হ'তে পারে না। শিক্ষকের উদ্দেশ্ত হবে এমনই শিক্ষা ছেওয়া। রাইবার্শ 
(7২7৮) ) এই দ্বিতীয় রকমের ভিসিপ্লিন সন্বন্ধে লিখেছেন এ হচ্ছে তেমন 
ডিনিপ্লিন বা আত্মসংঘম ও সহযোগিতার সদভ্যান ধীরে ধীরে গড়ে তুলবার ফল; 
ছাত্র এ শাসন স্বেচ্ছায় শ্বীকার করে নেয় ও আজ্ঞা পালন করে, এটা তার উপর 
বাইরের থেকে চাপানো হয়েছে বলে নয়, এট প্রয়োজন ও মূল্যবান এ বোধ 
থেকে । বলাই বাহুল্য এ জাতীয় ভিসিল্লিনই আমাদের উদ্দেস্ত হওয়া উচিত । 

সংযম--শিক্ষ! চরিত্র গঠনের প্রথম সোপান। শিশুর প্রবৃত্তি অন্ধ ও 
'প্রবল,---তার যুলোচ্ছেঘ করাই দরকার,__-এটা সুপর্রামর্শ নয়। প্রবৃত্তি স্বভাবের 
অঙ্গ, তাকে অস্বীকার করলে চলবে না। তারও স্থান আছে জীবনে । কিন্তু 
তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;__তাকে কল্যাণাতিমুখী করতে হবে,--কোন 
কোন ক্ষেত্রে তার দমনও চাই । এ শিক্ষা শিশুকে দিতে হবে বন্ধুভাষে | যেখানে 
ছাত্রের সাথে শিক্ষকের প্রাণের সব্বন্ধ আছে, সেখানে এ শিক্ষা! দেওয়া! কঠিন 
'নয়। শিক্ষক পথ দেখাবেন। প্রবৃত্তি যাতে ঠিক গতি নেয়, সে দিকে সক্ষেহ 
কিন্তু দুঢ় শাসন রাখবেন । ছাত্রকে জীবনের সংকটকাল উত্তীর্ণ হতে হবে নিজ 
'চরিত্রের বলে.__তার নিজকর্মের ফল বহন করবার সাহস ও ধের্য্য অর্জন করতে 
হবে। শিক্ষক তার সামনে হবেন জ্বলম্ত আদর্শ, বিপদের দিনে বদ্ধু, অন্ধকারে 
পথ প্রদর্শক । তার স্বলন, পতন, প্রলোভন জয় করতেই তাকে শিক্ষা দিতে 
হবে। তাকে সমস্ত আঘাত, সমস্ত পরীক্ষার থেকে আবরণ করে সমস্ত হঃখ 
থেকে বাচাতে যে পিতামাতা বা শিক্ষক চেষ্টা করেন-_তার। নেহান্ধ_-তাদের 
এ দয়া বিশ্বাসধাতকতারই নামান্তর । শিক্ষার উদ্দেশ্ত সোক্রেটিস বলেছেন “দ্কন্ধে 
বহন নয়, পরিচালন ৮ ছুঃথ, বেদনা, আঘাতের মধ্য দ্রিয়েই তে] মানুষ হবার 
সাধনা । তাই শিশুর প্রার্থনা হবে, 

“বিপদে মোরে রক্ষা করে৷ এ নহে মোর প্রাথনা 
বিপর্দে আমি না যেন করি ভয়।” 

মিন হুপকিন্সন লিখছেন, “আমরা যেন আমাদের সন্তানদের অকুগ বিশ্বাস 
অর্জন করতে পারি-_-আমর! যেন হই তাদের বদ্ধু যার কাছে বখনই প্রয়োজন 
তখনই যেন তারা আবেদন জানাতে পারে। তাদের স্বার্থরক্ষার জগ্চ আমরা 
শান্ত ও সহান্ুভূতিপুর্ণ মন নিয়ে উপদেশ ও সাহায্যের জন্য যেন সদাপ্রত্তত 
খাকি। তাদের বাল্যকালে, বিশেষভাবে আমরা যেন তাদের যথেষ্ট দরদ অথচ 


৪৯৪ শাসন ও শৃঙ্খল! 


দুঢভাবে পরিচালন! করতে পারি এবং দেই শাসনের সঙ্গে যেন থাকে দেহ 
বিশ্বাস ও আনন্দের কোমল পরশ ।” 

. মিলার্ড বিদ্যালয়ে শাসন সম্বন্ধে প্রাচীন নির্মম ও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
অতি আধুনিক শ্রিক্ষকের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বত্যাগ এই ছুই আদর্শকেই আলোচনা 
করে ক্ুসাশনের কয়েকটি মূলনীতির উল্লেখ করেছেন। (১) দল বা! শ্রেণীর 
নৈতিক সমর্থন লাভ করতে হবে €২) ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করতে হবে এবং তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৈহিক পীড়ন, 
নিশ্রয়োজন (8) স্কুলের কাজ শাস্তি হিসাবে চাপিয়ে দিলে শৃংখল] রক্ষার সহায়ত? 
হয় না (৫) প্রত্যেক শিশুর পরিবেশ ও ইতিহাস যত্বের সঙ্গে জেনে সে অনুযায়ী 
ব্যবস্থা করতে হবে (৬) যেখানেই শিক্ষকের জ্ঞানের অভাব আছে তা 
অসঙ্কোচ শ্বীকার করতে হবে (৭) গঠনাত্মক পদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী 
(৮ কোন সমস্তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা অনুচিত (৯) ছাত্র ও সহকর্মী বা' 
বিশেষজ্ঞের সাহায্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানেই গ্রহণের জন্টে প্রপ্তত 
থাকতে হবে। 

মানুষের ধর্মবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি অন্ঠান্ত ধারণার মত শাসন ও শৃংখলা 
বোধের ধারণারও একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বলাই বাহুল্য, যে 
প্রাচীন শৃূংখল! ও শাসনের ধারণাট1 ছিল স্থুল এবং শিক্ষার সঙ্গে বেত্রাথাতের 
একটা অঙ্গাঙ্জি-সন্বন্ধই প্রাচীনেরা কল্পনা করতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বেত 
ছাড়লেই ছেলের 'মাথ! খাওয়া হয় এটাই বৌধ হয় প্রাচীনতম নীতি । 
প্রাচীনেরা ভাবতেন মানুষের রোগ হয়, কোন ছুষ্ট শক্তির ক্রিয়ার ফলে, রক্ত দুষিত 
হয় বলে। তাই রোগের চিকিৎসা ছিল রক্তমোক্ষণ। গায়ে জেণক লাগিয়ে 
খারাপ রক্ত (১৪৫ 119০৭) নিষ্কাশন করা বৈছর কতব্য। তেমনি “দুষ্ট সরস্বতী” 
শিশুর কাধে তর করে বলে, তারা অবাধ্য হয়, অমনযোগী হয়) বিদ্যালয়ের 
শৃংখলা নষ্ট করে। কাজেই এ রোগেরও রক্তমোক্ষণকারী চিকিৎসা হচ্ছে, 
প্রচুর বেত্রাধঘাত। এতেই শিশুর কল্যাণ। ল্যাটিন ভাষা অনুযায়ী এই 
চিকিৎসার মনোবৃত্তিকে নাম দেওয়1! হয়েচে__ক্েবোটিজম্‌! এ মনোবৃত্তি 
আজও লুপ্ত হয়ে যায়নি, আমাদের দেশে ততো নয়ই,-_বিলেতে প্রার্িক 
কলে আজও সালেম হাউসের মিঃ ক্রীকৃলএর প্রেতাত্মা শিশুমনে বিভীবিক। 
জাগায়। 

কিন্ত এ ধারণার পরিব্তন ক্রমে ক্রমে ঘটেচে | বেত্রাঘাত বা কঠিন 


শাসন ও শৃংখলার ভিত্তি ৪০৫. 


পীড়নের চেয়েও, শিক্ষকের চরিত্রের নৈতিক প্রভাব শিশুর মনের উপর অনেক 
বেশী; বহু আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকের জীবন, এ সাক্ষ্য দ্বিয়ে গেছে । শোনা যায়, 
বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্রেরা মিথ্যা কথা বলত না, কারণ তাদের সামনে 
জ্বলস্ত আদর্শ ছিল, ক্কলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক, ৬অশ্থিনীকুমার দত্ত 
মহাশয়ের জীবন। এ রকম বহু পৃতচরিত্র শিক্ষক ও শিক্ষিকার নাম করা যেতে 
পারে। বিগত শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এ রকম একজন দেব-চরিক্র 
মনীষীর নাম থ্যাত হয়ে আছে। তার নাম ডাঃ টমাস আরণল্ভ্‌। প্রপিদ্ধ 
পারিক স্কুল রাগবির তিনি প্রধান শিক্ষক পদ্দে বৃত হু'ন ১৮২৮ সালে। তিনি 
ধনে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি এ কথা জেনেছিলেন, ধর্মকে জীবনে 
রূপায়িত করতে হবে, যদ্দি শিক্ষক সত্যই গুরুর আসন গ্রহণ করতে চান। 
“আপনি আচরি ধর্ম, শিখাও অপরে* এ কথা তিনি মানতেন, এবং তার 
চরিব্রগুপ, দুঢ় শৃংখলাবোধ; অবিচলিত কতবব্যনিষ্টা, সেকালে রাগবি স্কুলের 
ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি সত্যাশ্রয়ী ছিলেন এবং 
ছাত্রদের সহায়তায়ও তিনি বিশ্বাস করতেন । তার নিজ মহত্ব ও অকুগ বিশ্বাস 
দিয়ে তিনি ছাত্রদের সততার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিলেন । তার সন্বস্ধে 
£এন্সাইক্লোপিভীয়া অব এডুকেশন” লিখছে, *তিনি খুষ্টান ধর্মের মূলনীতিতে 
সত্যই আস্থাবান ছিলেন এবং এই ঘটনাটিই তার অধীন ছাত্রদের উপর 
অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছান্ররা তাকে ঘেমন ভালবাসতো। 
তেমনি ভয়ও করতে এবং তার কারণ ছিল তার অন্তরের প্রীতি পৃর্ণতা, ছাত্রদের 
সঙ্গে ব্যবহারে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্ব ও তার নিজস্ব চরিব্রগত সরলতা ও 
নিমলতা । তিনি ছাত্রদের কি ভাবে সত্যবাদিত1 শিক্ষা দ্দিতেন, তা থেকেই 
তার পদ্ধতিটি বোঝা যাৰে। কোন ছাত্রকে তার ব্যবহার সন্বদ্ধে প্রশ্ন করলে, 
সে সম্বন্ধে উত্তর দেওয়ার সঙ্গে যদি সে তার নিজ ব্যবহারের সপক্ষে আরো কিছু 
বলতে চাইতো, ত৷ হলে আর্ণন্ড তাকে তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিয়ে বলতেন “তুমি 
যখন বলছ তখন তাই যথে। অবশ্তই আমি তোমার কথ বিশ্বাস কৰি। 
এর থেকে সেই স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে এ অনুভূতিটি গড়ে উঠল যে প্রধান 
শিক্ষকের কাছে মিথ্যা বলা নিতান্ত ইতর অপরাধ এবং এ থেকে ছাত্রদের 
সত্যবাদিত1 অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল ।” কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গ যারা করেছে 
তাদের তিনি ক্ষমা করতেন না, কঠোর হয়ে শান্তিবিধান করতে এতটুকু দ্ধ! 
করতেন না। একবার মিথ্যাচার ও শৃংখলাভঙ্গের গুরুতর অপরাধে কয়েকটি 


৪০৬ শাসন ও শৃংখল! 


ছাক্রকে তিনি বিগ্ভালয় থেকে বহিষ্ধার করেন। এনিয়ে আন্দোলন হয় তখন, 
তিনি বলেছিলেন, "এট প্রয়োজন নয় যে এই বিগ্বালয়ে তিনশত, বা একশত), 
এমনকি পঞ্চাশটি মাত্র ছাত্র থাকবে । কিন্তু এটা প্রয়োজন যে এট! হবে খৃষ্টান 
ভক্রব্যক্তিদের বিগ্ভালয় ।” | 

শিক্ষকের চরিত্র ও নৈতিক প্রভাবই বিদ্যালয়ে শৃংখলা ও শাসনের প্ররুত 
ভিত্তি এ সত্য অনস্বীকার্য । কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে বৃহৎ আদর্শ সঞ্চারিত করতে 
গেলে সেটা কেবলমাত্র অন্থকরণের দ্বারা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাত্রের 
নিজের মনের মধ্যে মর্যযাদাবোধ ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রস্ফুটিত না হবে, ততক্ষণ 
পর্য্স্ত শৃংখলা ও শাসন বাইরের ব্যাপার হয়ে থাকবে। যে বিছ্ভালয়ে শিক্ষকের 
প্রভাবে ছাত্রেরা গোলমাল করে না, সে বিগ্ালয়ের ছাত্রদের শৃংখলাবোধ সার্থক, 
এ কথা সব সময় ঠিক নয়। প্রধান কথা, ছাত্রদের জীবনে এ শৃংথলাবোধ 
স্বভাবজ হয়ে উঠেছে কিনা । তাই আধুনিক মনস্তত্ববিদ্‌ ও শিক্ষাব্রতীর1 বলেন, 
শিশুর দেহের ও মনের শংখল মোচন না করলে শৃংখলাবোধ তার নিজস্ব স্বভাব 
হ'য়ে উঠতে পারে না । এটা ভেতর থেকে গড়ে তুলতে হবে প্রকৃতির মুক্ত 
আলো বাতাসের মধ্যে, শিশুর দেহ-মনকে সহজভাবে গড়ে উঠবার অবকাশ দিতে 
হবে। শিক্ষক দৃষ্টি রাখবেন, শিশুর স্বাভাবিক সৌন্দর্ধ্যবোধ,বিশ্বাস-পরায়ণতা 
শৃংখলায় আনন্দ, সহযোগিতা ও উৎসাহপুর্ণ আনন্দময় কর্ম ও জ্ঞানস্পহা। যেন 
বিরুত না হয়। সে-পেন প্ররুততাবেই স্বকীয় সততায় বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। 
শিশুদের চাপল্যকে স্তব্ধ করার মানেই হচ্ছে, প্রাণশক্তির মর্মমূলে আঘাত করা। 
রবীন্দ্রনাথ এশিক্ষা-সংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন, “ছেলেদের মধ্যে ছেলে-মানুষীর 
চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর, তাহ ব্বদ্দেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে । 
তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া, যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা 
যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র ও বুদ্ধির শক্তিরপে সঞ্চিত হইবে। এই 
চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতা৷ স্ষ্টির প্রধান উপায় ।” আধুনিক 
শিক্ষাক্ষেত্রে, শৃংখলা ও শাসন এই নূতন ধারণা নিয়েই সার্থক পরীক্ষা চলছে। 
শিক্ষক এথানে শিশুর সঙ্গী, বদ্ধু-_-তিনি শিশুকে বাধা দিয়ে রুদ্ধ করবেন না। 
বুদ্ধি ও মমতা দ্বিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবেন। শৃংখলা রক্ষার কাজ, ছাত্রেরাই 
শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে, নিজের থেকে করবে। শিশুকে ্বাধীনতার মর্য্যাদা 
দিয়ে সুশুংখল হবার অবকাশ দেওয়া হবে। তবে শিক্ষকের হাতে রইল, শেষ 
মীমাংসার ক্ষমতা । নিশ্প্রয়োজনে তা তিনি ব্যবহার করবেন না, এই হোল: 


শাসন ও শৃংখলার কয়েকটি মূল বিধি ৪০৭ 


কিগারগার্টেন্‌ মন্টেসরী আর বতমান নাসণরী স্কুলগুলোর শৃংখলা ও শাসন 
সম্বন্ধে যুল নীতি । 

বিধিনিষেধ- _বিদ্ালয় পরিচালনা করতে গেলে বিধিনিষেধ চাই-ই |সুশৃংখল 
কাজ করতে গেলে কতগুলো নিয়ম থাকবেই,-_-এবং সেটা সকলকে মানতে 
হবে। যেখানে বিধি নিষেধ নেই-_যেখানে আছে শুধু কতৃপক্ষের থেয়াল- 
থুদী, সেখানে শৃংখল! রক্ষিতই হ'তে পারে না। বিছ্ভালয় একটা প্রতিষ্ঠান, 
একটা সংস্থা (0:8817155000) যেখানে প্রত্যেকের থাকবে একটা নিদিষ্ট 
কতব্য, দায়িত্ব ও অধিকার,_-সকলেই সে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে চলতে 
বাধ্য। যেখানে প্রধান শিক্ষক মশাই, সাড়ে দশটায় হাজিরাটার নিয়ম নিছের 
বেলায় ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করবেন,__তিনি স্বভাবতঃই আশ! করতে পারেন নাঃ 
যে অন্তান্ত শিক্ষকেরা ব। ছাত্রেরা সময় মত কাজে হাজির হবে । বিধি-নিষেধ- 
গুলো নিতান্তই পীড়নের উদ্দেশ্তে নয়, সবজনহিতায় । «প্রতিষ্ঠানের কাঙ্জ 
স্ুশৃংখলতাবে চলার জন্যে এগুলে! অবশ্ঠ পালনীয়”__-এ বোধ ও দৃঢ় বিশ্বাস ছাত্র 
ও শিক্ষক সবার মনে যদি থাকে তাহলেই শৃংখলা রক্ষা সহজ হয়। বিধিনিষেধ 
সেখানে পীড়া দেয় না,__-শৃংখল হয়ে বাজে না,__মনকে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী ক'রে 
তোলে না। তাই বিধি-নিষেধ স্থির করতে স্বচ্ছ বিচার-বুদ্ধি চাই। সকলের 
সহযোগিতা পেতে গেলে,_এ তাবটি থাক1 চাই, যে এগুলি উপর-থেকে-চাপানো। 
হুকুম নয়। তাই যথাসম্ভব শিক্ষক ও ছান্রদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচন! ও 
পরামর্শ করে নিয়মকানুন রচনা করলে সফলতার আশ? থাকে বেশী । একে 
এ্যাগ্ডারসন্‌ বলেছেন সহযোগিতা ও রচনাত্মক শাসন (106557505৩ 02521- 
75) | বিধি-নিষেধগুলো। যেন স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়। নিয়মের অস্পষ্টতা 
ভুল ধারণ] (59:755101) স্ষ্টির সহায়ক,__-এবং একই নিয়ম স্পষ্টতার অভাবে, 
বিভিন্নজনে যদি বিভিন্্রভাবে গ্রহণ করে মে ভাবে চলতে চায়, তা হ'লে 
বিশুংখল1 ঘটা ন্বাভাবিক। নিয়মের মর্যাদা যেন রক্ষিত হয়,_-৫যন সেটা! 
*পোধাকী” আইন না হয়, শুধু কাগজ কলমেই আছে এমন না হয়। তা 
হ'লে তাব্যর্থ। বিধি-নিষেধ কাজে লাগাবার জন্যেই, আলমা্সীতে সাজিয়ে 
রাখবার জন্তে নয়। যে আইন সাধারণতঃ ব্যবহার কর] হয় না, যার ব্যতিক্রম 
কর্তৃপক্ষ নীরবে সহা করেন, হঠাৎ সজাগ হয়ে সে আইন খাটাতে গ্বেলে বিজ্রোহ 
ও বিক্ষোভ অনিবার্ধ । এই বিধি-নিষেধ ষেন বাছল্য-দোষ মুক্ত হয়। যতটুকু 
না হলেই চলে না_-তেমন কম হওয়াই ভাল । মেলাই আইন-কানুন শৃংখল। 


৪০৮ শাসন ও শৃংখল! 


রক্ষার সহায়ক নয়,_ সেখানে ভুল ধারণার সম্ভাবন! থাকে )--এরকম ধারণ! 
জন্মাতে সাহায্য করে, ষে গুলি বাড়াবাড়ি, নিশ্্রয়োজন। তাতে শালনের 
মর্যাদা থাকে না। নিয়মগুলো খু'টি-নাটি না হয়ে সাধারণ ও মুল উদ্দেস্তের 
উপযোগী হওয়। চাই। সেগুলি নেতিবাচক না হ'য়ে, ইতিবাচক হওয়াই 
বিথেয়। নিবেধের মধ্যেই যেন একটা বিদ্রোহের আহ্বান (০1791157755) 
রয়েছে । “কোরনা” বল্লেই শিশুর মন ঘাড় বাকিয়ে বলে “কোরবে! তো-_, 
একশোবার “কোরবো। |” জীবনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে,_-অবারিত প্রবহমান 
হওয়1) অতিরিক্ত নিষেধ দিয়ে তাকে বাধাগ্রস্ত করলে বাড়ন্ত মন অনেক সময় 
পঙ্গু হয় বা বিকৃত হয়। 

রেমেন্ট “তার দি প্রিন্পপিল স্‌ অব এডুকেশন? গ্রন্থে বলেছেন, আজ্ঞা-জ্ঞাপক 
বাক্য হিসাবে, কোরনা”র চেয়ে করে?" অনেক ভালো» বিশেষ করে নিষেধ যদি 
হয় এমন কোন ক্রিয়! সন্বন্ধে. যেটা ছাত্রের হয়তো করবার কথা ভাবছেই না। 
বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানী এক লোকের সামনে পিছনে বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে 
গোড়াতেই বলে "আমার পেছন দিকে তাকিও না”। এর! মানব্প্রকৃতি ঠিক 
বোঝে । এমন বিজ্ঞাপন মানুষ পড়বেই। এখানে যেমন, সর্ববন্রই কাজ 
পাওয়ার গোপন কথাটি হচ্ছে ইঙ্গিতের সধ্যবহার। শিশুর মনে তাই শুভ 
আচরণটির প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে;__ অশুভ আচরণটি সম্বন্ধে নেতিবাচক 
ইঙ্গিত করতে হুবে ন!। 

শিশু মনের পাগলটিকে সাঁকো নাড়তে নিষেধ করলে বিপদ ঘটতে পারে। 

দগুদান-_শিশুর বুদ্ধি অপরিণত এবং প্রবৃত্তি অন্ধ ও অপাঁরণামদশী, দে 
স্বতাবতঃ আত্মকেন্দিক, কাজেই যে কোন বিদ্যালয়েই নিয়ম লংঘন কখনে। 
কখনো! ঘটবেই। সন্ৃদয় ব্যবহার ও যুক্তিপুর্ণ উপদেশ গ্রহণ করবার মতো 
মনের পরিণতি বা ইচ্ছা ছাত্রদের কখনো কখনো থাকে না। তখন তার 
কল্যাণের জন্যই মৃখ্যত, এবং প্রতিষ্ঠানের কাজে শৃংখলা রক্ষার জন্চেও, শাস্তি 
দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। একেবারে বাল্যাবস্থায় শিশু যখন বুঝতে শেখেনি, 
কারণ, তখনও বুদ্ধি তার অপরিণত, অথবা যখন পরহিত সাধনের সংস্কার তার 
জন্মেনি, তথন শাস্তি দ্বার শাসনের প্রয়োজন হয় (2017561 ৮৬০০৮ 
77055201010 2110. 75501)91957 )। শিক্ষক শান্তি দ্বিতে অনিচ্ছুক হ'লেও 
দুডতা অবলম্বন অপরিহার্য হতে পারে । বিশেষ করে, যেখানে সহদক়স ব্যবহার 
ও বুক্তিপুর্ণ উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে, এবং একাধিকবার সতর্ক করা সত্তেও, কোন 


শাসন ও শুংখলার কয়েকটি মূল বিধি ৪০৯ 


ছাত্র নিয়ম লংঘন করে)__সেখানে ক্ষমা করা হুর্বলতা-__-সেট। অন্যায়, শাস্তি 
দিতেই হবে। অপরাধের মাক্রা বিচার করে, স্ুবিবেচনার সঙ্গে, শান্তি-বিধান 
করতে হবে। এবোধ যেন না! হয়, যে শান্তি অঘথা পীড়ন। শিক্ষকের 
ব্যক্তিগত আক্রোশের বিন্দুমাত্র আভাসও যেন শান্তির মধ্যে না থাকে । শিক্ষক 
কোন অন্তায়কারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিলে, অন্ঠান্ত ছাত্রেরা বিক্ষুব্ধ হয় নাঃ__ 
যদ্দি তার! এট! নিশ্চিত বুঝতে পারে, ষে অন্ঠায়কারীর পক্ষে উপযুক্ত শান্তিই 
হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের পেছনে থাকে, সমস্ত শ্রেণীর শুভবুদ্ধির সমর্থন । 
ষে শান্তির ছারা শিশুর মর্যাদা-বোধ অযথা ক্ষু্ হয়, সে শান্তি দেওয়া উচিত 
নয়। অবশ্ঠ ছাত্রের মনের মধ্যে বিকৃত ও স্ফীত আত্ম-মর্যা্দা বোধকে শান্তি 
দিয়ে পরিমিত করাই উচিত, কিন্তু তাতে শিক্ষকের যেন আনন্দ না থাকে । যে 
শাস্তির পেছনে নেই নির্মল বিচার-বুদ্ধিঃ যেখানে নেই অপরাধীর প্রতি মমত্ববোধ-_ 
'সে শান্তি তো ধর্ষকামী মনের (58056) বিকৃত কাম কওুয়ন। 
“যার তরে প্রাণ 
কোন ব্যথা নাহি পায়, তারে দগুদান, 
প্রবলের অত্যাচার |”? 

জোসেফ ল্যাগুন তার “দি প্রিন্সিপলস্‌ এ্যাও গ্র্যাকৃটিস্‌ অব. টিচিং এ্যা্ড 
ক্রাশ ম্যানেজমেন্ট” পুস্তকে লিথেছেন, কোন অন্ঠায় ঘটলে শিক্ষক তৎক্ষণাৎ 
গলদটি কোথায়, এবং তিনি অবিলম্বে প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং এ. 
শাসনের কাজটি করেন শান্ত সহজ ও নিতান্ত অনাটকীয় ভাবে । তিনি বখন 
শান্তি দেন বা কথা বলেন তখন তার যথেষ্ট অধিকার আছে এ প্রত্যয়টিই স্পষ্ট 
হয়__তিনি ক্ষমতা পাওয়ার ব৷ প্রকাশ করবার জন্ত লালায়িত, এ ভাব ভাতে 
একেবারেই থাকে না। 

দণ্ড যেন অপরাধের গুরুত্ব তনুযায়ী হয় । লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিলে নিয়ম 
ও শৃংখলার প্রতি ছাত্রদের শুদ্ধা থাকে না। রামের দোষে শ্ডামকে শান্তিদান 
তো অ-বিচার। একের দোষে দশজনকে নিবিচারে শাম্ত দেওয়াই ভাল নয়-_ 
তাতে বে অসন্তোষ ও শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা স্ষ্টি হস, তাতে শেষ পর্য্যন্ত শুংখল। 
রক্ষ। হয় না। গোলমাল কচ্ছে এমন একটি ক্লাশে শিক্ষক হঠাৎ ছে" মেরে এসে 
যত্র তত্র আন্দাজে কয়েকজনকে শান্তি দিয়ে গেলেন, এট! কোন কাজের কথা নয় । 
যদিও এর ফলে সে মুহুতের জন্য ক্লাশে শান্তি ফিরে এলো, শিক্ষক পিঠ ফেরাবার 
সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশী গোলমাল সুরু হয়ে যাবে । শিক্ষক দণগ্ুদান ব্যাপারে 


৪১৯ শাসন ও শৃংখল! 
সম্পূর্ণ পক্ষপাতশুস্ত হবেন ।-_যে বিদ্যালয়ে বেল! বলে, প্লতিকাদি আমাকে তো. 
শাস্তি দেবেনই,_আমি তো আর বড় লোকের মেয়ে নই” নে বিগ্ালয়ে বা সে. 
শিক্ষিকার ক্লাশে শৃংখল! রক্ষা! হওয়] কঠিন হয়। 

দানের নান! পদ্ধতি আছে--( ৯) কারক শাস্তিবান, (২) মর্যাদার হানি, 
(৭19875০6 ), (৩) আটক রাখা, (৪) বিদ্ভালয়ের খেলা-ধুল1 ব1 অন্তান্স আমোদ 
প্রমোদে যোগ দিতে না দেওয়া, (৫) শান্তি-সুলক অতিরিক্ত কাজ ( €৪9:) দেওয়া, 
(৬) জরিমানা এবং (৭) বহিষ্কার ইত্যাদি । অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী, কোন দণ্ড 
উপবুক্ত তা স্থির করতে হবে। এর মধ্যে কায়িক শান্তি নিক্ুষ্ট, এবং এ শাস্তি 
সহজে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। আধুনিক মনস্ততুবিদবেরা বলেন তীক্ষ 
অভিমানী শিশুদের উপর এ শান্তি অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে। এ 
শান্তি নিবিচারে দিলে তাদের হুস্ম অনুতভূতিগুলি ব্যাহত হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে 
শিশু নৃশংস ও হৃদয়হীন হয়ে ওঠে । বার্টরাণ্ড রাসেল্‌ এ শান্তিকে গুহামানবের 
বর মনের পরিচায়ক বলেছেন এবং বহু সভ্যদেশের শিশু-বিগ্যালয়ে এ শাস্তি 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । অন্ত সমস্ত শান্তিও বিশেষ বিবেচনা না করে, দেওয়1 উচিত নয়। 
খেলা-ধুল। হ'তে বঞ্চিত রাখা, আটক র্াখ। ইত্যাদি শাস্তি পরিমিত ভাবে ব্যবস্থা 
করলে সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে শিশুর শারীরিক 
বা মানসিক ্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি না হয়। অযথা শিশুর মর্ধার্দাহানিও অপরা ধ,__ 
কিন্ত কোন ছাত্র ঘি বিকৃত মর্য্যাদদাবোধের ফলে অন্য ছাত্রের অসম্মান করে, বা 
তার উপর অত্যাচার করে, তখন তার প্রাতিবিধান উপযুক্ত শান্তি দিয়ে অবশ্যই 
করতে হবে। “আমি বড় লোকের ছেলে কাজেই ব্বাধু নাপিতের ছেলেকে 
কানমলা দেবার আমার অধিকার আছে”__এ মিথ্যা অহমিকাকে আঘাত দিয়ে 
ভেঙে দ্রিতেই হবে। জরিমানা ভাল শাস্তি নয় কারণ এ শান্তিটা পড়ে গিয়ে 
অভিভাবকের উপরে । অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে শাস্তি দেওয়াটা অপ্রীতিকর,__ 
তাই অনেক সময় ফলপ্রস্থ, কিন্তু এর বিপদ হচ্ছে এই যে শাস্তি হিসাবে অংক 
কষতে দিলে, শেষে অংক কথাটাই ছাত্রের কাছে অপ্রীতিকর হ'য়ে উঠতে পারে । 
রাইবার্ণ বলেছেন, এ ধরণের শান্তি দেওয়ার সময় এটা প্মরণ রাখা দরকার থে 
এর বিপদ হচ্ছে যে যে কাজটা শাস্তি হিসাবে দেওয়! হেলে সেটাই মনের 
মধ্যে মিথ্যা বিরাগ সৃষ্টি করতে পারে। 

একাধিকবার বল হয়েছে,--অপরাধ অন্ুযাক্মী বিচার বিবেচনা করে, শাস্তি 
দেওয়া স্গত। এর মধ্যে যেন খামখেয়ালী পন, বা অতিরিক্ত ধরা'বাধা কুটিন্‌ 


পুরস্কার ৪৯৯. 


এর ভাব, না থাকে । যে ছেলে তড়াতাড়ি করে অপরিচ্ছন্্র ক্লাশের কাজ করে 
এনেছে তাকে টাস্ক দ্রিয়ে সংশোধন করতে হবে। আবার বে ছেলে ভগ্ামী করে 
অন্যদের খেলা নষ্ট করেছে, তাকে খেলা-ধুল! থেকে বঞ্চিত করাই ঠিক। 
কিন্তু ভয় দিয়ে শাসন ব্যাপারট:ই, মুলতঃ ভাল নয়। এতে অনেক সময় 
সহজে তখন তখন ফল পাওয়! যায়,-_-তাই অলস শিক্ষক, এর পক্ষপাতী । লক 
বলেন “এ হচ্ছে শাসনপরিচালনার সহজ অঙ্গস পন্থা 1, কিন্তু সমস্ত সম্ভ1 ও সহজ 
পশ্থার'মত এ পন্থাও বাস্তবিক পক্ষে শিশুর চরিত্র গঠনের পক্ষে মুল্যহীন । 
এতে বড় জোর কু-অভ্যাস গঠনে বাধা দ্রিতে পারে, কিন্তু এতে শিশুর সদভ্যাস, 
গঠনে সাহায্য করতে পারে না। এ বিবয়ে সাফল্যের সবল রহস্য হচ্ছে, এ কথা৷ 
'্মরণ রাখা যে শিশু বখন নিফলুষ আছে তখনই তার চরিত্রগঠন ও ইচ্ছাশক্তি শুভ 
উদ্দেশ্ঠযুখী করবার উপযুক্ত সময় (0100000--7705 এ ০৫ 13781055175 
(0178175510) | 
শান্তির উদ্েশ্ত হবে সংশোধন । বাইরের তাড়ন। থেকে যে সংশোধন, তা' স্থায়ী 
হয়না । অপরাধী যখন বোধ করবে, তার কাজের দ্বার সে সমাজ শৃংখন্। ভঙ্গ 
করে অন্যের ক্ষতি করেছে, এবং শান্তিকে যখন সে স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণের স্তায্য' 
উপায় বলে গ্রহণ করবে, তখনই বাস্তবিক সংশোধন হয়। একেই বল] যায় 
প্রায়শ্চিত্ত । “অপরাধ করলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথ। অনুসারে প্রায়শ্চিজ্ত 
পালন করবে । শাস্তি পরের নিকট হ"তে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের 
দ্বারা অপরাধের সংশোধন । দণ্ড স্বীকার কর! যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করলে, 
যে গ্লানিমোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হ'তে হওয়া চাই-_-পরের নিকট- 
নিজেকে দগুনীয় করবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে ।৮ 
( শিক্ষা-সমস্যা- _রবীন্দ্রনাথ। ) 


পুরক্ষার- তিরস্কার ও শ্রান্তির উল্টোদিক হচ্ছে, প্রশংলা ও পুরস্কার । 
ছাঞ্রদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি উৎসাহিত করবার উপায় হিসাবে এদের ব্যবহার সবজন- 
বিদ্িত। এর উদ্দেশ্ত হচ্ছে আগ্রহ স্থষ্টি করা, কাজ ভাল করে করবার জন্তে এবং 
তাল ব্যবহারের জন্যে উৎসাহ দান (7২77১910- 55555565925 007 005 
007521012256101 06 50109915 )। 

প্রশংসা বা পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা যায়, সেটা অনেক সময় উচিতও ; 
কিন্ত এখানেও বিচার বিবেচনার প্রয়োজন আছে। বাইরের পুরস্কার মনকে লুন্ধ. 


৪ ১. শাসন ও শৃংখল। 


কলে, অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা উত্বন্ধ করে. হিংসা! ও ঈর্ষা স্যা্টি 
করে। যেমন শান্তির বেলায়, তেমনি প্রশংসার বেলাও মনে রাখতে হবে এর 
উদ্দেন্ত, চরিত্র ঠন। নিতাস্ত অস্থায়ী ফল লাতই এর উদ্দেশ্ত নয়” পুরস্কার 
দ্বানের মুলনীতি এই যে এতে কোন একটি বিশেষ উপলক্ষে ছাত্রদের কাছ থেকে 
সাময়িক ভাবে সুষ্ঠু ব্যবহার প্রাপ্তি মাত্র নয় । এর উদ্দেশ্য হবে ছাব্রদের চরিঞ্ঞের 
উপর এর স্থায়ী প্রভাব কতট। হবে তা! বিবেচনা করে ব্যবস্থা করা ( [৪5100776 
005 07817010155 91150505080) ) 1 রাসেলও ( [05561] ) শিক্ষাক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার কুফল সম্পর্কে দ্ট মত পোষণ করেন। তিনি মনে 
করেন, পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহের এও একটি মুল মনস্তার্ভৃক কারণ । রাইবার্ণ এবং 
আধুনিক অনেক লেখক ব্যক্তিগত পুরস্কারের পরিবতে দলগত পুরস্কার দেয়ার 
পক্ষপাতী । পুরস্কারবিধি কাজে লাগাতে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ভাবটা 
যতট। দুরে রাখা! যায় ততই ভাল। ব্যক্তিকে পুরস্কার না দিয়ে দলকে পুরস্কার 
দেওয়া ভাল । এতে ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা উৎসাহিত হয় । 
শিক্ষকের নৈতিক গ্রভাব-_পুর্ধেই বল! হয়েছে, শিশুদের উপর শিক্ষকের 
€নতিক প্রভাব যথেষ্ট কার্ধকরী। শিশু শিক্ষককে অনুকরণ করে, বিশ্বাস করে। 
এই নিভরশীলতা ও অনুকরণ-প্রিয়ত। শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক ১ তাই শিক্ষকের 
কর্তব্য এই বিশ্বাসভঙ্গ না কর1। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, “আমাদের দেশে 
ছাত্রেরা শিক্ষককে হৃদয় দিবার জন্য উন্ুখ হইয়াই আছে, তাই বাধ্যতা তাহাদের 
কাছে সহজ । তাই শিক্ষকের নৈতিক দ্বায়িত্ব গুরুতর । তাহার সত্যনিষ্ঠা, 
অপক্ষপাতিত্ব এবং পরিপক্ক বিবেচনার উপর ছাত্রদের আস্থা যতদিন অবিচলিত 
থাকিবে, ততদিন শিশুর পক্ষেও মঙ্গল।৮ সহম্্র উপদেশেও য৷ সম্ভব হয় না, 
একটি জীবস্ত দৃষ্টান্তে তা সম্ভব হয়। ছান্র যেন শিক্ষককে বিশ্বীস করতে পারে, 
তার চরিব্রের মহত্ব যেন তাকে মহৎ জীবন ও বৃহৎ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট 
করতে পারে । যেখানে শিশু দেখে শিক্ষক মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, পরদ্দলেহী, অলস, 
ও কত'ব্যে অনবহিত, ৫সখানে চরিত্র গঠনের সহন্ত্র উপদেশ মিথ্যা হ'তে বাধ্য। 
ঘে শিক্ষক অপ্রস্তত হয়ে ক্লাসে আনলেন, যিনি কাজে ফাকি দেন, তিনি নিজে 
শ্রদ্ধা হারান-_-শিক্ষাকেও অশ্রদ্ধেযর় করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ ছুঃখ করে 
লিখেছিলেন, "বাংলা দেশের বিগ্যালয়গুলির 'পরে রোজচক্রের শনির দৃষ্টি 
পড়িবামাত্র (স্বদেশী যুগে ) কত প্রবীণ ও নবীন শিক্ষক জীবিকালুব শিক্ষকবৃতির 
কলক্ষ-কান্সিমা নিল'জ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ 
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কাহারও অগোচর নাই। তাহারা যদ্দি গুক্ুর আসনে থাকিতেন, তবে পদ্ষ- 
গৌরবের খাতিরে, এবং হৃদয়ের অভ্যাসবশতঃই, ছোটো ছোটো ছেলেদের 
উপর কনষ্ট্রেপি করিয়া, নিজের ব্যবসায়কে এরূপ দ্বণ্য করিয়া তুলিতে 
পার্িতেন না ।” 

শৃংখলা-ভজের কারণ-_শিশুদের জীবন্ত ও বাড়ন্ত দেহ-মনের অফুরন্ত 
কণ্চাঞ্চল্য ঘদি প্রকাশ ও স্ফ,.রণের অবকাশ না পায় তা হ'লে অসস্তোষ পুঞ্জীভূত 
হয়ে শুংখলাকে ক্ষুণ করবে । শিক্ষক শিশুকে বেড়ে উঠতে অবসর দেবেন, বুদ্ধি 
ও বিবেচনার সঙ্গে তাদের বাড়তি কর্মশক্তিকে (587109 €19678%) স্জনাভিমুখী 
করলেন, কল্যাণাভিমুখী করবেন। অলস দেহ মন, শয়তানের লীলাঙ্ষেত্র । 
যেখানে শিশুর প্রাণশক্তি পদে পদ্দে ক্ষু্ হয়, যেখানে সে শক্তির সানন্দ ও 
সথপ্রচুর ব্যবহার করতে পারে না, সেখানে হয় সে খর্ব ও পঙ্গু হয়, নয় বিদ্রোহী 
হয়ে শংখলা তক্ত করে। তাই শিশুদের মনকে পুর্ণ করে রাখতে হবে, তাদের 
চঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলিকে স্থজনমূলক কর্মে সতত নিয়োজিত করতে হবে। বিশেষ 
করে, এ কথা অল্পবুদ্ধি (62191-071029) শিশুদের সন্বন্ধে মনে রাখা দরকার । 
তাদের অসামাজিক, বিকৃত মনের গতির জন্যে দায়ী, তাদের পরিবেশ, _ তার 
সঙ্গে তাদের মিল হচ্ছে না, নিয়তই ঘটছে বিরোধ । তাদের সম্পর্কে শিক্ষকের 
বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে । শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ 
ক্লাশে গোলমাল সুরু করে সেই সব ছান্রেরা, যারা ক্লাশে যে কাজ হচ্ছে তাতে 
রস পাচ্ছে না। অথব1 সে সব ছাত্রের যাদের এ পড়ার মধ্য "দিয়ে ক্রিয়া শক্তির 
যথেষ্ট ব্যবহার হতে পাচ্ছে না (22176০0--0100577058.0105 702900০৩ 
900 05010178006) | উডওয়ার্থ এ সম্পর্কে লিখছেন “অসদৃব্যবহার, ব্যক্তির 
ক্ষমতা ও তাকে যে কাজ দেওয়া! হয়েছ তার মধ্যে অসমতার জন্তে হতে পারে । 
যদ্রি তার বুদ্ধির পরিণতি অনুযায়ী কাজটি অত্যন্ত সোজা হয়, তা হলে সে 
অনাবধানী হতে পারে এবং দুষ্ট,মীর দিকে তার মন যেতে পারে। একজন 
বুদ্ধিমান লোককে যদ্দি এমন নীরস কাজ দেওয় হয় যেটা নিতান্তই যাস্ত্রিক 
যেখানে তার বুদ্ধির উপঘুক্ত ব্যবহার হচ্ছে না, তাহলে সে লোক কাজে অবহেলা! 
করতে পারে বা ফাকি দিয়ে পালাতে পারে। আবার যার বুদ্ধি তার কাজের' 
তুলনায় অনুপযুক্ত সে বারংবার অসাফল্যের জন্যে সব আত্মগ্লানি বোধ করতে 
পারে এবং তার ফলে অসস্তুষ্ঠ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে, সংক্ষেপে তার মনে 
অসামাজিক বৃত্তি গড়ে উঠতে পারে । যদি নীচু ক্লাশে কোন বোক। বয়ক্ক ছেলে 
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"পড়ে যার বুদ্ধি তার ক্লাশের কাজের অনুপযুক্ত তাহলে সে ছেলের পক্ষে লাশের 
াইরের পরিবেশই অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হবে আর তাই স্কুলে পালানোর 
'অভ্যাসটিই হয়তো গড়ে উঠবে এবং তাতেই হয়তো সুত্রপাত হবে সমাজে নিবিদ্ধ 
'কাজে লিপ্ত হওয়ার আকর্ষণ, এক কথায় এসব ছেলে অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠবে 
€%/০০৭৮/০:০৮--০5০৮০1০৪০)। টমসন্‌, মিলার্ড এবং অন্ঠান্য অনেক আধু- 
মিক মনোবিজ্ঞানী ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক পরিণতি (/563:16) অনুযায়ী 
তাদের কাজ দেওয়া এবং কার্ষে উপযুক্ত আগ্রহ সৃষ্টি (0০০ 2006152:202) 
শাসন-শৃংখল। রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য মনে করেন। ছাত্রদের শক্তি অনুযায়ী 
দ্বায়িত্ব ও কাজের ভার দ্বিলেই তার! আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্বশীল কাজের লোক 
হয়ে উঠতে শিক্ষা পায়। তাই বিদ্যালয়ে ক্লাসে, পড়াশুনার বাইরেও নান! কর্ম- 
প্রচেষ্টার (2307000০012 206151655) ব্যবস্থা সু-শিক্ষক করে থাকেন । শাসন 
ও শুংখল। রক্ষার দায়িত্ব, ছাত্রদের উপর বিশ্বাস করে, অনেকটা ছেড়ে দিলে, 
ফল ভালই হয়। ইংল্যাণ্ডে জুনিয়ার স্কুল বা সেকেগারী স্কুলে এবং সোভিয়েট 
'রাশিয়ার বিগ্ভালয়গুলিতে এ পরীক্ষাতে অভূতপুব” সুফল পাওয়! গেছে। প্রাচীন 
শিক্ষকেরা এতে কিছুটা ভয় পান, কিন্ত সাহস করে এ পরীক্ষা করে দেখতে 
দোষ কি? রাইবার্ণ এ পরীক্ষা থুব উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেন। এই 
ব্যবস্থায় স্বশাসন ও শৃংখলারক্ষা এ ছুই মিলে দাড়ার গোষ্িশাসন । ছাত্ররা 
এখানে উদ্যোগী) ছাত্ররাই নিজেরা বিচার ও শাসনের মালিক। এশাস্তি ও 
শাসন বাইরে থেকে বা উপর থেকে চাপানো নয়। কাজেই এ পদ্ধতিতে যে 
শৃংখল! ও বাধ্যতা পাওয়] যায় তা সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে ঢের ভালো ধরণের । 
বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঘ্েখানে অপরিচ্ছন্ন, অপ্রীতিকর, _সেখানে শিশুর মন 
স্বস্তি পায় না। তাই বিদ্যালয়ের পরিবেশ চাই নিল, ন্িগ্ধ, গ্রীতিপ্রদ এবং 
মনের সৌন্দর্যবুদ্ধিবিকাশের অনুকূল । সংযম ও নিয়মান্ুবর্তিতা এমন পরিবেশে 
সহজ হয়। শিশু নিয়ম ভাঙতেই চায় একথা মনে করা ভুল । বরং বলা 
যেতে পারে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া, বাধ্য হওয়াই শিশু-মনের প্রাথমিক 
বৃস্তি। চারিদিকের কৃত্রিম পরিবেশ যদি তার প্রবৃত্তি ও কুচিকে অকালপক্ক না 
ক'রে তোলে তা'হলে শৃংখলার মধ্যেই তার মন শান্তি পায়। পেণ্টন্‌ বলছেন 
প্সর্বশেষে শিক্ষকদের ক্লাশ ও বিগ্ভালয়ে স্বাস্থ্যকর অবস্থা হুষ্টি ও রক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার কথা! আবার স্মরণ করানো যাচ্ছে। অনেক সময় উপযুক্ত 
-বামুচলাচলের অভাবশুন্য, অতি উত্তপ্ত বন্ধ গৃহে আটক থাকাই ছাত্রদের 


শিক্ষকের নত্তিক প্রভাব 1৪১৫ 


উৎসাহহীনতা ও অমনোযোগের কারণ (576০18109৩7 পু 
5০0০৩ 200 25০20101005) । 

রবীন্দ্রনাথ বলছেন «শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রক্তির উদ্ধার রমণীয় 
অবকাশের মধ্য দরিয়া উন্মেবিত করিয়] তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল,-_সেই 
অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি, সই পরিমাণেই ব্যর্থ 
হইতেছি।” (শিক্ষা সমস্যা ) 

বিদ্যালয়ে ছাত্রের] সাধারণতঃ কি ধরণের শৃংখলাতঙ্গষের অপরাধে অপরাধী 
হয়? গোলমাল, হৈ হুল্লোড় কর, মারামারি করা, ইচ্কুলের আসবাব পত্র ভাঙা, 
আলম্ত, অমনোযোগ, অনিয়মিত স্কুলে আসা, ক্লাশ পালানো, অবাধ্যতা, 
বদমেজীজ, মিথ্যে কথা বলা, গোপনে নালিশ করা, নোংর! কথা বলা, চুক্সি, 
অন্য ভাল ছেলেকে অধথ! পীড়ন ইত্যা্দি। সহজেই বোঝা যায় এ অপরাধ- 
গুলির গুরুত্ব সমান নয়। কতগুলো অপরাধ এ বয়সে প্রাণ-প্রাচূর্যের ফলেই 
স্বাভাবিকভাবে ঘটে, এর জন্যে অতিব্রিক্ত চিস্তা করার প্রয়োজন নেই,__ 
এ অপরাধগুলোকে অযথা গুরুত্ব দিলেই গুরুত্বপুর্ণ হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ তার 
'স্ছান্র শাসনতন্ত্র” প্রবন্ধে লিখেছেন “এই বয়ঃসন্ষির কালে ছাত্রের মাঝে মাঝে 
এক একটা হাঙ্গাম! বাধাইয়! বসে। যেখানে ছাত্রের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ 
স্বাভাবিক সেখানে এ সকল উৎ্পাৎকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়। 
যাইতে দেওয়। হয়,__-কেন না, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হুইয়। 
ওঠে ।' যে শিক্ষক, শাসন ও শ্রংখলা বলতে, ছাব্রদের “ঠাণ্ডা” হয়ে চুপ করে 
থাকাই বোঝেন, তিনি ছাক্রদেরও ক্ষতি করেন,__শৃংখলাও শেষ পর্যস্ত রক্ষা 
করতে পারেন না। শিক্ষককে সর্বদা বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে প্রত্যেকটি ছাত্রের 
প্রত্যেকটি অসঙ্গত আচরণ বিশ্লেষণ করে জানতে হবে,_কেন এই অপরাধটি 
ঘটলো | যে ছেলে ইস্কুল পালায়__বুঝতেই হবে ইন্থুল তার মনকে আকর্ষণ করতে 
পারছে না, তার প্রাণশক্তি এখানে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। 
যথাসম্ভব সে ত্রুটি সংশোধন করতে হবে । যে ছেলে ইস্কুলের টুল ডেকৃসো, ছুরি 
দিয়ে কাটছে, তার চঞ্চল আঙ্ুলগুলোকে কাজে লাগানে৷ দরকার । তাকে 
এবং আরও কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রকে নিয়ে, মাষ্টারমশাই লেগে যান ন! 
বাগানের বেড়া দ্বিতে- পায়রা কবুতর, হাসের জন্যে কাঠের তক্তা দিয়ে ঘর 
বানাতে ! শিশুর চঞ্চল প্রাণশক্তি এখানে একট! স্জনমুলক আনন্দ ও মুক্তির 
পথ খুজে পাবে। গৃহের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ অধিকাংশ ছেলেকে মিথ্যুক, 


৪১৬ শাসন ও শৃংখল। 


নিশ্দুক, ঈর্যাপরায়ণ বা অপরিচ্ছন্ন ক'রে তোলে । এখানে শিশুর সংশোধনের 
জন্যে গৃহের অভিভাবকদেরও সাহায্য চাই-__যত এই সহযোগিতা শিক্ষক আকর্ষণ 
করতে পারেন, ততই বিশৃংখলার মূল কারণ দূরীভূত করতে লাহাধ্য হবে । 
কখনে। কথনেো! শিশুর বিশৃুংখল ব্যবহারের কারণ অত্যধিক তাড়না বা ভয়। 
অপরাধ করে সত্যি কথ! বললেও যদ্দি পিটুনী খেতে হয় তবে শিশু আদর্শ- 
অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যি কথা বলবে, এটা আশা! কর! মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা । 
কিন্তু অনেক সময় বিশৃংখলার মূল কারণ আরো অনেক গভীর,-_হয়তে। শিশুর 
মনের বিরতি বা অসামাজিক প্রাবৃভি তার অচেতন মনে কোন বিষম জটিলতার 
ফল,__সে শিশু বাস্তবিক অসুস্থ । দৈহিক অনস্ুুখের চেয়ে এ অস্ুস্থৃত! অনেক 
বেশী গুরুতর । তাকে শাসনে ফল হবে না, তার চিকিৎসা চাই। শিক্ষকের 
এ ক্ষেত্রে উচিত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া । রাইবার্ণ বলছেন 
অনেক সময় গুরুতর শৃংখল। ভঙ্গের কারণ মানসিক বিকারজনিত এবং এসব 
ক্ষেত্রে সত্ব চিকিৎসা প্রয়োজন । প্রধান শিক্ষক এসব ক্ষেত্রে নিজে ব্যবস্থ। 
করতে অসমর্থ হলে তার সহকমী শিক্ষক ব! বাইরের আর কারু কাছ থেকে যে 
পরামর্শ তাকে সাহায্য করবে তা গ্রহণ করতে লজ্জিত হুওয়। উচিত নয়। যদি 
সম্ভব হয় শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ মনস্তার্তুকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত । 

শুংখন। ও শাসনের সমস্তা সেখানেই সহজ হতে পারে, যেখানে শিক্ষক ও' 
ছাত্রের সন্বন্ধ সতজ ও স্বাভাবিক । যেখানে বৃদ্ধির সঙ্গে প্রীতি, দক্ষতার সঙ্গে 
শুতকামন1 সংযুক্ত থাকে, সেখানে বিশৃংখলার সম্ভাবনাই কম। ছাত্র যদ্দি- 
শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, তাহ*লে সে শিক্ষা যেমন ব্যর্থ তেমনি শিক্ষক 
যদি ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হন, তাহ'লেও ০স শিক্ষা! প্রাণহীন ও অফলপ্রস্থ। 
ছাত্রকে মনুষ্যত্বের পুর্ণ মর্যাদায় স্থাপিত করাই শিক্ষকের মুল উদ্েশ্ত,__-শানন ও 
শ্বংখল। তার উপায় মাত্র। উপায়ই যেন উদ্দেগ্ত না হয়ে ওঠে,__বিগ্ভালয় যেন 
জেলথানা না হয়। মরিসন্‌ বলছেন, *এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের বাধ্যতা, 
শ্রমশীলতা ইত্যার্দি গুণে অভ্যন্ত করা। এগুণগুলি শিক্ষার সাফল্যের 
কতকগুলি সাধারণ অবস্থা ।---এটা (শাস্তি ও শাসন) উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র 
(021501)--112002] 01 501.001 112175552051)6) | শিক্ষার ক্ষেত্র গুরু ও 
শিষ্তের মিলিত সাধনার ক্ষেত্র--পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতিই এর ভিস্তি। 
রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, *শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই, শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ 
করা সম্ভব হয়। যেখানে শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদান প্রদানের সন্বন্ধ, 


শিক্ষফের নৈতিক প্রভাব ৪৯৭ 


৯) 
কলুবিত হুইয়া উঠে।” তাই তো আমাদের প্রাচীন তপোবনে শিক্ষাক্ষেন্তরে 
পাঠাভ্যাসের প্রারভে গুরু শিষ্যের সন্মিঙ্সিত প্রার্থনা ছিল-_. 

ও" সহ নাববতু। 

সহ মৌ ভুনক্ত,। 

সহ বীর্ধ্যং করাবাবহৈ। 

তেজন্থিনা বধীতমস্ত 

মা বিদ্বিষাবহৈ। 
ভত্রশ্্নো অপি বাতরমনঃ। 


হণ 


8]... বিংশ অধ্যায় £ 
গারজ-আগ্রহপ্রেরণা- -০61561৩2 


' কথায় বলে 'গরজ বড় বালাই।' একথা সত্য যে মানুষের সব কাজের 
পেছনেই কোন ন! কোন 'গরজ' বা প্রেরণা (81065000) থাকে । তুমি 
কলেজে ভতি হ'য়েছ, থেটে থুটে পড়ছ, কারণ তোমার রছ” আছে পরীক্ষাটা 
ভাল করে পাশ করবার । পরীক্ষ। ভাল পাশ করলে ভাল চাঁকরী পাওয়া যেতে 
পারে। তোমার ছোট ভাই বাষ্রুর পড়ায় মন নেই-_তুমি তাকে আগ্রহাম্িত 
করে তুলতে চাও, তাই কবিতা শোনালে “লেখাপড়া করে যেই গাড়ী ঘোড়া 
চড়ে দেই” । বাষ্টুর গাড়ী ঘোড়া চড়বার সথটা যদি প্রবল করে তুলতে পার 
তা! হ'লে লেখাপড়ায় মন সে দেবে । এ ওধধে যদ্ধি না ধরে তা হ'লে তাকে 
হয়তে! লোভ দেখিয়ে বল “লক্ষী তো» এই পড়াটুকু শেষ করে ফেল, তা! হলে 
এই “লজেঞ্জস? এইখানে তুলে রাখলুম,_-তোকে হু'হাতে ছু'টো৷ দেব।” এতেও 
যদি ফল না হয় তা হলে রাগ করে বল, প্পড়া যর্দি আজ ন৷ পারিস্‌-_পিটিয়ে 
হাড় গুড়ো করে দেব।” অর্থাৎ কথাটা হচ্ছে, কাজ আদায় করতে হলে 
“ারজ' সৃষ্টি কর! দরকার । 

শিশুদের পক্ষে এটা বিষম দরকার । লেখা পড়ায় ছেলেমেয়ের কেন 
মন দেয় নাকি করেই বা তাদের মন পাওয়া যেতে পারে। হালে লেখা, 
জর্জ জি, টম্পসন তার "চাইল্ড সাইকোলজী'তে লিখছেন, “সেকেলে মাষ্টার 
মশাই বা পিতামাতা যাকে বলেন 'অলস ছেলে* তার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং 
,যে সব ছেলে মস্তিষ্ক ব৷ পেশীর ব্যবহারে কম আগ্রহ দেখাচ্ছে তার নিয়লিখিত 
কোন না কোন অসুবিধা ঘটছে যার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন (১) দৈহিক 
শক্তির ক্ষীণতা যার কারণ হয়তে! খাদ্যে পুষ্টির অভাব ব1 রসগ্রস্থির ক্ষরণের 
অপ্রাচুর্য (২) মানসিক ঘন্দ_যার ফলে তার কোন বিষয়ে প্ষ.তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে 
€৩) আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব। ৃ 

যে ছেলের সামনে এমন কাজ এসেছে যার জন্তে তার মানদিক পরিণতি 
অযথেষ্ট, কাছেই কি করে কাজটা সুসম্পন্ন করতে হবে তা! নে বুঝে উঠতে পাচ্ছে 
না-সে ছেলে কাছে ম্বতাবতঃই উৎসাহ পাবে না আর ত1 সম্পন্ন করবার 


গরজ-আগ্রহ-প্রেরণ। ৪8১৯ 


ব্রন্ডে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে না--তাতে তার গরজ থাকবে না-_-এটা বোঝা! 
কঠিন নয়। “গরজ'--আগ্রহ যেখানে থাকে না শেখাটা নিতান্তই দায় লারা 
গোছের হয়। কাজেই আধুনিক শিক্ষক বা পিতা মাতা নান! ভাবে মাথা 
খাটিয়ে বুঝাতে চেষ্ট। করেন শিশুর বঙডমান আগ্রহ কিসে এবং তারপর চেষ্টা করেন 
শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে চালনা করতে ।%5 

ম্যাকৃগিয়োক্‌ শিক্ষা ব্যাপারটাকেই এই আগ্রহে বা গরজের ভিত্তিতে স্থাপিত 
করতে চেয়েছেন, তাই তিনি 'শেখা'র সংজ্ঞা দিচ্ছেন “অভ্যাসের ফল হিসাবে 
কোন ক্রিয়ার পর্িবতর্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, হয়তো বা সব ক্ষেত্রেই এ 
পরিবর্তনের গতি হচ্ছে ব্যক্তির বর্তমান কোন আগ্রহের পরিতৃপ্তি ।৮২ 

গরজ বা আগ্রহ (0/০::৮2/2012) একটা মানসিক ব্যাপার । এই আগ্রহ 
যে ভ্ত্রব্যকে অবলম্বন করে-_অর্থাৎ যা পাওয়ার জন্যে এ আগ্রহ, দেটা বাইরের 
জিনিষ হতে পারে। সেট! আগ্রহ” নয়__সেটা আগ্রহ স্ষ্টির সহায়ক। 
আগ্রহকে ইংরেজীতে বলে 705৮৩ আর আগ্রহের বন্তকে বলি 107051363৮৩. 
উড্‌ওয়ার্থ বলেছেন ”আগ্রহট! হচ্ছে ব্যক্তির ভিতরে আর ভ্রব্যটা হচ্ছে তার 
বাইরে । আগ্রহের বস্ত ($0০517015) হচ্ছে যা আগ্রহকে (710০61৮০) আকর্ষণ 
করে ।''৩ 

আগ্রহ ও উত্তেজক (5000810)-ও এক কথা নয়। উত্তেজক ও অনেক 
সময় বাইরের কিন্তু আগ্রহ হচ্ছে মনের । তা ছাড়া উত্তেজক যা বত মান মুহুতে 
কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীকে নাড়। দ্িচ্ছে। যেমন আলো এসে চোখে লাগল । 
কিন্তু আগ্রহটা বতমান মুহুতে'র ব্যাপার নয়। মনের মধ্যে অনেক অতীত 
অভিজ্ঞত! সঞ্চিত হয়ে ও সংশ্লিষ্ট হয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বত'মান মুহরতে” কোন 
দ্রব্য বা অবস্থাকে অবলম্বন করে আগ্রহ প্রকাশ লাভ করতে পারে--যেমন নতুন 
ডিজাইনের পাড় শাড়ীখান। দেখে তোমার কিনতে আগ্রহ হোল। কিন্তু এই 
মুহূর্তের উত্তেজকই আগ্রহকে জন্ম দেয়নি। উত্তেজক উপস্থিত হওয়ার আগেই 
আগ্রহের বীজ মনের মধ্যে ছিল । নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে প্রশংসা লাভের 
প্রচ্ছন্ন বাসনাটি মনের মধ্যে ছিল । বর্তমান উত্তেজক তাকে প্রকাশ করেছে এই 


মান্রে। 
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আগ্রহ বা গরজ (1100৮5) শারীরিক অর্থে একটা শক্তি (51808) নয়? 
“ক্ষুরা” হচ্ছে খাগ্চের জন্য আগ্রহ কিন্তু এট। বাস্ভবিক পক্ষে কোন শক্তি নয়" 
বরঞ্চ, এ হচ্ছে শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে, তার পাগলা ঘণ্ট1। ক্ষুধা এ' 
তাক! লাগায় যে দেহদেবতার হজ্ঞাগ্রিতে সমিধ-সঞ্চারের প্রয়োজন হয়েছে । আগ্রহ 
(8০0৮০) হ'চ্ছে শক্তির দিগ-দর্শন যন্ত্র । এ শক্তির নিয়ামক |5 

আগ্রহ বা গরজ (1০0৮০) সব সময়েই সচেতন ইচ্ছাসস্ৃত নয়। বরং 
জীবজগতের মন্ত অংশ অচেতন এবং প্রক্ুৃতিদত্ত আগ্রহ (21০6০) দ্বারা চালিত । 
এই আগ্রহুগুলিকে সাধারণতঃ ইন্স্টিংট (17,50০) বলা হয়। আমরা এদের 
বলেছি সহজাত সংস্কার । বত'মান কালে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ইনস্টিংট 
এ নামের পরিবর্তে "আন্লার্ণভ মোটিভস্” "অশিক্ষিত আগ্রহ” বা *ইন্রেট 
মোটিভ স্‌” বা ৭প্রকৃতিগত আগ্রহ” নাম ব্যবহারের পক্ষপাতী । প্রকৃতি নিজেই 
জীবের মধ্যে এ অচেতন আগ্রহ স্থষ্টি করেছে সৃষ্টি রক্ষা ও স্ষ্টি বিস্তারের 
প্রয়োজনে । প্রাণী জগতের এই আদিম আগ্রহকে বশ মানে অনেক বৈজ্ঞানিক 
বলেন ্এ্যানিমাল ড্রাইভস.» (4১0109] 085৩5) বা! জৈব তাড়না ।« 

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এ তাড়নাগুলি বিদ্যমান, তাই এদের জন্মগত ও আদিম 
বলে মনে করা হয়। 

এ তাড়নাগুলিকে নানাভাবে ভাগ কর। যেতে পারে । "সহজাত সংস্কার" 
আলোচনা কালে এ আমরা দেখেছি । উডওয়ার্থ এদের তিনটি প্রধান দলে 
ভাগ করবার পক্ষপাতী-_নিরাপত্া, আনন্দ ও কতৃত্ব (55003160, [152505 
2110 201015৬1021) ) 

প্রাণী জীবনের পরিবেশের মধ্যে এমন অনেক শক্তি ও দ্রব্য আছে 
যা তার পক্ষে হানিকর, বিরক্তিকর, বিপজ্জনক । প্রাণীর সহজ আদিম 
প্রবৃত্তি হচ্ছে এসব ত্রব্য বা অবস্থাকে এড়িয়ে চলা । ছোট কুকুর ছানা! বা 
মানুষের বাচ্চা হঠাৎ তীব্র শব্দ শুন্লে চকিতে মায়ের বুকে মুখ লুকায়---সে 
নিরাপত্তা খেশজে। ূ 

কিন্তু বেঁচে থাক একট নেতিবাচক প্রক্রিয়া নয় । তাই প্রাণী ধা বিরক্তি- 
কর তাকে শুধু এড়ায় না, যা সুখকর তাকে সে খোজে । গরম মায়ের কোল 
শিশু থোজে--বেড়াল গরম উন্ুনের গা ঘেষে শোয়। এ হচ্ছে সুখ বা. 
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জৈব তাড়না ৪৯১ 


পআনন্দের স্বাভাবিক তাড়না । শিশু মিষ্টি খাবার জন্ত বায়না ধরে- লাল 
'বং এর ছবি চায় । 

আবার এমন ত্রব্য বা অবস্থা আছে যা হানিকরও নয়, সুখকরও নয়। 
তাদের সম্পর্কে প্রাণীর ওৎস্থক্য আছে নেড়ে চেড়ে দেখবার (510:5000), 
তাদের জানবার € 8০055877651 ), বাধ! দুর করে তাদের আম্মতভ করবার 
(2095657) । একেই বলা যেতে পারে কর্তৃত্ব (৪০%15৮৩10636)৩ 

রস. (0. 5. £১০95) আবার এ তাড়নাগুলিকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে। 
(১) আত্মরক্ষা যুলক (5০16 07009) (২) বংশ বা জাতি রক্ষা মূলক (0২2০৩ 
।828061555) ও (৩) দলরক্ষ1 যুলক (০৩৮০ 10001559) | এ তাড়নাগুলি 
অবশ্তই পরম্পরবিরোধী ব। বিচ্ছিন্ন নয়। 

ম্যাকডুগাল ও অন্তান্ বিজ্ঞানীরা, যে ভাবে এই আর্দিম তাড়নাগুলিকে 
ভাগ করেছেন তা আমরা দেখেছি । 

আদিম প্রবৃত্িগুলি জীবনের মূল উৎ্দ তাই তাদ্দের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি ও 
ইচ্ছা মনের এই তিনটি মৌন্দিক উপার্দানই উপস্থিত থাকে । এ তাড়নার ফলে 
(৯) তার পরিবেশের কতক দ্রব্য বা অবস্থার দিকে প্রাণী দৃষ্টি দেয়,-_-কতক 
দ্রব্যকে সে উপেক্ষা করে ২) যে ভ্রব্যের বা অবস্থার প্রতি প্রাণী আকৃষ্ট, 
তা পেলে সে সুখ অনুভব করে-- এবং তা না পেলে সে ক্ষুণ হয় (৩) যে 
ভ্রব্যের প্রতি সে আকুষ্ট তা আয়ভ করতে সে চেষ্টিত হয়।” 

সব তাড়না লব প্রাণীর সমান প্রবল নয়। এ বিবয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
'জাতিতে জাতিতে প্রভেদ আছে । এবং একই প্রাণীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
অবস্থায় বিভিন্ন তাড়না অধিক প্রবল নয়। তথাপি তাড়নাগুলির মধ্যেও 
আবার কোনটি বেশী মৌলিক প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং কিছু পরীক্ষাও হয়েছে। 
সাদা ইছুর নিয়ে পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে । ছুরকম থাচ। বাক্স দিয়ে 
এ পরীক্ষা করা হয়। এ হচ্ছে একট! ঘুরস্ত খাচা (4০0৮1 ০০৪০ )--ইছুর 
বত অস্থির হয় ততই খাচাটা ঘোরে বেশী । কতবার ঘুরলে। তা বুঝবার জন্তে 
একটি ঘড়ির কাট? আছে। স্বাভাবিক সন্তুষ্ট অবস্থায় (যখন সে কোন তাড়নার 
বশবতা নয়) ইছুর কতটা নড়াচড়া করে তার গড়টা (4,৮০7855) আগে দেখা 
শহয়। তারপর বিভিন্ন তাড়নার বশবতা হয়ে ইছুরটা কতবার নড়াচড়া করে 


৬ ১5০০৭৮/০:৮1)--7১৪5০১৪০1০৪৮--7 53৪-7৪$ 
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তা! দেখা হয়। এককটি তাড়ন। নিগ্কনে পরীক্ষা করা হয়েছে (১) বাৎসল্য 
(৭) তৃষ্ণা, (৩) ক্ষুধা, (8) সঙ্গমেচ্ছা। (৫) খুঁটে খুঁটে দেখা, বা নড়েচড়ে বেড়ানো! 
(52001096085 1৮৩) । যে ইছুরের সগ্ভ বাচ্চা হয়েছে তাকে বাচ্চার থেকে 
বারে বারে সরিয়ে দেখা হয়, কতবার সেবাচ্চার কাছে যাওয়ার জন্তে অস্থির 
হয়। তেমনি তৃষ্ণার্ড হছুরকে অল্প একটু জল খেতে দিয়ে, সরিয়ে এনে দেখ 
হয় কতবার সে জলের নিকটবত্তাঁ হবার জন্যে অস্থির হয়। ক্ষুধ! ও সঙমেচ্ছায় 
ইছ্‌রের চাঞ্চল্য ঠিক তেমনি করেই মাপ! হয়। যে তাড়নায় ইছুরেন্ন চাঞ্চল্য 
ধত বেশী সে তাড়না! তার পক্ষে তত প্রবল এ কথ! মনে কর! হয়। 

আবার অন্ত রকম পরীক্ষা হচ্ছে, একটা তিন কোঠাওয়াল। বাক্স দিয়ে 
(055050০6205 7০5 )। প্রথম কোঠায় তাড়নাপীড়িত ইছুরকে রাখা হয়, দ্বিতীয় 
কোঠাটি খালি কিন্তু তার নীচে সুশ্স খোলা বৈছুতিক তার আছে যাতে এ কোঠ! 
পার হতে ইছুরকে মৃদু বৈছ্যতিক “শকৃ” খেতে হয়; তৃতীয় কোঠাতে আছে 
ই'ছরের ঈপ্সিত ত্রব্য ( তার ছানা, ব1 থাছ্য, জল বা সঙ্গমেচ্ছু অন্য ইছুর, বা কাঠ 
গ্যাকড়া, করাতের গু'ড়া ইত্যাদি )। ঈপ্সিত ভ্রব্যকে পেতে গেলে তার «শকৃ' 
খেতে হয়। তাড়না কতটা প্রবল তা মাপা যায় এ *শক্‌” সত্তেও ই ছুর কতবার 
ঈপ্সিত ত্রব্যের সম্মুখীন হয়। নি; জে, ওয়ার্ডেন এ পরীক্ষাগুলি থেকে এ 
ফল পেয়েছেন ( সময় কুড়ি মিনিট ) ৮ 


তাড়না ইদুর কতবার দ্বিতীয় কোঠ! পার হল 
বাৎসল্য ২২৪ 
তৃষ্ণা ২৯৪ 
ক্ষুধা ১৮২ 
সঙমেচ্ছ! ৯৩৮ 
নড়াচড়া কর! ৬"* 
কোন তাড়ন1 না থাকলে ৩৫ 


এ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত হচ্ছে ই"ছুবের পক্ষে বাৎসল্য সর্বাপেক্ষা প্রবল তাড়ন]। 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার ফল কিন্তু এক নয়। ফ্রয়েড গস্থীদের মতে 
জীবনের মৌটিক তাড়না হচ্ছে “কাম” বা 51 ওয়ার্ভেন-এর পরীক্ষার ফল 

ফ্রয়েডের মতের প্রতিকূল । 

আদ্বিম তাড়নাগুলির সাহায্যে প্রকৃতি প্রাণীদের মধ্য দিয়ে তার অভিগ্ায়, 


৮০. ৭ 8:0570--8150781 টি ০58,008 


অঙ্জিত আগ্রহ ৪%৩ 


পুর্ণ করে নিচ্ছে। এ তাড়না না থাকলে স্থাষ্্ট অচল হোত। কিন্ত প্রক্লাতর 
শক্তি অন্ধ ও অচেতন, মানুষ এ শক্তিগুলোকে সচেতন উদ্দেশ্ত সাধনের উপাক্ন 
হিসাবে ব্যবহার করে। এখানে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব । 
পপাথীরে দিয়েছে গান, 
গায় সেই গান,! 
তার বেশী করে না সে দান” ৯ 

কিন্তু মানুষ স্বভাবদত্ত ক্ষমতাকে সচেতনভাবে ব্যবহার ক'রে গান স্যষ্টি করে। 
মানুষের শিক্ষার এ একটা মন্তদ্িক। আদিম তাড়নাগুলিকে মানুষ সংহত, 
শোভন, সুন্দর ও উদ্োশ্মুধী করেছে । শিক্ষকের পক্ষে এই আদিম তাড়নাগুলি 
পরম সহায়ক হতে পারে। ইতিপুর্বে আমর! আলোচন1 করেছি বিভিন্ন 
সহজাত সংস্কার বা প্রবৃজিকে কি করে বুদ্ধিমান শিক্ষক শিক্ষার কাজে ব্যবহার 
করেন । 

অজিত আগ্রহ-__-/১০৭০::৩৭ 1০5৬৪ ০:৮--মান্ুষের মধ্যে আদিম 
তাড়নাগুলি রয়েছে তাদ্দের থেকে পরিণত ও জটিল মানবিক বৃত্তি সবগুলিই 
স্যায়শাস্ত্ের শুত্রান্ুসারে পাওয়া যাবে এ আশা করা ভুল। ম্যাকৃডুগ্যাল অবশ্থ 
সে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ সন্বন্ধে উডওয়ার্থ যে 
মত প্রকাশ করেছেন সেটাই সঙ্গত। তিনি বলেছেন প্ঞামাদের এট! 
ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং এটা ধরে নেওয়া উচিতও হবে নাযে 
পরিণত মানুষের সমস্ত ইচ্ছা, আকাঙ্ষা ও আগ্রহ কয়েকটি মাত্র আদিম তাড়ন। 
থেকেই বিভিন্ন পরিবর্তন বা মিশ্রণ দ্বারা পাওয়া যেতে পারে । পরিবেশের 
প্রভাবে অথবা আরো ঠিক করে বললে, মানুষ তার পরিবেশকে যে ভাবে 
ব্যবহার করে, তার থেকে-_সম্পূর্ণ নূতন আগ্রহের ্ষ্টি হতে পারে। অবশ 
মৌলিক তাড়নাগুলি তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকবেই কিন্ত 
প্রত্যেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা নানাভাবে পরিবত্তিত হবে। আদিম 
প্রবৃত্তি! একই থাকছে কিন্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যবহারের প্রভূত পরিবওন 
ঘটছে ।”১* 

আদিম তাড়নাকে মানুষ তার সচেতন উদ্দেশ সাধনের উপায় হিসাবে কাজে 
লাগায় তার একট! উদ্দাহরণ দেওয়া যাকৃ, ৬ন্কুমার রায়ের “আবোল-তাবোশ” 


» রবীজ্রনাথ ঠাকুর-_-বলাক! 
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থেকে। খাগ্যান্েষণ মানুষের একটা আদিম জৈব তাড়না । আমাদের “চ্তী- 
'ফ্বাসের খুড়ো এ তাড়নাকে কাজে লাগালেন- কষে, দৌঁড় পাড়াবার উর্দেস্তে-.. 
*সেই খুড়ো আজ কল ক'রেছেন আপন বুদ্ধি বলে, 
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘণ্টায় চ'লে। 
দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা, 
ঘণ্ট। পাঁচেক ঘাটলে পরে আপনি যাবে বোঝা, 
বলব কি আর কলের ফিকির, বলতে ন1 পাই ভাষা, 
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে একেবারে খাসা । 
সামনে তাহার থা ঝোলে যার যে রকম ক্ুচিস্ 
মণ্ড মিঠাই চপ. কাটলেট খাজা কিংবা! জুচি। 
মন বলে তার "খাব, খাব” মুখ চলে তার খেতে, 
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দ্রিয়ে মেতে । 
এমনি ক'রে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে 
উৎসাহেতে হু'স্‌রবে ন! চলবে কেবল ধেয়ে । 
হেসে খেলে ছু দশ যোজন চঙ্গবে বিনা ক্রেশে, 
খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিভের জলে তেসে। 
সবাই বলে সমন্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো, 
অতুল কীতি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।% ১১ 
এ অতুল কীতি শুধু চ্ভীদাসের খুড়োর নয়, সমগ্র মানব জাতের । 
মানুষের মধ্যে শুধু আদিম জৈব তাড়ন! নয়, তাঁর মধ্যে থাকে উন্নততর, 
অভিজ্ঞতা পুষ্ট, অন্তিত আগ্রহ (4৯০908750 17001015 55) । আদিম জৈব আগ্রহ 
এ্রাণীর সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অজিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন । এরা 
ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। রস. তাই বলেছেন প্সাধারণ সুস্থ 
মানুষের ব্যবহারের ধার! কেবলমাত্র জেব তাড়না (যথা সংগ্রাম, নিরাপ তাও 
আকাঙ্ঘা, স্বণ) ওৎসুক্য ইত্যাদি ) দ্বারা নিদিষ্ট হয় না। তার ব্যবহাক্ের পিছনে 
জৈব তাড়নার ভিস্তিতে গঠিত জটিজতর আগ্রহ থাকে যা তার পরিবেশের প্রভাব 
ঘার। নিয়মিত । জাদ্দিম তাড়নাগুলি সমস্ত মনুয্যত্ের সাধারণ ধর্ম, কিন্ত 
অভিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যাক্তর নিজম্ব এবং তার। প্রত্যেক ব্যক্তিসতার জটিল 


১১ মুকুমায় রায় আবোল ভাহোল গুহ ৮ 


অপ্দিত আগ্রহ-ভাব ৪ 


লা 
রর 


খক্যের দ্বারা সংবন্ধ।১২ এই অঞ্িত আগ্রহ (58::700 £7০9৮৩5 ) গুলি 
সম্পর্কে আলোচনা করব |] 
এই অজিত আগ্রহগুলি সচেতন ও ক্ষণস্থায়ী নয় । এরা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের 
স্থায়ী অচেতন মূল যার দ্বারা তার সমন্ড চিন্তা ও কর্ম নিয়মিত হয়। এগুলিকে 
বলতে পারি ব্যক্তির স্থায়ী কতকগুলি দৃষ্টিভঙী (৪020555), ওৎস্মুক্য 
; (8106525505) ও আদর্শ (00009555 )। 
একটা উদ্দাহরণ দেওয়৷ যাক। স্মনন্দার সথ (1055 ) হচ্ছে বাগানের । 
এ সখের জন্তে সে জমানো পয়স। চা বা নিনেমায় খরচ করে না। লেরখের 
মেলায় কেওড়াতলার মোড়ে, শেয়ালদার মোড়ে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন ফুলের 
গাছ সংগ্রহ করে। যাদের এ সথ আছে তাদের সঙ্গে নানা ফুলের গাছ সন্বন্ধে 
আঙ্গোচনা করে। তাদের সঙ্গে তার বিষম প্রতিযোগিতা । একবেলা খাওয়! 
.মা হলে তার তেমন ছঃখ নেই, কিন্তু তার একটি গাছ যদ্দি কেউ নষ্ট করে তা৷ 
হ'লে তাকে সে আস্ত রাথে না। অর্থাৎ এ সখ তার জীবনের অনেকগুলি, 
কর্ণ, সুখ, ছুঃথের কেন্দ্র। এ সথ আদিম জৈব প্রেরণা নয়। এটা অঙ্জিত 
অভিজ্ঞতা লব্ধ । এটা ক্ষণিক একট] উত্তেজন। নয়। এট! তার বহু অভিজ্ঞত। 
অনুভূতির ফল। এটা তার জীবনের একটা স্থায়ী শক্তি ও অনুভূতির উৎস। 
প্রতি মুহূর্তেই সে কিন্তু বাগান ও ফুলগাছের কথা ভাবছে না। কিন্তু তার 
ফুলগাছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু তার প্রতি গভীর আকর্ষণ আছে! এতে তার 
জীবন দর্শন বা রুচি বা দৃষ্টিতর্গীর পরিচয় মেলে। এ পুষ্পময় জগ্টি তার 
নিজন্ব স্থষ্টি। 
এই যে অনুভুতির অবচেতন স্থায়ী উত্স এদের আমরা বলেছি ভাব 
(957705757709) । এই ভাবের উদ্দেশ্তে বস্তর সঙ্গে ব্যাক্তির আদিম স্থথ ছুঃখের 
অনুভূতি জড়িত। রস বলছেন--৭ভাব (527527509 যেন সৌরজগৎ--০েই 
ভাবের উদ্দেশ্ত বস্ব-_(2এ--০৮৪০) হচ্ছে কেন্দরস্থ সুর্য, তার চতুদিকে বেষ্টন 
করে আদিম £জব আগ্রহগুলি আবন্ডিত হচ্ছে ।১৩ এই ভাবের উৎপজ্ভি নিম্ন 
প্রানীজগতে সম্ভব নয় । পরিণত মানবিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বলেই শুধু এর 
উৎপন্তি সম্ভব। কাজেই রস ঠিকই বলছেন, পরিণত ভাব কেবলমান্র মানুষের 
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মধ্যেই সম্ভব ।”১০ আমরা যাকে বলি মানুষের অনুরাগ, বির্লাগ। (105৩3 ৪79 
25055) তার স্থায়ী ওৎসুক্য ( 200525505 )১ অভ্যাস ও কচির সবই হচ্ছে অজিত 
ক্প্রেরণা (4০057559 11০0৮৩5 )। যা আমাদের এই স্থাক্ী প্রেরণার উৎসের 
সঙ্গে সংযুক্ত নয়) তা আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে না। আগ্রহ হচ্ছে 
মনোদ্গতের হেতু-_তা প্রধুপ্ত মনোবোগকে আকর্ষণ করে- আর যেখানে 
মনোযোগ ঘটেছে সেখানে আগ্রহ কর্মের দিকে ধাবিত হোল। তাই 
ম্যাকডুগ্যাল বললেন, ৮1175755015 1505776 26651006010 2200. 56551060125 
27691556110 20০61018, 
কবি গাইলেন, “আন্মনা গো, আন্মনা, 
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যথানি আনবে ন1। 
কিন্তু শিক্ষককে তো! একথা বললে চলবে না। তাকে তে। জানাতে হবে 
আন্মনারও মন পাওয়ার মন্ত্র। তাকে পেতে হবে ঘুমন্ত মন-রাজকন্তার 
ঘুম ভাঙাবার সোনার কাঠি। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রথম সোপান হচ্ছে মনোযোগ আকর্ষণ করা। 
আর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হ'লে আগ্রহ স্ষ্টি করতে হবে। আর আগ্রহ 
সৃষ্টি করতে গেলে আদিম জব তাড়না ব্যক্তির প্রবলতম ভাব বা অহংকারকে 
আমাদের কাজে লাগাতে হবে (মনোযোগ অধ্যায় প্রষ্টব্য )। রবীন্দ্রনাথ এ 
কথাটি জেনেছিলেন তাই “ছেলেটা” কবিতায় লিখলেন, 
*অন্বিকে মাষ্টার আমার কাছে ছুঃথখ করে গেল, 
শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো 
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই, 
এমন নিরেট বুদ্ধি । 
পাতাগুলো ছুষ্টমি ক'রে কেটে-রেখে দেয়, 
বলে “ই'ছরে কেটেছে" 
এতোবড়ো বাদর।” 
আমি বঙগলুম, «সে ক্রটি আমারই । 
থাকত ওর নিজের জগতের কবি, 
তাহলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হ'ত তার ছন্দে 
ও ছাড়তে পারত না । 
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কোনদিন ব্যান্ডের খাটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে--_ 
আর নেই নেড়ী কুকুরের ট্রাজেভী ?%১ৎ 

মান্ষের মূল আগ্রহগুলি কি? সেগুলি জানলে তবে তো৷ তোমার মন পাওয়া 
যাবেঃ তবে তো! তোমার কাছে কাছ পাওয়া যাবে? এ প্রশ্ন আলোচনা 
করেছেন অমেক সাহিত্যিক, অনেক বিজ্ঞানী । ডেল কার্পেণী একজন জনপ্রিয় 
লেখক । তার একখানা বই আছে-_বইথানার যথেষ্ট কাট তি। তাতে তিনি 
এ প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন । “তুমি কি চাও? হয়তে] বেশী অনেক কিছু 
নয়, কিন্তু সামান্য ঘা! কিছু তুমি চাও তা! তুমি চাওই আর তা! না হলে তোমার; 
চলে না। প্রায় প্রত্যেক সুস্থ বয়স্ক মানুষই চায়, 

(১) স্বাস্থ্য ও জীবনের পরিপোষণ 

(২) খাছ 

(৩) নিদ্রা 

(৪) অর্থ এবং অর্থের বিনিময়ে ত্রব্যাি | 

(৫) পরলোকে শাস্তি 

(৬) কামাকাজ্ষার পরিতৃপ্তি 

(৭) সম্তানদের কল্যাণ 

(৮) নিজের মূল্যের স্বীকৃতি ১৬ 

এ তালিকাটি কলের মনঃপুত না হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই 
কয়েকটি প্রধান আগ্রহ ব দাবী থাকে দন্দেহ নেই। সকলের কাছে লব 
আগ্রহ সমান দামী নয় । এখানেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য । এ দ্রাবিগুলি অধিকাংশ 
মানুষের জীবনেই বিচ্ছিক্নভাবে ক্রিয়া করে, এবং দ্রাবিগুলির পরস্পরের মধ্যে 
খুব একট! গভীর এঁক্যের বন্ধন নাও থাকতে পারে। যে ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন 
আগ্রহগুলি একটি বৃহৎ কেন্দ্র ও আদর্শের দ্বারা সংহত ও সজীব সে ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব তত প্রকট । তাদের আমরা বলি মহাপুকুষ। তার] তাদের বিচ্ছিন্ন ও 
ক্ষণিক প্রবৃত্তি ছারা বাত্যাতাড়িত হাল-মাস্তলহী'ন নৌকার মত উদ্দেস্তুহীন ভাবে 
চালিত হন না। অল্প কয়টি বৃহৎ ও দৃঢ় আদর্শ তাদের জীবনকে এক্য ও সব 
মণ্তিত করে তোলে । যেমন গাস্ধীজীর সমগ্র জীবন লত্য ও অহিংসার আদর্শ 
ঘারা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই তাকে বোঝা লহজ। এ জীবন সাধারণ 
মানুষের জীবনের মত বছবিভক্ত ও শ্বতঃবিরোধ দ্বার! বিচ্ছিন্ন নয়। 
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আমরা সবাই জীবনকে এমনভাবে একটি বৃহৎ কেন্দ্রে সংহত করি না। 
"তথাপি প্রত্যেক মানুষেরই সমস্ত আগ্রহের একটি কেন্দ্র আছে। সে হচ্ছে আশ্ম- 
তৃপ্তি। সাংখ্য দর্শনের ভাষায় বলতে পারি অহংকার । আমাদের আগ্রহ- 
গুলোর নিজপ্ব কোন দাম নেই, কোন শক্তি নেই, যদি না তারা “অহং' এর 
-সমর্থন না পায়। পুরানো! অতিজ্ঞতাবাদীরা ভাবতেন ইচ্ছা, আকাঙ্ষাগুলো 
স্বাধীন শক্তি, তারা ব্যক্তিকে চালায় । যেখানে বিপন্নীত ছুটে! আকাঙ্গা 
ব্যক্তির মধ্যে দেখ! দেয় সেখানে প্রবলতর আকাজ্জা জরী হয়ে ব্যক্তিকে চালন। 
করে, এট। নিতান্ত ভুল কথা । “অহং, কোন আকাঙ্ষার সঙ্গে নিজেকে 
যুক্ত করে বলেই তার জোর। আপাতদৃষ্টিতে ঘেট! প্রবন্গতর আকাঙজ্্া সেটা 
দ্বারাই ব্যক্তি চালিত হয় না। অনেক সময় দেখা ঘাবে আপাতদৃষ্টিতে যেটা 
প্রবলতর আকাঙ্জা, ব্যক্তি তার বিরুদ্ধেই বরং কাজ করছে। তার কারণ “অহুং' 
নিজেকে সংযুক্ত করেছে দুর্বল আকাঙ্ষার সংগে । তাতেই ছুর্বল আকাঙ্কা 
প্রবল হয়ে জয়ী হোল। বাম্তবিক পক্ষে আকাঙ্কা প্রবল বা ছুর্বল হয় অহংএর 
সমর্থমে বা অসমর্থনের ফলে। তাই দেখ। যায় জৈব আদিম তাড়নার থেকে 
সভ্য মানুষের কাছে উচ্চতর সামাজিক অবস্থার মূল্য বেশী। 
একটা উদাহরণ দেওয়া! যাক। তোমার প্প্রাণের বু” অমিতার বিয়েতে 
তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। ভালে! খাওয়াদাওয়া হবে, তাই তুমি না থেয়েই গেছ) 
বেশ ক্ষুধাত। চমৎকার রান্নার সুস্বাণ আসছে । কিন্তু অপরিচিত আত্মীয় স্বজনে 
বাড়ি ভতি। অমিতার না বোন তারা সব বড়লোক আত্মীয় বা বান্ধবীদের 
আপ্যায়নে ব্যস্ত। তোমাকে কেউ বসতে বললে। না। অমিতাকে যেখানে 
সাজাচ্ছে সেখানে গিয়ে তুমি অমিতার চুলটা বেঁধে দিচ্ছ হঠাৎ আর একজন 
লোরোটার বন্ধু এসে বল্লো_“একি হচ্ছে বিশ্রী চুল বাধা । সরুনঃ আমি বে ধে 
দিচ্ছি।'” অমিতাও বাধা দিলো! না। নতুন বিলাতী ছাদে চুল বাধা হোল। 
তুমি বিষম রেগে না থেয়েই চলে এলে । বাড়ীতে এসেও লজ্জায় বল্লেন, ন৷ 
থেয়ে এসেছে । সেন্নাত উপবাসেই কাটলো।। এখানে জৈব তাড়ন। ক্ষুধার 
চেয়ে অনেক ধেশা বড় তোমার আঁভদ্জান। আমিতার বাড়ী থেলে না) সেখানেও 
কারণ হে!ল তোমার অহাঁমকায় ৬&চও আখাত লেগেছে। [ানজ বাড়া 
এসে গিজের অপমানের কথা বঙ্গলে না। কারণ সেখানেও রয়েছে 
প্রচগ্ড অহুমিকা। 
এ কথাটা! সু!শক্ষকের খুব ভালো করে জান। চাই। ছাত্রফে উৎসাহী করে 


আগ্রহ কেন্দ্র-অহংকার ৪২৯৮ 


তুলতে গ্লেলে, তার অহংবোধকে কাজে লাগাতে হবে। এর একট! মস্ত উপাস্স, 
প্রশংলা। তার উদ্ভমের এট] শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । তার অহংবুদ্ধি এতে তৃপ্তি পাক । 
শাস্তি দিয়ে, লঙ্জা ছিয়েও হয়তো! তার আহত পৌক্ুষকে উদ্ভত করে তোল! যেতে 
পারে; কিন্ত সেট! ব্যতিক্রম। তাই বর্তমান শিক্ষানীতিতে শাসনের চেয়ে 
প্রশংসার দ্াম বেশী। উইলিয়াম জেমস্‌ ঠিকই বলেছেন প্মানুষের প্রকৃতিতে 
সকলের থেকে বড় আকাজ্ঞা হচ্ছে অন্তে আমার গুশের আদর করুক--75 
0257531.. 7021701015 17 100002171090075 15 005 00558056০95 
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প্রবৃত্তির গভীরতম দ্রাবী হচ্ছে এই ইচ্ছ! যে আমি বড় হবো---0১6 059৩9 
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খুব সাধারণ কথা, কিন্ত খুব মূল্যবান কথা । একথাটি যদি আমরা অন্যের সঙ্গে 
ব্যবহারের বেলায় স্মরণ রাখতাম, তা হলে সংসারে অনেকখানি সুখ বাড়তে!" 
অনেকখানি বেশী কাজ পাওয়া যেতো। সংসারে স্বামী স্বীর কাছে চায় একটু- 
খানি স্বীকৃতি, বে তার দাম আছে। বৃদ্ধিমতী স্ত্রী স্বামীর এই ছুর্বলতাকে 
প্রশ্রয় দিয়ে অনেকখানি স্ুববিধা আদায় করে নিয়ে থাকেন।' তেমনি 
বুদ্ধিমান্‌ স্বামী স্ত্রীকে সময়ে একটুখানি প্রশংসা করলে ( তার চেহারা, তার কুচি, 
তার বুদ্ধির) তাকে অনেক বেশী খাটিয়ে নিতে পারেন । এট! ব্যবসাদারীর 
মতো। শোনাতে পারে, কিন্তু এটা গ্রভীরভাবে সত্য। ভালবাস। মানেই তো 
পরস্পরের মূল্যের স্বীকৃতি । যখন বলি, তোমায় আমি ভালবাসি, তখন এ 
কথাটি জানাতে চাই, তুমি আমার কাছে দামী । এতে আমার অস্তরেরও 
গভীরতম তৃপ্তি কারণ তখন এ প্রত্যয় রইলো, তুমি আমারই । তাই যেখানে 
ভালবাসা, সেখানেই আছে শ্রেষ্ঠ উদ্ধম। যেখানে নিজের মুল্য পাই, সেখানেই 
নিজেকে দিতে পারি সব চেয়ে বেশী। যেখানে প্রেম সেখানে জীবনের: 
প্রসার । আর যেখানে স্বণ! যেখানে সঙ্কোচন, সেখানে বন্ধ্যাত্ব । নীতিশিক্ষার 
শেষ কথা তাই, ভালবাসো, হিংসা করে৷ না। স্যার পাসি নান্‌ চমৎকার করে' 
কথাটি বলেছেন, প্রেম হচ্ছে বিকাশ ও বিস্তারের মূলনীতি, কারণ ভালবাসার. 
বন্ধক সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার প্রশ্র্ধকে আমরা আবিষ্কার: 
করি, বিকশিত করি, কিন্তু ঘ্বণ হচ্ছে মৃত্যু ও বন্ধ্যাত্বের নীতি কারণ এতে. 
করে দ্বণার বস্তকে আমর! দুরে রাখি, তার সঙ্গে সন্বন্ধ ছিন্ত্র করি। ১" 
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28৩০7 গরজ-আগ্রহ-প্রেরণা 


আত্ম-তৃপ্ডির জাকাজ্ষ। অজ্ছিত আগ্রহের মূল উদ্দম কিন্তু অহং তে বিচ্ছি্র 
বিন্দু ময়, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যক্তি সত্য, সেই পরিপ্রেক্ষিত বিচ্ছি়্ করে 
"তার আগ্রহের কোন মূল্য নেইা যখন ব্যক্তি আপন মূল্যের স্বীকৃতি খোজে 
'লে স্বীকৃতি কার কাছে খোঁজে? সে ম্বীকৃতি তার সমাজের কাছে, তার দলের 
কাছে, গোঠির কাছে। তাই সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের আগ্রহের 
আলোচনার এই সামাজিক স্বীরুতির কথা ভুললে চলবে না। আদিম 
তাড়নাগুলি হচ্ছে জৈব-প্রয়োজন-সঞ্জাত (01956756০) ও দৈহিক (210551521) 
কিন্তু পরিণত সুস্থ মানুষের কামনা, বাসনা, আগ্রহ, সমাজের মতামত প্রশংস! 
অপ্রশংসা দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাই এই অজ্জিত আগ্রহগুলি সমাজ-প্রয়োজন- 
সঞ্জাত (5০০1০55750০) এবং মানসিক (65491953051) । সামাজিক জীব 
হিসাবে আগ্রহের উদ্দেশ্ত, নিজ সমাজে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আহরণ । তার 
বছ কর্মের প্রেরণা এইখানে খুঁজতে হবে। সে তাই প্রতিযোগিতায় রত হয়, 
'দ্শজনের আগে সে যেতে চায়। মুজাফর সেরিফ তাই বলেছেন 'আমর! দেখি 
মানুষ চেষ্টিত হয় নিজ গোষ্ঠির মধ্যে উ"চুস্থান অধিকার করতে, সে গোঠি যাই 
হোক না কেন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতেদ সত্বেও আমর! দেখি সে চেষ্টা করে 
'ঘলের মধ্যে প্রধান হতে ।”'১৮ 

সুস্থ পরিণতির জন্তে শিশুর জীবনে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে নিরাপত্1 বোধ, 
ন্েহ, প্রীতি, প্রশংসা এবং নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যে উৎসাহ । শিশুর 
এটা সামাজিক অধিকার । গোঠ্ির দ্বারা গৃহীত হওয়ার, প্রশংসিত হওয়ার আগ্রহ 
কর্নোছ্মের একটি শ্রেষ্ঠ উৎস । দি, এম, ফ্লেমিং বলছেন “মানুষের জীবনের 
প্রধান প্রয়োজন কি? সম্ভবতঃ প্রথম হচ্ছে নিরাপত্তা । এর জন্য প্রয়োজন 
শুধু আথিক অভাব থেকে মুক্তি নয়, গোষঠ্ি বারা গৃহীত হওয়া (55051091709 
1০ 235 ০০০), তার সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশের জন্তে দরকার সমাজের দেহ) শ্বীক্কৃতি 
ও প্রশংসা । নিরাপত্তার পরে আসে? নৃতনের ক্ষেত্রে জীবনের অগ্রসরণ ; 
নূতন কর্মের জন্য উদ্ভন, নূতন আগ্রহ হুষ্টি, নৃতন জ্ঞানের আকাঙ্ষা। 
জীবনের পরিণতি ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরেই এই বিস্তারের জন্য স্ুযোগদানের 
প্রয়োজন অনুভূত হয় ।১৯ 

শিশুকালে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও অভিজ্ঞতা বিস্তারের সুযোগের 
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শিশুর জীবনের প্রয়োক্ছন ৪৩১ 


অভাব অনেক সময় ভবিষ্যৎ জীবনের বছ বিকৃতির জন্য দায়ি। কিশোরদের 


'অপর্লাধপরায়ণতার প্রধান কারণগুলির মধ্যে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বর্তমান কালে রাশিয়াতে লামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া 


হচ্ছে । বক্তির আগ্রহুকে শুধুমাত্র তার নিজন্ব উন্নতির কাজে লাগানো নয়, 
একটা সামাদিক উদ্দেহ্ট ও আদর্শ লাভের কাজে লাগানো হচ্ছে । গোড়ার 
থেকেই শিশু এ শিক্ষা পাবে ধে বিচ্ছিন্নভাবে সে নত্য নয়; গোঠির মধ্যেই 
'সে সত্য। 
"সকলের তরে সকলে আমরা 
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।” 

অধ্যাপক কায়রভ. ১৯৪. সালে কমুযুনিষ্ট শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে লিখেছেন 
““কম্যুনিষ্ট শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাত্মক 
বিকাশ। এই সর্ধাত্মক বিকাশের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, দৈহিক পরিশ্রম, নীতি, 
সৌন্দর্যবোধ ও দ্েহচা সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষ11৮ ২* ব্যজির এই 
আগ্রহকে সক্রিয় ও সার্থক করে তুলবার জন্যে রাশিয়া জোর দ্বিচ্ছে সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর | বিয়েব্রিস্‌ কিং লিখেছেন “কাজেই এটাই আশা 
করা যায়, যে সেখানে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে সফল করে তুলবার জন্তটে, 
শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই আস্তিক চেষ্টা হবে । এটা কর] হচ্ছে সমস্ত শিশুর জন্যে 
শিক্ষার সমান সুযোগ দিয়েই_এতে জাতি, ধর্মণ পিতামাতার সামাজিক ব। 
আথিক অবস্থা বা ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি কিছুই বিচার করা 
হচ্ছে না।% ২১ 

আমেরিকাতে ডভিউই শিক্ষাকে সমাজ জীবনের অঙ্গ বলেই মনে করেছেন । 
তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের আগ্রহকে বাস্তব সমাজ-প্রয়োজন অভিযুখী করার 
কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেন। পুরনো ধরণের প্রচলিত শিক্ষায় 
বাস্তব আগ্রহের দিক কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। এগুলি নির্দিষ্ট বিষয় পুঁথি 
মাফিক ছাত্রদের মুখস্থ করিয়ে দেওয়! হয় । 

এভাবে শিক্ষান়্ ছাত্রদের উৎসাহ স্ষ্টি হওয়। প্রায় অসম্ভবঃ এবং তাদের শিক্ষা 
প্রাণহীন হ'তে বাধ্য। প্রাচীন শিক্ষ। ব্যবস্থার সঙ্গে নৃতন ব্যবস্থার ্রভেদ 
আলোচন! করে তিনি বলেছেন "উপর থেকে চাপানো শাসনের পরিবর্তে এখানে 
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আছে র্যক্তিত্বের চা ও প্রকাশে উৎসাহ দ্রান। স্বাভাবিক গতিচঞ্চলতা ক্ুদ্ধ- 
করার পরিবর্ডে, এখানে আছে স্বাধীন কর্োগাম ; পুস্তক ও শিক্ষকের কাছ থেকে 
শিক্ষান্ন পরিবর্তে এখানে আছে ব্যক্তিগত চেষ্টা ঘার! অজিত অভিজ্ঞত। ? প্রাণহীন 
অভ্যাসের দ্বারা বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তথ্য বা কৌশল আয়তভ করার পরিবতে” 
আছে, এমন সংহত ও জীবস্ত উদ্দেশ্ঠ সাধন যাতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ও শ্বাভাবিক 
আগ্রহ কাদ্ধে লাগবে ১ একট! দুর ভবিষ্যতের জন্ত্ে প্রত্ততির পরিবতে বত'মান 
অবস্থার সুষ্ঠু সুযোগ গ্রহণ ; কতগুলি অনড়) অচল, অপরিবতনীয় উদ্দেশ্য ও 
আদর্শের পরিবর্ে আছে সদা-পরিবর্ডনশীন জগত ও অবস্থার সঙ্গে প্রাণপুর্ণ 
পরিচিতি । ২২ 
আমাদের দেশের শিক্ষার বিফলতার একটি মুল কারণ হচ্ছে, এ শিক্ষা 
লামাজিক জীবন ও ব্যক্তির স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । এ শিক্ষা 
নিতান্তই পুঁথিগত-আ্যাব্রীক্ট । একথা রবীন্দ্রনাথও খুব ভাল করে বুঝে 
ছিলেন। তাই তার শান্তিনিকেতনে তিনি নৃত্ন ধরণের শিক্ষার আয়োজন 
করেছিলেন । সেথানে ছাত্রদের আগ্রহ, কুচি, ও স্বাধীনতা ব্যবহারের বৃহৎ ক্ষেত্র 
সৃষ্টি করে শিক্ষাকে সফল ও আনন্দময় করতে তিনি চেয়েছিলেন । তিনি 
লিখেছেন দ্দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল 
সেটি হচ্ছে, এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাক্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার 
সঙ্গে একতালে, এক সুরে, সেট ক্লাস নাম-ধারী খাঁচার জিনিষ হবে না| আর 
যে বিশ্বপ্রকৃত প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষতাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা- 
বিস্তার করে নেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্ররুতির এই শিক্ষালয়ের একটা 
অঙ্গ পর্যবেক্ষণ, আর একট? পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ে! তার কাজ 
প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার 1, ২৩ শিক্ষার একটা উদদোশ্য হবে সমাজ-জীবনের 
সঙ্গে পরিচিত, দেশের এঁতিহোর প্রতি কৌতুহল ও শ্রদ্ধা এবং সমাজও দেশের 
উন্ননয়নে আগ্রহ-স্থষ্টি, এটাও তিনি বুঝেছিলেন । 
ব্যজির আগ্রহকে সামাদিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে কার্যকরী করে 
তুলতে গেলে, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা ছুইই প্রয়োজন আছে। 
প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে পৌক্ুষ জাগ্রত হয়, আত্মশ্ক্তির উদ্বোধন ঘটে আর; 
সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কর্তব্য ও সেবা-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, সংগঠন উৎসাহ বাড়ে। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ছুইটিরই প্রয়োজন আছে। আমেরিকাই শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
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প্রতিযোগিতার দারা ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনের উপর বেশী জোর, আর রাশিয়ার 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার উপর বেশী জোর ফেওয়া হয়। 
ন্ুশিক্ষক জানেন, ছাত্রের আগ্রহকে এই ছুই পথেই চালনা করে এক সুষ্ঠ 
সামগ্রস্থ বিধান কতে” হবে। 

যেখানে আগ্রহ তার বিষয় লাভে সমর্থ হয় সেখানে আসে তৃপ্তি। এট! 
মানসিক সুস্থতার পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু কঠিন প্রতিযোগিতা-পূর্ণ বর্তমান 
অসম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের বন্ছু আগ্রহ পরিপূর্ণ তৃগু হয় না। সুস্থ সাধারণ 
মানুষ জানে, যে আমাদের “সাধ ছিল যত, সাধ্য ছিল না”--এই পৃথিবীর 
নিয়ম । তাই এ ক্ষোভ যথাসম্ভব সহজভাবেই নে নিতে চেষ্টা করে। কখনো বা 
আগ্রহকে সে স্তিমিত করে ছধের সাধ ঘোলে মেটায় (025065601072) 
মানুষের অভিমান যেখানে আহত হয়ঃ সেখানে সে উপায় খোজে, সে আঘাতে 
সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে ৷ এর সুফল কুফল ছুইই আছে । যে ছেলে লেখক হিসাবে 
শ্বীকৃতি পেলো না, সে হয় তো ভাল খেলোরাড় হিসাবেই নাম কিনলো; তার 
আগ্রহকে সে স্থানাস্তরিত করলে! ৷ এ একধরণের ক্ষতি-পুরণ (০0:007321759101071) । 
তার মন বললো! "নাকের বদলে নরুন ০পেলুম, টাক্‌ ডুমা ডূম্‌ ভূম্‌।” কিন্তু এমনও 
হতে পারে যে পত্রিকার সম্পাদক তার লেখা ফেরত পাঠিয়েছেন। সে তার 
শোধ তুলল, ছোট ভাইর অক্ষের খাতা ছিড়ে ফেলে-_যেহেতু সে অঙ্ক ভুল 
করেছে £ অথব! সম্পারদকর। নিতান্তই পক্ষপাত-দোষ-ছু৪, এ রকম কুৎসা রটনা 
করে। যেখানে কোন ছেলে বা মেয়ের স্বাভাবিক বহু আগ্রহ পরিতৃপ্তি 
হওয়ার পথে বাধা আছে তার নিজ অক্ষমতার মধ্যে অথবা সমাজের অসাম্যকর 
ব্যবস্থার জন্যে, সেথানে তার মনে হতাশার (ি550561970) স্থষ্টি হয়। পুনঃ পুনঃ 
পরাজয়ের গ্লানি তাকে তিক্ত করে তোলে, এবং তা গঠনাত্মক পথে চালিত 
ন। হয়ে সমাজ-বিরোধী ধবংসাত্মক কাজে নিকুদ্ধ শক্তির মুক্তি খোজে । কলকাতায় 
ট্রাম-বাস পোড়ানে! আর পাকিস্তানে নান। হাঙ্গামায় ছেলের দল বারে বারে 
লিপ্ত হচ্ছে এটা! সমাজের পক্ষে বিষম কুলক্ষণ । যেখানে দেখা যায় শিক্ষকের) 
পর্যস্ত পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন হয়েছে এই অজুহাতে জবরদন্তি করে, পরীক্ষা বন্ধ 
করতে উদ্যত, লেখানে বুঝতে হবে দেশের যুব সম্প্রদ্দায়ের স্বাভাবিক আগ্রহ সুস্থ 
স্বাভাবিক পৰিতৃপ্ডির পথ পাচ্ছে না । এবং এ রোগ বিস্তার লাভ করছে যুবকদের 
যারা গড়ে তুলবেন তাদের মধ্যে । শুধু শান্ডি দিয়ে, নিন্দা করে, এ রোগের 
চিকিৎসা হবে না। দেশের শিক্ষাবিদ ও সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে 
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দেশের স্কুবকদের স্বাভাবিক আগ্রহের সুষ্ঠু পরিতৃপ্ডি ঘটতে পারে যাতে তাদের 
উচ্ছল আগ্রহ কল্যাণ উদ্দেশে কেন্দ্রীভূত হতে পারে । 

আমাদের অভিমান প্রচণ্ড । তাই হার মানতে আর পরাজয় স্বীকার করতে 
নিজের কাছেই লঙ্! পাই। তাই যেখানে আমাদের আগ্রহের সফল পরিণতি 
ঘটল না), সেখানে নিজের আত্মমর্যাদ। রক্ষার জন্যে উপায় খুঁজি | একে ইংরেজীতে 
বলে (2561955 2760139777512) | এর দ্বারা বাস্তব জীবনের পরাজয়ের ছুঃখ ভুলি। 
কর্সনার রাজ্যে (020::5917)) এই পলায়নীবৃত্ভি (522191513) বাস্তব পরাজয়কে 
অস্বীকার করবার একটা পথ। কখনো বা নিজের পরাজয়ের নানা ছলছুত। 
আবিষ্কার করে পরকে দোষী করি (7১:০150007) । কখনে। বলি, আড,র ফল ট্‌ক্‌ 
(5০07275155 25501390352) আগ্রহ ছিল, আই, এ, এস্‌, ছেলের সঙ্গে বিয়ে 
হবে, বিয়ে হোল ডাক্তারের সঙ্গে, এই সাফাই গাইলে জজ ম্যাজিস্রেট, ডিপুটি 
এরা তো চাকর। এসব দ্বাসমনোব্তিসম্পন্ন লোককে তুমি আন্তরিকভাবে 
অশ্রদ্ধা কর; ডাক্তার স্বাধীন ব্যবসায়ী, দেশহিতে ব্রতী, এমন বিয়েই তুঙ্গি 
চেয়েছিলে (5৬/০60১92] 0760192108517) । অথবা চোরের উপর রাগ করে, 
মাটিতে ভাত খেলে ; এতে করে চোর যে ক্ষতিটা করেছে, সেটাকে তুমি যেন 
অস্বীকার করলে । গভীর কোন আগ্রহ যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়, অথবা যখন তাকে 
অবদ্দমন করতে বাধ্য হও, তখন নানা মানসিক বিকারের স্যষ্টি হতে পারে, সে 
কথ] “অবচেতন মন ও মুনঃসমীক্ষন” অধ্যায়ে আলোচন! করেছি । এ বিকারের 
একটা ফল হতে পারে, আগ্রহের যে বন্ত তোমার আয়ত্ত হোল না, তার 
প্রতি একটা অহেতুক ভয় বা তীব্র দ্বণার সঞ্চার । বি-সম বিকাশের ক্ষেত্রে 
হয়তে। সে ঘটনার স্থৃতি লোপ ঘটবে। 

শিক্ষকের পক্ষে তাই সমস্তা, শুধু ছাত্রদের আগ্রহ স্থষ্টি নয় আগ্রহের স্বাভাবিক 
পরিতৃপ্তি, এবং বিচ্ছিন্ন আগ্রহকে কল্যাণকর উদ্দেশ্তে কেন্দ্রী-করণ। জৈব আদিম 
আগ্রহকে সংযত করার প্রয়োজন আছে । তার জন্যে দরকার বিচার বুদ্ধির বিকাশ 
নেই জন্তটেই উপদেশ, হঠকারী হয়ে প্রবল ইন্জ্রিয় গ্রামের ক্ষণিক আগ্রহের বশবর্তী 
ন1 হয়ে, কিছুকালের জন্য কম” স্থগিত রাখা (95601751521) 01 2০001)) | 
শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে সুষ্ঠু, সংহত, শান্ত, অথচ উৎসাহশীল ব্যক্তিত্বের স্থষ্টি । শ্রেষ্ঠ 
স্থ ও বৃহত্তম কর্মক্ষমত। তখনই আসতে পারে যখন ব্যক্তি আত্মঘ্ন্দে ছব'ল নয়) 
যখন তার অসংযমী ইচ্ছা আকাঙ্খার হারা সে বহুধাবিভক্ত নয়। ফ্রয়েডও তাই 
বলেছেন মানসিক বিকারের চিকিৎসা! তখনই সফল হবে, যখন ব্যক্তি তার 


গর-আগ্রহ-প্রেরণ! ৪৩৫, 


বিচ্ছিন্ন কামনাগুলির মুখোমুখি দীঁড়িয়ে, তাদের মীমাধ্সা ও তাদের মধ্যে 
'সামগন্ত স্থাপন করতে পারবে। ভারতীয় দর্শনে এই আত্ম-সংহতিকে বলা হয় 
যো শ্রীমস্তাগবতগীতা৷ বলেছে না, এই যোগ হচ্ছে কর্ম কোৌশলম্। এই 
কৌশলটি জানতে হবে। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে কঠিন আর সকলের চেয়ে 


'দরকারী কাজ সুস্থ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি। সে কঠিন কাছটির ভার আছে শিক্ষকের 
উপর । 


একবিংশ অধ্যায় 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


[15500 51 1010167525055 2201159565 (০7 2256 855178176 51৩ 


একট৷ শুভঙ্করের ফাকি | একই সময় ছুটে! বিপরীত গুণ, একই বিষয় সন্ষন্ধে 
সত্য হ'তে পারে কি ? সাধারণ বুদ্ধি এবং যুক্তিগত বিচার বলবে, এট! অসম্ভব। 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, 
মানুষে মানুষে গভীর মিল আছে 
আর 
মানুষে মানুষে বিষম অমিল আছে 
এ ছুটে। কথাই সমান সত্য । মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী, মানুষে মানুষে" 
মিলের সুত্রগুলি (0171007101655) আবিষ্ষারে ব্যস্ত । আবার তারাই একথাটাও 
মানেন, যে মানুষ কলে ঢালাই করা পুতুল নয়,-_ প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের" 
থেকে আলাদ1। নূতন শিক্ষাবিদ মানুষে মানুষে গ্রভেদটাকে উপেক্ষা করেন, 
না। তিনি একথ। জানেন, যে প্রত্যেক ছাত্রের বুদ্ধি, ক্ষমত1) কচির মধ্যে বিস্তর 
প্রভেদদ আছে, এবং শিক্ষায় স্থফল পেতে হলে, এই ব্যক্তিগত পার্থক্যকে উপযুক্ত 
মর্ষাদ1! দ্রিতে হবে, এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। মনীষা অংকে কীচ।, 
কিন্তু চিত্রাংকনে পটু $ শেফালী আবার ছবি আকতে দিলে কাদতে বসে, কিন্ত 
অংক কষতে ওর উত্সাহ অপরিসীম । এ রকম,যে কোন গুণ সন্বদ্ধেই দেখি, 
ভাল, মন্দ, মাঝারী । আবার দেখি, বয়সে বয়সে তফাৎ, যথ।__ 
“জোয়ানে জোয়ানে কথা 
কথায় কথায় হাস, 
আর বুড়ায় বুড়ায় কথা 
কথায় কথায় কাশ ।* 
বয়সের সঙ্গে শক্তি বাড়ে; কমে, রুচির প্রভেদ হয়। হ্ত্রী পুরুষে ভেদ, দেশে দেশে 
তেদ, সামাজিক নানা স্তরে ভেদদ। একখানে ষেটা মানায়, অন্যত্র সেটা 
নিন্দনীয়, যেমন-_ 
“লেড়কাকা ভাল বোল্ন। চাল্না, 
বছুড়ীকা ভাল৷ চুপ, 


বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য ৪৩৭ 


তভেকৃক1 ভাল! বর্থা বাদল 
অজ.কা ভালা ধূপ।।” 
মানে 'বোলচালটা' মানায় ছেলে-ছোক্রাদের, কিন্তু বৌ-ঝিদের পক্ষে শোভন 
'ব্যবহার হচ্ছে মৌনতা; তেকের পক্ষে বর্ধার জলই ভাল, কিন্তু ছাগলের পক্ষে 
“দরকার, প্রথর রৌদ্র। রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে মানুষের সমষ্টিগত তেদ-বুদ্ধি 
অত্যন্ত প্রবল ও গুরুত্বপূণ। ভারত-পাকিস্তান বিচ্ছেদের মূলে আছে, হিন্কু 
“আর মুসলমানের বিতিন্নতা সন্বন্ধে অতি-সচেতনতা। আর বতমানে সগ্রাসী 
সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে, শ্রেণীসংগ্রাম। কাজেই ব্যক্তিগত ও 
সমষ্টিগত তাবে মানুষে মানুষে প্রভেদের প্রশ্নটার সঙ্গে বছ গুরুতর সমস্যা জড়িত । 
কিন্তু ভাপা তাস ভাবে মানুষের প্রভেদের কথাটা জান! এবং মানা যথেষ্ট 
নয়। মানুষের এই প্রভেদের প্রশ্ন টবজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্রিয়ে আলোচনা দরকার । 
মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে, তা প্রাচীনকাল থেকেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। প্লেটো, আরিষ্টটল, কুশো-_এ প্রভেদ্দ স্বীকার করেছেন। 
প্লেটো মানুষকে তাদের মৌলিক বিভিন্নতা অনুযায়ী কয়েকটি দলে (9৩) ভাগ 
করেছিলেন। পরবতীকালে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণ! সুরু করেছিলেন 
'উনবিংশ শতাব্দীতে, গযালটন্‌। পূর্বেই বলা হয়েছে গ্যালটন্‌ বংশানুক্রমের প্রভাবে 
গভীর ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তার অনুসন্ধানের বিষয় ছিল বংশানুক্রম 
অনুযায়ী মানুষে মানুষে, পরিবারে পরিবারে, এবং জাতিতে জাতিতে যে প্রভে্ 
তা নিধ্ণরণ। এ ক্ষেত্রে আর একজন প্রধান বিজ্ঞানী হচ্ছেন ক্যাটেল্‌। তিনি 
স্বৃতিশক্তি, ইন্ড্রিয়ের বোধের তীক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের প্রভেদ্র নিয়ে অনেক 
গবেষণা করেছেন । - আলফ্রেড বিনের বুদ্ধির মাপের কথা আমরা আগেই 
বলেছি । এখানেও দেখি বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষে মানুষে কতটা প্রভেদ তা৷ 
নিয়েই অন্ধুলন্ধান । 
প্রাচীনের। মানুষের মধ্যে পার্থক্য তিনটি ভাগে সাধারণতঃ ভাগ করেছেন, 
(ক) দৈহিক (খ) মানসিক ও (গ) নৈতিক। গেটস্‌ আরো! 
'বিস্তৃততর তাবে বিভেদ গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। 
২/ (১) দৈহিক গঠন (07553081 0580 )- যেমন উচ্চতা, ওজন” বীধুনী, 
চেহারা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। 
₹/(২) মানসিক গঠন (115175] 0510) যথা-বুদ্ধি) স্মতিশতি, 
ইন্জিয়ানুভূতির তীক্ষতা, কল্পনার ক্ষমত। ইত্যাি। 


৪৩৮ ব্যজিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


(৩) বিশেষ বিষয়ে সামর্থ্য (91১5091 80111065) যথা,-_-সঙ্গীত, 
সাহিত্য, কলকজ। চালানে। ইত্যাদি । 
(৪) অতন্গুশীলন হারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কুশলতা (4.০051:5৫. 
117857550, 10705/15055 250. 66501210105] 51111), 
৫ (৫) ভাবাবেগ বিষয়ে পার্থক্য (50010929176) যথা_”কেউ বা 
শাস্ত, কেউ বা চপল ।৮ 
৬) ইচ্ছাশক্তির পার্থক্য ০16০7) যথা__ধৈর্য,. প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি । 
রী (৭) নৈতিক চরিজ্র (00152:5062) বথা- দয়া, ওধার্য, দ্বার্থপরতা 
ইত্যাদি। ১ 
টাইপ অনুযায়ী মানুষের ভাগ (00, 2০2০7 ০৫ €৮৩9-- সাধারণ 
মানুষের ধারণা১_-কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ অনুষায়ী মানুষকে কতগুন্সি বিভিন্ন 
টাইপ.-এ ভাগ কর! ঘায়,-_যেমন আমরা বলি, রাগী মানুষ, শাস্ত মানুষ । টাইপ. 
হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে কোন একটা, বা কতগুলি নির্দিষ্ট গুণ অত্যন্ত 
প্রকট । সাহিত্যে এমন টাইপ. চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত,_-যেমন ডন্‌ 
কুইকৃসোট, মিসেস্‌ গ্রাঞ্জি, সার্লপক্‌ হোমস্‌, রবীন্দ্রনাট্যে ঠাকুরদা, ইত্যাদি। 
অনেক বিজ্ঞানীও মানুষকে এ মকম বিপরীত টাইপএ ভাগ করেছেন,_-যেমন 
সাত্বিক, রাজদিক, তামসিক । যুযঙ্গ মানুষকে ভাগ করেছেন, ইন্ট্রোভাট 
(100০: আর একস ট্রোভার্ট )7750০৮৩:০ এই ছুই দলে। ইনট্রোভার্ট-রা 
হচ্ছেন অন্তযু্ধী) চিন্তা ও অন্ভুভূতিপ্রবণ, অভিমানী, আত্মকেন্দ্িক, স্বপ্রালু* 
কর্মবিমুখ ;চ আর একস ট্রোতাট-রা হচ্ছেন বহিমুধী, কমিষ্ঠ, মিশুক, কাজের 
লোক । নীট্‌সে (?56550)6) মানুষদের ভাগ করেছেন, প্রভুজাতীয়, আর 
দ্রাদজাতীয়, এ ছুই শ্রেসীতে। অন্তান্ঠ বিজ্ঞানীরা কেউ মানুষকে ভাগ 
করেছেন সাবজেকৃটিভ আর অবজেক্টিভ টাইপে, থিয়োরেটিক্যাল, আর 
প্র্যাকটিক্যাল টাইপে ; আর কেউ পিকনিকৃস, এস থেনিকৃস, এযাথলেটিক্‌ ও 
ভিসপ্ল্যাসষ্টিক্‌টাইপে। এভাবে মানুষকে ভাগ করলে মনে হয়, এই টাইপ- 
গুলোকে কেন্দ্র করে মানুষেরা ছড়িয়ে আছে”--আর ছুই টাইপ এর মাঝে 
মাঝে পথকে যাচ্ছে ফাক । তাহ'লে একটা ছড়িয়ে থাকার ছক্‌ (019150001% 
০৮৮৩) অপাকলে দেখা যাবে, যে বক্র রেখার ছুটে! শীর্ষ (09055) রয়েছে 
ছুই টাইপের জায়গায়, আর মাবখানটায় বক্ররেখাটা নাচু হ'য়ে যাচ্ছে॥, 


১ 06৮6৪-7১851)01085 10900051085 ০1 7000%61010, 


বেশী টাইপ হ্বীকার করা হয় ৪৩৯ 


তাহ'লে হোল, ত্বিশীর্য বক্ররেখা (9:729081 ০৪৮০), আর ঘর্দি ছই এর 
বেশী টাইপ স্বীকার কর! হয় তবে শীর্ষ ও হবে ছুই-এর বেশী, তা হ'লে পাব বহুশীর্ষ 
বক্ররেখা (28101080901 ০০:৮৪) | কিন্তু পরাক্ষা করে দেখা যায়, এ ভাবে 
মানুষের! কোন গুণ (বা দোষ) সন্বন্ধেই ছড়িয়ে নেই। যেকোন গুণ ধরলেই 
দ্বেখা যায় পেইগুণের বেশী কম অনুসারে মানুষেরা ছড়িয়ে আছে, সবন্র। 
সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় আছে, যার] মাঝারী, আর ক্রমে ক্রমে কমে, ভালর দলও 
যেমন কম, তেমনি ক্রমে ক্রমে কমে, মন্দের দলও কম। মাঝে কোথাও কোন 
ফাঁক নেই, অর্থাৎ ছড়িয়ে থাকার বক্র-রেখাটা ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে মাঝারীর 
(4557585) কাছে, আবার ধীরে ধীরে একটান। ভাবেই প্রায় নেমে গেছে। 
কাজেই যদি টাইপ স্বীকার করতে হয় তবে একটি মান্র টাইপ আছে, ০ হচ্ছে 
মাঝারী, বা 45589 1২ অবশ্ঠ কয়েকজন ব্যক্তি থাকতে পারে, যাদের মধ্যে 
কোন একটা গুণ অত্যন্ত প্রকট, কিন্ত অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে ছুই বাছুই এর 
অধিক বিপরীত গুণের মিশ্রণ, একথাটা বুদ্ধির বেলায় আমরা দেখেছি। 

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের কারণ কি (0510555 ০৫177011009] 
0179751,029)-_-এ নিযে অনুসন্ধান চলেছে। থর্ণভাইক ং.কতকগুপণি সম্ভাব্য 
কারণ নির্দেশ করেছেন-_ 

(১) সুদুর বংশগত ( অথব। জাতিগত ) পার্থক্য-7২9.0151 017051)055. 

(২) নিকট বংশগত (অথব1 পরিবারগত) পার্থক্য-_-720011)7 01667517059, 

(৩) লিঙ্গগত প্রতেদ-_-562 0167917055. 

(৪) পরিবেশগত প্রভেদ ও ব্যক্তির পাঁরপতি বা 177900707 বিষয়ে প্রভেদ 
৮ 117510101017051 01765751005, 
*৮ (১) জাতিগত প্রভেদ--_জাতি বা ₹2০০ এর সংজ্ঞা নিয়ে বহু মতভেদ 
আছে,_-তথাপি নৃততবিদ্রা মানুষদের মাথায় খুলির গড়ন, কক্কালের গড়ন, 
চোখের রং, গায়ের রং চুলের বিভিন্নতা অনুযায়ী ইয়োরোপীয়ান্‌, নডিক, 
আলপাইন্‌, ভূমধ্যসাগরের তীরবতা জাতি, নিগ্রো মঙ্গোলিয়ানস, (00:00 
০798০) 41108765145 000517521৪000109, 5:95 81010591159) 
রকম সব নান। দলে ভাগ করেছেন। ফ্রীম্যান গায়ের রং দিয়ে সোজা ভাগ 
করেছেন-__সাঘা, হলদে, কালো, বাদামী ও লাল এই কয় দলে । বলাই বাহুল্য, 
এই গুত্যেক দলের অন্তর্গত ব্যক্িতে ব্যক্তিতেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে । এখন 


হা 55090170055 10189] 10106760065. 


৪৩ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


এই জাতি হিসাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য অনুসারে বুদ্ধি বা অন্ত কোনে মুপ্যবান 
খুণেও্ড কি পার্থক্য দেখ! যায়? এনিয়ে আমেরিকাতে কিছু কিছু অনুসন্ধান 
চলেছে- কারণ সেখানে বছ জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, আর কালো নিগ্রে। 'আর 
লাল নর্থ আমেরিকান্‌ ইগ্ডিয়ান্‌ ওদের জাতীয় রীবনে অনেক সমস্যার স্থষ্টি 
করেছে। সমন্ত পরীক্ষার ফলে মোটামুটি একথা বলা যায় যে বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বুদ্ধি বা অন্ত কোন গুণে পার্থক্য খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। 

এ রকম একট! ধারণা প্রচলিত যে অসভ্য জাতিঙ্গের ইন্দ্রপ়াক্ভৃতি 'প্রথরতর 
কারণ বন-জঙ্গলে সর্বদা বিপদ-পরিব্ৃত তাদের জীবন,--তাই ভ্রাণেন্ট্রিয়, 
শ্রবশেক্জ্িয়, দর্শনেন্দ্রিয়, তীক্ষতর হতে বাধ্য,--আত্মরক্ষার তাগিদে । কিপলিং- 
এর “জাঙ্গলবুক»' “কিম্‌' জাতীয় গ্রন্থে এ ধারণার পোবকত। ও প্রচার আছে। কিন্তু 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে . উডওয়ার্থ ৩ উত্তর আমেরিকার ইগ্ডিয়ান নিগ্রো 
ও মালয় দেশীয় নিয়ে পরীক্ষা হরে দেখতে পান, যে তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি অন্তান্ত 
জাতের তুলনার তীক্ষতর, এমন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করা যায় না। সভ্য মানুষদের 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতখানি প্রভেদ, এ বিষয়ে দেখা যায়) -সভ্য মানুষ আর 
অসভ্য মানুষে ভেদ তার চেয়ে বেশী নয় ।৩ 

বুদ্ধির ব্যাপারে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য নিয়েও কিছু পরীক্ষা! হয়েছে। 
এ পরীক্ষাও আমেরিকাতে হয়েছে । দেখা গেছে প্রচলিত সবগুলি মৌখিক 
পরীক্ষায়ই (৮০:15851 1550 নিগ্রো। বা ইগ্ডিয়ান্‌ ছেলে-মেয়ের পাদ] লাহেবদের 
ছেলে-মেয়েদের তুলনায় কিছুটা হীন । তাদের গড় বুদ্ধির হার (4১৮57555 1.0.) 
কিছু কম। কিন্তু এখানে সন্দেহ করা যেতে পারে যে পৰীক্ষাগুলি সাহেবদের 
মাতৃভাষায় হয়েছিল,__-কাজেই তা তার্দের অনুকূল হয়েছিল। কারণ, দেখা 
যায় মৌখিক পরীক্ষায় কালো ও লালের দল হেরে গেলেও, কাজের পরীক্ষায় 
(75760200210 €550 সার্দাদের তুলনায় তার নিকৃষ্ট নয়। মেয়ো (2155০) 
১৯০২ সাল থেকে নিউ ইয়র্ক হাইস্কলগুলিতে ভন্তি হয়েছে এমন *৫* জন 
নিগ্রোর পরবস্তী কালে লেখাপড়ায় উন্নতির সংবাদ (8০9.0517710 7০০০5) 
সংগ্রহ করেন। সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে সেই স্কুলে ভতি হয়েছে এবং অনুরূপ 
বুদ্ধিলম্পন্ন, ১৫* জন দাদা সাহেব ছেলের সংবাদও তিনি সংগ্রহ করেন। 
তাদের তুলন৷। করে দেখ। গেল ছু দলেরই ভন্নতি (৪০1:85৮51252)69) প্রায় সমান, 
যদ্দিই কোন প্রভেদ সার্দায় কালায় থাকে তা জন্মগত, এমন না হতেও পারে । 


৩ ০৪০ 1০---71,077001)0- 12000730708] 5১850179108 (23206161 €070259), 


' পার্থক্যের কারণসমূহ ৪৪৯ 


তাদের শিক্ষ। ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি হ'লে তাদের বুদ্ধির মানেরও উন্নতি 
' ঘটে, এটা, দেখা গেছে। তাই ফ্রীম্যানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
- ইন্ড্রিয়ের ক্ষমতা ও কম'শীলতার পরিমাণগত প্রভেদ আছ সত্য তবে সে প্রতেদ 
জাতিতে জাতিতে যতট। প্রভেদ্র প্রায় ততটাই । 
এসব পরীক্ষার ফলে দেখা যায জাতি বা উপজাতিত্বের ভিত্তিতে ৰেশী তফাৎ 
করা যায় না; কারণ উপজাতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংমিশ্রপ আছে। এবং একই 
“দল ও উপজাতির মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতটা প্রভেদ আছে বর্মানে উপদল 
বা জাতিগুলির মধ্যে তফাৎ তার চেয়ে বেশী নয় । প্রত্যেক দলেই মধ্যেই বিশেষ 
ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং পাওয়া যাবেও । আরো এটা দেখ গেছে, 
শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধির মানের উন্নতি করা যায়, তার জন্মগত বুদ্ধির 
পরিমাণ যাই হোকৃ, আর সে যে জাতিরই হোক্‌ না কেন।৪ 
নারী ও পুরুষের গ্রভেদ (11667617555 006 €০ 56) পুরুষ বছকাঙ্গ 
থেকেই নারীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে এসেচে। নারীরাও 
' নিজেদের মধ্যে একক্র হয়ে, যখন আলোচন1 করেন, তখন এ বিষয়ে তার। 
নিঃসন্দেহ একমত, যে পুরুষের মত বোকা জাত আর নেই। এ নিয়ে ছু'পক্ষেই 
কত সরস আর কঠোর আলোচনা হয় সেটা সাই আমরা জানি । কিন্তু এট! 
এঁতিহানিক সত্য যে নারী ক্রমেই পুরুষের সমান অধিকার পেতে স্ুক্ু করেছে, 
আর এ দাবী ক্রমেই প্রবলতর হয়ে উঠেছে যে বগা, বুদ্ধি, কম কুশলতাঃ 
এর কোনটাতেই নারী পুরুষের থেকে হীন নয়, সুযোগ স্মুবিধে 
পেলে, তারা জীবনের সব্ক্ষেত্রেই, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে, প্রতিযোগিত 1 
করতে পারে। 
পুরুষ ও নারীর দৈহিক গঠন, সামাজিক পরিবেশ, জীবন যাত্রার প্রণালীতে 
বিস্তর প্রতভদ্দ | তাই তারা বুদ্ধি বা অন্ত গুণে মান্ুযের সমকক্ষ কিনা ০স প্রশ্রের 
বৈজ্ঞানিক সমাধান, এবেবারেই সোজা নয়। গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের 
কাজে পুরুষ নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কারণ, তার পেশীর গঠন দৃঁটতর-_কিস্ত 
ৈধ্য ও সহনশীলতা, সম্ভবতঃ নারীদের বেশী । কতগুলি বিশেষ গুণ নিয়ে 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা যায় 2-- 
(১) ভাষাগত যে সব পরীক্ষা] (18205035635 9521165) তাতে মেয়ের! 
ছেলেদের তুলনায় যোগ্যতর (--তরা?) 


৪. ভ69100970--]2505550519] 2000 9752705585 1৮. 50. 


৪9২ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


, (২) কিন্তু সংখ্যা ও গণন! ব! হিসাবের ব্যাপারে পুরুষেরা, নারীর তুলনায়: 
শ্রেষ্ঠ। | 
' (৩) স্বতিশক্তি মেয়েত্দের প্রথরতর | 
(8) কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষের! অগ্রগামী । 
(৫) ইন্দ্রিয়বোধের হুক্মতা। (551)5077 0150711017096101))  সভবন্ত 
পুরুষের বেশী । 
(৬) খু'টিনাটির দিকে দৃষ্টি, সম্ভবতঃ মেয়েদের বেশী । 
বুদ্ধি নিয়েও পরীক্ষা! হয়েছে । লে পরীক্ষা সাধারণ বুদ্ধি (2617679]। 
1765111851722) আর বিশেষ বিশেষ দিকে যোগ্যতা (5১5015] 215811055) এ 
ছুদ্ধিক থেকেই করা হয়েছে । বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের ও মেয়েদের গড় বুদ্ধির, 
হার তুলনা করে দেখা থেছে মেয়েরাই বরং সামান্য কিছু বেশী নম্বর পাচ্ছে।' 
নীচে পরীক্ষার ফলট। দেওয়া হোল। 


বয়স গড় বুদ্ধির হার 
ছেলে নেয়ে 
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৬ ৯৯ ১০৫ 
৭ ১৬৯ ৯৬৩ 
৬ ১৬৬ ৯৩২ 
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টি ১০৩ ১৬৩ 
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১৪ ১০৬ ৯৬ 


মনে হয়, মেয়েদের বুদ্ধি দ্রুততর পরিণতি লাভ করে, কিন্তু ছেলের বুদ্ধির 
পরিণতি হয় বেশী দ্বিন ধরে । নীচের ক্লাশে মেয়ের! ছেলেদের চেয়ে বেশী বুদ্ধির 

পরিচয় দেয়) কিন্তু কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, মোটের উপর. ছেলের! বেশ? 
ভাল করে। পুরুষদের মধ্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিও বেশী শয়তান, বদমাসও বেশী 

অর্থাৎ মাঝারী থেকে খুব বেশী তফাৎ, (ছ৪:15007) পুরুষদের মধ্যে যতটা, 

মেয়েদের মধ্যে ততটা নয়। 


পার্থক্যের কারণসমূহ ৪৪৩, 


এসব পার্থক্যের, কতট! জন্মগত, কতট! পরিবেশগত, তা নিশ্চিত করে বলার 
মত তথ্য, এখনও আমাদের হাতে নেই। আরো বছ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
ফল সংগ্রহ করে, শেষ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে । মোটের উপর বল যায়, 


নারী ও পুরুষের তে বুদ্ধির ক্ষেত্রে খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ফ্রীম্যান সিদ্ধান্ত 
কচ্ছেন সাধারণভাবে মানুষদের বিবেচন। করে দেখা যায় যে, স্ত্রী-পুরুষের ভিন্নতার 


জন্যে তাদের শক্তি বুদ্ধি ইত্যাদিতে খুব উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই । তার চেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের কোন গুণ অন্চুযায়ী ছড়িয়ে থাকার হার 
প্রায় একই, আর পুরুষে পুরুষে ও মেয়েতে মেয়েতে তফাৎ্ও ষথেষ্ট ।৫ 
ছক পরিবার বা বংশের প্রভাবজনিত পার্থক্য (001)5 107051705০6 
9ি10215 ০2 10176716517০6 )-এ নিয়ে কিছু আলোচন। আমরা পুর্বেই করেছি, 
“বংশানুক্রম ও পরিবেশ" অধ্যায়ে। বংশান্ুক্রমের ক্ষেত্রে, দেহের মুল উপাদান, 
জীন্স্‌ নিধাঁরণ করে, কেন একই পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে মিল থাকে, আর, 
কেনই বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দ্বেখ৷ যায়। পার্থকটাই শুধু জন্মগত নয়, 
আবার শুধুই পরিবেশগত নয়, তা আমরা দেখেছি। ্‌ 
শারীরিক পরিণতির বা বয়সের সঙ্গে মানসিক বিকাশের পার্থক্য, 
(0185 11078097006 01127900105 0956 ০0212591702] 570%00)- বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে, দেহের বিভিন্ন অংশের যেমন পরিণতি ঘটে,__মস্তিক্ষেরও তেমনি, 
পরিপুষ্টি ঘটতে থাকে । তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে, বুদ্ধি বাড়ারও জন্বন্ধ আছে 
এটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু দৈহিক পরিণতির হার সকলের সমান নয়, 
মানসিক পরিণতির হারও বিভিন্ন । পরিণতির ফলে, প্রভেদট শুধু পরিমাণগত 
নয়, গুণগতও বটে। পরিণতির একটা ফল, দেহের বিভিন্ন অঙপ্রতাঙ্গ' 
অধিকতর ন্ুসংবদ্ধ হয়, মানসিক শক্তিগুলিও সঙ্লে সঙ্গে অধিকতর 
সুসমঞ্জস হয । তাই বয়সের তারতম্য যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের একটা 
প্রধান কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বয়সের সঙ্গে'ঈঙ্গে মানসিক 
পরিণতির কতটা যে জন্মগত আর কতটা যে শিক্ষার ফল তা নিধশরণ করা 
অত্যন্তই কঠিন, হয়তে। বা আমাদের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায়, অসম্ভব । ব্যক্তির 
্বতাব (29605) পরিবেশ ও শিক্ষার ইচ্ছা,-_-এ তিন বিভিন্ন প্রভাবই নিধাকণ 
করে পরিণতির দ্রততা বা মন্থরতা। বছ বৎসরব্যাপী কিছু কিছু ব্যক্তির 


€ [1901709107৮] 18085106181 1011067617065. 


৪8৪ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


'ক্রমপরিণতির ইতিহাস সংগ্রহ কর! হয়েচে আমেরিকায় । এসব পরীক্ষা থেকে 
-নিয়লিখিত সিদ্ধান্ত কর! যায়-_- . 

৫১) নিতান্ত শিশুকাল থেকেই দেখ! যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
এপ্রভেঘ,--তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিণতি একজাতের নয়,--:এক হারেও 
হয় না। 

(২) প্রথম পাঁচ বছরে পৈহিক ও মানসিক পরিণস্তি অত্যন্ত দ্রুত। তারপরে 
২*--২৫ বৎসর পর্যস্ত পরিখতি চলতে থাকে, কিন্তু তার হারটা অত ভ্রত নয়। 
'তারপর ৩৫__৪৫ বৎসর পর্যস্ত প্রায় একটা স্থিতাবস্থা চলে থাকে, ৪€ এর পর 
থেকে ধীরে ধীরে অবনতি ঘটতে থাকে । দৈহিক দিক থেকে এ অবনতি বেশী 
চোখে পড়ে । ৃ 

(৩) শিশুর মানসিক পরিণতির ক্ষেত্রে বিল্ময়কর শুংখল (02058187555) 
'এএবং নিয়মিত (হ5£015280 ) লক্ষ্য করা যায়। তার থেকে, কোন কোন 
উৎসাহী বিজ্ঞানী আশ! করেছিলেন যে শিশুর মানসিক পরিণতির প্রকৃতি ও 
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৩? 


18. 90. 
স্গতি (25005 2100. 2965 06100965510) জানা গেলে, তার উপর নির্ভর করে, 


তার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চঙ্গবে। সে আশা- 
কিন্ত এখনও ফলবতী হয় নি। আমরা ৫দথেছি বিভিন্ন ব্যাক্তর ]. 0. প্রায় 


পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা ৪৪৫৭ - 


অপরিবতিতই থাকে”-কিন্তু তাই বলে, ছেলে বুদ্ধিমান্‌ বলে শিশুকালে বাহবা. 
পেয়ে এসেছে, পরবর্তাঁ জীবনে সে অনেক সময় বুদ্ধিমান মানুষ ব'লে খ্যাতিলাভ. 
করে নি। বিশেষ করে দেখা ঘায় যাদের [. 0. বেশী,_-তাদের ভবিষ্যতে 
পরিণতিতে পার্থক্য বরং বেশী--পরিণতির প্রক্লৃতি ও নিয়মিততা সম্বন্ধে মোটা মুটি - 
দিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভবপর হঙ্গেও, কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যতিক্রমটা এবং তার" 
তাধ্পর্য ক্মরণ রাখতে হবে। একটা মাঝারী দলের মধ্যে সামান্ত কয়েকজনের: 
মধ্যে হঠাৎ বেশ তফাৎ চোখে পড়ে, আর যাদের বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অনেকটা? 
বেশী তাদের মধ্যে দলের চেয়ে অনেকটা তফাৎ বরং আরো বেশী ।৬ পাঁচটি 
শিশুর মানপিক পরিণতির হার ও পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে, যদিও তারা সমান 
মানলিক গুণ (715176] 4885) নিয়ে যাত্রা স্থরু করেছে। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভেদের ভাৎুপর্য ( 5:05585679051 
58517150270 06118011009] 01667507০০)--শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ' 
প্রভেদের তাৎপর্য কি? শিক্ষা একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। জীবন্ত মানুষ 
নিয়ে তার কারবার ।' তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রভেদ, যে কোন সন্হয় এবং 
বুদ্ধিমান্‌ শিক্ষণ ব্যবস্থায় লে সন্ন্ধে বিবেচনা প্রয়োজন। যে কোন একট গুণ 
নিয়েই, শিশুতে শিশুতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। আর বহু গুণের সমষ্টি দিয়ে, 
তৈরী, একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব। তাই একটি শিশু ও আরেকটি শিশুতে.. 
প্রভে্ধ অনেকখানি । কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যদি সকলের জন্তে একই হয়) যদি ' 
ব্যক্তিগত বুদ্ধি, যোগ্যতা ও রুচিতে প্রভেদের দিকে কোন দৃষ্টি রাখা না হয়, 
তাহ'লে শিক্ষকের পরিশ্রম অনেকখানিই ব্যর্থ হতে পারে,_-এবং যারা শিখছে, 
সেই ছান্রদের শক্তিরও বহু অপচয় ঘটতে পারে । যে ছেলে অংকে কাচা, কিন্তু ' 
চিত্রীংকনে যার বাস্তবিক কুচি আছে,_তাকে যদি অংকে-রুচিওয়াল1 দশটি 
ছেলের সাথে, একই সমান কাজ দিয়ে, তার অক্ষমতার জন্তে তাকে কেবল 
লাগ্ুনাই দেওয়া হয়, আর তার চিব্রাংকনের ক্ষমত] বিকাশের যর্দি কোন সুযোগই 
না দেওয়] হয়, ত। হ'লে সে ছেলের মানদিক বিকাশ কি সম্পূর্ণ হতে পারে ? 
কাজেই বুদ্ধিমান শিক্ষাবিদের! এ সমস্যা নিয়ে বু আলোচনা ও পরীক্ষা 
করেছেন। প্রত্যেক ছেলের জন্য আলাদা! শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয় আবার 
ছাত্রদের বুদ্ধি, রুচি, প্রয়োজনের দিকে দৃকৃপাত না করে, একই ধরণের শিক্ষার , 


৬ [7৮257761)---11808%1005] 1017015200695 [১০ 261০ 


২৪৪৬. ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


ব্যবস্থা" হানিকর এবং অপচয়কর। তাই এই ছুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়ের 
একট! সামগ্রস্তকরণ প্রয়োজন। লে চেষ্টাইনানা ভাবে চলছে সে কথা 
এবার বলছি। 

(১) ছাত্রের শক্তি ও আগ্রহ অন্গযায়ী শিক্ষার আদর্শ নিধার 
(74991009600 01 88155 06 50002610100 055 21791519021” )- ছাজের 
শক্তি, প্রয়োজন, রুচি অন্ুঘায়ী পাঠ্যবিষয় নিধারণ প্রয়োজন। হযেযে কাজের 
উপযোগী তাকে সে রকম শিক্ষা! দ্রিলে, ব্যক্তিও লাভবান্‌ হয়, সমাজও লাভবান্‌ 
হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পৃর্ণতম বিকাশের সুযোগ দেওয়াই হচ্ছে, গণতন্ত্রের যুল 
উদ্দেন্ত । তাই শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেনঃ এবং তাকে তার 
“নিজ ক্ষমত! অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করেন। 

(২) জেখাপড়া ছাড়া ভন্যগুণকেও মর্বাদ। দান (২5৪০ ০ 
00508555৪16 4) 006 1595/575500506 5650855 2100 ০9.9,010269+)--- 
প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে পুথিগত বিদ্ভাকেই মর্যাদা দেওয়া হ'ত। বস্তবিবজিত 
(20505০0 চিন্তার বিকাশকেই প্রাচীনপন্থীর৷ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতেন। 
কাজেই অংক, ইতিহাস, সাহিত্য এই সব ভাষাগত কয়েকটি বিষয়ে পারদশিত1 
দিয়েই, ছাত্রদের মূল্য বিচার হ'ত । কিন্তু বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে এর পরিবর্তন 
স্বটেছে । এট। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঘে অনেক ছেলে আছে, যার এই বস্তবিবজিত 
চিন্তা ও ভাষাগত বিষয়ে হয়তো খুব যোগ্যতার পরিচয় দেয় না, কিন্তু তাই বলে, 
তার ছান্সহিসাবে মূল্যহীন হয়ে গেল না। হয়তো দেখ! যাবে তার কোন 
হাতের কাজে তবেশ ওস্ভাদ__না হয়তে| ভাল গাইয়ে বা! বাজিয়ে । কাজেই 
নৃতন শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সব অ-বিদ্যা (৫) কেও মর্যাদা দান করা হচ্ছে। আর 
যার৷ এ সব বিশেষ দ্বিকে পারদশিত1 বা আগ্রহের পরিচয় দেয়, তাদের অন্ত 
দশজন পড়ুয়া ছেলের সঙ্গে, ইতিহাস, সাহিত্য, অংকের বোঝা ( এদের কাছে 
এগুলি বোঝাই বটে ) সমানভাবে চাপিয়ে না দিয়ে তাদের যেদিকে 
রুচি ও পারদশিতা, গে রকম কাজই €বশ৷ দেওয়া হয়। এবং তাদের মনে 
এই বোধই জন্মে দেওয়] হয়, যে তাদের গুণগুলিও অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের মত 
সমান মুল্যবান । 

(৩) যোগ্যতার ও শক্তি তন্ুযায়ী অগ্রসর হওয়ার হারের বিভেদ 
€ 590 10 19051510100 017608106 28055 102 798555 )--এক ই 
বিষয়ে যাদের রুচি আছে, তাদেরও সবার বুদ্ধি বা যোগ্যতা সমান নয়। তাই 


পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা! ৪৪৭ 


চ্াত্রের শক্তি অন্গযায়ী তাকে অগ্রসর হবার সুযোগ দিতে হবে । যারা বেশী 
বুদ্ধিমান, তাদের উন্নতির হার যতটা দ্রুত হবে,--সাধারণ ছেলেদের অথবা কিছুটা 
বোক! ছেলেদের, উন্নতির হার ততট! ভ্রুত হবে না, সেটা জানা কথা । তাই 
মাঝারী ও মন্দের, অতিরিক্ত তাড়া দিয়ে, বুদ্ধিমানদের সঙ্গে সমান তালে, 
এগিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করলে লাভ হবে না। আবার যারা বেশী বুদ্ধিমান 
তাদ্ধের যদি অকাট মৃখদের সঙ্গে একই মন্থর তালে চলতে হয়, তবে তারা অলস 
হবে, আর তাদের বুদ্ধির ধার যাবে মরে। তাই থর্ণডাইক ও গেটস. লিখছেন, 
বিভিন্ন শক্তি অনুযায়ী ছাব্রদের সম্যক বিকাশ কতে” হলে তাদ্দের শিক্ষনীয় 
বিষয় যেমন বিভিন্ন করতে হবে, তেমনি তাদের অগ্রগতির হারও তেমনি বিভিন্ন 
করতে হবে । তা ছাড়া ভবিষ্যতে পরিণত জীবনে তার৷ নানারকম জীবিকা, 
'নানা খেল ধুলা, সামাজিক, রাষ্রিক বিভিন্ন কর্তব্যে যাতে তারা নিজেদের খাপ 
খাইয়ে নিতে পারে সে জন্যও এটা প্রয়োজন |৭ 
(8) আগ্রহ ও চেষ্টা বিবেচনা করে পুরস্কার দানের পদ্ধতি 
(50051121705 155/205 05 10098205 0৫6 005 485001)101151707)9176 62008905176 
'5০018005-- লেখাপড়ায় উৎসাহ জন্মাবার জন্তে, পুরক্ষার দেবার বিধি সবর 
আছে। যার! ক্লাসের মধ্যে সব বিষয়ে মিলিয়ে সবচেয়ে বেশী নম্বর পায়, অথব। 
কোন একট! বিষয়ে সব চেয়ে বেশী ভাল নম্বর পায়, তার! পুরস্কার পেয়ে থাকে । 
এতে করে, উৎকুষ্টরা তার্দের উৎকর্ষ বজায় রাখতে চেষ্টা করে, এট! ভালোই। 
কিন্তু অত্যত্ত সম্প্রতি শিক্ষা-মনস্ততবিদূরা একট! নতুন ধরণের পদ্ধতির আবিষ্কার 
করেছেন। এ পদ্ধতি অন্সারে, পুরস্কার দেওয়। হবে তাদের, যার! তাদের ক্ষমতা 
ৰা সামর্থ্য অনুযায়ী, সব চেয়ে বেশী ফল দেখাতে পারে। সে ক্লাসের সব চেয়ে 
বেশী নম্বর নাও পেতে পারে, কিন্ত তার শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য সে করেছে, 
তাই পুরস্কার তার প্রাপ্য। অর্থাৎ ধর] যাকৃ, এক মাঝারী ছেলের সামর্থ্য হচ্ছে 
১৯, কিস্তু সে যথাসাধ্য পরিশ্রম করে নিজের উন্নতি করলে, আর তার ফল হল 
সে ১৫ সামর্থ্যযুক্ত ছেলের মত ফল দেখাতে পারলে । আর একজন থুব ভাল 
ছেলে, তার সামর্থ্য হচ্ছে ২*, কিন্তু সে খুব খাটলে। না, তবু মে ১৬ সা মর্থ্যযুক্ত 
ছেলের সমান ফল দেখাতে পারলো । যদিও দ্বিতীয় ছেলেটি, এখানে প্রথম 
ছেলেটির তুলনায় বেশী নম্বর পেয়েছে (৯৬) কিন্তু তথাপি, প্রথম ছেলেটি তার 


». প)072)01056 ৫7 09095-71627967)6875 17100170155 ০1 2290009100, 72, 285, 


৪৪৮: ব্যজিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


শজি অনুযায়ী যথাসাধ্য করেছে, তাই দ্বিতীয়ের তুলনায় সে কম পেলেও € ১৫ )৮. 
পুরস্কার তারই প্রাপ্য। এ পদ্ধতির গুণ হচ্ছে এই যে, এতে প্রত্যেকটি ছেলেরই 
পুরস্কার পাবার .সম্ভাবন থাকে, আর লব চেয়ে বড়।কথা যেটা,-_প্রত্যেককেই 
মিজ শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য করবার উৎসাহ দেওয়া হয়। 

€৫) যার অ-সাধারণ তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা! ব্যবস্থা (৩৩. 
0৫ 17066657750006607 ০1 005 05056 £2659)--যার! সব চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্‌ 
বা ফোন বিশেষ গুণাদ্িত, তাদের জন্যে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করলে, সব 
চেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। বুদ্ধির বেলায় দেখেছি, খুর বুদ্ধিমান খারা, 
তাদের মাঝারী ও মন্দদের সঙ্গে একই সমান পড়া বা কাজের ব্যবস্থা করলে 
বুদ্ধিমানদেরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়। 

(৬) আবেগ প্রবণতা ও অগ্তগুণের প্রতি ছৃষ্টিদান (০০৫ ০? 
20051001017) 0০ 01060510555 41) 9105096101791169 220 ০0১৪৮ 0৪105)- মানুষে 
মানুষে তফাৎ, শুধু শিক্ষার ক্ষমতায় নয়,__মৌলিক প্রয়োজন ও রুচিতেও বটে? 
অনুভূতির ক্ষেত্রে, সহজাত সংস্কারের তীক্ষতা বিষয়ে ও মানসিক গঠনেও 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ প্রচুর। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু বুদ্ধির তফাৎটার 
কথাই ভাবলে চলবে না, জীবনের অন্টান্ত মৌলিক প্রতভেদের কথাও শিক্ষককে 
স্মরণ রাখতে হবে, আর সে অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থায় সকলের বিকাশের সমান' 
সুযোগ দ্রিতে হবে। যার! অতিরিক্ত অভিমানী, অথবা যারা একেবারে উদ্বাসীন 
ও নির্মম, তাদের মনের গড়ন, রুচি ও প্রয়োজন অনেকখানি ভিন্ন হবেই 
এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ভিন্নতার স্বীকৃতি না থাকলে বহু মনোছুঃখ ও অপচয় 
অবস্তাস্তাবী । ছাত্র-ছাল্রী্দের অনুভূতির জীবনের গুরুত্ব সন্বন্ধে নূতন শিক্ষাবিদের! 
সচেতন । 

০) জআাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়েও সামর্থ্য অনুযায়ী-শিক্ষার বিষয় 
ও শিক্ষার পদ্ধতির ভিম্মত-_-(550 ০1? 290570175 100209782515 200 
17011709005 06 81050000101 11) ০01711802/ 5010)6005 1০ 100119021 
015757059)-_ প্রত্যেক ছাত্রের জগ্তে তার শক্তি, প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী 
সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এটাই আদর্শ। রুশো! 'এমিল' গ্রন্থে এ ব্যবস্থাই উৎ্কুষ্ট- 
বলেছেন। কিন্তু যেখানে শিক্ষা সর্বসাধারণের অধিকার, সেখানে এট! 
কখনোই সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। ছাত্রদের পার্থক্য যেমন্ন আছে, মিলটাও 
উপেক্ষণীয় নয়। সমষ্টির থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত প্রাণরস পেতে পারে; 


পার্থকা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা | ৪৪৯, 


না। শিক্ষ। একট! সামাজিক ক্রিয়া। এখানে «শের একআ হুওয়! চাই," 
এখানে সহযোগিত। ও প্রতিযোগিতা দুই-ই প্রয়ধজিন। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
“শে মিপি করি কাছ্”। কাজেই শিক্ষায় কতগুলি সাধারণ বিধয় থাকবেই, 
আর একসঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে । কিস্তু এর মধ্যেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
গ্রতেদ্ব অনুযায়ী, বিধক্ব-বস্তর তারতম্য করতে পারা যায়, শিক্ষার পদ্ধতিরও কিছু 
পরিবর্তন সম্ভব । সব চেয়ে ভাল ফল পেতে গেলে, তা করতেও হবে, এবং 
অগ্রসর সমস্ত বিদ্যালয়ে সে চেষ্টা হয়েও থাকে । যেহেতু ছাত্রদের শজি-সামর্থ্য 
বিভিন্ন, কাজেই কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্ত ব1 পাঠক্রম থাকবে না, এটাও আবার 
একট! ভুল ধারণা, এ নিয়ে ডিউই যথেষ্ট আলোচন1 করেছেন ।৮ 

ব্যক্তির বিভিন্ শক্তিতে প্রভেদ_ ৬৪75865০78৪ ৬/7615175 8155 
57১048৬0558? ব্যকিতে ব্যক্তিতেই শুধু প্রভে্দ নয়, একই ব্যক্তির বিভিন্ন 
শক্তির মধ্যেও প্রচুর পার্থক্য । একই ব্যক্তি সবগুণান্িত,__-এ প্রায় দেখ যায় 
না। রবীন্দ্রনাথের মত রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাব্যে, দর্শনে, এমন কি ছবি 
আকা ও হোমিওপ্যাথথিতেও বিশারদ, এমন ব্যক্তি “কাটিতে না মিলে এক" ॥ 
আবার «কান গুণ নাই তার কপালে আগুন” এটাও দ্াম্পত্য-কলহের 
অতুযক্তি। এক একটি ব্যক্তি অসংখ্য গুণ, দোষ, ক্ষমতা, সামর্থ্য ও ছুব'লতার 
অপুব“মিশ্রপ। কোন একট! গুণে সে উৎকৃষ্ট, কোনটায় সে নিকৃষ্ট, কোনটাক়্, 
মধ্যম এবং এই মিশ্রণে প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিশিষ্ট, সত্যি তার আর জোড়া নেই। 
এই-ই তার ব্যক্তিত্ব । শিক্ষক প্রত্যেক ছাক্র বা ছাত্রীর ব্যক্তিত্বটি জানতে চান । 
এর সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্ভব নয়) তবু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হার মানতে রাজী নয়। 
বিজ্ঞান তাই বলছে কতগুলি প্রয়োজনীয় গুণ ধরে, প্রত্যেকটিতে অন্ঠ দশজনের 


সর রর রপ৯রসস্- ররর 


৮ তিনি লিখেছেন। “7১:০879991৮5 801)00]9 866 98075 195 17007৮10191519 %0৫ 
800৮6077553 156 827258 €0 7১৪ £0002221)৮5 6152৮ 07092]15 ০7£21718265010 ০01 ৪2190৩0৮- 
27781 097 53 19896175 6০ 61৩ 256505 01 96880101088 15) 17617 07501157009] 010812090০*-০০ 
4৯ 01011015 1901%109581505 6500৮ 196 100100 17 ৬117৮ 106 0953 ০7 হা 1586 106 00103 
08009]5 11599, ০ ও 21৮10 22301006106 5 1 050 1১5 60100. 07015 20 109 ০০00৩৩6৩৩ 
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৪৫ ব্যক্তিতে ব্যজিতে পার্থক্য 


তুলনায় ব্যক্তির স্থান কোথায় ত। তে। নির্দেশ করা ধাঁয়,--যেমন বুদ্ধির বেলায় 
আমরা বলি অমুক ব্যক্তির ]. 0. এত । তেমনি বিছির্ বিদ্ভা, শক্তি? শে 
ব্যক্তিটি ভালো, মন্দ বা মাঝারী, কোথা সে হ্লাড়িয়ে আছে, এট! নির্ধারণ করা 
যায় । এবার সবগুলি গুণ, শক্তি, বিছা মিলিয়ে ব্যক্তির একটা সমগ্র ধারণা 
আমরা করতে পারি; সেট। নিশ্চিতই খুব অসম্পূর্ণ, তবু তাতে ব্যক্তিটি কেমন, 
তার একট! মোটামুটি ধারণা তো৷ হতে পারে। নীচে একটি ছেলের ব্যক্তিত্বের 
একটা ধারণা ঘেওয়! হচ্ছে-_বুদ্ধিতে সে মাঝারী, কিন্ত সঙ্গীতে ও চিন্রাংকনে 
সে সাধারণের চেয়ে ভালো। এট! হোল ছেলেটির ব্যক্তিত্বের ছবি 
€ 85০19055128 ) * 
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হে গ বে হ আচ ওরচ্থা হা ও খরা পস্ঞারাাি। 
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আমর! দেখেছি সব গুণেই উৎকুষ্ট বা নিকুষ্ট এ রকমটি কচিৎ কখনো দেখ 
যায়। এর থেকে কোন কোন বিজ্ঞানী সিদ্ধাস্ত করেন, প্রকৃতির মধ্যেই একট। 
হরণ-পুরপের ব্যবস্থা আছে। একজনকে সব ভাল; আর একজনকে লব মন্দ 





+]01770000৩0 105 10256200920--120200 255০ ০1120290700 91060587 25157108 
8750 £101110159. 


ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য পরিমাপের উপায় 88৯ 


দিয়ে গড়লে, প্রক্কতির ভারসাম্য থাকে না, তাই এ ব্যবস্থা । প্রক্কৃতির মধ্যে যেন 
ঝোঁক, সবাইকে মোটামুটি সমান বা 4৮:5৩ করে গড়বার। কোন 
একগুণে তাকে জিতিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই আর একদিকে তাকে হারিয়ে 
দিয়ে ওজনটা মোটামুটি সমান রাখা! হোল। এটাকে বলা হয় ক্ষতিপূরণ 
মতবাদ (41১5075 ০£ ০০2725175207) )। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল কিন্তু এ 
মতের বিপরীত । বরং কতকগুলি গুণের মধ্যে যেন মিতালী বা সম্বন্ধ রয়েছে ।৯ 
শিক্ষাবিদের এটা জানা দরকার, কোন গুণের সঙ্গে কোন গুণের নিকট সম্বন্ধ 
আছেঃ আর কোথায় এ সম্বন্ধ নেই; কোথায় গুণ ছুটি আকম্মিকভাবে একত্র 
হয়ে আছে। আর এক ব্যক্তির মধ্যে কোন গুপটি কোন গুণটির সাথে, কি 
ভাবে সংযুক্ত আছে, তাও জানা দরকার। কি করে এর কো-রলেস্তন্‌ 
€০076120012 ) নির্ধারণ করতে হয়, তা আমর! আলোচন] করছি। 

ব্যক্তিগত পার্থক্য পরিমাপের পন্ধাতি (21507995 ০£ 13595078775 
81701510095] 01667617০65. )-_ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে, আবার একই 
ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য আছে । বুদ্ধি, বিস্যায়) ধধর্ষে, 
সম্ভাবনায়, চরিজ্রে-__নানাদিকেই পার্থক্য । এসব পার্থক্যের বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে 
পরিমাপ কি সম্ভব ? 

পার্থক্যের বিবেচনা করতে হ'লে নানাতাবেই করা যায়। প্রথমতঃ এক 
দলের সঙ্গে, অপর দলের পার্থক্য বার করা চলে, যেমন, জাতি বা লিঙ্গের প্রভাব 
ব্যক্তিগত পাথক্যের উপর কতখানি, তা বিচার করতে হু'লে একই বয়সের, ভিন্ন 
জাতি ব৷ লিঙ্গবিশিষ্ট দলের উপর, একই পরীক্ষার প্রয়োজন । তারপর উভয় 
দলের এ্যাভারেজ স্কোর, বা মীন বা মেভিয়ান বার করে, মাঝারী থেকে 
পরিবর্তন কতট। (৮৪315511165 8৪085 ) বার করে তুলনামূলক বিচার করা 
যাযস। মাঝারী, পরিবর্তনের নির্দিষ্ট মান ও পরিবর্তনের পরিমাণ ( 4১৮57925, 
309780970. 055121010175 121755 ) এগুলো কিভাবে বার করতে হয়, তা অব্য 
পরিসংখ্যাণতত্বেরই বিশেষ আলোচ্য বিষয় । 

তারপর এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পার্থক্য নিরূপণ ও নানাবিধ পরীক্ষা 
এর সাহায্যে হতে পারে। বুদ্ধির পার্থক্যের বিচারই এ পর্যস্ত অন্টান্ঠ সকল 


৯. 50779554, 181705 19618 10010001090 1057৩ 55 1009710560৮ 190586155 00:1615 65072 
এ) 50109791093) 1059 2080707009 01 8.1] 70009] 67165 [09958960709 ৪7) 180৮10019,]- 
4178371780----117501 10091 1807675100635 4১, 61, 


৪৫২. ব্যক্িতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


উপের পার্থক্য অপেক্ষ1 অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হয়েছে । বিনে লিমোন,, 
ট্যারম্যান-মেরিল্‌ € 1317766-5110018 7 501091)-01 50101 ) ইত্যাদি বছ প্রকার 
পরীক্ষার লাহাব্যে বুদ্ধির বিচার কি করে কর! হয়, তা পূর্বেই আলোচন। করেছি। 
হিশেষ যোগ্যতা৷ নিরূপক্ক পরীক্ষা (596018] £১1১1180 €5503) অনেক উত্তাবিত 
হয়েছে এবং হচ্ছে । বিভিন্ন বিদ্যায় পারদশিতা বা বিভিন্ন বিবয়ে যোগ্যত। 
পরিমাপেরও নানা পরীক্ষা! আছে । কোন বিষয়ে যোগযত। ও কুচি (081১9০165 
০৮ £১90019শ) কার কেমন আছে তা নির্ণয়েরও নানা পরীক্ষা আছে, যার দ্বার 
কোন মানুষের ভবিষ্যতে কোন যোগ্যতার বিকাশ হতে পারে, বর্তমানে তার 
ইঙ্গিত পাওয়া চলে । 

মানুষের ভাবাবেগ মাপবার উপায়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-লম্মত বলা 
যায় না । তবুও নানাপ্রকার সামাজিক গুণ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরীক্ষার (59০30705030 
50819 8 465050 €556) সাহায্যে মানুষের বিশিষ্ট বন্ত বা আদর্শের প্রতি, 
দৃষ্টিতঙ্গীর পার্থক্য মাপা যাচ্ছে । আমেরিকায় এ চেষ্টা সবচেয়ে বেশী হচ্ছে। 

এক কথায়, মানুষের ব্যক্তিত্ব নিরূপক যত প্রকার উপায় আছে, লকল 
উপায়ের সাহায্যেই এক ব্যক্তি হতে অপর ব)ক্তির পার্থক্য ধর পড়ে । 

একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ থাকে । সে সমাবেশের প্রকতি 
আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ হয় । এই সমাবেশকে পরিসংখযানতত্বের ভাধাক় 
চিত্রিত করতে হলদে প্রয়োজন হয় ০০-90161)6 01 ০০751910017 এর অর্থাৎ এক- 
গুণের সঙ্গে অপর গুণের সন্বন্ধা বোঝার। পার্সোনালিটি প্রোফাইল্‌ বা 
সাইকোগ্রাফের সাহায্যে আমরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণ-দোষের সমাবেশের 
পার্থক্যট। সহজে বুঝজে পারি ।* 

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে। কি কি বিষয়ে এ প্রভেদ এবং তার কারণ কি 

এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু এ সন্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করতে 
গেলে এ প্রভেদট। মাপবার ও প্রকাশ করবার নির্দিষ্ট উপায় থাক চাই। এটা 
পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের অন্তর্গত । এ সম্বন্ধে সামান্য বিছু আলোচন। করা যাক। 

মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে সত্য)__কিস্তুএই প্রভ্দে একেবারে খামখেয়াল' 
ব্যাপার নয়।. তারও “নিয়ম” আছে। বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে, এ নিয়মগুলি 
আবিষ্কার কর। ও প্রকাশ করা । উডওয়ার্থ বলেছেন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতেদের 
যদিও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আজও বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, তবুও এ পরতে 

৯. ₹০০৫২০:৮-7১০,০1০৪১ (18৮10 5070. )-7৮, 158 


যোগ্যতান্ পার্থক্য বিচারের উপাক্ন ৪৫৩, 


ব্যাপারটা যে যথেষ্ট গুরুত্বপুর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই পার্ধক্যগুলির 
মধ্যেও একট নিয় মিততা বা নিয়মানুবতিতা আছে এবং এগুলি সাবধানে পরীক্ষা 
করলে যথেষ্ঠ শিক্ষালাত করা যায় ।১* 

যোগ্যতা ও সামর্খয (21170 ৪74 089০10)-__গোড়াতেই একটা 
পার্থক্য বুঝে নেওয়। দরকার। মানুষে মানুষে প্রভেদ যোগ্যতায় ৪151139) ও 
সামর্থ (০90১5০165)। ছুটে। এক জিনিষ নয়। যোগ্যতা হচ্ছে ঘা ব্যক্তি আরও 
শিক্ষা বা অন্ুশীপন ছাড়াই বত'মানে করতে পারছে, যেমন সে মিনিটে ৭২ টা 
অক্ষর টাইপ করতে পারছে, বা ২ মন ২৭ সের একটা বোঝা, দুহাত দিয়ে ধরে, 
জমি থেকে, এক ফুট উপরে, তুলতে পাচ্ছে । অনুশীলন করলে, এ ক্ষমতা তার 
হয়তো! আরে! বাড়লে । সেই যে বাড়বার সম্ভাবন1, যেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার, 
সেটা হচ্ছে সামর্থ্য । যোগ্যতা বা 257170 হচ্ছে প্রত্যক্ষ” সামর্থ্য বা ০9/09.09 
হচ্ছে অনুমান সাপেক্ষ । অধিকাংশ ক্েত্রেই সামর্থ্য বা সম্ভাবনা যোগ্যতার চেয়ে 
€বশী। কিন্তু সামর্থ্যেরও দীমা আছে, তা যথেচ্ছ বাড়ান যায় না । শিক্ষকের 
দুটোই জান! দরকার। কতটুকু যোগ্যতা প্রকাশ কচ্ছে ত1 দিয়ে ছাত্রের 
পরীক্ষাঃ তার বত'মানের বিচার । কিন্তু তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনুযায়ী তাকে 
বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করার দায়িত্ব ও গৌরব, শিক্ষকের | সহজেই বোঝা 
যায় যোগ্যতার বিচার অপেক্ষাকুত সহজ, কারণ প্রত্যক্ষ ফল দিয়ে তার বিচার । 
কিন্তু সামর্থ্য তো' প্রত্যক্ষ নয়, সেট অনুমান করতে হয়,_তাতে ভুলের সম্ভাবনা 
আছে । 

যোগ্যতার পরিমাপ--(7555 (01 [7595005 210£116.)--োগযতা। 
বিচার করতে গেলে বিজ্ঞানসম্মত নির্দিষ্ট মান, নিদিষ্ট অবস্থায়, ব্যবহার করতে 
হবে। বুদ্ধি একটা যোগ্যতা । কি করে তার মাপ করতে হয় তা আমর! 
দেখেছি । অন্ত যে কান যোগ্যতার বেলায়ও মুল পদ্ধতি একই । 

যোগ্যতার বেলায়, আমরা বিশেষ একট গুণ নিয়ে দেখতে পারি, ব্/ক্তিতে 
ব্যক্তিতে তফাৎ কতটা । সেই গুণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা কে কোথায়, কেমন ভাবে 
ছড়িয়ে আছে । এটাকে বল! হবে ডিস.দ্রিবিউস্যন্‌ বা স্ক্যাটার, (91507501010 ০ 
5০8069) । আমরা দেখব এ ছড়িয়ে থাকাট। এবং দলের তুলনায় একটি বিশেষ 
ব্যক্তি কোথায় আছে এ তথ্যগুলি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে কিভাবে প্রকাশ করা যায়। 

আবান এক ব্যক্তির বিভিন্ন গুণের মধ্যে অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির একই গুণের 


১০. ৯৬ 000%%-1-11)-05950191985, 0. ১৪. 


৪৫৪ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


মধ্যে সন্বন্ধট। কেমন। এটাকে বলা হবে কোরেলেন্যন্‌ (০০:515002) | কি 
করে, এ সন্বন্ধ নির্ণয় করতে হয়, কি করে তা প্রকাশ করতে হয়, তাও আমন 
আলোচনা করব। 
দ্রেভতার পরীক্ষা, নিভূলতার পরীক্ষা, কঠিনভার পরীক্ষা! (52০০9 
£55055 40007505 5505, 018650010 €55£5)-_ যোগ্যতা মাপবার একটা উপাক্ 
হচ্ছে) একটা কাজ কোন ব্যক্তি কত তাড়াতাড়ি করতে পারে । যেমন ৫ সংখ্যা 
বিশিষ্ট ৬টি রাশির যোগফল করতে দেওয়া হয়, একটি শ্রেণীর ছাত্রদের । কে কত 
তাড়াতাড়ি, কাজট। নিভূল ভাবে করে আনতে পারবে, তা দিয়ে বিচার হবে, 
কোন্‌ ছেলে অংকে কতটা বুদ্ধিমান, একে বলে দ্রুততার পৰীক্ষা (51১50 €550)। 
অবশ্তই, সুবিচার করতে হ'লে, মোটামুটি এক বয়সের, এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
নিয়ে পরীক্ষাটা করতে হবে। 
আর একরকম পরীক্ষা হচ্ছে, _নিভুলভাবে সুক্ম কাজের যোগ্যতার পত্ীক্ষা 
ব1 নিভুলতার পরীক্ষা (9০০৪:৪০ €556) | দশটি ছেলের প্রত্যেককে ই, কাগজে 
একটি স্থুলকোণ এঁকে দেওয়া হ'ল । বলা হ'ল, চোখের আন্দাজে, কোণটিকে 
তিনটি সমান ভাগে ভাগ করতে হবে। অথবা আরো সোজা উদাহরণ নেওয়া 
যাকৃ, ইন্ুলের আমগাছে দেখা গেল একটি আম খুব উঁচু ডালে পেকে রয়েছে। 
বষ্ঠ ক্লাশের তের জন ছেলে দাড়িয়ে গেল, হাতে ঢিল নিয়ে । প্রতিযোগিতা নু 
হ'ল-_কার টিলে আম পড়ে । যে পারলো সেই সব চেয়ে বাহাছুর 
আবার অন্ত আর একরকম পরীক্ষা কঠিনতার পরীক্ষা (13478006 €530)। 
যেমন উচ্চ উল্লম্ফন ব1 [71251 80 প্রতিযোগিতায় । ক্রমেই উচ্চত৷ বাড়ানে। 
হচ্ছে। একজন দুজন করে প্রতিযোগী থসে পড়েছে । সব চেয়ে উচুতে লাফিয়ে 
পুরস্কার পেলো একজন, নে যোগ্যতম । 
র্য ক্ষোর, এ্যাভারেজ ক্ষোর, মেভিয়ান্‌ ক্ষোর্‌ (8:2৮ 5০০৫০ 
4১52855 5০0:6১ 11598219০০৩) যোগ্যতা বিচার করতে হ'লে একট মান 
(000) চাই; তেমনি মাপবার একক বা 51786ও চাই। অনেক সময় নম্বর 
দিয়ে সেটা বোঝা যায়,_যেমন বল হ'ল, মানকড় ১১৭ বাণ করেছেন। আবার 
বল। হয় ইষ্টবেঙ্গল দল ফুটবল খেলায়, এ'বছর এখন পর্য্যস্ত ১৪ 7০87) পেয়েছে । 
একট] খেলাধুলা! প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি ইভেণ্টল, (6৮5:705) থাকে । তাতে 
অনেক সময় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অনুসারে ৫) ৩ও ২ নম্বর ঘেওয়া হয়। 
একজন বা একদল পেয়েছে ১৩ নম্বর । এটাকে বলে 'র্য ক্ষোর' | র্র্য-ক্কোর' 


যোগ্যতার পার্থক্য বিচারের উপায় ৪৫৫ 


দিয়ে যোগ্যতা ঠিক বোঝা গেল না। ব্যক্তিটি কণ্টা বিষয়ে গ্রতিন্দিত! 
করেছে, কোনটায় যে কোন স্থানে ছিল তা না জানলে অর্থাৎ অন্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
তুলনা না করলে, তার কৃতিত্ব কতটা তা বোঝা যায় না। কোন ব্যক্তির 'র্য 
ক্কোর' তখনই অর্থপূর্ণ হয়, যখন একই পরীক্ষায় অন্ঠান্ত ব্যক্তিত্বের র্য-স্কোরের 
সঙ্গে তার তুলনা কর! হয় ।১১ 

কোন ব্যক্তির কৃতিত্বের বিচার করতে গেলে, কার সঙ্গে তুলনায় সেটা 
করা যাবে? সে হচ্ছে মাঝারী বা 4৮57:8551 যে ভাল, নে এই মাঝারীর 
তুলনায় ভালো) যে মন্দ, সেও এই মাঝাবীর তুলনায়ই মন্দ । কাজেই, এ 
মাঝারী ঠিক করা, দরকার । সেটা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। ধরা যাক, একট! 
শ্রেণীর ছেলেদের গড় (255:825) ধৈর্থ্য স্থির করতে হু'বে। ক্লাশে ২* জন 
ছেলে। প্রত্যেক ছেলের দেরখ্য মাপা হোল। তারপর সব ছেলের দৈর্ঘ্যের 
যোগফল নির্ণয় কর হ'ল, ধরা যাক্‌ তা হোল ১*৫ ফিট। মনেই যোগফলকে 
ছেলেদের সংখ্যা (২*) দিয়ে ভাগ করা হোল । দেখা গেল, গড়টা হচ্ছে ৫” ফিট 
৩ইঞ্চি। এখন নরেনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৫ স্কিট ৬৮ইঞ্চি। স্পষ্ট তঃই বোঝা গেল, 
নরেন তার ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে ঢ্যাউাঁ। এাভারেজ. বা. এ্যারিথম্যার্টিক 
মীন্‌ এর সংজ্ঞা, ও তা নিদ্ধারণের আংকিক স্তর, গ্যারেট দিচ্ছেন এ ভাবে, 
এ হচ্ছে আলাদ1 আলাদা প্রত্যেকের স্কোর্‌ বা সংখ্যা যোগ করে মোট ব্যক্তিদের 
সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা । 


2 -+- 


মেডিয়ান্টাও মাঝারীর মাপ। কিন্ত সেট! ঠিক এতারেক্র বা মীন, 
নয়। একদল মানুষের স্কোরগুলি যর্দি ছোটর থেকে বড়, এভাবে পর পর 
সাজিয়ে দেওয়া] হয়, তাহ'লে ঠিক মধ্যবর্তা সংখ্যাটি হবে মেডিয়ান্‌, ধরা যাক, 
সাতজন ছেলে, তারা এক মাসে কতদ্দিন ক্লাশে উপস্থিত থেকেছে তার হিসাব 


হচ্ছে 


১৭ ণ ১৫ ১৩ ৪১ ৯৯ ৯৪ 
এখন, ছোটর থেকে বড় করে সাজিয়ে গেলে, সংখ্যাগুলি হবে__ 
ণ ৪৯ ১৩ ৮৪ ৯১৫ ৯ ১৯ 


১১৬০০] ০:১৪ 01010£5 2১, 59. 
১৭২ হর, 15, (825৮৮ 56555650হ5 20 72550101067 & 20054561010, 1 58, 


৪৫৬ ব্যক্তিতে ব্যক্িতে পার্থক্য 


এখানে ১৪ হ'ল মেডিয়ান্‌ কারণ তার বড় আছে তিনটি নংখ্যা আর ছোটও 
আছে তিনটি সংখ্যা । কিন্তু এ্াভারেজ, বা মীন হোত স্*$-০১৩। ১৩ 
এখানে মেডিয়ান, দেখান হ'য়েছে, যেখানে ব্যক্তির সংখ্য। বিজোড় । কিন্ত 
ঘি জোড় হয়, তবে কি করে ত নির্ণয় হবে? ধরা যাক স্কোরগুলি এখানে 
হুঙ্ছে 
ণ | নি ৯৩ ৯৯ ৯. 
তা'হলে মেডিয়ান. হবে ৯ ও ১৯* এর ঠিক মাঝামাঝি, মানে ৯৫। ১৪ 
গুণান্ুযায়ী ব্যক্তিদের ছড়িয়ে থাক! রেখাক্ধন দিয়ে প্রকাশ-_ 
গ্যাসিয়ান কার্ড, জ্রিকোএন্নী পেন্টাগন, ও হিষ্টোগ্রাম_ 0075 
৫8587812885 ০6 [808550155319 910০০708885 £০ 9981808৩8-_ 
058555825 (০5855) 62৩01557805 17৩12105502 9290 271550875৯0 
যে কোন গুণ বা যোগ্যত1 সম্বন্ধে বিচার করলেই দেখ! যায়, যে মানুষেরা 
ছড়িয়ে আছে একটা! নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভাল, মন্দ, মাঝারী ছিসাবে। এমন 
প্রায় দেখাই যায় না, যে একটা গুণ বা যোগ্যতা একদল লোকের আছে, আর 
এক দল লোকের একেবারেই নেই । সাধারণতঃ দেখা যায়, একট যোগ্যতা অল্প 
অল্প করে বাড়তে বাড়তে শেব সীম! পর্যস্ত' প্রায় একটান। চলে যায় । আর সেই 
যোগ্যতা যাদের খুব কম, তাদের সংখ্যা অল্প,.---সেটা বাড়তে বাড়তে মাঝামাঝি 
জায়গায় দেখ! যায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় মাঝারি দল, আর ধীরে ধীরে সংখ্য। 
কমে, খুব ভালোতে এমনে থামে। এ ছড়িয়ে থাকা বা 0£5019097 বা 
5০৪: নান। উপায়ে ছবি একে দেখানে। বায় । একট! প্রচলিত উপায় হচ্ছে 
একট। ঢেউ বা ঘণ্টার আকারে যোগ্যতা অনুসারে মানুষগুলিকে সাজিয়ে যাওয়া । 
যার্দের সে যোগ্যত। একেবারে কম (তাদের সংখ্যাও একেবারে কম )-- তাদের 
থেকে সুরু করে বক্র রেখাটি ক্রমে ক্রমে সংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে 
উঠতে থাকে । সেখানে সংখ্য। সব চেয়ে বেশী, যেখানে মাঝারীদের ভিড় 
১৩ হু 18০ 81500৮09-15197055105 01 25000808070] 1১৪৬ 01)010155, 2৮: 971 
১৪ গ্্যারেট মেডির়ানের এর সংজ্ঞা দিচ্ছেন। “৮51৩ 008৮০01)9ন 5007:65 0£ ০061১01" 
78989810159 ৪, 2105108990 520. 01097 01 51205 0005 700690197 19 8199 12056011081) 210 £18ও 
86106555, 
মেডিয়াম, নির্ণয়ের কুল 08775$৮ দিচ্ছেন_ 


21৩05870 (10:0.)---00 (মস) 2 005851075 178 0092 018522৩. 
£ 


1, 25০ 07765 50858105 হত 15850001020 & 15450 800- 79. 54, 


যোঙ্গ্যতাব পার্থক্য বিচারের উপায় ৪৫৭. 


জমেছে । খানে বক্র রেখারটি সর্ষেধোচ্চি শীর্ষ বা 7০0৩ । সেখান থেকে 
যোগ্যতা যতই বাড়ছে, লোকের সংখ্যাও ততই কমছে, তাই বক্র রেখাটিও ক্রমশঃ 
নিয্লগতি নিয়ে, ভূমিতে এসে মিশেছে । এই যে সমান একটানা তরঙ্গাকুতি বা 
বণ্টাক্তৃতি বক্ররেখ। দিয়ে, মানুষদের ছড়িয়ে থাকা বোঝানে' হ'ল, একে বলে 
গ্যলিয়ান, কার্ভ বা সাধারণ ছড়িয়ে থাকার বক্ররেখ। (03812551518 ০07৮৩ ব। 
০02] 00075501 41501000077,) 1 
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[710 38. 050 01156051556102 01 12707550167515 200০0708786 €০ হু. হে. 
4৯ 10 07170] 015 61018100007 01 (ও 21595158 01177৮9, 
€( ০০৭ ০) -৮ 2১55 00108109555 8৯. 112০ 1০10100৩100 


আবার এই ছড়িয়ে থাকাটা দেখানে যায়, কতজনের এ যোগ্যতা কতট] পৰিমাণে 
আছে, ত! দিয়ে ক্রমে ক্রমে সাজিয়ে, সেই ক্রমোচ্চ সরল রেখাগুলির মাথাগুলি 
সরল রেখা দ্দিয়ে যোগ করে, যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা (৮7০৭০ ), সে পর্য্যন্ত পৌছে 
আবার সংখ্যা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংযোজক রেখাটি ক্রমে ক্রমে নীচে 
নামিয়ে শেষ করতে হবে । একে বলে ক্রিকোএন.সী পঙগিগন, (75000517057 
(001575017, 77127 589) 

এ ছবিতে দেখা যাচ্ছে অঙ্ক কবায় * পেয়েছে ১ জন, ৯ পেয়েছে ৩ জন, ৯ 
পেয়েছে ৭ জন ইত্যাদি যোগ্যতাট। কতজনের মধ্যে কি পরিমাণে আছে 


৪৫৮ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


€ যেমন, ১, ৩, ৭ ইত্যাদি) তাকে বলে :50051705 বা সংক্ষেপে | আবার 
আর এক রকমে এই ছড়িয়ে থাকাটা প্রকাশ কর! যায়, তাকে বলে হিষ্টোগ্রাম 
(81850050512) 1 এখানে একটান। বক্ররেখ! বা অপমান সরল রেখ যোগ করে 
করে, ছড়ানো! না বুঝিয়ে, সমান দৃরত্বপুর্ণ কতগুলি ধাপে ধাপে, স্কোর বা 
ঘোগ্যতার পরিমাণ সাজিয়ে যাওয়। হুয়স্যেমন স্কোর ৫-১৯* প্রথম ধাপ, ১০১৫ 
ছিতীয় ধাপ, ১৫-২০ তৃতীয় ধাপ। কোন ধাপে কতজন ভ্াছে সে অনুযায়ী 
ধাপগুলি উচু বা নীচু হবে। ( চা?৪- 409) 
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এখন এই ছড়িয়ে থাকাটা সমান বা অসমান হতে পারে । সাধারণতঃ কোন, 
উল্লেখযোগ্য গুণ অন্ুসারে অ৷ বাছাই বৃহৎ জনস্ংখ্যাকে ভাগ করলে দেখা যায়, 
সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় থাকে, মাঝারীর। । তাই শীর্ষ বা £7995ট1 থাকে 
মাঝামাঝি । একেই বলে সাধারণ ছড়িয়ে থাক] (17011051 0150110006017? 
2, 38 )। কিন্তু এমন হতে পারে যে, যে ব্যক্তিদের নিয়ে পরীক্ষা! করা হ'ল 
তার! ঠিক আ-বাছাই করা নয়, অথব1 তারা যথেষ্ট সংখ্যক নয়, সেথানে দেখ 
যাক্স, মাঝারীরা সর্বোচ্চ সংখ্যা নয় । 1805 ব। শীর্ষটা তা হ'লে ঠিক মাঝথানে না 


যোগ্যতার পার্থক্য বিচারের উপাঞ্ধ ৪৫৯৮ 


থেকে একপাশে থাকবে,--একে বলে একদেশে ছড়ানো! (51:57 4791810066017, 
7715, 89) 1 ছড়িয়ে থাক বা 0150255307) প্রকাশ করবার, তিন রকম পস্থার 
ছবিই বুঝবার ক্থবিধার জন্য একসঙ্গে দেওয়া হল (719. 40) 
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৪6০. (0320566 5 91056156505 10 1১59 01701065 & 22000961070, 2৮ 20000901960. 140700+ 
008,199 €979670 & €০০.) 


৮০ 






এ ছড়িয়ে থাকার ছবিগুলিতে, প্রায় সর্বদাই সবেণচ্চ সংখ্যা বা 13209 
একটিই থাকে, কাজেই সাধারণ ছড়িয়ে থাকার বক্ররেখ। হচ্ছে এক-শীর্ষক, বা 
17877005] 1 কিন্তু যদি ছুটি বিভিন্ন আ-বাছাইকর দলকে একত্র করে কোন 
এক যোগ্যতা অনুসারে সাজানো যায় তা হ'লে দেখা যাবে ছুই বিভিন্ন দলের 
মাঝারীদের ভিড় (27০5) ছুটি বিভিন্ন জায়গায় । তা হ'লে ছড়িয়ে থাকার বক্র 
রেখাট। দ্বিশীর্ষক বাঁ 1279091 হবে। যদ্দি অনেকগুন্দি দল একত্রে করে” 
ছড়িয়ে থাকার বক্র রেখাটা অক যায় তবে তা হয় বছ-শীর্ষক বা 009100)0- 
811 একটা উদাহরণ নেওয়া যাকৃ। ৪-৬ বৎসরের একদল শিশু, ৯*-৯২ 
বৎসরের একদল স্ত্রীলোক, আর ৩০-৩৫ বৎসরের একদল পুরুষ মানুষদের একক্র 
করে, যদি হাতের কজীর জোর (219 556) পরীক্ষা করা যায়, ত1 হলে দেখ 
যাবে, তিন রকম মাঝারীদের ভিড় তিন জায়গায় জমেছে, এবং ছড়ানোটা একটা 
ঢেউএর আকারে না হয়ে, তিনটে ঢেউএর আকারে হবে । 

বিতিন্ন রকম যোগ্যতার ছড়িয়ে থাকার বক্ররেখ। পৰীক্ষা করে এ কথাট? 


৬৬ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


খুব স্পষ্ট বোঝা বায় মানুষদের কয়েকটি টাইপ অনুযায়ী ভাগ কর! যায় না। 
যদ্দি টাইপ মতবাদ সত্য হত তা হ'লে মাক্ুষদের ছড়িয়ে থাকাটা একটান। 'হ”ত 
না--বিচ্ছিন্ন কতগুলি শীর্য বা 12209995 আমার পেতাম । বাস্তবিকপক্ষে) 
ত1 আমর পাই না। 

মাঝারী হইতে গাড় দুরত্ব (15217 108৮1501025 565170900 7)8৬18- 
1০12) আগেই বলেছি কোন ব্যক্তির যোগ্যতার বিচার হয় 4১৮57৪৩ বা 
মাঝারীর তুলনায় । নে বিচারট] বৈজ্ঞানিকভাবে হুক্স হ'তে হ'লে বলতে 
পারা যায়ঃ মাঝারীর তুলনায় ব্যক্তিটি কতট! ভাল বা কতটা মন্দ। অর্থাৎ 
মাঝারী থেকে দুরত্ব বা 9০ড£5007 কতটা । এই দুরত্বের মাপকাঠি হচ্ছে 
্ট্যাগাভ” ডিভিয়েন্তন, মীন ডিভিয়েন্তন (569100210 10652908977, 11591) 
106৮1911017) ইত্যাদি ।* 

একটা উদ্দাহবূণ নেওয়া যাকৃ। পাঁচজন ব্যক্তির কোন এক যোগ্যতার স্কোর 
হচ্ছে ক্রমান্বয়ে ৬) ৮১ ১৯১ ১২) ১৪ । এখন তাহলে এ্যাভারেজ হচ্ছে ১৯০। প্রথম 
ব্যক্তি, এই ঘ্যাভারেজ থেকে ৪ কম, অর্থাৎ, তার মুল্য ৪; দ্বিতীয় ব্যক্তি 
গ্যাভারেজ থেকে ২ কম; তার মুল্য -_২ ? তৃতীয় ব্যক্তি, এ্যাভারেজের সমান, 
তার মূল্য * ১ চতুর্থ এযাতারেজ থেকে ২ বেশী, তার মুল্য+২ ; পঞ্চম ব্যক্তি, 
এ্যাভারেজ থেকে ৪ বেশী তার মৃল্য+৪। এখন যোগ বিয়োগের চিহৃগুলি 
বিবেচনা ন। করলে এদের যোগফল হবে &8+২+*+২+৪-০১২। এখন এই 
'৯২ইকে ৫ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ২৪ । এট! হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির 
এ্যাভারেজ (4১৮০:৪৪০) থেকে গড় দুরত্ব ব 11621) 105৮1961077 | গ্যারেট 
এট] নিধারণের ফরমুল। দিচ্ছেন, 


_ [26] 
111) ই 


মীন ডিভিস্সেম্তান ও ষ্ট্যাগডাড” ডিভিয়েম্তন (155) 29০51201010 
56500870 20551501018) যুলতঃ একই জিনিষ, কিন্তু, তা নির্ধারণ করবার পদ্ধতি 
ভিন্ন । এখানেও আগের উদ্বাহরণ নেওয়। যাক । পাঁচজন ব্যক্তির যোগ্যতার 
স্কোর যথাক্রমে ৬১ ৮) ৯০? ১২১ ১৫ | £55955 পেলাম ১*। প্রথম ব্যক্তির 

2006 20065] 10651901002 ০5 7070 (5190 %/:16690 ৮৪:6৩ 106538৮5070] 810) 
48204 1168 ৮9759502707 06৮) 15 005 23918 01 01)9 06885025991 ৪18 005 5010978,৯৪ 


40065810755 80 0:967269 61৫0 (020 61051700007] 860052008 (8৮57885 ০02 106 
4009650 13970), 


মাঝারীর থেকে ব্যক্তির দুরদ্বের মাপ ৪৬৯. 


মূল্য ৪, দ্বিতীয় ব্যক্তির মূল্য __২, তৃতীয়ের *, চতুর্থের +২) পঞ্চমের +€.। 
এবার প্রত্যেকটি মূল্য বর্গ করলে পাচ্ছি ১৬১ ৪, *) ৪) ১৬। এদের যোগফলকে- 
৫ দিয়ে ভাগ করলে পেলাম ৮। এর বর্গমুূল করলে পাওয়া যাচ্ছে ২৮৩। এট! 
হোল ষ্ট্যাণ্ডাড” ডিভিয়েস্তন (56820910 1055151000) | গ্যারেট ফরমূল। দিচ্ছেন, 


97১ -7/ 2 5 
| 


ব্যক্তির র্য ক্কোরঃ এযাভারেজ স্কোর (4৮67586 5০০7০) এর কত 55 উপরে, 
বা! নীচে তা দ্বিয়ে দলের তুলনায় ব্যক্তির কৃতিত্ব নির্ণয় কর] হয় ।১« 

পাসেন্টাইল, কোয়ার্টাইল (0757550015১ 089015)- আগে বলেছি 
মেভিয়ান হচ্ছে মধ্যবিন্দু-_০েট। ঠিক মীন্‌ বা এ্যাভারেজ না হতেও পারে। ত? 
হলে মেডিয়ানের নীচে থাকবে দলের ৫*% এর স্কোর । কোয়ার্টাইল্‌ হচ্ছে 
চতুর্থাংশ বা ২৫% | 0 দিয়ে বোঝায় দলের ২৫% এর স্কোরের নীচে । 02. 
হচ্ছে মেভিয়ান্‌ বা মধ্যবিন্দু, যেখানে ৫*% হচ্ছে তার শীচে। 05 হচ্ছে 
যেখানে দলের ৭৫% তার নীচে । ঠিক তেমনি ভাবে আমর] প্রকাশ করতে 
পারি ১*% ৪৩% বা ৮৫% স্কোর, যে বিন্দুর নীচে । এদের বলে পারসেপ্টাইল্‌ 
(55567768165) এবং এ প্রকাশ কর! হয়, [১ এই চিহ্ন দিয়ে | ৮,০ দিয়ে বুঝতে 
হবে) ১৯০০ স্কোর এই বিন্দুর নীচে, 7১৫৪ বোঝ্াবেঃ ৪৩% এ বিন্দুর নীচে, 7৪5 
বোঝাবে ৮৫% এ বিন্কুর নীচে । এ নিধণরণের ক্র্ুল। মেভিয়ান্‌ নিধারণের 
ফর্মুলারই অন্রূপ । 





৮1১14 (০7 ) ১৮৫ 1 (17620521), 


যোগ্যতার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ (0০165180191) ০ ৪1১111065)-_ আগেই: 
বল। গেছে, মানুষের বিভিন্ন যোগ্যত। পরস্প্রর-বিরুদ্ধ নয়ঃ এমন নয় যে একজনের 
মধ্যে একটা যোগ্যতা বেশী পরিমাণে থাকলে, আর একটা যোগ্যতা একেবারেই, 
থাকবে ন। বরং) দেখা যায়, কতগুলি যোগ্যতার সঙ্গে যেন যোগ আছে। এ 
যোগ বা মিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রকম । এ সব মিলকে বলে কোরেলোম্ন্‌ । 
এ ঝুকম মিল বা অনিল অংক দিয়ে প্রকাশ করা যায়। যদ্দি এমন হয় যে ছু'টো 
১৫059 91) 50075 59 179]018 07 201005 80007010685 61) 7৮ 50076 1৪ ৪1১০৮০- 
01" 1)610/ ৮8৩ 6৮০15652001 29 30 1008005 20099 ১১৩ ৪1) ৪০০৮৪, 07 1০10৬ 11) 


9৮8756, ছড় ০০৭০17৮8755 ০0)019£5, 8১8৭ 
১৬ 3576৮; 900158505 15 1555 00101085 200 19000881010 8৮:79, 


৪৬২ : ব্যস্িতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


যোখ্যত। একেবারে সমান, তাহ'লে বলা হবে ছুটোর মধ্যে পসিটিভ (০910৮) 
কোরেলেসন হচ্ছে 3৯১. +১। যদি ছটোর নধ্যে একেবারে বিপরীত সম্বন্ধ 
হুয়,__-অর্থাৎ একটা! থাকলে আর একটা থাকেই না, তা হলে পারফেক্ট নেগেটিভ 
কোব্েলেশন্‌ (0০276০6 175556%5 ০0275150012), তার চিহ্ন হুল--১। 
সাধারণতঃ, মানুষের ছুটি যোগ্যতার বেলায়, এ ছুটির কোনটিই দেখা যায় না। 
'তবে বিভিন্ন পরিমাণের মিল বা অমিল দেখতে পাওয়া যায়, সেগুাল যোগ বা 
বিয়োগ চিহ্ৃ-যুক্ত দশমিক সংখ্য। দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন +-৭২১+-'৩*১ 
-_-*৪৫ ইত্যার্দি। যেখানে ছুটি যোগ্যত৷ নিতাস্তই অকম্মাৎ একত্র দেখা যাচ্ছে 
যেখানে তাদের মধ্যে কোন যোগ নেই, তা' প্রকাশ করা হয় 0 চিহ্ন দিয়ে। 
এবার কটি উদাহরণ নেওয়। যাকৃ। মানুষের উচ্চতার সঙ্গে ওজনের পজিটিভ. 
কোরেলেম্ন, আছে, তার পরিমাণ হচ্ছে +*৫৯। উচ্চতার সঙ্গে বাছ বিস্তারের 
ধৈর্ঘ্যের মধ্যে পঞ্জিটিভ্‌ কোরেলেম্তন. আরো! বেশী, +*৮২। সাধারণতঃ ছুটি 
যোগ্যতার মধ্যে +-৮৫ এর বেশী ইতিবাচক মিল দেখতে পাওয়া যায় না। 
বন্ধসের সঙ্গে বুদ্ধির ইতিবাচক মিল আছে। ].0.র সাথে বিভিন্ন পড়া- 
শোনার বিষয়ে সাফল্দযেরও ইতিবাচক মিল আছে, তার পরিমাণ নীচু ক্লাশে প্রায় 
»০৭৫, মধ্যবিগ্যালয়ে গিয়ে পে মিল কমে ্লাড়ায় +*৬* হ'তে +"৬৫, কলেজে 
উঠে, সেট। আরো কমে । তখন পরিমাপট। হয্স প্রায় +:৫*। 

শিক্ষকের পক্ষে কোন কোন যোগ্যত। বা গুণের মধ্যে গভীর ব নিয়ত সম্বন্ধ 
আছে, এবং কোন কোন গুপের মধ্যে সন্বন্ধট! নিতান্তই আকন্িক, ত! জানা 
দ্বুকার। যদি দেখা যায় ভাল পড়তে পারার সঙ্গে, ভাল আবৃত্তি করার গভীর 
সন্বন্ধ আছে, তবে শিক্ষক আবৃত্তির পথেই শিশুর পড়ার উত্কর্ষয সাধন করতে 
চেষ্টিত হবেন। কারণ, হয়তে। দেখ। যাচ্ছে এ শিশুর আবৃত্তিতে আগ্রহ আছে, 
কিন্ত পড়ায় উৎসাহ নেই। আবার যদি দেখা যায়, ব্যাকরণের সঙ্গে সাহিত্যে 
রুচির খুব বেশী ইতিবাচক মিল নেই, তাহ'লে বুদ্ধিমান শিক্ষক ব্যাকরণের পথ 
ধরে, শিশুর সাহিত্যে কুচি বিকাশের চেষ্টায় বৃথা সময় ও শক্তির অপব্যয় করবেন 
না। এ রকম কষ্ট মিলের উদ্দাহরণ দেওয়। হচ্ছে-__ 


শব্দের অর্থবোধ ও প্যারাগ্রাফের অর্থবোধ ২ শঁ ৮৯ 
ঘংক ও ছিসাব -_ ৪ 2 এও 
পাঠ ও সাধারণ জ্ঞান *** **.::4718* 


€ক্কুলে ) বীক্ষগণিত ও জ্যামিতি রর .. শঁশ৬৫ 


যোগ্যতার পরস্পরের . মধ্যে সন্বন্ধ ৪৬৩ 


ইংরাজী ও চিত্রাংকন ও ১৮০ শী ৯৫ 
€ কলে 1 ইংরাজী ও ইতিহাস রী ১১ শী ৬৮ 
ইংরাজী ও অঙ্ক রর ৮ শা ৪৯ 
ইংরাজী ও পদার্থবিদ্যা রঃ .. শ৪৮ 
অংক ও ইতিহাস ি ১১ শর” 8৪ 


'এই কোরেলেম্তন এর মাপ থেকে এটা বোঝা যায়, একট। সাধারণ যোগ্যতা 
€£21)6291 21১11165) সব যোগ্যতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তা নয়। তাহ'লে 
ঘে কোল ছুটি যোগ্যতার মধ্যেই + *৫*র বেশী কোরেলেস্তন্‌ থাকতে! 

যোগ্যতাগুলি সবই আলাদা বা বিভিন্ন ও সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক-বিহীন, 
তাও নয়। তাহ'লে কোন ইতিবাচক মিলই তাদের মধ্যে থাকতো না। বরং 
দ্বেখা যায়, কতকগুলি যোগ্যতা যেন দল বেঁধে থাকে । অর্থাৎ এখানে 
ফ্যাক্টর মতবাঁদই সত্য মনে হয়, যেমন দেখেছি আমরা! বুদ্ধির বেলায়। অবশ্য 
এটা স্মরণ রাখা দরকার যে বুদ্ধিও একট! 2৮116 বা৷ যোগ্যতা । 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
চক্রিজ্র ও ব্যক্কিত্ব 


“মহাপুরুষদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়--তাহাদের 
জীবনের মূল স্থত্র হইতেছে আদর্শ নিষ্ট। তাহার! কঠিন সাধন। দ্বারা সত্যকে 
নিজ জীবনে রূপায়িত করিয়া! তাহাকে জীবস্ত করিয়া তোলেন এবং বছজনের 
অন্তরে তাহার! যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন ইহাই তাহার গোপন রহুম্য ৷” 
কোন মহাপুরুষের জীবনীকার এইভাবে তাহার জীবন কাহিনী সুক্ষ করছেন ॥ 
কিন্তু শুধু মহাপুরুষদেরই কি চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব আছে ? না, প্রত্যেক মানুষেরই 
চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব আছে? চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায়? কি করে 
তার বিশ্লেষণ সম্ভবপর? ব্যক্তিত্বের মুল সুত্র কিছু আছে কি? ব্যক্তিত্বের 
বিকাশের পক্ষে অনুকূল ও প্রতিকল অবস্থা কি? ব্যক্তিত্বের প্রভাব কি করে 
বিস্তার কর! যায়? এপ্রশ্বগুলি মনোবিজ্ঞানী বিশেষতঃ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর 
কাছে গুরুত্বপূর্ণ । কারণ গোড়াতেই বল হয়েছে, শিশুকে শিক্ষাদান করতে 
হ'লে জানতে হবে শিশুকে । জানতে হবে সে গ্মান্ুষটি' কেমন, কি তার 
শক্তি ও সম্ভাবনা, জানতে হবে কোথায় তার উৎকর্ষ কোথায় তার 
দুর্বলতা, জানতে হবে ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করবার ও প্রভাবান্িত করবার 
মূল সুত্রগুলি । * 

ব্যক্তিত্ব মানে হচ্ছে সমগ্র মানুষটির পরিপূর্ণ রূপ। এতক্ষণ আমরা মানুষের 
বিচ্ছিন্ন শক্তি, ক্রিয়া, বৃত্তি, অনুভূতি, আগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে আলোচন। করেছি । 
থেমন, বুদ্ধির স্বরূপ, তার পরিমাপ* তার উন্নতির উপায় এসব কথ বলেছি। 
এ বুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষটি নয়। ব্যক্তিত্বের এ একটা উপাদান। বহু মানুষের 
মধ্যে বুদ্ধি হচ্ছে সাধারণ উপাদান । কিন্তু কৃষ্ণা, মালবিকা, সত্যেন, করিম এর 
প্রত্যেকে আলাদ] আঙ্গাদা মানুষ । এদের সবারই বুদ্ধি আছে-__কারু বেশী 
কারু কম। সেট! তাদের সাধারণ গুণ । কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের ভাষায় 
তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে *বিশেষত্ব” তাই দিয়ে তারা প্রত্যেকে একে অন্টের, 
থেকে পুথক। প্রত্যেকেই “বিশেষ? | 

একটা মানুষের চেহারা, স্বাস্থ্য, কথা বলবার ধরণ, বুদ্ধিঃ নৈপুণ্য, দোষগুণ 
সবট1 মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্ব, তার বিশেষত্ব । ঠিক এই এই দেহ, মন, বুদ্ধি, 
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অভ্যাস, অনুভূতির সংমিশ্রণটি আর কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া! যাবে নং 
ব্যকিত্ব যে দ্বোষগুণ, শক্তি সম্ভাবনার সমষ্টিমাত্র তাত নয় তার মধ্যে একটা 
অথওতা আছে, আছে একটি জীবন্ত এ্ক্য।১ ওই এক্যকে বাদ দিয়ে, ফোষ, 
গুণ, শক্তি সম্ভাবনাগুলি প্রত্যেকটিই সাধারণ । আর, একটি ব্যক্তিত্র ফোষ 
গুণের মন্ত এক তালিক। দ্বাখিল করেও ব্যক্তিত্বের রূপটি অস্পষ্ট থেকে যায়-- 
এই দোবগুণগুলি সব শুনেও এ কথ বলা চলে, তা! যেন লবই বুঝলুম কিন্তু 
সে লোকটি *েমন" অর্থাৎ ওই গুণ দোষের তালিকার অরণ্যে «““লোকটি” 
হারিয়ে গেছে ।২ 

ব্যক্তিত্ব বা “পাসে নালিটি”, কথাট। সব সময় একই সে ব্যবন্ৃত হয় না। 
সাধারণ লোকে যখন বলে “অমুকের একট পার্সেনালিটি আছে” আধব! বলে 
“হোয়াট, এ চামিং পার্সেনালিটি 1” তখন একথাটাই বোঝাতে চান্স ঘে লোকটির 
অন্তের উপর অনুকুল প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আছে 1] এর মধ্যে একটা দামী 
সত্য আছে যে ্পার্সেনালিটি” বা ব্যক্তিত্বের সামাজিক তাৎপর্য আছে। 
অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করবার (অনুকুল বা প্রতিকূল ) ক্ষমতা ব্যক্তিত্বের 
একটি প্রধান বা সুল লক্ষণ । 

ব্যক্তিত্ব সন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচন। সুরু হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। তার 
পূর্বে পার্সেনালিটি বা ব্যক্তিত্ব একটা রহম্যময় আত্মিক সভাষা ব্যক্তির 
বিভিন্ন শক্তি. ব। কার্ধকে এঁক্যদান করে, এ অর্থে ব্যবহার করা হোত। তখন 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেক্রে “মন' বা "আত্মাকেও একটা সন্ভা ব1৷ ্ত্রব্য বলে বিবেচন। 
কর। হোত । «ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির ক্রিয়া, গুণ, সম্ভাবনার থেকে আলাদা, রহস্যময় 
ও অবিভাব্ঘ্য একটা আত্মিক শক্তি একথা! কল্পনা করলে এর কোন বৈজ্ঞানিক 


আলোচনা চলে না। তাই বর্তমান বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিত্বের উপাদান 
গুলি বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত । 
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কালেও কিন্ত দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জনে ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিতঙ্গী থেকে 
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দেখছেন । কেউ শারীরিক ও ম্বায়বিক গঠনের দিক থেকে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা 
দিচ্ছেন, কেউ বা মানসিক গঠন বৃত্তির দ্দিক থেকে ব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ 
কচ্ছেন, কেউ জোর দিচ্ছেন ব্যক্তিত্বের জন্মগত প্রবৃত্তি বা ক্ষমতার উপর, ফেড 
দ্দোর দিচ্ছেন সামাজিক ও অন্ঠান্ত বাহ্‌ পরিবেশ ও অবস্থার জন্যে ব্যক্তির 
পরিরতনের উপর, আবার ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদে বিশ্বাসী ধারা ভার। ব্যক্তিত্বের 
বুল খুজেছেন অবচেতন মনের গভীর গহনে । কাছেই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে 
নানাপ্রকার “থিয়োরী” বা মতবাদ প্রচলিত আছে । এ মতবাদগুলির বিরোধ 
মীমাংল! করে একট] সুসঙ্গত সর্বজনগ্রাহা মতবাদ গড়ে তোল! যায় কিন। 
তাতে যথেষ্ট সন্দেহে আছে। এ বিভিম্ন মতবাদগুলি নিয়ে সবিস্তার 
আলোচন1 2 0007)5 বর 05750705110800566911 এর 15750109110 গা ওঠ ৫ 
70005০10901) এর 09011775018. ০0190611301) ০01 [68501921815 ইত্যাদি 
বইতে পাওয়া যাবে। আমরা সংক্ষেপে অল্প কয়েকটি সংজ্ঞা ও মতামতের 
উল্লেখ করব। 

ম্যাক ভুগ্যালের অনুবতীরা জন্মগত প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব 
নিধারণের পক্ষপাতী । মর্টন প্রিন্স ব্যক্তিত্ব অভিজ্ঞতা এবং জন্মগত বংশানুক্রম 
গত্রে প্রাপ্ত প্রবৃত্তি ও সম্ভাবনার সম্মিলিত ফল বলে উল্লেখ করেছেন ।৩ 
সোয়েজিঙ্গার ( ৯০115517085 )৪ অলপোট (4১110076) ৫ ইত্যাছি ব্যক্তিত্বের 
অন্টের উপর প্রভাব বিস্তার অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সামাজিক তাৎপর্যের উপর জোর 
দিয়েছেন এবং ব্যক্তির যে গুণগুলি বাহ যথ৷ তার বেশ, চলন, ধরণ, ইত্যাদি 
তা দিয়েই ব্যক্তিত্বের বিচার করছেন। উড ওয়ার্থ ব্যক্তিত্বকে ব্যভির সমগ্র 
ব্যবহারের প্রতিফলন হিসাবে দেখেছেন। ব্যক্তির সামান্তিক বিভিন্ন সম্বন্ধের 
মধ্যে প্রতিক্রিয়! এবং তার গুণগত বৈশিষ্ট্যকে এ বিচারের অন্তভুক্ত করতে 
হবে। ৬ ল্যাভেটার দেছিক গড়নের দিক থেকে ব্যক্তিদের বিভাগ করে 
গিয়েছেন । বতরান কালে মেলডন দেহিক ও আায়বিক গঠনের সঙ্গে মানসিক 
প্রবণতার সন্বন্ধ মিলিয়ে মানুষদের ভাগ করেছেন ভিসেরোটোনিক ( ৬3510- 
£08০), সোমাটোটোনিক (5০10896921০) আর সেরিব্রোটোনিক (০2:5১:০- 
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$০2০) এই তিনটি প্রধান দলে |" মানসিক গঠনের দিক থেকে ব্যুক্গ এর 
ইন উ্রোভার্ট 0700৩), এক্স্ট্রোভার্ট (530৮০৮৩০ট ও এ্যাতিভার্ট ৪20515৩) 
এর বিভাগ প্রসিদ্ধ । ক্রেটস্মার (025065010৩8) ৮ ভাগ করেছেন মানুষদের 
এস্থেনিক (৪95০1০), পিকৃনিক্‌ (211০), এ্যাথলেটিক (৪0:150০) ও 
ভিস্ল্লাযাসটিক্‌ (755215950০) টাইপে । রোজানফ (055170%) * মানসিক 
'বিকারের প্রবণতার দিক থেকে ভাগ করেছেন মানুষদের নর্ধাল (৫70:1751), 
হিষ্টেরয়ভ, (:5505০10), সাইক্লয়েড (০০1০৭), সিজয়ড্‌ (01785080), আর 
এপিলেপ উয়েড্‌ (501199691) দলে । 

ম্যারে (89:25) ব্যক্তিত্বের মতবাদ গুলিকে দুইটি প্রধান দলে ভাগ করেছেন 
_পেরিফেরালিষ্টস্‌ (১67301357511555) আর সেক্রালিষ্টস্‌ (55130511565) । 
পেরিফেরালিষ্টর! ব্যক্তিত্বকে বুকতে চাচ্ছেন তার বাইরের দৈহিক ব1 মানসিক বা 
স্নায়বিক শক্তি বা প্রকৃতি অনুযায়ী । কিন্তু সেপ্্রালিষ্টর! ব্যক্তিত্বের মুল বা 
কেন্দ্রে পৌছতে চেষ্টা কচ্ছেন, তার অবচেতন ভূমি আবিষ্কারের দ্বার। (0. (09 
09 4/7720)80 ০012)16য 01 05501801095109] 25590591500] 595081705 
8170 019277006285$0 070055 01 00171710675501001017) | এ দলের মধ্যে পর্ব- 
প্রথম নাম করতে হবে ক্রয়েডের। তারপর লিউয়িন (2,271), মারে (1 ০:০৮) 
ও টম্সন (11790095017) ও রর্সাক্‌ (2২০5০109০17) মোটামুটি এই দূলে। 

চর্রিজ ও ব্যক্তিত্ব (01551506657 ৫ 2১575০551865)-- এখানে চরিত্র ও 
ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ বা প্রভ্দে নিয়ে আলোচনা করা যাক। কোন কোন 
মনোবিজ্ঞানী, বিশেষ করে খাদের দৃষ্টিভঙ্গী দর্শনপ্রভাবান্িত, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব 
অভিন্ন বলেই মনে করেন। তাদের মতে মানুষের প্রত্যেক ক্রিয়া, শক্তি বা 
প্রবণতারই নৈতিক মুল্য আছে। মানুষের নীতি-বুদ্ধি-বিচার চালিত ক্রিয়া 
হারা মানুষের চরিত্রের বিকাশ। সমগ্র মানুষটির শ্রেষ্ঠ ও সার্থক প্রকাশ হচ্ছে তার 
চরিত্রে । তাই মহৎ বাক্তিত্ব না থাকলে মহৎ চবিত্র গঠনও সম্ভব নয়। আর 
নীতিগত বিচার যখন আমরা করি তখন তার কাজগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার 
করি না, বিচার করি সমগ্র মান্ুষটিকেই | * 

কিন্ত অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অ।ভন্ন নয়। চরিভ্্ 


& 51791907. 16653 02 179001)079200910 

৮. 76056200067, [1)581006 & 1098066- 

৯. [09590], 10 5008৮1 0109550104৮85 - 

*. চু তে তো,৪0৮, বলেন “5... % 5৮1১5710য 057900051165 55 2050 2 30192502 08087180062 
২250. 006 681225৯ 19659900911 007068105 ৪]] 6109৮ 02097501062 000100651৩5 


৪ষ্ত চক্রিত্র ও ব্যক্তিত্ব 


সমগ্র ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । মানুষের যে ব্যবহার জামাপিক 
নীতি-বুদ্ধি ও বিচারের অধীন তা তার চথ্রিজ্ের প্রকাশক । কিন্তু ব্যক্তির 
দৈহিক গঠন, জুভ্রীতা, কুঞ্রীতা, নিপুণতাঃ মুদ্রাদোষ এগুলিও তো ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশক, যছিও এদের নৈতিক কোন তাৎপর্য নেই । কাজেই ব্যক্তিত্বের 
দব উপাদ্দানই চরিব্রগত নয়। যার চেহারা ভাল তার একটা আকর্ষণীয় 
ব্যক্তিত্বের উপাঞ্ধান আছে কিন্তু তার চরিত্রটি আকর্ষণীয় 51 হতে পারে। 
উডওয়ার্থ বল্ছেন, “চরিত্র বলতে মোটামুটি ব্যক্তির দেই সব ব্যবহার 
বোঝায় যাকে সমাজের গৃহীত মান অনুযায়ী স্তায় ব অন্তায় বল! যায়?” ১০ 
খ্রিলিল্যাণ্ড (05411119179)ও সে রকম বলেছেন “চন্রিত্র হচ্ছে ব্যক্তিত্বের নৈতিক 


উপাদান (৮১3 
এজন্য ব্যক্তির কতগুলি দোষগুণকে “চরিজ্র প্রকাশক উপাদান (013975065] 


£৪65)৮ আর অন্ত গুলিকে কব্যক্িত্বপ্রকাশক উপাদান (05750179110 0৪1),৮ 
বল! হয়। যেমন, সততাকে বলা হবে চরিক্র প্রকাশক উপাদান, কিন্তু লন্ব। 
দৌড়ে পারদ্বশিতাকে বলব ব্যক্তিত্ব প্রকাশক উপাদান । 

আবার ব্যক্তিত্ব প্রকাশক উপাদানগুলজির দবগুল্সিই দমান মুল্যবান নয়। 
ব্যক্তির যে গুণগুলি মৃল্যবান্‌ (63£70935 0510) যেমন, বুদ্ধি রসবোধ ইত্যাদি 
সেগুলির আবিষ্কার ও পরিমাপেই আমরা অধিকতর তৎ্পর। 

ব্যক্তিত্বের বিবরণ (055০7515858 5:5০7551185)-_ একটা মানুষ কেমন, 
এটা বোঝাতে গেলে আমর। বিশেষ অবস্থায় লোকটির ব্যবহার বর্ণনা করতে 
পারি । এটাকে বলা যায় নাটকীয় পদ্ধতি (02980056010 725561799)। একটা! 
উদ্দাহরণ ছেওয়] যাকৃ। 

“জুড়ী গাড়ী হাকাইয়া একদিন এক ব্যক্তি খাঁটি বাঙ্গালার পোষাক পরিহিত 
হইয়। ময়দানের নিকটস্থ “রেড রোডে"র ফটকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোরা 
পাহারাওয়ালা! বাধা দ্বিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহার রোবনেত্র তুলিয়। 
বলিলেন, প্জানিস্, আমি কে? স্যার আশুতোষ মুখাজি, কলিকাত। 
হাইকোর্টের জজ |” পাহারাওয়াল! সেই রুত্রমুতি দেখিয়া ভয়ে ভয়ে পথ, 
ছাড়িয়া দিল। আশুতোষ কিন্তু সেইখানেই নিরস্তভ হইলেন না। তিনি বাড়ী 
ফিরিয়াই সোজা বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেলকে ফোন করিলেন-_-”আমি, 
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স্যার আস্ততোব মুখাধি, কলিকাতা! হাইকোর্টের জজ, আপনাকে একট! বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিতেছি,__-কলিকাঁতার রেড রো'ডের উপর দিয়া এ দেশের লোবুদের 
চলাচল নিষিদ্ধ কি?” গভর্ণর উত্তর দিলেন) ০০ 20185 ৪০১ 45০ 
শব্দের অর্থ এখানে তুমি, না তোমরা ? তাই আশুতোধ লাটসাহেবকে আবার 
প্রশ্ন করিলেন,--«“আপনি কেবলমাত্র আমার কথা বলিতেছেন, না ক্লেড, ক্লোড 
দিয় প্রত্যেক ভারতবাসীর যাতায়াতের অধিকারের কথা বল্গিতেছেন ? আমি 
কোন ব্যক্তিগত ন্ুবিধার জন্য আপনাকে ফোন্‌ করি নাই, আমার সকল 
দেশবানীর জন্তই আপনার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছি।* লর্ড কারমাইকেল 
বুঝিলেন, এ বড় কঠিন ঠাই। লাটসাহেবের হুকুমে সে দিনই রেড, রোড 
সমানভাবে দেশীয়-বিদেশীয় সকলের ভন্য খুকি] ছেওয়] হইল 1১২ এ নাটকীয় 
পদ্ধতিতে বাংলার পুরুষসিংহ আশুতোবকে আমরা সহজে চিনতে পারি । 

আবার হয়তো কতগুলি বিশেষণের মাল গেঁথে ব্যক্তিটিকে পরিচিত করা 
হয় । অথব। তার ক্রিয়ার একটা তালিকা দেওয়া হয়। এহচ্ছে বর্ণনা পদ্ধতি 
(025071061৮5 17720)99) যেমন, "তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী । তুমিই বুদ্ধিঃ 
তুমিই শুদ্ধবোধস্বরূপা । তুমিই তরী, তুনিই লজ্জা। পুষটি-তুষ্টি, শাস্তি-কাস্তিও 
তুমিই । কেউ সৌভাগ্যে আনু হয়েছে, দেখি শ্রী-রূপিনী তুমি, তাকে কোলে 
নিয়ে বসে আছ। কেউ প্রতাপে পর্বতায়মীন হইয়াছে, দেখি ঈশ্বরীরূপিনী তুমি, 
তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ ছুগ্ষার্য করে নিন্দার ভয়ে আত্মগোপন 
করবার চেষ্ট৷ করছে, দেখি হী-রুপিনী তুমি, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। 
তোমার কোলে ছাড়া আর স্থান নেই ।”১৩ মা সারদামণির একটি ভভ্ি-আবেগ 
রঞ্জিত চিত্র । 

কিন্ত এ ছুই পদ্ধতিতে ব্যক্তির পরিচয় অসম্পূর্ণ এবং একেবারেই গুণ- 
গত। গুণগুলি তে। সাধারণ। এদের মধ্যে প্রধান অপ্রধান নিশ্চয়ই আছে। 
ব্যক্তির অনেক গুণদোষই সামাজিক পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মধে)ই 
প্রকাশমান্‌ । আমরা যদ্দি কোন লোককে বলি রসিক, তাহ লে এটা বোঝায় 
না যে সে পাত্রে অপাত্রে যত্র তত্র রস বিতক্পণ করেই যাচ্ছে । রসবেস্তার 
আপনজনের কাছেই রসিক মনের প্রকাশ। কাজেই কেউ কেউ হয়তে! বলে 
বস্বেন-_ব্যক্তিত্বটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমাজগত ব্যাপার । এট। আবার 


১২ দক্ষিণারগান বহু- বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী স্তার আশুতোব_দৃ ২৭ 
১৩ অিন্ত্যকূমীর সেন-_পরম। প্রকৃতি শ্রীত্রীসারদামণি-_পু ২৮ 


ক৭০ চরিত্র ও ব্যক্তিত 


অবপ্ত অতিভাবণ হয়ে গেল। ব্যজির মধ্যে বদি কোন দছোবগুণ একেবারেই 
না থাকত, তা হলে সামাজিক পরিহ্ধেশ বা সন্বন্ধে তা” হঠাৎ সৃষ্টি হতে পারতে? 
না। তা হলে সব ব্যকিই নিগুন (50051 ) হোত এবং লসৰ মাচ্ছষের মধ্যে 
সন্বম্ধও তা হলে একই হোত । তে নয়, তা আর কে না জানে ?১, 

অভিধান খুঁজনে আঠারো হাজারের উপরে ব্যক্তিত্ব প্রকাশক গুণ বা দোষ 
বাচক শব্দ পাওয়! যাবে । এর মধ্যে অনেকগুলি শব্দ একই গুণ বোঝায়, কারণ 
পরিমাপ করলে দেখ! যাবে তাদের মধ্যে মিল (০০251967527 ) ৯১ ০% বা তারও 
বেশী । কাজেই বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানীর! ব্যক্তিত্বের প্রধান উপাদান (চজা 
£5:65) কয়টি তা খুঁজে বের করবার জন্যে এমন গুণগুলসি বেছে নিচ্ছেন 
যার্দের পরস্পরের মধ্যে মিল একেবারেই নেই বা অতি সামান্তই আছে । এ গণ 
ব1 দোবগুলি ত1 হলে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন দিক. (1773571705)€ 081067)510175)। 
উডওয়ার্থ ও মারকিস্‌ এ রকম ১২টি প্রধান গুণ ও তাদের বিপরীত দোবগুলিকে 
ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণ ([7700205 915 ) বলে উল্লেখ করেছেন । নীচে 
তালিকাটি দেওয়া গেল । 


মৌলিক ও৭ বিপরীত 

(হাত 15) € 01010098655 ) 
১। আয়াসী, আমুদে, দরদী অমননীয়, হৃদ্য়হীন, ভীরু, বিদ্বিষ্ট, লাঁজুৰ 
২। বুদ্ধিমান্‌, স্বাধীনচেতা, বুদ্ধিহীন, অপরিণামদ শী, চঞ্চলমতি 

নির্ভরযোগ্য 
৩। ধীরস্থির, বন্তনিষ্ঠ, একাগ্র আয়বিক কুগ্র, এড়ানো -স্বভাব, অস্থিরচিত্ত 
৪। দদ্বাবাথাব। গোছের» বিনীত, বাধ্য, আত্মবিনুপ্তিতে অভ্যন্ত 

নেতৃত্বাভিমানী, নিজের মত 


জোর করে চালাতে অভ্যস্ত 
«| শান্ত, আনন্দময়, মিশুক, “গলে? বিষণ, ভগ্নোগ্যম, একাচোরা, উদ্বিগ্ন 


৬। সংবেদনশীল, কোমলহদয়, কঠিনহুদয়, উদ্দাসীন, স্পষ্টভাষী, দয়।- 
_সহানুসূতিসম্পন্ন মায়। শূন্ত 
৭। মাজিত, বিদগ্ধ রুচিসম্পন্ন স্কুল-রুচি, অমাজিত 
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ব্যক্তিত্বের বিবরণ ৪৭১. 


মৌলিক গুণ বিপরীত | 
৮। বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন, দায্লিত্বজ্ঞান- পরনির্ভর, আবেগচালিত, দারিত্জনিশুন্য 
সম্পন্ন, পরিশ্রমী 


৯। দুঃসাহসী, নিরভাঁক, সদয় পরাউ্মুখ, সাবধানী, হিসাবী, অসরল 
১*। উদ্যোগী, ক্রিয়াশীল, নাছোড়- “যাই-যাচ্ছি* ভাবের, অল, 


বান্দা, তৎপর 
১১। অতি-অভিমানী, অল্পে উত্তেজিত নিস্তেজ, 'যা-আছে বেশ-আছে' বন্দে 
যার! নিরুদ্ধম 

১২। বন্ধুভাবাপন্র, বিশ্বাসপরায়ণ সন্দিগ্চচিত, পরছিন্্রান্বেধী 


এ ছাড়াও ব্যক্তিত্বের উপার্দান বা! লক্ষণ হিসাবে আরও নান। রকম 
ভাবে মানুষের ভাগ করা হয়েছে ত1 পুর্বেই বলেছি। বিস্তু টাইপ 
হিসাবে মানুষকে ভাগ করার অসুবিধা আছে, যদিও এভাবে তাগ 
করাটাই জনপ্রিয় রীতি । অনেকবারই আমরা বলেছি যে কোন একট! 
গুণ বা দোষ একদল মানুষের আছে, আর একদ্লের একেবারেই নেই এবকম 
ভাগ চলে না। সেই গুণ বা দোষের সব চেয়ে বেশী থেকে, সব চেয়ে 
কম, এরকম সব মাব্রারই মানুষেরা ছড়িয়ে আছে। আর দব চেয়ে বেশী 
নংখ্যক হচ্ছে, মাঝামাঝি । আর সব মানুষের মধ্যে বিপরীত দোষ ব৷ 
গুণ ভুইটিই একসঙ্গে জড়িয়ে আছে । যেমন ধরা যাক্‌ একস্ট্রোভার্ট ও ইনট্রোভাট 
দলে য্ুযুক্গ এর বিভাগ । শুধুই একস্ট্রোভার্ট মান্ুষও যেমন বিরল তেমনি 
একদম ইনট্রোভার্টও নেই বললেই হয়। তাই যুযজকে স্বীকার করতে 
হোল, এক মিশ্রদদল তাদের নাম দিলেন এঘ্িতা্ট। অধিকাংশ মানুষই 
হচ্ছে এই দলের । এ রকম ভাবে ভাগ করাটা বাশুবিক পক্ষে আমাদের 
কাছে ভাদের কেমন লাগে, তারই ভাগ। আমর! বলি লোকটা 
দাস্তিক-_মানে, আমাদের কাছে মনে হোল, লোকটার গব কিছু বেশী। 
এটা কিন্তু সত্য নাও হতে পারে। কাজেই এ বিবরণ কতটা বস্তগত 
( 0৮)6০0৮০) তা বলা শক্ত। তা ছাড়া ব্যক্তিত্বের বিবরণে শুধু তার 
সন্বন্ধে সামাজিক প্রতিক্রিয়া জানলেই চলে না, জান! দরকার এই গুণ ব৷ 
দোষের হেতু । জান] দরকার কি অবস্থায় বাকি কারণ বর্তমান থাকলে একট। 
লোক দাস্তিক, বা আমুদে, বা খামখেরালী বা সাবধানী হয়। এট! জান! এ 


৪৭২ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব 


জনে আরো দ্নকার কারণ শিক্ষক ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সম্ভব হলে 
তার জন্ভুকুজ পরিবর্তনের প্রয়াসী । এটা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ ।১« 

ব্যক্তিত্বের বিচার (5481278 ৮5৮৪০:75])5 )-_ব্যকিত্ব নিরূপণ বা 
বিচারের উপায় নানাবিধ দৈছিক গঠন বা চোখমুখের ভাব ব্যক্তিত্বের গ্োতক । 
এ সবের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ব বিচারের চেষ্টা চিরকালই চলছে। ' প্রাটীনঘ্ের মধ্যে 
ল্যাভেটার ( [9৮2 ) আর আধুনিকতমদের মধ্যে সেলভন (9131707) ) এর 
দেহ সায্ৎ পেশী, রক্ত, ইত্যাদির বিভিন্ন তা মিশ্রণ দিয়ে মানুষের শ্রেণী বিভাগের 
কথা বলেছি । নিয্মলিখিত আর কয়টি উপায়ের (27508905 ০1 117 5551158- 
61712 1907501791165 ) উল্লেখ কচ্ছি। (১) জীবন্*ইতিহাস অনুসরণ (5855 
, 11516015, 101750808775] 5050255 ) (২) গুণের পরিমাণ বা মিশ্রণ অন্যায়ী 
ব্যক্তিদের স্তর বিভেদ ([২80775 ) (৩) কাগজ পেন্সিল দিয়ে ব্যক্তির ইচ্ছা, 
আকাঙ্খা, রুচি, দৃষ্টিতজী ইত্যাদি পরিমাপ (1051701] & 09192 1557501751165 
17559507105 0558559 ) (৪) ব্যবহার পরীক্ষা €৮692৬1০৮৪ €550) (৬) 
দেখা করে মৌলিক আলোচন। দ্বার] ব্যক্তিত্ব নিরূপণ (3:,05:512%/5 ) (৭) 
মনঃসমীক্ষণ ও ম্বপ্রবিচার (255 255001810017 2100. 00৩8) 27798155195 ) 
(৮) ছবি ইত্যার্দি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া হতে ব্/ভিবু স্বপ্রাবিচার (2০)০০6$৮5 
[:০০6007:55 ) ১৬ 

(১) জীবনেতিহাস সযত্বে এবং বস্তনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল সংগ্রহ করলে কোন 
ব্যকির স্বরূপটি জানরার সহায়তা হয়। তবে অনেক সময়ই ইতিহাস লেখকেব 
অনুরাগ ও বিরাগ তার কাজকে রঞ্জিত করে। এটা বৈজ্ঞানিক বিচারের 
পথে বাধা। 

(২) ব্যক্তিত্ব বিচারে শুধু গুণ দোষের তালিক বা মিশ্রণ জান। যথেষ্ট নয় । 
প্রত্যেক গুণেরই ভাল, মন্দ, মাঝারী আছে। কাজেই গুণের পরিমাণগত মাপ 
জানলে ব্যক্তিটিকে অন্য দশজনের সঙ্গে তুজুনা করা যায় । বুদ্ধির বেলায় আমরা 
দেখেছি বুদ্ধ্ঙ্ক (. 0.) দ্রিয়ে এ রকম পরিমাপ করাযায়। এখন প্রধান গুণগুলি 
(27200885 053) ধরে প্রতে)কটির সম্পর্কেই যদ্দি ব)ক্তির স্থানটি কোথায় এট। 
নিদ্ধারণ (৮9005) কর! যায় তা হলে তার ব্যক্তিত্ব সব্বদ্ধে একটা মোটামুটি ধারণা 
করা সম্ভব হয়। যেমন ব্যক্তিটি সততাগুণে সাধারণের চেয়ে বেশ কিছুট। 
উ-চুতে, বলা যাকৃ শতকরা ৭* জন তার চেয়ে সতত] গুণে নিক্ুষ্ট ; তাহ'লে 
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ব্যক্তিত্বের বিচান্ পতি 


'মাঝারী বা ৫* পালেন্টাইলের রেখার ছুটি দশক উপরে তার স্থান নির্দেশ করা 
ষাবে। আবার এই ব্য'ক্তটিকেই, অন্য একটি গুপ, যেমন কাজে উৎসাহ তাতে 
তার স্থান কোথায় তা দয়ে অন্য দশজনের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেল দে 
অনেকের চেয়ে এ বিষয়ে নিক্ুষ্ট (যেমন তাকে রাখা গেল ৪* পাসেন্টাইলের 
কোঠায় )। এবার সবগুলি গুণে তার অবস্থান চিহৃগুলি যদি যোগ করা যায় 
তাহ'লে তার একটা ব্যক্তিত্বের মোটামুটি মাপ (76550772110 72০7৫ বা 
15701087211 ) পাওয়] গেল ।১ 

মাফি ( 108150 )১ বনহাম্‌ সারজেণ্ট ( 700178777755755756 ) রেটিং ক্েল্‌ 
এর উদ্দাহরণ দিয়েছেন। এটা শিশুদের বেলায় প্রযোজ্য । কতগুলি গুণ 
€ 8051095 ) নিয়ে পরীক্ষা! কর! হয়! যেমন, শিশু অন্য শিশুকে জ্বালাতন করে 
কিনা? খাওয়ার সময় গোলমাল করে কিনা? কোন জিনিষ পেড়ে আনবার 
জন্টে শিশু বাইতে (০172775 ) চেষ্টা করে কিনা? এবার প্রত্যেকটি গুণ 
সাতটি স্তরে তাগ করা হোল-_যেমন গুণটির সম্পূর্ণ অভাব, খুব সামান্ত পরিমাণে 
বত'মান, সামান্ঠ১ মাঝামাঝি, গুণটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বত'মান, যথেষ্ট 
উল্লেখযোগ্য, অত্যন্ত বেশী-_স্তর অনুযায়ী ব্যক্তিটিকে নির্দেশ করা হোল। 
এবার যিনি পরীক্ষক তার এ পত্বীক্ষা সন্বন্ধে সংশয় আছে, মোটামুটি নিঃসংশয়ঃ 
সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এটাও দেখা হোল।১৮ এভাবে অসম্পূর্ণ হ'লেও ব্যক্তিত্বের 
বৈজ্ঞানিক পরিমাপের চেষ্টা হয়। 

(৩) ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাবার উদ্দোশ্তে লঘত্বে বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি 
'প্রশ্রমাল। ( 0565010103)9175 ) তরী করে তার মনের আগ্রহ, রুচিঃ বুদ্ধি 
সামাজিক দৃষ্টিভী! ইত্যাদি জানতে চেষ্টা কর? হয় । সে প্রশ্থমালার উত্তর ব্যক্তি 
ষথাধথ ও সত্যভাবে দিলে এ পরীক্ষা দ্বার তার ব্যক্িত্বের কতগুলি প্রধান 
উপাদানের সংবাদ পাওয়। যেতে পারে। কাগজ পেন্সিন্দে এ পরীক্ষা চলে। 
বুদ্ধির বেলায়ও এ পদ্ধতির ব্যবহার আছে। বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থায় 
ব্যক্তির ব্যবহার পরীক্ষার একটি উদাহরণ । 

একটি যুবক একটি যুবতা সাঙ্গনীকে দিনেম] যাবার জন্তে নিমন্ত্রণ করেছে। 
সিনেম। হাউমে পৌঁছে ছেলেটির খেয়াল হয়-সে টাবার থলিটি ঘরে ফেলে 
এসেছে- এ অবস্থায় কি করা উচিত হবে। 


5% /০০৭৮/০:০) 2115:90159- 1১93০0০1085 ₹- 4 
7৪ 1157190090১, 5200 01 8170)1)5 ত 29 11)০210062515] 59018] 1১8১1097985 


৩৭৪ চরিত্রে ও ব্যক্তিত্ব 


-_নিজের ঘড়িটি বাধা রেখে ধারে টিকিট কেনার চেষ্টা করবে। 

_-কোন বন্ধু পাওয়া যায় কিনা ভা খোজ করে, তার থেকে টাকা ধার 
করবে। 

মেয়েটির সঙ্গে আলোচন! করবে । 

-_কোন একট] ছুতা করে মেয়েটিকে বনিয়ে রেখে বাড়ী গিয়ে টাকা 
নিয়ে আসবে । 

ব্যক্তির নীতিবোধের পরীক্ষা! £__ 

কতগুলি ক্রিয়ার নাম দেওয়া! আছে। ব্যক্তিকে বলা হোল এর মধ্যে, 
অন্তায় কাজগুলির নীচে দাগ দছ্রিতে। এবার তাকে বলা হোল এ অন্যায় 
'কাজগুলির মধ্যে যেট1 সব চেয়ে অন্যায় মনে করে সেটাকে গোল বন্ধনী দিয়ে 
চিহ্নিত করতে ইত্যাদি ।১৯ 

€৪) ব্যবহার পরীক্ষা__সুচিস্তিত ও সুনির্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে অতকিতে 
ব্যক্তিকে ফেলে তার ব্যবহারের মধ্য দ্বিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা । এ রকম, 
পন্ধীক্ষা শিশুদের বেলা করা অনেকটা! সহজ । টৈনিক, বৈমানিক ইত্যার্দির 
কাজে লোক নেবার সময় প্রাথীদের শারীরিক যোগ)তা, উপস্থিত বুদ্ধি, সের, 
সহিষ্ত। ইত্যাদি এরকম নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচার করা হয়। এমনি 
কৃত্রিম পৃবস্থি্ট অবস্থার মধ্যে ব্যক্তিকে ফেলে তার দততা বা অন্যগুণও পৰীক্ষা 
কর! চলে। একট! উদাহরণ। একটা শ্রেণীর ছাত্রদের শ্রুতলিপি দেওয়া হল 
কাগজ পেন্সিল দিয়ে । তাদের উত্তরগুলে! নিয়ে শিক্ষক প্রত্যেকটি উত্তরের 
যথাযথ প্রাতিলিপি (121,09605751215 ) রেখে দিলেন । নেট। ছাত্ররা জানলো না। 
পরদিন শিক্ষক বললেন তোমরা প্রত্যেকে নিজের থাতা পরীক্ষা কবে ঠিক ঠিক 
নম্বর দেবে। তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে শুদ্ধ উত্তরটি এবং কি ভাবে পরীক্ষা! করতে 
হবে তার ছাপান উপদেশ (40500091190) দিয়ে দিলেন । কোন কোন ছেলে 
নিজেদের ভুলগুলি রবার দিয়ে ঘবে তুলে ঠিক উত্তর লিখে নিজের খাতায় বেশী. 
নম্বর দ্বিলে। কিন্তু ফটে! দেখেই তাদের চালাকী ধরা পড়লো! । পরীক্ষা 
হোল তাদের সততার। সহজেই বোঝ যায় এ পরীক্ষার ক্ষেত্র সংকার্ণ। 

(৫) সাক্ষাৎকার ও আলাপ করে ব্যক্তিকে কিছুট। হয়তো বোঝা যায়। 
তাই চাকুরীতে লোক নিয়োগ করবার আগে প্রার্থীদের দেখা ও আলাপ. 
করার রীতি আছে। তবে খুব অল্প সময়ের জন্তে সাক্ষাৎকার ও আলাপ হয় 


সপ শস্পপপাসশা 
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ব্যক্তির নী তিবোধের পরীক্ষা ৪৭৫ 


এবং মানসিক উদ্বেগ নিষ্ষে প্রার্থারা আসে, একথা স্মরণ বাখলে সহদ্দেই বোঝা? 
যায় এতে অনেক সময় সুবিচার হয় না। ইন্টারভিউ নেওয়া আর তার মধ্য 
দিয়ে লোক চেনা সহজ কাজ নয়। এটি সবাই পারে না!। 

(৬) ফ্রয়েভপস্থীরা জানেন ব্যক্তিত্বের রহস্যের মূল আছে অবচেতন মনে। 
তাই তারা বলেন ব্যক্তিকে জানতে হলে মনঃসমীক্ষণ প্রণালীর লাহায্য নিতে 
হবে। মুক্ত অন্বন্ধ পদ্ধতি (25০ 25500120507) €501)1710006) হবার তারা 
অসতর্ক মুহুর্তে ব্যক্তির মনে যে সংঘাত (০০810) বা বাধা আছে তা জেনে 
নিতে চেষ্টা করেন। স্বপ্নের বিশ্লেষণ তাদের মতে ব্যক্তিত্বজ্ঞানের চাবিকাঠি । 
এ সম্বন্ধে অন্তর আলোচন। করেছি । উইল্হেল্ম ষ্টেকেল্‌ (5151.51) বছ উদাহরণ 
সংগ্রহ করেছেন। যাদের এ বিষয়ে উৎসাহ আছে তারা ভার ছোট বইটি 
দেখতে পারেন ।২* 

(৭) ফ্রয়েডের অনুগামীদের মধ্যে লিউয়িন্‌, ররসাকৃ, ম্যারে ইত্যাদি কিছুটা 
নৃতন পথে ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি নিরপণের নানা অভিনব পরীক্ষা কচ্ছেন। 
লিউয়িন মানুষের মানসিক অবচেতন ও সামাজিক প্রভাবগুলে! ব্যক্তিত্বের 
নির্ণায়ক এ কথা মনে করেন। তিনি গেষ্টন্টএর সমগ্রবাদ্দে বিশ্বাপী এবং 
সমস্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের মন বিচ্ছিন্ন থণ্ডতাকে সমগ্রতায় পরিপুর্ণ 
করতে চায়, একথা বিশ্বাস করেন। বিভিন্ন মানুষে এ চেষ্ঠ! বিভিন্নভাবে 
হয়। তিনি এসব শক্তিগলোকে বলবিগ্ভা ও পদার্থ-বিগ্কার নীতি অনুযায়ী 
মনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে চেষ্টা কচ্ছেন (ড৮৪০0০72 ৮2151705) 0852,58-1)220 5 
115-50909) 10০00019975 1027151 ইত্যাদি ধারণার ব্যবহার এর প্রকুষ্ট প্রমাণ) 
এবং মানুষের মনের মানচিত্র (0০0০1০৪) আকবার চেষ্টা কচ্ছেন। ২৯ 

ররসাক. (২০:5০1১90) এর অবদান হচ্ছে কালির দাগ নিয়ে ব্যক্তির 
প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা । এ কালির দাগ কতগুলি সাঁদ1 কালোয়, কতগুলি রজীন। 
এ দ্াগগুলি কোন লোকের সামনে ধরে জিজ্ঞাসা করা হয় এর মধ্যে দেকি 
দেখছে--০কউ হয়তে। বলে একটা প্রজাপতি, ০কেউ বলে ছুটো ডাইনী ঝগড়া 
কচ্ছে, কাকু মনে কোন ছবি জাগে নাঃ কেউ হয়তো! সলজ্ঞভাবে বলে ছবিটা 
স্্রী জননেজ্দ্রিয়ের । ররসাকের মতে এ উত্তরগুলি সযত্বে বিশ্লেষণ করুলে তার 
মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মনের পরিচয় মেলে । ২২. 
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৪৭৬ চরিত্রে ও ব্যক্িত্ব 


ম্যারে কালির দাগের পরিবর্থে ব্যবহার কচ্ছেন কতগুলি ছবি। এ ছবিগুলি 
বিভিন্ত্র ভাব বিভিন্ন মান্ুষেরমনের জাগায় (01,507500 21026750005 1590 । 
একটি ছবিতে দেখ। যাচ্ছে একটা বন্ধ রজার সামনে মাথা নীচু করে দাড়িয়ে 
একটি মেয়ে । এক হাত তার দরজার উপরে আর এক হাতে মুখ ঢাকা চুলগুলি 
অবিশ্তস্ভ। এ ছবি দেখে কি মনে হয় $ একজন উত্তর দ্রিচ্ছে "মেয়েটি বমি কচ্ছে, 
নস কিছু থারাপ জিনিষ খেয়ে অন্ুস্থ হয়েছে”, আর একজন বজছে প্মেয়েটি ছুঃথে 
ও লজ্জায় ভেঙে পড়েছে-_খুব কিছু অন্যায় সে করে ফেলেছে--সে কথা বলতে 
হবে তার মাকে যিনি ওকে এতদিন অকুগ্ঠতাবে বিশ্বাস করেছেন |” তৃতীয় ব্যক্তির 
উত্তর হচ্ছে, "মেয়েটি নিজের চেষ্টায় দরিদ্র অবস্থার থেকে আধিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ 
করেছে কিন্তু উচু সমাজে মিশতে গিয়ে সে থুব খা খেয়েছে, তার স্বপ্ন ভেঙ্গে 
গ্রেছে।* চতুর্থ উত্তর হচ্ছে “মেয়েটি বিষম রাগের মাথায় স্বামীকে হত] করেছে 
কিন্ত এখন সে বুঝতে পেরেছে কি ভয়ানক পাপ সে করেছে-লে অনুতপ্ত ও 
শোকক্রিষ্ঠ এবং পুলিলের কাছে শ্বীকারোক্তি করবার জন্তে মনে মনে 
তৈরী হচ্ছে।” এ উত্তরগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের মনে প্রতিফলন 
(0০:০)০5৫1022) | ২৩ 

এসব পদ্ধতির কোনটি দ্বিয়েই সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে না| এ 
পদ্ধতিগুলিতে যথাসাধ্য সাবধানতা সত্তেও ভুলের সম্ভাবনা থাকে । বুদ্ধির 
মাপের বেলায় যে কথ! বলেছি ব্যক্তিত্ব মাপের বেলায় সে কথা আরে! বেশী 
সত্য। তাছাড়া ব্যক্তিত্ব একট নিদ্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় শক্তি নয়-_-এর বিকাশ ও 
পরিবত ন আছে, কাজেই ব্যক্তিত্ব বিচারের সম্পূর্ণ নিভু পন্থা আজও আমাদের 
জানা নেই। 

ব্যক্তিত্বের আরম্ভ ও বিকাশ-_-শিশু ঘখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে 
তখনই সে কতগুলি দোষগুণ সম্ভাবন! উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়ে থাকে । এই 
সম্ভাবনা ও সংমিশ্রণ যা জন্মগত তাকে যা ব্যক্তিত্ব বলি, ত1 হলে প্রত্যেক 
'শিশুরও ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তথন নিতান্ত অস্পষ্ট ও 
অনিন্দিষ্ট । ক্রমে যত বয়স বাড়ে তার দেহ ও মনের পরিণতি (07900710) হয় 
ততই তার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে । অলপোটট এই প্রকাশকেই ব্যক্তিত্ব বলতে 
ইচ্ছুক। তাই তার মতে জন্মকালে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় না, জন্মের পর থেকেই 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ, কারণ ব্যক্তিত্ব মানেই হচ্ছে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে 
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ব্যক্তিত্বের আরুস্ত ও বিকাশ ৪৭ 


কি নির্দিষ্ট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে তা। অলপোর্ট এর যতে 
চতুর্থ মাসের আগে পর্যস্ত শিশু অল্প কয়েকটি অঙ্গসঞ্চালন (2195175) ও মৌলিক 
অনুভূতির প্রকাশে (650705781775770 সমর্থ । এবং এতে চারমাসের আগ পর্য্যস্ত 
শিশুতে শিশুতে তফাৎ খুব সামান্তই। এছুটি উপাদানই প্রধানতঃ জন্মগত | 
চাব্মাসের পর থেকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা! কিছুটা বিভিন্্র অভ্যাসে 
পরিণত হয় । এর কারণ শিশু ত্রুত তখন শিখছে ও তার দেহ, আয়ু ইত্যাদিও 
পরিণতি লাভ কচ্ছে (16577172775 & 00208256973) 1 এখানে শিশুতে শিগুতে 
মোটামুটি মিল থাকলেও পার্থক)ও ক্রমশঃ লক্ষণীয় হয়। তারপর থেকে বিশিষ্ট 
গুণ দোষ অভ্যাসগুলি বয়স্ক জীবনেও চলতে থাকে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
বিভিন্্রতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে 1২৪ অবশ্তই মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
ও পরিবতণন বিভিত্্র অবস্থার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিত্বের একটা অংশ 
জন্মগত হলেও আর একট। প্রকাণ্ড অংশ পরিবেশগত । এদের মধ্যে কোন্টির, 


গুরুত্ব কতটুকু, এদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি তা নিয়ে *বংশানুক্রম ও পরিবেশ? 
প্রবন্ধে আলোচনা করেছি । 


ব্যক্তিত্ব গঠনে বিভিন্ন গ্রভাব-_-জন্মস্থত 

এর কতগুলি প্রভাব জীবের দেহগত ( 38010550911 11720551705 ) এই 
জৈবিক প্রভাবগুলির প্রথম হচ্ছে এগ্োোক্রিন্‌ গ্ল্যাগ্ুস্‌ বা রসক্ষরা। 
গ্রন্থির ক্ষরণ। বিভিন্ন গ্রস্থিদ্থের মধ্যে প্রধান হচ্ছে পিটুইট্যারী, থাইরয়েড, 
এ্যাদ্রিন্তাল্‌ ও ওভ্যারী বা টেষ্টিস। এদের থেকে ক্ষরিত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ 
ব্যক্তির বুদ্ধি, অনুভূতি, ক্ষমতা ও দৃষ্টিতঙ্গীর উপর প্রত প্রভাব বিস্তার করে। 
পুবে”এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। 

দ্বিতীয় দেহের গঠন- বিভিন্ন গঠনের লোকের মানসিক গঠনও আলাদছ। 
আলাদ। হয় । এ গঠন অন্যের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি করে এবং তার নিজের 
ব্যবহারও প্রভাবান্বিত করে । একটি সাড়ে ছয় ফুট লম্বা জোঘ্ান মানুষকে অন্য 
মানুষে সমীহ করে-_লেও তা জানে । ত] দ্বারা তার ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয়ই। সুন্দরী 
স্বাস্থ্যবতী তরুণী মেয়ে তার চার পাশের ভক্ত মগ্ডলীকে চকিত করে তোলে- নিজেও 
যদ্দি তাই একটু “ভাবুনী” হয় তা হ'লে আর আশ্চর্য্য কি? বর্তমানকালে দৈহিক 
গঠনের সঙ্গে মনের ধরণের (65:2579105770) সন্বন্ধ নিয়ে শেল্ডনের পরীক্ষা 
সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য । একথ! পুবে'ও সামান্য আলোচনা করা গেছে।' 
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৪৭৮ চগ্িত্র ও ব্যক্তিত্ব 


তৃতীয় হচ্ছে ক্ায়বিক গঠন--আমাদের প্াযুগুলি নমনীরর (2195০) 
তাঙ্গের মধ্যে যেমন আছে পরিবত'ন বিরোধিতা তেমনি আছে পরিবত'ন প্রবণতা । 
আমাদের বিভিন্ন ইন্ড্রিয়ের সামনে যা আসছে, যা আমাদের স্বতিকে বা 
কল্পনাকে উদ্দ্ধ কচ্ছে, তা আমাদের স্নায়বিক গঠনকে নানাভাবে ধাক্কা! দিচ্ছে, 
পরিব্তন কচ্ছে। ব্যক্তিত্বের শক্তি ও একা বিশেষ করে এই ন্নায়বিক 
গঠনের উপর নির্ভরশাল। দেহের পরিবতণ্ন উপেক্ষ1ণ করা যেতে পারে-__ 
'কিন্তু একট! বিষম স্নায়বিক উত্তেত্রন! চিরকালের জন্যে ব্যক্তিত্বের উপর দাগ 
রেখে যায়। 

ব্যক্তিত্ব গঠনে বিভিন্ন প্রভাব- পরিবেশগত 

স্কুলে ভত্তি হওয়ার আগে শিশুর জীবনে দব চেয়ে প্রবল প্রভাব হচ্ছে গৃহ 
প্ররিবেশ। এখানেই শিশুর জীবনের প্রথম আরম্ভ, প্রথম বিকাশ । পিতামাতার 
ন্েহ-মমতা» ভাই বোনদের সঙ্গ, তাদের সঙ্গে ঝাগড়া-ভালবাস1, পিতার আথিক 
সঙ্গতি, গ্রহের স্বাস্থ্য, সকলের উপর পিতামাতার চরিক্স শিশুর জীবনে গভীর ও 
স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। গৃহ পরিবেশ যেখানে স্ষেহপুর্ণ, নিরাপদ, 
নির্মল, স্বাস্থ'কর ও উৎসাহপূর্ণ সেখানে ভাল ছেলে মেয়ে তৈরী হয়। এতে সু 
অভ্যাস নুরুঠি গঠিত হয়, উৎকুষ্টর সামাজিক গুণের বিকাশ সম্ভব হয়। যেখানে 
পিতামাতা কলহুপরায়ণ, নির্মম, উৎ্পীড়ক, খামখেয়ালী, সেখানে শিশু ভীরু, 
অসামাজিক, ক্ুর, সন্দিগ্ধ মথব! অসামাজিক বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে গড়ে 
উঠতে পারে। তাই ছুষ্ট গৃহপরিবেশ থেকে উদ্ধার করে নির্মল, ন্নেহপুর্ণ পরিবেশে 
শিশুদের লালনের ব্যবস্থা করলে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবত'ন ঘটে এমন দৃষ্টান্ত 
বিরল নয়। অবশ্ত একই অবস্থায় দুইটি শিশুর প্রতি ক্রিয়! বিভিন্ন হতে পারে 
কারণ বংশক্রমের জন্মগত প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভবপর নয়। তবুও 
পরিবেশ অনুকূল হলে বৃদ্ধির যেমন উন্নতি হয়, সমগ্র ব্যক্তিত্বেরই তেমনি উন্নতি 
হুয়। যদিও সব পিতামাতাই মনে করেন সন্তান পালনের উপযুক্ত শিক্ষা তাদের 
আছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখ যায় কথাটা মোটেই সত্য নয়। এ জন্যে 
আমেরিকায় পিতামাতাদের স্মুগৃহ রচন] সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়1 ব্যবস্থা আছে। 
সেখানে চাইল্ড গাইডেম্ন ক্লিনিক এর অভিজ্ঞ কর্মীরা পিতামাতাকে সাহায্য করে 
থাকেন, শিশুদের পরীক্ষা! করেন, প্রয়োজন হলে তাদের চিকিৎসা করেন। 
যেখানে পিতামাতা শিশুদের উপর উৎ্পীড়ন করেন বা অত্যন্ত অবহেলা করেন, 
সেখানে পিতামাতার শান্তির ব্যবস্থা করেন। যে লব থৃহুপরিবেশ নিতাস্ত 


ব্যক্তিত্ব গঠনে বিভিব্নভাব প্রকাশ ৪৭৯ 


'অবাছিত, অথবা যেখানে শিশু পরিত্যক্ত সেখানে তাকে সরকারী “হোমে, 
উদ্ধার করে নিয়ে পালন করেন। এতে ম্ুফল পাওয়া যায়। তবে এ কথা 
ত্য পিতামতোর শ্বাভাবিক ন্সেহের প্রকৃত বিকল্প নেই। 
এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষা খুবই কঠিন-__তথাপি কিছু অভিনব পরীক্ষার দনীতি 

প্রবতিত হয়েছে “ফেল্স্‌ পেরেণ্ট বিহেভিয়ার্‌ রেটিং ক্ষেলস্” (17515 08617 
79015251008 1২561170508155 ) এ ।২* এতে গৃহপরিবেশ ও তার প্রভাব 
পরিমাপ করা হয়। পিতামাতার ৩০টি প্রধান দ্বোষগুণ বেছে নিপ্নে এবং শিশুর 
উপর তার প্রভাব দিয়ে গৃহগুলিকে ভাল, মন্দ, মাঝারী ইত্যাদিতে ভাগ করা 
হুদ্ব। এস্কেলকে ভিত্তি করে আরে! নূতন নৃতন পরীক্ষা! নীতি প্রবর্তিত হয়েছে । 
রফ, €চ২০%) এই ত্রিশটি গুণকে সাতটি প্রধান গুণে কমিয়ে তাদের মধ্যে 
কোরেলেশন্‌ স্থির করতে চেষ্টা করেছেন । এ সাতটি গুণ হচ্ছে_-১। শিশুর প্রতি 
ম্বেহ (001706]) 00: ০15810 ) ২। প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী অনুযায়ী শিশুকে 
পরিচালনা (05100039150 521091)02 ) ৩। শিশুকে স্বাধীন ক্রিয়ার অন্ুমতি- 
ফান (157:708591557)255 ) ৪1 পিতা-মাতা ও শিশুর মধ্যে মনের মিল, 
(72506 00819 120017 ) ৫ 1 পিতা-মাতার মধ্যে মিল, সমাজের সঙ্গে মিল 
(5০০1511105-8010500051)6 01 0525105 ) ৬ । গৃছে উত্সাহ ও ক্রিয়াশীলতায় 
আগ্রহ € 9০৮1৮517595 01 1,01276 ) ৭ | শিশুকে সক্র্রিয় ইত দ্বারা পরিচালনার 
অভাব (10017-590815555 01 50555901017) 1২৬ এ সব পরীক্ষায়ও এই সত্যটিই 
প্রমাণিত হয় যে-- যে গৃহ স্সেহপুর্ণ, নির্মল ও উৎ্লাহপুর্ণ, ফেখানে শিশুর ইচ্ছ। 
পরছে পদে বাধাগ্রস্ত হয় না, যেখানে তার কিছুটা স্বাধীনতা আছে অথচ শাসনও 
আছে সেখনেই শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র। বলডুইন্‌ ক্যাল্হর্ণ 
এবং ব্রীস্‌ (0519%/177, [911)027) & 375556 ) ফেলস্‌ রেটিং স্কেল. ১২৫ টি 
পরিবারে ব্যবহার করে তিনটি প্রধান লিন ড্রোম (2759107 5)15002055 ) লক্ষ্য 
করেছেন। 

১। €ধখানে প্রজাতন্ত্র শাসন পদ্ধতি বত'মান (95270007809 27) 006 1)01775) 
অথবা অভাব (0: 1095770 0010011751756- 9) 

২। যেখানে শিশু পিতামাতার ম্সেহে নিরাপদে অবস্থিত অথবা যেখানে 
শিশ পিতামাতার ম্সেহ বঞ্চিত ( 5০0910081706 ০] 7615০091705 ) 
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৪ * চিত্রে ও ব্যক্তিত্ব 


৬৩। যেখানে শিশু অতিরিক্ত আদর পায় (100015৩10৩ ) 

এ পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যেখানে শিশু সেহবঞ্চিত সেখানে সে, 
বিজ্রোহী, কলহুপরায়ণ, নিষ্ঠুর ইত্যাদি । যেখানে শিশু অতিরিক্ত আদর পায়' 
সেখানে সে পরনির্ভর, ন্বার্থপর, মত্লববাজ হয়। যেখানে শিশু পিতামাতার 
স্মেহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অথচ যেখানে অতিরিক্ত আদর নেই- যেখানে শিশুর' 
অধিকার ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি পিতামাতার শ্রদ্ধা আছে, সেখানে শিশুর, 
ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে ।২৭ 
/ ব্যক্তিত্বের উপর বিস্তালয় ও শিক্ষকের প্রন্ভাব __-শিশুর জীবনের 
সব চেয়ে শ্রহণোন্ুথ ও বিকাশ সম্ভাবনার কাল যখন তার বিগ্ভালয়ে পড়ে । 
বিদ্যালয়ে তার জ্ঞান, অনুভূতি ও ক্রিয়ার কতগুলি মৌলিক প্রয়োজন মিটতে 
পাবে বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এখানে বহু অনিশ্চয়তা, ভয়, ছুংখ, বেদনা ও 
নিরাশারও কেন্দ্র । এখানে সহযোগ্গিতা, প্রতিযোগিতা, বন্ধুত্ব, ঈর্ষা, নেতৃত্ব, 
ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত, বিকশিত, বা বিকৃত হয়ে ওঠে । 
সামাজিক ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্র গুহের চেয়ে এথানে বিস্তৃততর । এসব 
কারণে বহু ব্যক্তির জীবনে বিগ্যালয়ের প্রভাব অবিদ্মরণীয়। তাদের ভাল ব)' 
মন্দ হয়ে গড়ে ওঠার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ এখানেই উপ্ত। বর্তমান জগতের 
শিক্ষার ধারায় বিদ্যালয়ের প্রসার ও দায়িত্ব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে । মান্ুয় 
বিশ্বাস কচ্ছে শিশুর ব্যক্তিত্ব সুগঠিত করবার প্রধান দায়িত্ব বিদ্যালয়ের । এ 
বিশ্বাস ভাল কি মন্দ এ আলোচন] নিশ্রয়োজন কিন্তু শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে ও 
পরিবতণনে বিগ্যালয় সাহায্য করতে পারে এ কথা সমস্ত শিক্ষানীতির মূল। 

বিদ্ভালয়ের যে প্রভাব ছাত্রের জীবনে সব্ণধিক সে হচ্ছে শিক্ষক-_-তার' 
ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র--তার পরেই হচ্ছে তার সহপাঠির । শিশুর দেহের প্রাথমিক 
প্রয়োজনগুলি মেটাবার প্রধান দায়িত্ব পিতামাতার কিন্তু তার মানসিক প্রয়োজন 
(7257০001925109] 15559.) গুলি মেটাবার অনেকখানি দায়িত্ব শিক্ষকের ৷ 
প্রত্যেক শিশু চায় শিখতে, জানতে, গড়তে, দশের মধ্যে, দলের মধ্যে গৃহীত 
হতে। শিক্ষক ও সহকর্মীরা এ অভাবগুলি যেখানে মোটামুটিভাবে মেটায় 
দেখানে শিশুর ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে । যেখানে এ প্রয়োজনগুল্ি 
মেটেনা ব৷ প্রারশঃ ক্ষুণ্ন হয়, সেখানে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার, 
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ব্যক্তিত্বের উপর শিক্ষকের প্রভাব পতিত 
'আনতূষ্তির স্থছন্দ পথিতৃপ্ডির অভাবে মানসিক নানা বিকৃতি ছেখা দেখা এবং 
এমন শি সফাঞ্জারীবনে খাপ খাইয়ে চলক্তে অন্দুবিধা বোধ কয়ে। 
প্রত্যেক শিশুই শিখতে চায়, এবং সে যে শিখছে তা জানাতে চান্স । 
শিক্ষকের পক্ষে তাই প্রয়োজন শিশুর এই স্বাভাবিক আকাঙ্খাকে কি করে 
কাজে লাগাতে হয় তা জানা । কি করে শিশুর আগ্রহ স্যষ্টি করা ধায়,কি করে 
এ আগ্রহ রক্ষা করা যায়, বৃদ্ধি কর! যায়, তা তার জানা চাই। আগ্রহ শ্টি ও 
তাকে কাজে লাপানে! এর মধ্য গিয়ে শিশুর বুদ্ধিরই বিকাশ হয় না তার লমগ্র 
ব্যক্তিত্বটিই বিকশিত হুয়। প্রত্যেক শিশুর সাধ্য ও ক্ষমতানুযায়ী কাঙ্গ থা পড়া 
কিলে, সে শিখতে বা কাজ করতে স্বভাবতঃই আগ্রহথান্বিত হয়। উন্টোটি হলে 
লে নিরুৎসাহ হয়, এবং এর জন্তে বেশী শান্তি ছিলে সে ভদ্ন পায়, বিরক্ত ছয়, 
পালাতে চাক, বিজ্রোহী হয়। এতে ভার মনের গঠনটাই বিক্প গতি নেয়। 
এখানে একটা খুব দরকারী কথ! জান! দরকার । প্রত্যেক শিশুই শিক্ষক ও 
পিতামতার প্রশংসা কাজ্মী-_ এর জুল্য শিশুর জীবনে অসামান্ত । সে ধেখানে 
ঠেকে গেছে, লেখানে শিক্ষকের সামান্য একটু মনোযোগ, লামান্ত একটু 
লহ্থান্ুতুতি, লামান্য একটু সাহায্য শিগুকে অনেকখানি এগিয়ে দেয় ।২৮ 
শিক্ষার ব্যাপারে প্রশংলা ও নিম্দার মূল্য নিয়ে অনেক পন্বীন্ঘ। হয়েন্ছে। টমসন্‌ 
গ্বেখেছেন উচ্চপ্রশংসা ও মৃছ-নিদ্দা ছাত্রদের ক্লাশে পড়ায় উন্নতি, সামাজিক 
অবস্থায় তাল মানিয়ে নেওয়া, ইত্যাদি অনুকুল ব্যক্তিত্ব বিকাশের লহ্থাক্মক । 
তীন্নিশ্শ ও মৃছ প্রশংসায় ছাত্ররা পিছিয়ে পড়ে ।২৯ বিশেষতঃ যে ছাত্রের! 
অস্তিমানী (৫৮৩৬৩ তাদের উপর তীব্রনিষ্পার ফল অধিকতর প্রতিকূল । 
উদ্লন্‌ ও ছানিকান্টের পরীক্ষায় এ তথ্যাদি আশন] যায় ।৩» 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের কোন কোন গুণ ছাত্রদের উপর সব চেয়ে বেশী গ্রন্গাব 
বিস্তার করে। যে শিক্ষক স্ষেহঙ্দীল, অপক্ষপাত, বুদ্ধিমান, বিছ্বান, ধার বসবোধ 
আছে, যিনি দ্বিধাগ্রন্ত নন্‌ তিনি লহব্দেই ছাত্রদের চিত্ত জয় করতে পারেন। 
খিণি কথায় কথায় শান্তি দেন, থিনি ক্লাশে ছাদের সঙ্গে ব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব 
বেখান, বিজি ভাল পড়াতে পারেন না, ধার মুত্রাদ্দোষধ আছে, ধিনি স্মতিথ্লিক্ত 
পরিম!ণে লন্ঘু তাকে ছাত্রের! গ্রহণ করে না। ভাই ছাঝ্দের উপর তান প্রভাব 
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পি চির ও আযান 


বকুল নয় । ভাবলিজ্ড এবং লীভ,স্‌ ও কুক ছার! শিক্ষকের কোন্‌ সপ কারা 
আঙ্রষ্ট অথব! জঅনারুপ্ এ নিয়ে কিছু পরীক্ষণ হরে দেখেছেন। জারবিষ্ড 
ছেখেছেন শিক্ষকের নিয়লিখিত গুপগুলিকে ছাজেরা সবভেয়ে বেশী 
পছ্ছানদ করে। 

€১) মানবিক গণ (351097) 509111159)- সহাক্তূতি। স্বাভাবিক ত1, ভাল 
মেক ইত্যাদ্ষি । 

(২) শৃংখল। ওক্ষ। সংক্রান্ত শপ (08501711778 2917 20981186-)স্অপক্ষপাত, 
নিয়মনিষ্ঠ, অনির্নম, দ্ব় ইত্যাদি । 

(৩) €্হিক গুপ (02558০2] 9177১6৪৪১০০) ভাল চেহার!, পরিচ্ছক্র 
পোষাক, জুজ্দর উচ্চারণ ইত্যাঙ্ছি। 

(৪) শিক্ষকতা গুণ (658013876 0002180169)-বিষর় সম্পর্কে জান, উৎসাহ, 
মনোজ প্রকাশভঙী ইত্যাদি । 

ফেখ। যায়, শিক্ষকের মানবিক গুণই ছাত্রদের উপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব 
বি্ভারে অমর্থ। শিক্ষকের চেহার1 বা সাজপোষাক সম্বন্ধে মেয়েদের ওৎনুক্য 
বেশী । লীভডস্‌ আর কুক দেখেছেন, যার1 অযথ। বকাবকি করেন, বেশী টান্ক দেন, 
পক্ষপাত করেন, তের ছাত্রের সব চেয়ে বেশী অপছন্দ করে। আমাদের 
দেশের ছাজ্রদদের সমন্ধে এ কথ নিশ্চিতভাবে বল যায়, তারা শিক্ষকের নৈতিক 
চ্জিত্রগুণের প্রতি সধচেয়ে বেশী শ্রদ্ধান্বিত। 

ষে শিক্ষক জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতায় বিষাক্ত, সন্দিগ্ধ, মানুষের মহত্ব 
শ্রদ্ধাহীন, ধিনি নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করেন অর্থাৎ সমাজজীবনের সঙ্গে যার 
মিল হচ্ছে না (0091-900555) তেমন শিক্ষক ছাত্রদের ডপর প্রতিকূল ও্রভাব 
বিদ্তার করেন। তিনি খিউখিটে মেজাজ, ছাদের সততায় অন্দিক্ধ, নির্মম ও 
নেতিবাচক মনোাব সম্পন্ন হন্‌। এ সম্বন্ধে বয়ন্টন্‌, বাকুচ, আাইডার ইত্যাছি 
মনোবিষ্ঞানী নান! পরীক্ষার ফলে এ সিদ্ধান্তে পৌছেচেন যে অসন্তষ্ট, অবিশ্বাসী, 
অশ্রদ্ধাশীল শিক্ষক ছাত্রদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে বাধাই স্থষ্ট্টি করেন এবং 
ছাত্রদের মানসিক বিরুতির জন্ত এরা অনেক সময় দায়ী । গ্ল্যাড্ষ্টোন্‌ কিন্ত 
কতকট! বিপরীত সিদ্ধান্ত করেছেন । তিনি রলেন অনেক সময় দেখা যায়ঃ বে 
সব শিক্ষক জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতায় আগুনে পোড় খেয়েছেন তারাই বেশী 
যত্ধবান্‌ হন ছাত্রদের অনুরূপ হুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে । তারা নিজেরা 
সমাজ-বিচ্ছিন্ন বলেই এর কারণ ও এর বিপদ সন্বন্ধে বেশী সচেতন। তাই 


ব্যক্তিত্থের উপয় শিক্ষকের প্রন্চাব ও 


ছাদের লখন্ধে ফের হরর ও লাধধানতা। বেশী । এট? কখলে! কখলো। .লতায 
কিন্ত প্রত্যক্ষ অতিক্ঞতায় প্রথম মতটাই বেশী সত্য মনে হয় । 

ছাত্রের! নিজেরা চেষ্টা করে কিছু করতে চার, তাদের ইঞ্ছা জনিচ্ছ। 
মতামতের কিছুটা! মূল্য আছে, এটা বুঝতে চায় । যে শিক্ষক তাখের এই 
স্বাভাবিক আকাঙজ্ষাকে প্রত্িিপদেই বাধাদ্বেন তিনি ছাজছের হয় পরনির্ভর, 
না হয় মনে মনে বিজ্োছী করে তুলছেন । শিশু-বিভালয়ের শিক্ষকের হানতে 
প্রতৃত ক্ষমতা | কাজ সহব্দ করবার জন্তে অহংকার পরিভূপ্ডির ব্বভাব থেকেই 
জনেক শিক্ষক দ্েচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন । ছাদের ব্যকিত্বের উপর এর কুফল তাক্কা 
চিন্তা করে দেখেন না। এ বিষয়ে মাওয়ার 040৬7) এবং লিউজিন (74281) 
কতগুলি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা! করে দেখেছেন যে যেখানে গণতম্তরের নিয়ম 
অন্ুযান্ধী বিভালয় পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানেই ছাদের চরিজ ও 
ব্যক্তিত্ব, তাদের দায়িত্ববোধ, কন্মোছাম। দামাজিক বোধের ব্দুস্পষ্ট অনুকুল 
পরিবর্তন ঘটেছে । রাশিয়াতে অনুরূপ পরীক্ষায় আশারূপ ন্ুুফলই পাওয়া 
গেছে ।৩১ লিউন্িনের মতে অটক্র্যাটিক পদ্ধতির বিপদ হচ্ছে এতে ছাজের! 
নেক বেশী সহজে প্রভাবান্বিত হয় বিস্ত গণতান্ত্রিক আদর্শে অত্যন্ত হওয়া 
লময়-সাপেোক্ষ । 

শিক্ষকেরা ছাত্রদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তা 
কনে? কখনে। গভীর ও স্থায়ী । কিন্তু এ প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না। 
অপ্রত্যক্ষভাবে এবং অচেতনভাবেই অনেক সময় শিক্ষকের চবিত্র, ব্যবহার, 
আদর্শ ছাত্রদের মনের উপর দাগ কাটে। বিস্তু নতিক শিক্ষ] শুদ্ধমাযে 
একটি ব্যক্তির “চেষ্টায়' প্রায়ই সম্ভব হয়। সামাজিক পরিবেশটি যেখানে গ্রাতিকৃল 
সেখানে শিক্ষকের শিক্ষা ব্যাহত হতে পারে। নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে সমাজে 
এমন কি শিক্ষকে শিক্ষকে বিভিন্রতা বা বিরোধিতা রয়েছে । তাই বিদ্ধাক্তয়ে 
'নৈতিকশিক্ষ! বর্তমানে নিতাত্তই আকন্মিক এবং অ-ফলপ্রচ্থ । হছার্টসন” ও মে এ 
বিষয়ে বু আলোচনা করে রচনাত্মক এবং স্থুসমঞ্জন নীতি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গম 
উপর জোর দ্বিয়েছেন।৩২ এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতের আশ্রম বিস্তালয়ের 
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৪৬৬ ভিজে * ব্যাড 


আদর্শ অধিকতর কার্যকরী কারণ সেখানে ক্র প্রভাব ছাজ্ের উপর আনেক 
প্রত্যক্ষ ও প্রাণবন্ত ২ ্ 

গাহপাীদের গুরচ্ভাব-_-যেমন শিক্ষকের প্রভাব আছে ছাত্রের ব্যক্তিত্ব 
গঠনে) তেমনি তার ধছপাইছেরও প্রঙ্াব লামান্ত নয়। তান্গের সহযোগিতা, 
প্রাতিধোগিতণ বিরুদ্ধ তায় মধ্য খিদে তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হত পরিবন্তিত ছয় 1 
গুচছেখধ কষুঞ্রতর় গণ্ভীতে ভার বছ দোবগ্প ক্মত, বিকাশের সুযোগ পায় মা। 
বিজ্ঞালয়ের বৃছতুয় হাধাজিক পরিবেশের প্রয়োজন আছে তাকে উত্ধদ্ধ করে, 
উদ্ধলাহিতড কবে, পন্মিগুফার্ধ উতত্দুফ করে তোলার জন্ত । জামাহ্িক সামঞজসী 
কণঠপেত 'শিক্গণ ব্যক্তিস্ব গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় । ভাই বিদ্যালযে এক লঙ্ষে খেন্সা, 
একজলজে পড়া, একপঙ্জে গান করা, বিশ্রাম কর। ছাজেক ব্যক্তিত্বের নাম? 
দিকক্ছে ফুটিয়ে হোলে । একট! ফলের দ্বারা গৃহীত হয! একটা মৌলিক ত্য 
প্রস্বোজন 1 লম্মাবিজ্ঞানীরা একে যথেষ্ট ল্য দেন। কিন্ত “দল যেমন তালদ 
ফিকে টেনে ভুলতে পারে, মক্ষের দিকে টেনে নামাতেও পারে। হিংসা, 
ঈর্থা, কলছ, মিল না হওয়া ছাজ্সের জীবনে বহু দুঃখেত্র কারণ হতে পারে। 
বর্তমান যান্ত্রিক ধাথস্থায় সমাজ চায় বাক্তি প্রচঙগিত গণ্ডী, প্রচলিত হ্যবস্থা! মেনে 
চলুক । তাই যাদের তীক্ষ ব্যক্তিত্ব আছে, যারা নৃতন পথে চলতে চাত্ ভারা ছুঃখ 
পায়, বাধা পাঞ্ক। এ লমাজশ্ব্যবস্থা বৃৎ ব্যক্তিত্ব বিকাশের অগ্রকুল নয়। 
তাই খার্টবাঙ রাসেল শ্ীষুখ মনীষী ব্যক্তিত্র! বর্তমান অসহিযুঃ সমাজ-ব্যবস্থার 
নিন্দা করেছেন । 

ব্যস্ত নিজন্য গাক্সিত্ব--গৃহ পরিবেশ ও বিগ্যালয় ছাত্রদের উপর নানা- 
ভাবে প্রস্তাব বিস্তা় কয়ে এ কখ! সত্য, তাই গৃহপরিবেশ ও বিস্যালক পরিষেশ 
উন্নততর করবার লব প্রচেষ্টাই প্রশংসনীয় । কিন্তু ছাত্র শুধুই ফি গ্রহণ করে, 
শুধুই প্রভাবাছিত হয়? তানয়। সব প্রভাব দে সমানভাবে গ্রহণ করে না» 
করতে পাবে না। তাগ্ধ নিজের মধ্যে কোন প্রভাব গ্রহণ করবার ধোগ্যতা 
আছে, প্রবণতা আছে এ তার হয়ত ব1 জন্মগত গঠন। তাই সব শিক্ষাই ছাত্রের 
কাছে পৌছে না-_তার নিজের মধ্যেই আছে তার বাধা ও বিরদ্ধত1। কাজেই 
মনে রাখতে হবে এক হিসাবে একথাটি মূলতঃ সত্য--আমরা প্রত্যেকেই 
আমাফের নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে ভুলি । ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন আছে কতকটা 
অপরিবর্থনীক্পতা, তেমনি আছে পরিবর্তন প্রবৎতা । সচেতন চেষ্টায় আমরা 
আমাদের ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রের পরিবর্তন করতে পারি । এমন ঘটনা বিরল 


ব্যকির মিজন্ব দ্বায়িত্ব ৩৮ 


লয়। হঠাৎ একটি শুভ মুহুর্ডে ডাক এসে পৌঁছে, «বেল! যে যায়” তখন খোর 
সংসারী লাশাবাবুর শাস্তিহীন প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে__ অসম্ভব সম্ভব হয়---বিষয়- 
বাসনা ত্যাগ করে নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করে। ভারতীয় সাথকেরা বলেন 
প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে রয়ছে 'ব্রহ্ষনত্কাঠ ভদ্দাম্ছাফিত বহির মত আবরশের 
অঞ্জাল ছাড়িয়ে ফেলতে পারলে দে আগুন স্বীয় ভাস্বরতায় আক্মগ্রকাঁগ করে। 
তবে তা আরামের পথে--সুখের পথে আসে না। তার জন্ত চাই আত্তরিক 
প্রয়াস,_-কঠোর সাধনা 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কি ?__কোন ব্যক্তিতটি শ্রেষ্ঠ ? যার বিভিন্ন বৃতি, শক্তি, 
অনুভূতি ও ক্রিয়া সুসমঞ্জস--ঘিনি নানা সাময়িক ও বিরুদ্ধ আকাঙ্ষার হাস 
নন--যিনি তার জীবনকে একটি স্থির কেন্দ্রে সংহত করেছেন তিনিই ব্যক্তিগ্রেষ্ঠ 
_-তাকেই ভারতীয় দর্শন বলে যোগী, স্থিতধী। খুব কম মানুষই এই আদর্শে 
পৌঁছতে পারে। তবুও সব মানুষের মধ্যেই কিছুটা কেন্দ্রীভূত ও 
সমঞ্জস (06100501)555 2100. 001)585661)05 ) হওয়ার চেষ্টা আছে। সমস্ত 
পরিবগ্ডনের মধ্য দিয়েও তাই আমাদের প্রত্যেকেরই একটা “একতা” আছে। 

ব্যক্তিত্বের বিকার-_কিন্ত কখনো কখনে। শারীরিক বা মানপিক বিকারের 
ফলে ব্যক্তিত্বের এই একতা বিপন্ন হয়। বিষম এবং চূড়াস্ত বিকারের ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিত্বের একতা ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, অথবা মানুষ উম্মান্ হয়ে যেতে পারে। 
এসব সম্বন্ধে কিছু আলোচন! অন্থন্ত করেছি। 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায় 


অবচেতন অন ও ধনঃসনীক্ষণ 
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১৮৮* সালে ভিয়েনায় ডাক্তারের যোশেফ ব্রয়ার এর কাছে, এবটি 
হাষ্টিরিয়াগ্রত্ত রোগিনী এল চিকিৎসার জন্য । অন্ান্ত উপসগের্র চধ্যে একটি 
অদ্ভুত লক্ষণ দেখ! গেল, মেয়েটিয় গ্লাস থেকে জল থেতে, বিষম দ্বণা। মেয়েটির 
জীবন ইতিহানে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটন! জানতে পারা গেল না, যান্ু 
সঙ্গে ওর রোগের বা এই বিষম বির্ূপত্তার কোন সন্বন্ধ থাকতে পরে । 
মেয়েটিকে ডাক্তার দন্মোহছিত (175000550 ) করলেন, এবং তার অতীত 
জীবনের কাহিনী বলতে বললেন। বথায় কথায় মেয়েটি বল্প, অনেকদিন আগে, 
ও এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়েছিল, সেখানে দেখল ভদ্রলোকটি পোষ! কুকুরকে 
গাদ থেকে জল থাওয়াচ্ছেন। এ দ্ৃশ্তে, ওর মনে একটা বিষম প্রাতক্রিয়ার 
সথষ্টি হ'ল । কিন্তু ভপ্রতার খাতিরে ও ব্যাপারট। চেপে গেল, ঘে়াটা আর 
প্রকাশ কল্লে না। খুব আশ্চর্যের কথা যে, সম্মোহিত অবস্থায় এ কথাট। প্রকাশ 
করবার আগে) ও ঘটনাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল এবং আরে! আশ্চর্যের 
কথা, মনের মধ্যে এই যে অগ্রীতিকর অনুভূতি বিস্বত ও নিকুদ্ধ হয়েছিল-_ 
সন্মোহিত অবস্থায় তা মুক্তি পেয়ে, মেয়েটিকে সম্পূর নুস্থ করে তুললে! | 

এই সামান্ত ঘটনাটি) মনোবিজ্ঞানের জগতে যুগাস্তকান্নী একটি মতবাদ ও 
পদ্ধতি সৃষ্টির নুত্পাত করল। ব্রয়ারের সহকর্মী, আর একজন তরুণ ডাক্তার, 
দিগ.মুড ফ্রএড, এই ঘটনার মধ্যে, একটা নূতন আলোকরেখার লঙ্কান পেলেন। 
তিনি নিশ্চিতভাবে [এ সিদ্ধাতত করলেন, যে (১) চেতনমানসই আমাঘের সম্পূর্ণ 
মনোজ্ষগৎ্ৎ নয়। (২) চেতন মনের কোন কোন ক্রিয়া, কোন কারণে, মনের 
সেই আলোকিত স্তর থেকে বিচু)ত হয়ে) মনের গভীরতর কোন গোপন স্তরে 
নিকুদ্ধ হয়ে থাকে | (৩) অবচেতন মনের এই নিবদ্ধ কামনা, সমস্ত মানসিক 
বিকারের মূলে বিগ্কমান থাকে । (৪) এই নিরুদ্ধ কামনা বা অঙ্ুতূতি, চেতনমানসে 
মুক্তি পেলে, মানসিক বিকার আরোগ্য হয়] অবস্ত একদিনেই তিনি এ 
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ঞ্রঞ্ড মতখাদের হ্মুচন! দয? 


সিদ্ধাত্মে পৌঁছেন নি। শারকৌ (0:52০০6) অবশ্ত ইতিপূর্বে সম্মোহন সারা 
(09127985 5886550০0,) মানপিক ব্যাধির চিকিৎসার সুব্রপাত করেছিলেন, 
কিন্ত তিনি অবচেতন মনের অদ্ভিত। ব' প্রক্কৃতি সন্বদ্ধে কোন দিদ্ধান্তে উপনীত 
হন নি। ফ্রএ্ড এ ঘটনার কিছুদিন পর শারকৌর কাছে প্যারীতে বিদ্ভালাত 
করতে যান। তার আর একদ্বুন সহুপাঠি ছিলেন জ্যানেটু। জ্যানেট অবচেতন মন 
সন্বন্ধে কিছুটা ধারণ। করেছিলেন । এবং তিনি একটি মূল্য মুল্যবান, সিদ্ধান্ত করেছিলেন, 
ঘে মন একটা অবিচ্ছিন্ন শ্রোত নয়। তার মধ্যে কখনো কখনো, একাৰিক 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন শ্রোত চলতে থাকে । মানসিক শক্তির দুর্বলতার জন্তে, ব্যক্তির 
চেতনমানস এই বিচ্ছিন্ন আোতগুলিকে একত্র করতে ন1 পারলেই মানসিক বিকার 
ঘটে। এ ঘটনাকে তিনি বলছেন ভিসোসিয়েস্তান.।২ এই ডিসোনিয়েস্তান, তন্ক 
ফ্রএড, এর দর্শনে ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে । কিন্ত 
জ্যানেট ও ফ্রএড. এর মধ্যে এ বিষয়ে পার্থক্য যথেষ্ট আছে। জ্যানেটই প্রথম 
ডিসোসিয়েস্তন তত্ব আবিষ্কার করেন সত্য, কিন্ত কেন মনের কোন একটি 
অভিজ্ঞতা সমগ্র চেতনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অবচেতন মনে বিস্বৃতির 
অন্ধকারে আত্মগোপন করে, এবং কি শক্তির দ্বারাই বা এই বিচ্ছিন্নত। ঘটে তার 
সুব্যাখ্য! দেন নি। ফ্রঞএড. এই ডিসোদিয়েস্তনের “কেন'র উত্তর দিতে গিয়েই, 
ভার বহু বিচিত্র দর্শন-হর্য্যের ভিত্তিমূলের সন্ধান পান। ফ্রিএঞড, বল্লেন ষে মনের 
কোন আকাঙ্ষ। বা অভিজ্ঞতা মূল তশ্রোতমানস থেকে তখনই বিচ্ছিন্ন হয়, যখন 
তা ব্যক্তির সমগ্র চেতনমানসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিরোধী এবং এ বিরোধের 
প্রধান কারণ হল যে সেই অভিজ্ঞতা বা আকাঙ্ষ। সমাজের দৃষ্টিতে দোহ্ণীয় । 
জ্যানেট কিন্তু বলেছিলেন যে ব্যক্তির মানলিক শক্তির ছূর্বলতা বিভিন্ন বিরুদ্ধ 
ক্রোতকে একঝআ সংহত করতে পারে না বলে এই বিচ্ছে্ধ (32559096102) ঘটে 1৩ 
একদিন আর একটি হিষ্টিরিয়া! রোগিণীর সম্বন্ধে শারকৌর ছাত্রর৷ আলোচন। 
কচ্ছিলেন এবং ভার্দের একদ্ধন শারকৌোকে দ্িজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন বিশেষ 
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৪৮৯ অবচেতন যদ ও মনঃলঙ্গীক্ষণ 


কতগুলি উপনর্গ, এ.বিশেষধ ক্ষেত্রে ধেধা দেয় ? শারকৌ! বেশ উত্তেঞ্ষিতভাবে 
উদ্ভট দেন যে এ জাতীয় উপপর্শের মূল, সর্ঘধাই কোন দা কোন প্রকার যৌম- 
আকা্ষার অতৃপ্তি। একটু: থেমে, তিনি খুব জোর দিয়ে বল্লেন, “সর্ধধ্ধ, 
লর্বকা, সর্ঘদাই 1” এ কথাগুলি ভ্রএড্‌ এর মমে গভীব্ রেখাপাত করলে।, এবং 
তিনি মানসিক বিকার ও ডিদোলিয়েস্তনএর ' কেন থে উত্তর খুঁজছিজেল, 
তার দিশ্চিত সন্ধান পেয়েছেন বলে তার বিশ্বান হোল। পরবর্তী কালে 'সেক্স' 
কখাটির তাৎপর্য ফ্রএডীপ দর্শনে বছ পরিবতিত হয়েছে এবং তা ব্যাপকতর 
মর্যাদা লাভ করেছে । অর্থাৎ কাম শুধু মানসিক বিকারেরই বুল কারণ নন্-_ 
তা মানব আবনের সমগ্র ক্রিয়া ও উদ্যমের মূল ভিত্তি, এই বিশ্বাস ফ্রএভীর 
বিচিত্র দর্শন লৌধের একটি প্রধান সতত । 

ঘাহে।ক্‌ ক্রএড ফিরে এসে জ্ুদ্জারের সহযোগিতায় হিষ্টিরিসা রোগীদের 
চিথিৎসা স্কুরু করলেন। তারা [রাগাফের নম্মোহছিত করে ভাদ্দের অভীত্ত 
জীধনের তুচ্ছ, ব্বহৎ সমস্ত কাহিনী বলতে উৎসাহিত করে দেখলেন, অনেক লময় 
তাদের নিরুদ্ধ ও বিস্বত কোন গোপন আবেগ মুক্তি পেয়ে তারা নিরাময় হয় 
এই মলের কথ। বলে, তার লাখব পদ্ধতির (075 08105106 00017050800 ) উন্নতি 
বিধান করেই, পরে ক্রয়েড বিখ্যাত মমঃঘমীক্ষণ পদ্ধতির (25701০-91791519) 
প্রবর্তন করেছিলেন । এ ভার-লাঘবপদ্ধতিকে তার! মানসিক রেচন (75551 
08£1)9819 বা 21059০66078) বলেছেন। এহচ্ছে দেহাভ্যতুরস্থ দুষ্ট পদার্থ 
পিক্ষাশন করে, দেহকে ন্ুস্থ করে তুলবারই অন্ধরূপ ব্যবস্থ। ।* 

কিন্ত এ সম্মোহন দ্বারা চিকিৎসার কতগুলি ওরুতর অন্ুবিধ! গ্বেখা যেতে 
লাগল । [খুব গভীর সম্মোহন (4561 175020589 ) না হলে এ চিকিৎ্লায় সুফল 
পাওয়] যায় না দেখা গেল। জার অনেক রোগীকে এরকম নন্মোছিত কর! 
পন্ভব নম । তাছাড়া অনেকের রোগ বর্তমানে উপশম হলে ও আবার ফেখ। 
দেখা?) এর থেকে ফ্রএভ এর মনে এ ধারণা হোল, ীক্মোহন ছার! চিকিৎসা 
রোগের মূলে পৌছাচ্ছেন না।_-তাকে কোন প্রকারে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। 
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লম্মোহন পদ্ধতিতে মানলিক্ষ রোগের চিকিৎল। ষ্ঠ ৯ 


'কোগীর অবচেন্ডন মনে কোন একটা “বাধা সম্পূর্ণ উল্লংঘন করা যাচ্ছে না বলেই, 
এ পদ্ধতি সম্পৃ্থ দফল হচ্ছে না। ₹] 

আর একট গুরুতর ব্যাপার ঘটল, ভার কলে বুয়ার তে। ভয়ে ভয়ে এ পদ্ধতি 
ছেড়েই দ্দিলেন। তার একটি রোগিণীর এই সম্মোহন পদ্ধতি প্রয়োগে 
চিকিৎসার ফলে হিষ্টিরিয়া রোগ সারলে। বটে কিন্ত গভীরভাবে ডাক্তারের 
“€প্রমে পড়ে গেলেন,--মে এক নাছোড়বান্দা ব্যাপার 1 ফ্রএড এয়ও অনুরূপ 
অভিজ্ঞত1 সাভ হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে দমে গেলেন না। বরং এ বকম 
আরো! ঘটনা দেখে, তার ধৈজ্ঞানিক মনে এ ধারণা জল্মালো, যে রোগিনী বে 
ডাক্তারের প্রর্তি আকৃষ্ট হয়, তার কারণ এ নম যে, সে ভাক্তঞার ব্যক্তিটিকে 
ভালবাসে । তান কারণ হচ্ছে, চিকিৎসার ফলে রোগিশীর মনের অবক্ুদ্ধ 
আকাঙ্জ। মুদ্তি পেয়ে-দামনে ডাক্তার রূপ বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল একটি 
পাত্রে, আকাঙ্কার তৃপ্তি থোছে। ডাক্তার এখানে বিকল (5010361090৩) 
প্প্রেমপাত্র (1০৮5 ০৪০) মাত্র । এ অবস্থাটাকে তিনি বঙ্গছেন পান্রাস্তর 
(8775658170৩) । তিনি এটাও বললেন, এ অবস্থাট। সম্পৃণ রোগমুক্তির একটা 
পুব অবস্থা ;) এতে তাই আশান্িত হওয়ারই কারণ আছে-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
এতে ভয়ের কারণ নেই। তবে ডাক্তাব্ের পক্ষে অনাসক্ত বেজ্ঞানিক শ্বচ্ছ 
মনোভাব রক্ষা কর! চাই। ৬ 

ফ্রুএড, এবার ব্য়ারএর থেকে বিভিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ও 
চিন্তায় রত হলেন। তার [এ ধারণা দুঃতর হোল যে মানিক বিকারের হুল, 
অতৃপ্ত যৌন আকাজ্ষা। এটাও তিনি বুঝতে পারলেন, সম্মোহন তখনই 
চিকিৎলার পদ্ধতি হিসাবে সফল যখন) তা রোগিণীর নিকুদ্ধ কামনাকে চেতন 
অনে এনে তার মুক্ত |দতে পারে । রোগী তার মনের সব গোপন কথা খুলে 
বলে না, বলতে পারে না, কারণ সচেতন মনে আসবার পথে অনেক বাধা 
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৪৯৭ অবচেতন অন ও মনঃসমীক্ষণ 


(85515081708) 1 এ বাধা দুর করাই হচ্ছে চিকিৎসকের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন 
কাঞ্জ | ভ্রএড সম্মোছন করে, কোগীকে মন খুলে তার সব কথ বলতে জগলেন। 
কিন্ত তিনি দেখলেন রোগীর কাছিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে ফাক থেকে যাচ্ছে, 
সে ছুলে যাচ্ছে__অথব1 বলছে, “তার কিছু মনে আসচে না,” অথবা কিছু বলতে 
অনিচ্ছা প্রকাশ কচ্ছে। ফ্রিএভ বহু পরীক্ষার পরে দেখলেন, এই যে 'তুলে যাওয়া, 
এটা সুস্থ জীবনের ম্বাতাবিক ভুলে যাওয়। নক্স,__ এখানে একটা শক্তি. কোন 
কোন ঘটন! বা আকাঙ্গার স্থর্তিকে, জোর করে আটকে রাখছে। যে ঘটনার 
স্থৃতি এ রকম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেঙ্জেই, সামাদ্িক দৃষ্টিতে 
নিচ্দাহু” বা অপ্রীতিকর । অর্থাৎ মানুষের সামাজিক বুদ্ধি বা 515: 15০5 যেন, 
(০5:7908) কাজ কচ্ছে, তার মৌলিক আকাঙ্ষার 0151০) উপর্) এই জাগ্রত 
প্রহরীর “ছি! ছি!'র জন্তেই, এ আকাক্ষাগুলি সচেতন মনে আমতে পারে না। 
তারা তাই অবচেতন মনের গুহায় আশ্রয় নিয়ে সহ মুক্তির পথ না পেয়ে নানা 
বিকার (06)0:9585) ও জটিল গ্রন্থির (০0001919555) স্যষ্টি করে। এই অবরুদ্ধ, 
অতৃগু, অসামাদ্িক কামনা গুলি আত্মরক্ষার জন্যে সচেতন জীবনের মুল শ্রোত- 
ধারা থেকে বিভিন্ন হয়ে, নিজেদের চারপাশে দুর্ভেগ্ঠ ছুর্গ স্ষ্টি করে। এরই নাম 
ডিসোসিয়েম্তন। শএ্রই তে অভিশপ্ত, নির্বাসিত, অস্ত্যজজ আকাজ্ষার 
দল, এর! সচেতন জীবনে ঠাই না পেলেও, মবে গেল না, এই অশান্ত বন্দীর 
দল স্বাভাবিক মুক্তির পথ ন। পেয়ে ক্রমেই চেতনজীবনের ভিত্তিধুলক আহত 
কচ্ছে। তাই ঘটছে মানসিক বিকার । ওদের সহজ পথে মুক্তি দিতে পারলেই, 
বাস্তবিক রোগের আরোগ্য । রোগী যখন নিঃসংকোচে তাঁদের সচেতন জীবনের, 
লোকে দীঁড় করিয়ে তাদের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়া করতে পারবে; তখনই 
নে কল্দুষমুক্ত শ্ররামচন্দ্রের পুণ্যপাঘস্পর্শে পাধাণী অহল্যার শাপমোচন 
হয়েছিল, এ পৌরাণিক কাহিনী বুঝি মানুষের সেই শৃংখল মুক্তি সাধনারই 
প্রতীক। না, একথা ঠিক হোল না। কারণ- মানসিক বিকারের শৃংখল- 
মুক্তি বাইরের থেকে আসে না। চিকিৎসক বাইরের থেকে ওধধ দিয়ে 
রোগীকে নিরাময় কচ্ছেন না। রোগীকে নুস্থ হতে হবে, নিজ চেষ্টায় । নিজের, 
সঙ্গে তার বোঝাপড়া করে নিতে হবে। তার অন্তদ্বন্বের বিরোধ ঘটাতে 
হবে, সচেতন জ্ঞানের আলোর সাহাব্যে তার শ্বরূপ বিশ্লেষণ করে। এ মুক্তির 
মধ্যে কাকির স্থান নেই। এ পথ সহব্দ নয়। এআত্মজয়ের পথ্,_- চিকিৎসক 
পথপ্রদর্শক মা । 


শিশুর যৌনসসাকাখা ৪৯১৯ 


[অবন্ত এত কথা, অত স্পষ্ট করে ভ্রএড্‌ তখনো বলেন মি। তবে তিনি 
এট] বুঝেছিলেন ওই বাধ! (:551509100)-গুলির মধ্যেই আছে রোগের মূ । 
ওই ঘট খোল! চাই। তিনি ক্রমে ক্রমে সম্মোহন পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে উদ্নততর 
পদ্ধাতি আবিষ্কার করলেন । রোগীকে সম্মোহিত নাকরে, তাকে আকামে শুইয়ে 
মন শাস্ত হলে, ঘা! তার মনে আসে, যে যে ভাব যে কথা, যে আকাজ্্া, তা নে 
যত তুচ্ছ, ঘত অর্থহীন, যত অঙ্গীলই হে'কৃ--তা' বলতে বলা হু'ল। রস 
ডাক্তারকে যেখানে রোগী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে) তার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা 
সম্বন্ধে যখন নে নিশ্চিন্ত, তখনই এ পদ্ধতিতে সুষ্কল পাওয়। যায় । এতে দেখ থায় 
এক কথ! থেকে আর এক কথা) এক ভাবের সঙ্গে আরেক ভাব যুক্ত হয়ে; শেষ 
পর্য্যস্ত অসতর্ক মুহুর্তে, রোগীর জীবনের বিকারের মূল্যের আভাল পাওয়া যায়৷ 
এ পদ্ধতিকে বল! হোল মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণাঙ্গী (5০ 4১580019000 27600090) ॥ 
এখানেও অবশ্ত বাধা (:5515097০6) দেখ! গেল । কিন্তু দেখা গেল, কিছুদিন ধরে 
এই পদ্ধতি অন্গুধায়ী রোগীকে কথ! বলালে, অসতর্ক মুহুর্তে অচেতন মনের গ্রন্থিটি 
কোথায় তার আভা পাওয়1 যায় । আর এই কথা বলার মধ্য দিয়েই রোগীর 
নিরুদ্ধ আকাজ্রা বা আবেগ, অনেক সমম্ন মুজিলাভ বরে এবং লম্মোহনের 
সাহায্যে যেমন তাকে নিরাময় করা যায়, এতেও তাই করা যায়। অবচেতন 
মনের এ বিশ্লেষণ পদ্ধতিই স্রএড এর প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণ (57 01১0-917917585) । 
এতে সম্মোহন-পদ্ধতির অস্ুুবিধাগুলি নেই,_-আর সকলের থেকে বড় কথা, 
এখানে রোগীর সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। সম্মোহিত “অবস্থায়, ঝোগী 
চিকিৎসকের ইজিত (5:285503০0) দ্বারা চালিত এবং তার ঝোগমু্ভতর অন্তে 
সে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে চিকিৎসকের উপর। কিন্তু রোগী এখানে বোঝে, তার 
রোগ সারবে কি না সারবে, তা' নির্ভর কচ্ছে তার নিজের উপর। তার মনের 
ময়লা নিজের চেষ্টায় দুর করেই, তাকে নির্মল হয়ে উঠতে হবে। আমাদের মনে 
হয়, ফ,এড. এর চিকিৎস! পদ্ধতির সর্বশ্রেষ্ঠ মুল্য এইখানে ।৭ | 
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ক৯ অবচেতন মন ও মনঃলমীক্ষণ 


এই অনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিই ক.এড-এর জীবন-ফর্শন মহশুরুহকে পুষ্টি জুগিক্দেছে । 

কিন্ত তাই বলে মনঃসমীক্ষণ ও কয়েডীয় দর্শনকে অভিন্ন মলে কলে, ভুল হুবে। 
কৃ.এর এর অন্ুগামীরা সকলেই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, কি তাদের 
মধ্যে সবাই ফঃএডীন়্ দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন না। বরং তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ ফ,এভ-এর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং কোন কোন সময়, 
নৃতম ও কলপ্রন্থ পর্নীক্ষার পথ দেখিয়েছেন । তবে এঘের মধ্যে এই যোগসূত্র 
ব্ক্বেছে, যে এরা সবাই অচেতন মনের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং পদ্ধতি হিসাবে 
মনঃসমীক্ষপকে (খুঁটিনাটি প্রতেদ বাদ দিয়ে ) সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন । 

[ আমর মানসিক নিকারের কারণ হিসাবে, অবচেতন মনে নিক্দ্ধ কামনার 
কথা অনেকবার উল্লেখ করেছি । এ আলোচন। থেকে এ ধারণ! হওয়া স্বাভাবিক 
'ষে আমরা পরিণতবয়ক্কম মানুষদের অস্তঘন্দের কথাই বলছি। প্রথম প্রথম 
কফ, এরও এই ধারণাই ছিল। কিন্তু এই নিরুদ্ধ কামনার মূল অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে দেখলেন, লেগুলি শৈশব কালে গিয়ে পৌছেচে। ত। ছাড়া তিনি 
আরে! দেখলেন, অল্পবয়স্ক শিশুদের মধ্যেও মানসিক বিকার দেখা দেয়। 
এ থেকে তার ধারণা হোল, পরিণত জীবনের অশাস্তর মূ রয়েছে- শৈশবের 
অতৃগু আকাঙ্ষার। শিশুর মধ্যেই রয়েছে যৌন-অতৃপ্তির প্রথম আভাব। 
'এ কখাট। মানের কাছে অস্বাভাবিক এবং কুৎ্দিত মনে হতে পারে এবং 
বাস্তবিক পক্ষে তার এর মত তুযুল বিরোধিতার ঝড় তোলে । কিন্ত ফ।এড.এর 
সত্যানিষ্ঠ মন এতে বিচলিত হয়নি । তিনি যতই নূতন নৃতন পন্ীক্ষা করতে 
লাগলেন, ততই তার এ মত দৃঁ় হোল যে শিশু জীবনের কোন অবরুদ্ধ আবেগই 
পরবতী জীবনের বহু অসজতির (2297-99)95070770 কারণ । ৮] 

শিশুর জীবনে অবরুদ্ধ তীব্র আবেগ বরং বোঝা যায়-_যেমন, হঠাৎ বিষম 

ভয় পাওয়া, কিন্ত তার উপযুক্ত প্রকাশের উপায় না থাকা । কিদ্ত শিশুর আবার 
যৌন আকাঙ্ষা। কি? অবশ্তই মনে রাখতে হবে, পরিখত মানুষের যৌন- 
আকাজ্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, শিশুর বেলায় তেমন কিছু হতেই পারে না । 
কিন্তু ফ,এডভ. এর মনে সেক্স হচ্ছে জীবনের সমস্ত উদ্যম, কর্ণ ও আফা।জ্জপর মুল, 
ভাই এর বীদ্ও শিশুর মধ্যে থাকবেই। শিশু তার দেহের কোন ফোন প্রত 
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নিয়ে খেলা করতে তালবামে' দুলতে ভালবাসে, মাঞ্জের কোমল উদ স্পর্শ 
তালবাসে--এ সবই সেই মৌলিক আকাঙ্ঘার অস্ফ,উ গুকাশখ। [ক্রএভ, শিশুর 
আকাজ্ষাকে সেক্স না বলে, সেক্সয়ালিটি বলেছেন, এবং ইশশব হতে যোঁন 
আকাঙ্ক্ষার ক্রমবিকাশ তিনি বিশের্ভাবে আলোচনা করেছেন, তার ০১7৩5 
০০075009500109 0০ 075 02৩07 ০৫ 55৮ গ্রন্থে (1998 ) তিনি এই 
ক্রমবিকাশের কয়েকটি স্তর নির্চিশ করেছেন । শিশুর জীবনে ফোন চেতন 
সম্পুর্ণ অস্পষ্ট এবং কোন নির্দিষ্ট বাহ বন্ততে তা তখনও কেন্দ্রীভূত হত্ব না। বরং 
তখন নিজ দেহের কতগুলি অঙগপ্রত্যঙ্গ তাকে তৃপ্তি য়, যা মূলতঃ যৌন আকাজজণ- 
র্ই তৃপ্তি । এই স্ভরকে বলেছেন তিনি আত্ম-রতির (960-5:000508 )স্ভর | শিশু 
বুড়ো আঙ্গুল চুষে আনন্দ পায় । ফ্রএড বললেন একপ্রকার যৌন-তৃপ্তি। যৌন- 
আকাঙ্ছার স্বাভাবিক উদ্দেশ্ত হচ্ছে উৎপাদন । শিশুর অস্পষ্ট এবং অব্যক্ভিকেন্দ্রিক 
উত্তেজন1 সেই স্বাভাবিক পরিণতির একটি স্তর । তাই শিশুকে তিনি 
বলেছেন 01370701505 055৪৮ কারণ তার যৌন-তৃপ্তির বস্ত বহু" 
দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্গের উত্তেজনার মধ্যেই তার তৃপ্তি ছড়িয়ে আছে । 
যৌন-আকাজ্ষা ( 55%-17500০6) একটা অখণ্ড জন্মগত সংস্থা নয়, কতগুলি 
জন্মগত সংস্কারের (০000190175176-8050806) সমষ্টি । পরিণত আীবনে এই 
আকাঙ্ষার স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় হচ্ছে যোনি এবং স্বাভাবিক পরিশতি হচ্ছে, 
বিপরীত যোনির সঙ্গে সঙ্গম--সম্ভতান উৎপাদনের উদ্দেস্তে। যখন লেই মু 
উদ্দেস্টে কেন্দ্রীভূত ন! হয়ে খণ্ড সংস্কার (০01000156170-8715870 )-গুলি প্রান 
হয়ে পরিশত মানুষের জীবনে দেখা দেয়, তখন তাকে বন্ধ হয় হিকার ব? 
[952 শ510- যেমন 95915 বা ধর্ষণেচ্ছা। এর বিপরীত ব্ধপ হচ্ছে 
10855001152 বা পীড়ন পাবার ইচ্ছা-ধর্ষশেচ্ছা । এখানে ব্যক্তির যৌন-আকাজকষা- 
রূপ সংস্কার তার প্ররুত উদ্দেশ্তমুখী না হয়ে সেই সংস্কার এর একট হও 
উপাঞ্ধনাকে অস্বাভাবিক প্রধান্ত দিচ্ছে । সেই অর্থেতিনি শিশ্ডর এই প্রথম 
আত্মরতির স্ভরকেও বিকার (7057৮278192 ) বলেছেন ।৯ 

এর পরের স্তরে শিশুর ভালবাস। স্বতাবতঃই মাকে কেন্দ্র করে। কিন্ত 
শিপন জীবনের এই স্বাভাবিক আকাজ্জ। কতট। রূডভাবেই আহত হল্প, ঘখন 
সে দেখে মায়ের উপর তার দাবী থগ্ডিত হচ্ছে। কারণ মাতার ভালবালার 
প্রবলতর দাবীদার হচ্ছে পিতা, কাছেই এই প্রবল প্রতিঘন্দীর প্রতি তাক 
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৪৯৪ অবচেক্তন মদ ও মনহঃসমীক্ষণ 


অবচেতন মনে ঈর্ষা] বা ছিংসা ছজন্মে। এতে তার মনে যে ছটিলতার তি হয় 
ভাটক তিনি নাম করিয়েছেন ইডিপাল কম্প্রে্স (০5890905০1৩ ) 7 এর 
বিপন্ধীত রূপ হচ্ছে ইলেকট্রা কম্প্লে্স ( 21৬0০, 002705182 ) 1১, 

এর পরের স্তর (এর কথা, ১৯১৪ লালে প্রথম ম্পষ্ট করে ফ্রএড বলেন ) 
হচ্ছে _স্বকামভাব (14525359192 )। এখানে যৌন আকাজ্ষ! ফেহের বিভি্ 
প্রক্্যন্দে ছড়িয়ে নেই এ কেন্দ্ীতৃত হয়েছে---সমগ্রতাবে নিঙ্জ দেহের দিকে । 
আপনাকেই শিশু এ অবস্থায় তালবাঁলে- নিজের প্রেমেই লে মাতোয়ারা । 
খেলাধুল। তার নিজেকে নিয়েই । এর থেকেই ক্রুমে ক্রমে, লে আপনার মতো 
€ অর্থাৎ দমলিক ) অন্ত শিশুর প্রতি আক্ুষ্ট হয়-_-তাদের সঙ্গে মিলে মিশে খেল! 
কল্পতে ভাপবালে। 

এ সরকে বল! হয়েছে_-সমলিঙ্গ-কাম ( 170000955821805 )1 বন্ধু- 
বান্ধবদের ভালবাসা, যৌন-আকাঙ্কা তৃপ্তির একটা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় স্তর । 
সবশেষ, যৌবনাগমে ব্যক্তি আকৃষ্ট হয় বিপরীত লিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি এবং তাকে 
সে লচেতন ভাবেই সন্তান উৎপাদ্নার্থে কামনা করে । এটাই যৌন-আকাঙ্ষার 
স্বাভাবিক পরিণতি | 

[কিত নান। কারণে, ব্যক্তি যৌন-আকাজ্ক। তৃপ্তির যে স্তরগুলির কথ! উল্লেখ 
করা হোল, তা' স্বাভাবিকভাবে উত্ভীর্ণ হতে পারে না তার ফলে তার মনে 
নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়, এবং যে স্তরের যে শ্বাতাবিক কামবস্ত, (1০- 
১০15০) না পেলে অথবা সে স্তরের স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির গরমিল 
€12817500551075770) হলে, দে অনেক সময়ে পৃববিত্তী ভরের কামবস্তকে 
আকড়ে ধরতে চায় (5598070:7) এবং এ রকম পশ্চাদদাবর্তনকে রিগ্রেম্তান্‌ 
€ 05225558017 ) বলা হয়। এমন সব ব্যক্তি তাই দেখা যায়, যথেষ্ট বড় হলেও 

সবার মায়ের “আচল ধরা” হয়ে থাকে । এই শিশুস্ুলভ আচরণকে তাই ইনফ্যাণ্টাই- 
লিজম্‌ (11217017500 )ও বলা হব 

[ফ,এডের মতে শৈশব থেকে যোঁবনাগম পথ্য্ত স্বাভাবিক পরিণত ভিনটি 
প্রধান ভরে ([721705 051509051178651505 611005 4৯001550617 
2১৪7100 ) বিভক্ত । এর মধ্যেও আবার উপরিভাগ আছে। যথা, শৈশবে 
(02891 50৪2৩--০21% 0251, 1905 ০251) গ্ুতেক স্তরে কামনা তৃপ্তির 
বন্ড দের বিভিমন কেন্দ্র, কামন! তৃপ্তির বিভিন্ন উপায়, ও বিভিন্ন কাম্যবন্ত 
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ণ কয়েতের শ্বপ্রধ্যাখ্যা ৪৯% 


শ্বাকে |] যেমন 5531 ০:৩৪] 5028৩ এ শিশু চষে বা গিলে আত্মস্থ করে 
*শয়স-তখন পর্যন্ত অবশ্ত কোন নিদিষ্ট ভ্রব্য থাকে না। নিধিচারে সঘ . 
ক্ষিনিষ মুখে তুলো চুষতে যাকে । আর একটু পরের অবস্থায় (15 081 ৪8৬) 
শিশু জিনিষ কামড়ায়, দাত দিয়ে চিবিয়ে গিলে থেয়ে ধবংশ করবার আনক্গন্োগ 
করে। এর পরের শুরে দেহে কামচরিতার্থের স্থান হচ্ছে পান্ধু (81981 ৪৪2৩) । 
এরও উপধিভাগ হচ্ছে 5৪17 & 1515 595৩ এসব স্তরে মল ত্যাশ করে ব1 
বেগ ধারণ করে, ত্যাগ করা (৮০16০078) ও চালনা করার (০9595531775, 
২০010011175) আনন্দ শিশু অবচেতন ভাবে লাভ করে। মলত্যাগের ও 
মল বেগ ধারণের ব্যাপারটাকে সভ্য মানুষ সহজ ভাবে নেয় না। এ সন্বন্ধে 
শাসন তাড়ন। দ্বার! শিশুকে বিচলিত করে তোলে। ফ১এডের মতে এর ফলে 
শিশুর ম্বাভাবিক মানসিক পরিণতিতে বাধা সৃষ্টি হয়। এর পরের স্তরে 
প্রাথমিক লিঙ্গ সচেতনতা (5৪:15 551169] [১6:309) দেখা দেয় । শিশু নিজের 
লিক্ষ ধরতে, ছেখতে, ঘষতে, অন্ঠের সঙ্গে তুলনা করতে কৌতুহল প্রকাশ করে। 
এ স্তরের শিশুর স্বাভাবিক কামবস্ত হচ্ছে মাতা বা পিতা । 
এর পরের হ্যর কৈশোরে (1865705) দেহের কোন নৃত্তন কামকেন্ত সৃষ্টি 
কয না। আত্মরতি (906০-৩:০60150) বা ম্বকামের (278015500) কিছুটা 
উপশম হয়, সে বন্ধু ও সমবয়সী সঙ্গী ব' সঙ্গিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামাজিক 
সম্বন্ধ স্যপ্টি এ বয়স থেকেই ন্মুরু হুয়। 
এর পরে যৌবনাগম (40015509106 7০:1০) এর প্রথম অবস্থায় 0.7 
€55071091 7১57190) শৈশবের আত্মলিঙ্গ সচেতনতা প্রবলতর হয়, আত্ম'তি ও 
স্বকাম ভাব বৃদ্ধি পায়, কামন্ত্রব্য হিসাবে পিতামাতার প্রতি আকর্ষণও (05105 
€০08220915য) প্রবলতর হয়। এর পরের স্তরে (1-26679 17060171775 01 
ড891172] 2026) পরলিজের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়। কামবস্ত হয় সমঙ্গিজ বন্ধু 
ও সঙ্গিনী ও সবশেষ বিপরীত লি স্ত্রী বা পুকুষ। সঙ্গম-ক্রিয়ার মধ্যে সচেতন 
আনন্দপাভ এ শুরের স্বাভাবিক অবস্থা (755155 73701071801551 এর 
015212177501 7550150-910515575 গ্রন্থ ্রষ্টব্য)। ] ফ.এভের মতে স্বাভাবিক 
পরিণতি যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হয় সেখানেই মানসিক বিকৃতি ঘটে 1) 
মনে রাখতে হবে| এ ভ্তরগুলি পরস্পর বিভিন্ন নয় এবং একই বয়সে সকলে 
একই স্তরে উপনীত হয় না এবং বিভিন্ন স্তরের অবস্থাই ব্যক্তির মনে এক দক্ষে 
“অবস্থান করতে পারে | 


৪৯৬ অবচেত্থ মন ও মনঃসমীক্ষণ 


আমরা আলোচনার সৃলস্থজ্জ থেকে সুরে দরে এলেছি। আবার লেঙ্খানে 
ক্ষেত যাক়। [ভ্রএড ১৮৯২ সালের কাছাক্ষাছি আবিষ্কার করলেন বে 
অআরচেতন মনের লন্ধান পাওয়ার আর একটি অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত হয্ছে স্থতী 
পিিজ0 জবচেতন মনের সাহায্যে, স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাথ্য। 
( [70217665660 0৫620255109, 1900 ), ফ্রু ঞ্ডের বৈজ্ঞানিক প্রত্িতার আর 
একটি উজ্জ্বল নিদর্শন । [স্বপ্ন অনেক লময়ই, আমাদের কাণ্ছ অর্থহীন ও 
সঙ্গতিশৃন্ত মনে হয়। আবার অশিক্ষিতের কাছে, স্বপ্ন অতিপ্রাককৃত শক্তি বা 
জগতের ফ্যোতক । কিন্তু ভ্রিএড বহু সহম্র ব্যক্তির স্বপ্ন তুলন1 করে দেখলেন 
স্বেকতগুলি ছবি বা অবস্থা! অধিকাংশ স্বপ্পেই দেখ! যায়। তিনি সন্দেহ 
করলেন যে এট! আকন্সিক হতে পারে না। এবং মুক্ত অুসঙ্গ পদ্ধতি ব্যবহার 
করে, তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করলেন, যে স্বপ্রে অচেতন মনের নিরুদ্ধ কোন ন! 
কোন ইজ্ছ! পুর্ণ হয়। ন্বপ্রে দৃষ্ট ছবি বা! অবস্থা (যেমন নদীর প্রঃ উডে যাওয়ার 
স্বপ্ন ) প্রতীক্‌ (5০০19) মাত্র] তারা আকাঙ্ছিত দ্রব্যের বিকল্প। কখনো! 
কখনো, অবস্ত হ্বপ্রে আকাঙ্ষা পুরণ সোজাস্ুজিভাবেই হয়-_যেমন পেটরোগ? 
শিশু, ইলিশমাছ খাবার স্বপ্র দেখে । কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাজানুদ্দিভাবে 
ইচ্ছাপুরণ হয় না। কেন এ লুকোচুরি? এর কারণ অনুসন্ধান করে ফৃ,এড. 
বুঝলেন কিষ্টিরিয়ার বেলায় যেমন অবদমন (5510:595892) ঘটে, এখানেও ঠিক 
তাই-__-একই সুত্র ছই ক্ষেত্রে কাজ কচ্ছে। [মনের মধ্যে গোপন আকাঙ্ফা গুলি 
অনেক ক্ষেত্রেই যৌন কেন্দ্রিক ও অসামাজিক, তাই সচেতন সমাজনীতিবুদ্ধি- 
সম্পন্ন মন (91০:-৪৪৮০), তাদের নির্বাসন দেঘ অবচেতন মনের অন্ধকার গুহায়। 
মনের এই খবরদারীর (০535০) জন্তে এ আকাঙ্ষাগুলি সচেতন মনে আত্মপ্রকাশ 
রূরতে পারে না। ঘুষের মধ্যে এই প্রহরী যখন অসতর্ক হুয় তখন এর! ছন্রবেশে 
স্বপ্নের মধ্যে নিজেদের পরিতৃপ্ত খোজে । প্রতীকগুলি হচ্ছে অবন্দমিত 
আকাক্ষাগুলির ছন্ববেশ। কিন্ত ছস্সবেশ ধারণ করেও ওপ1 নিশ্চিন্ত থাবতে 
পারে না, কারণ সমাব্ধবুদ্ধির প্রহরী বড়ই প্রথর-দৃষ্টি, তাই অনেক সময় অবদমিত 
ইচ্ছ! পরিপুরণের জন্যে আকাঙ্ফিত ঘটন! বা বস্তর সংক্ষেপী করণ(০০০0517581002) 
বা'স্থানাস্তর (31512057550) ঘটে ।১১ তাই স্বপ্রের প্রত্যক্ষদবষ্ট ছবিতে 
(00511556 ০০7070 তার প্ররুত পরিচয় নয়। তার প্ররুত তাৎপর্ধ 
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জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবচেতন মনের প্রকাশ ৪৯৬ 


বোঝা ঘাবে, তার প্রতীকগুলির অর্থ নিধণরশে--সেগুপিই হোল স্বপ্ন ব্যাখ্যার 
গোপন উপাদান (18506 ০০০65156)1 স্বপ্নের মধ্যেও আমর। দেখি, চেতন ও 
ও অবচেতন মনের ঘন্দ এবং তার্দের মধ্যে একট! সাময়িক রফাচুক্তি। স্বপ্রে 
মধ্যে ও অবচেতনেন্ন বিরোধটা যখন অসহু হয়ে ওঠে, আর অবচেতন 
ইচ্ছ। বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তখন চেতন প্রহরী 'অসহিযুঃ 
হয়ে ঘুম ভাঙ্গিযে দেয়! এ অবস্থাটাকে আমর। বলি «বোবায় খরা" 1] 
একটি স্বপ্র কাহিনী ও তার ক্রএভীয় ব্যাখ্যা-_এক অবিবাহিত 
মহিলা স্বপ্র দেখলেন তার একটি প্রিয় ত্রাতুন্পুত্রের স্বৃত্যু হয়েছে, তিনি তার 
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন । কিন্তু তিনি নিজেই আশ্চর্য হলেন, 
এ ঘটনায় তিনি' একটুও বিচলিত হলেন না। এন্বপ্রের বিশ্রেষণ করে দেখ! 
গেল, এ মছিলার আর একটি ভ্রাতুম্পত্র ইতিপুর্ধবে যখন মারা গিয়েছিল, তখন এ 
মহিলা যার প্রতি প্রণয়াসক্ত, এমন একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন । কাজেই 
এ স্বপ্নের তাৎপর্য হচ্ছে, ঘষে মহিল1 দেই ডাক্তারের সঙ্গ কামনা কচ্ছেন, কারণ, 
যদি আর একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু ঘটে তখন তার প্রণয়ী আবার উপস্থিত হবেন। 
স্রঞএড. তার সুত্র অক্ুযায়ী বহু স্বপ্রের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন (তার 5 
[106570150550020 01101551295 গ্রন্থে ১১৯ পৃষ্ঠায়, একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা 
করেছেন, সেটি ভ্রষ্টব্য)। 707. 4. 4, ৪৮1] ভার ৮চ8501,0 50515915” পুস্তকেও 
বহু স্বপ্রের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে ৪৯ পৃষ্ঠায় এবটি স্বপ্র-বিশ্নেষণ 
আছে যেটি হদরগ্রাহী ও শিক্ষাপ্রদ। ছোট বই এর মধ্যে ৬/115177 5051৩1 
এর [০%/ £০ 81502509100 50৮ 05227 এ বহু উর্দাহরণ আছে। 
| ফরএডের ্প্রতর্ের মুল কথা যেম্বপ্র অবচেতন মনের অবদমিত ইচ্ছা 
পুরণ-_-এট। মোটামুটি হ্বীক্কৃত হলেও সমস্ত স্বপ্রই এক স্থত্র দিয়ে ব্যাখ্য। করা যায়ঃ 
এটা সকলে স্বীকার করেন না । অবচেতন ইচ্ছা যৌনকেন্দ্রিক এবং তাঁর মূল 
শৈশবে এ নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে। প্রতীকের তাৎপর্যও সবজন-গ্রান্ 
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৪৪৮ অবচেতন মন ও মনঃদমীক্ষণ 


নন্ব। ম্যাকৃডুগযাল বলেছেন পন্ুতরাং আমি লিদ্ধান্ত কচ্ছি যে স্বপ্ন ব্যাখ্যা 
ফ্রত্বেডের শ্যত্র কোন কোন খপ্প সম্বন্ধে বিশেষ করে মানসিক অন্দুস্থ মানুষদের 
স্বর সম্বন্ধে সত্য হতে পারে এবং কখনও কখনও লিঙ্গ ব৷ লিজ ক্রয়! স্বপ্রে 
প্রদ্তীকের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে কিন্তু সমস্ত স্বপ্র সন্ঘক্ধেই এই 
ব্যাখ্যা উপযুক্ত, এমন যথেষ্ট প্রমাণ নেই-_ স্বপ্ন ও মাননিক বিকৃতি সম্বন্ধে ক্রএভ 
এক্স ব্যাখ্যার ক্রটি হচ্ছে এতে বড় সহজে ঘা কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র সত্য, সেট! 
সর্যক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন সিদ্ধাস্ত কর! হয়েছে ।১৩ 
স্বপ্পের আলোচনায় মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার, ক্রমশঃই মনোবিজ্ঞানীদের 
দুষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল । ১৯১ সালে একছুল উৎসাহী চান্র ক্রএড-কে 
খিরে ভিয়েনাতে একটি মনঃসমীক্ষণ কেন্দ্র (5৪. 501১০০1 ০£ 135501)0-215915515 ) 
খুললেন । ফ্রয়েড-এর অফুরম্ত উদ্যমে ও তার ছাত্রর্দের আগ্রহে, ফ্রয়েড-দর্শন 
ক্রমশঃ নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত ও পল্লবিত হতে থাবল। ( ১৯*৪ পালে 
ফ্রএড তার 0১৩ ৮5৪5০)৯০7১201০1985 ০£ 7৩75 455 1.৩ প্রকাশ 
রুরলেন। তিনি দেখালেন অবচেতন তত্ব দিয়ে শুধু যে মাননসিক বিকারেরই 
ব্যাখ্যা চলে তা নয়, এ দিয়ে মানুষের বনু আপাত দৃষ্টে থামখেয়ালী বা অর্থহীন 
ব্যবহথারেরও ন্ুব্যাখ্য৷ সম্ভবপর । ভুলে যাওয়া, তোৎ্লামী, লেখার সময় কোন 
বাক্য বা অক্ষর বাদ যাওয়া (81875 €০7 ৪৩ ০৮ 1১৩7), মুদ্রাদোষ, 
এ সবের পেছনেই এই অবচেতন মনের যন্ত্র (21501390850) কাছ কচ্ছে, 
এটা তিনি দেখতে চেষ্টা করলেন) একটা ভুলে যাওয়ার কাহিনী ও তার ফ্রয়েডীয় 
ব্যাধ্য। দেওয় যাচ্ছে । এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর উপর বিরূপ হয়েছিলেন। কিছুদিন 
থেকে স্বামী-স্রীতে মন কবষাকবি চলছিল । স্ত্রী, স্বামীকে খুশী করবার জন্কে 
একখানা বই উপহার দ্বিলেন। কিন্ত ভদ্রলোক বইথান। হারিয়ে ফেললেন । 
কিছুতেই তিনি মনে করতে পারলেন না, কোথায় তিনি বইথান! রেখেছেন । 
এর পরেই ভত্রলোকের ম৷ গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়লেন। স্ত্রী আপ্রাণ সেব। 
করে শাশুড়ীকে সুস্থ করে তুললেন। এতে ভদ্রলোকের স্ত্রীর প্রতি বিরূপতা দুর 
হল । সেদিন তাই তিনি খুশী হয়ে একটু আগেই অফিস থেকে ফিরে 
এলেন । বাড়ী এসেই তার মনে পড়ে গেল বইখান। কোথায় স্নেখেছেন 
এবং বইখানা তৎক্ষণাৎ খুঁছে পাওয়া এগল। এখানে ভ্ত্রীর দেওয়! বইখামা 
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অনর্থক ভয়, বাতিক, ইত্যাদির ফ্রএভীর় ব্যাখ্যা ৪৯৯ 


ভন্রলোকেন্প মনে, স্ত্রীর প্রতীক। তাঁর অবচেতন মনে, স্ত্রীর ভালবাসাকে 
অন্বীকার জিনিষটা রূপ নিলে, বইখানার সঙ্ষন্ধে বিশ্বাতি রূপে । - ঘখন সে 
বিরূপতা। স্বর হ'ল, তখন অবচেতন মনে বাখাটি দুর হল এবং স্ত্রীর ফেওয়া 
বই ( অর্থাৎ ভার ভালবাসা) ফিরে পাওয়া গেল। 

শৈশবে হঠাৎ কোন অবরুদ্ধ আবেগের ফলে, অনেক সময় স্বর্গ, তোত্লামী 
"বা অন্ত নানা প্রকার মুদ্রাদোষ স্থষ্টি হয়। ভোহ্লামী সম্পর্কে অনেক পরীক্ষ। 
করে দেখা গেছে । অনেক সময় আবেগ বা অন্ত কোন মানসিক উত্তেছছন। থেকে এর 
উৎপত্তি [শিশু যখন-_বিষম কোন সংঘাতের সামনে পড়ে, যেখানে পরিবেশ বা 
অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া তার পক্ষে খুব কঠিন হচ্ছে, যেখানে সে 
বিষম মানসিক আঘাত (1১০০) ভোগ করে এবং তখন থেকে তার তোৎলামী 
সুর হতে পারে।১৪ 

| £শশবে, অনুভূতির জীবনে সঙ্গতির অভাব (7081-59095077500), দৈহিক 

ক্রিয়ার নানা রকম বিকারে আত্ম-প্রকাশ করতে পাবে। . একটা উদ্দাহরণ | 
একটি ছেলের হাতের জেখা ভাল । কিন্ত অভুত তার দোষ । লে 1 অক্ষরটা 
সর্বদ1 উদ্টে $$র মত করে লেখে । কিছুতেই তার এদোষ শোধর1নো গেল 
ননা। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, এ ছেলেটির বাবা বুদ্ধে গেছে । বাড়ীতে 
থাকে, মে আর মা। বিস্ত ঠ..... নামে এক ভন্ত্রলোক প্রায় রোজই আসে 
ওর মার কাছে। এই অতিরিক্ত ঘনিষ্টত1 দে পছন্দ করে না-_কিস্ত ভয়ে সে 
কিছু বলতেও পারে না। অবচেতন মনে ভত্রলোকের প্রতি রাগটা পুর্জীভূত 
হয়েছে এবং তা' প্রকাশ পেয়েছে টার ঘাড় মটকে দিয়ে । 

[অনেক ছেলে বেয়ে ব1 *ন্ঠাটা” হয়। অনেক সময় তাদের শৈশবের ইতিহাস 
'অন্ুসন্ধান করে জানা যায়ঃ তার! কোন কারণে পিতামাতার স্বাভাবিক লে 
হতে বঞ্চিত তয়েছিল। 

শগ্জনর্থক ভয় (21701585) বা বাতিকের (হজঃঃজ ) ও জর এভ অন্গরূপ 
ব্যাখ)। দিয়েছেন । ক্রস ট্রোফোবিয়া (০1505011)0015) হচ্ছে আবন্ধ স্থানের ভয়। 
একজন নির্ভীক বীর সৈনিকের মধ্যে দেখা যায়, তার মনে ছে'টি আবদ্ধ 
জায়গা সন্বন্ধে হ্াস্তকর একটা ভয়। অথচ কামান, বন্দুক, বিপদ, সব 
কিছুকেই তিনি তুচ্ছ করেন । অনুসন্ধান করে জানা গেল, অতি শৈশবে এক 
অন্ধকার বদ্ধগলি দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কুকুরের উচ্চ চীৎকারে তিনি 
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৫৯৬ অবচেতন মন ও সমীক্ষণ 


অত্যন্ত ভম্ম পেফেছিলেন। কিস্তসে ভয় সম্পূর্ণভাবে প্রক্কাশ করবার তার 
উপায় ছিল না। 

'/ক্রিপ,.টোম্যানিম্থা (151৩17602755 251 ) হচ্ছে, অনর্থক ছোটখাটো! জিনিষ 
চুরি করার অভ্যাস। অনেক সময় বিস্তশাঙ্গী ভত্র ব্যক্তিদের মধ্যেও, এ অদ্ভুত 
আভ্যাস দেখা যায় । খোজ করলে হয়তে1 জানা ঘাবে, বাল্যকালে তার 
পিতামাতা তার লামান্ত ম্বাভাবিক ইচ্ছাগুজিও পুরণ করেন মি। তার 
অবচেতন মনে তাই ক্ষোভ জমেছিল, যা পরিণত জীবনে এমন অদ্ভুতভাবে 
পিতামাতার অন্তায় শাসনের প্রতিবাদ জানাচ্ছে । 

অবচেতন মনের গভীর বিক্ষোভ কখনো কখনো বাক্যন্ত্র, দৃষ্টি-শক্তি বা কোন 
এিভাডের ঘবশতা (757515885 ) পর্য্যস্ত কৃষ্টি করতে পারে । এ 
জাতীয় হুর্ঘটনাকে কনভার্সন হিষ্টিরিয়াও বলা হয়েছে। 

ফ্রুএভড দেখলেন, মানুষের অবচেতন মন তার সমগ্র চেতন মানসকেই 
প্রভাবান্িত করে। ইতিপুর্ধবে মনোবিজ্ঞানীর1 মনকে ব্যাথ্যা করেছেন তার 
চেতন প্রক্রিয়াগুলির লাহায্যে, কিন্তু স্রএড তর ভূয়োঘর্শন থেকে এ সিদ্ধান্তই 
করলেন, যে মানুষের চেতনমানসের প্রকুত ব্যাধ্যা অবচেত্তন মনে । দেখানেই 
লুক্বাপ্মিত থাকে সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় । 

১৯০৫ লালে তার 816 ২৭ 165 চ২৩1285০2 ০ €]৩ [00255010525 
পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি দেখাতে চাইলেন বে, বাস্তব জগতের 
কঠিন বাধ! (070৩ £525115 2১711501001৩) মানুষের মনকে অশান্ত করে তোলে, 
অবচেতন মনের এ বিজ্বোছ ও প্রতিশোধ স্পহাই ছগ্সঙ্াবে প্রকাশ পায় 
৬/ পরিহাস, প্লেষ বা নিন্দার মধ্য দিয়ে । হাসির গল্প, অবচেতন মনের অবরুদ্ধ 
আবেগকে হঠাৎ মুক্তি দেয় বলেই, তা এত প্রিয়। “অপদন্ভ করে যে ঠাট্টা 
(0:506651 7015) তা আমোদদজনক কারণ যাকে জব্দ করা হোল তার বিরুদ্ধে 
একট? সত্যিকারের বিরূপতা আছে তাই, বিষম দ্রেমাবী, বা বড় বেশী লাধু বা 
ঘে প্রত্িযোগীকে খুব ্বণা করে, তাঘের ঠা্রা করে ন্ুখ বেশী । যখনই মনের 
মধ্যে আবদ্ধ শক্তি ছাড়া পায় তখনই আকাম্মিক এবং “ফেটে-পড়া আনন্দ 
পাওয়া যায় ।” ১৫ 

শৃংখলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মানুষের মজ্জাগত। তাই সমাজ ও সভ্যতার 

সমগ্র বাধা-নিষেধকে সে থুসী মনে মেনে নেয় না। কল্পনায়” আরব বেছুইনের 
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অবচেতন মনে আত্মসমর্থমের মানা কোশল ৫:৯৯ 


চিনে সে বাধাবন্ধনহীনভাবে বিচরণ করতে চায়। এরর থেকেই জন্ম হয়েছে 
সাহিত্য, শিল্প চারুকলার । এর মধ্যে অবচেতন মনের বন্দী আবেগ, আক্কাজ্া 
মুক্তির স্বাদ পার । এহচ্ছে ন্ট বাস্তবের শাসনকে অস্বীকার করবার একটা 
নিরাপদ পঞ্থা। এ হচ্ছে এক ধরণের পঙ্গায়ন (৪০৪৮৩) । মানুষ নিজেফে বড় 
ভালবানে। কিন্তু তার নি্দ খেয়াল খুসীমত চলবার উপায় নেই, “সত্য, 
সমাজে । তাই প্রায়ই আমাদের সম্মুখীন হতে হয়, সামা্দিক নিন্দার বা 
সমালোচনার । এ পৃথিবীতে যে কৃতকার্য, তারই দ্াম। কিন্তু. আমাধের 
সব সময় যথেষ্ট শক্তি বা নিপুণতা না থাকায় আমরা কুতকার্ধ্য হতে পারি ন!। 
তখন মানুষের আমাদের আর যুল্য দেয় না। এতে আমাদের আত্মমর্ধ্যাদা 
ক্কুপ্ হয়। এর থকে আত্মরক্ষার্তজন্ট আমাদের অবচেতন মন নানা কোঁশল 
অবলম্বন করে। এদের বলে ডর মেকানিজম্‌ (95655555 1760125- 
২85) | এর এক জাতীয় প্রধান উদ্বাহরণকে আর্পে ইট জোন্স্‌ (07755 
7০০5 ফ্রএড-এর অনুগামী ছাত্র) নাম দিয়েছেন “র্যাশনেলিজেন্ন্‌ 
(7২5507551155 6598) । একটা অন্ঠায় বা অসঙ্গত কাজ করোছ।-_-সেট। 
নিয়ে মানুষে নিন্দা কচ্ছে-__নেট1 নিজের মনেও জানি খারাপ, তবুও আমাদের 
অবচেতন অহং অন্ডের নিন্দা সহজে স্বীকার করে নিতে চায় না। সে কাজটির 
সমর্থনে যুক্তি থোজে এবং নিজের মনকেও চোখ ঠারে। মনিবের টাক চুরি 
করেছি । কাজটা নিঃসন্দেহেই অন্তায়-_কিস্ত নিজের মনকে বোঝাই) “ব্যাট! 
আমার মত অনেক গরীব লোককে ঠকিয়ে টাকা করেছে, ওর ছুশো টাকা মারলে 
অন্যায় কিছুই নেই-_ত]1 ছাড়। হয়তে। ব্যাটা মদ খেয়ে টাক। ওড়াতো-_ এ টাক! 
আনি বরং থরচ কচ্ছি, ছেলে-ময়েদের জামা কাপড়ের জন্তেপ। আর এক 
রকমের আত্ম-নমথনের নাম হচ্ছে প্রজেক্শ্যান (১:০3৩০£২০৪৪)। এ হচ্ছে নিজের 
অপরাধট। পরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজের কাছে নিদেকে সাধু বলে জাহির করবার 
ছুশ্চেষ্টা। সন্দেহ হাই হচ্ছে_-অনেক সময়ই এই প্রজেকৃশ্তান্‌। স্বামী, স্বীর 
চরিত্রে অকারণ সন্দিহান। সম্ভবতঃ তার নিজ অবচেতন মনে পর-নারীর প্রতি 
আসক্তি লুকিয়ে আছে,_অথবা কোন যৌন অপরাধের লজ্জা তার অবচেতন 
মনে অহঃরছু তাকে পীড়া দিচ্ছে--তার হাত থেকে সে মুক্তি খুঁজছে, তার নিজ 
কলক্ক অন্যে আরোপ করে । যারা উচ্চৈঃস্বরে কেবল বলে “সব শালা চোর” 
হয়তো তার অবচেতন মনে রয়েছে প্রবল চৌর্য্যাকাজ্ষা--তাই দে পরনিন্দায় 
মুখর। বাস্তবিক পক্ষে যার! বেশী মুখর বা অপরিচিত মহলেরও বড় বাচালতা। 


৫২, অবচেতন মন ও মনঃসমীক্ষণ 


করে, হয়তো বা তাদের অবচেতন মনে আছে কোন গভীর অস্বস্তি বা! পাপবো 
যাকে তারা চাপ দ্দিতে যাচ্ছে কথার পাহাড় দিয়ে । কখনো কখনো অবচেতন 
মনের অবরুদ্ধ বিরোধ কতগুলি যাকস্ত্রিক অর্থহীন কার্য্যের মধ্যেও প্রকাশ পায়। 
বাস্তবিক পিক্ষে ক্রিয়াটি অবচেতন মনের একট জোর তাগিদ মেটাচ্ছে,-- একে. 
বল] হয় কম্পালত্যন্‌ (০০722১51580) | এর প্রসিদ্ধ উদ্দাহরণ হচ্ছে লেডী 
ম্যাকৃবেথ। ডানকান্‌ এর হত্যার পর কাল্পনিক রক্তের দাগ ও গন্ধ লোপ করবার 
জন্যে লেডী ম্যাকবেথ বারে বারে হাত প্রক্ষালন কচ্ছেন_-তবু তার অবচেতন 
মনের গভীর পাপবোধ দ্বুর করতে পাচ্ছেন না_আত্নাদ করে বলেছেন, 
প[ন2515 0১০ 31001] ০1 055 10100 56111, 21] 059 19670010755 01 42015 
₹/111 1006 557526517) 015 11601517970. 
ফ্রএড বলেন *্ধম্বাই বা *শুচিবাই”, অবচেতন মনে পাপবোধের 
আতরনাদ। 
যে যৌন-আকর্ষণ মানুষের অনেক পাপ ও সব'নাশের মূল-_যার অস্বাভাবিক 
বিকার তার জীবনে আনে নান অশান্তি ও অভিশাপ তাই আবার স্বর্গের পথও 
দেখায়। শুধু প্রয়োজন মেই শক্তির দ্বিক পরিবতর্ন। যৌন-চেতনার এই 
বিশুদ্ধিকে বলা হয়/পলবলিমেস্ান (50079112755 6795) 1 কত কাব্য, সাহিত্য” 
সঙ্গীত, দর্শন, সমাজসেবা ধম--সংস্কারের প্রেরণা যুগিয়েছে__ব্যর্থ-প্রেমের বেদনা 
তার কি ইয়ত্তা আছে? নারীর বিশ্বাঘাতকত! স্থ্টি করেছে অনেক কবি, 
অনেক শিল্পী, অনেক বৈজ্ঞানিক । পুরুষের অবহেল! স্থ্টি করেছে মীরাবাই, 
ম্যাভাম কুযুরী ও ফ্লোরেন্স না ইটিকল্‌। 
মানস বিকারগুলিকে কখনো কখনে। ছুটি প্রধান দলে ভাগ করা হয়। 
দাইকোনিউরোসিস্‌ ও সাইকোনিস্‌। সাইকোনিউরোসিসের নানারূপ আছে। 
তাদের সাধারণতঃ (১) নিউর্যাস্থেনিয়া (২) সাইকেস্থেনিয়! (৩) হিষ্টি- 
রিয়া এই তিন দলে ভাগ করা হয়। এই দলগুঙ্গির মধ্যেও আবার নানা 
উপবিভাগ আছে | যেমন হিষ্টিরিয়ার মধ্যে আছে । (ক) গ্যানগজাইটি 
কিগ্টিরিয়। । খে) কনভাস'ন হিষ্টরিরিয়া গে) ট্রমািক হিষ্টিরির। ইত্যাদি । 
নিউর্যাস্থেনিয়া। (বৈ ৩৪58চ5৩8285)--এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছেঃস্নায়বিক 
দুর্বলতা । এ রোগীদের লক্ষণ হচ্ছে কোন কাজে অনিচ্ছা, নিরুৎ্সাহতা, ছুব লতা 
মাধাধর1, পিঠ ব্যথা! ইত্যাদ্ি। মনঃ সমীক্ষণের দ্বার। বনু রোগী আরোগ্য হয় । 
এ রোগীদের খুব বেশী প্রয়োজন জীবনে কোন একট! জীবন্ত আগ্রহ সৃষ্টি কর1। 


মানসিক বিকারের নানা রূপ ধও 


এরকম একটা অনুভূতি, ইচ্ছ। ইত্যাছির কেন্দ্র স্ষ্টি হ'লে এরা তাকে অবলদ্বন 
করে নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারে । 

সাইকেস্থেনিক্সা (555 ০1599 015617255)- এর মূলগত অর্থ হচ্ছে মানসিক 
অবসবত। (20617051 531050505017) 1 এ রোগের নানা লক্ষণ আছে। কোন 
বিষয়ে মনস্থির করতে না পারা (৫: 2795910101৩ 27170), অস্থিরতা, শুচিবাই, 
মুদ্রাদোষ, অকারণ ছুশ্চিস্তা, চুরি করিবার ইচ্ছা 1570651097089) এসবই 
লায়বিক বিকার (0503:9515) | এরও পেছনে আছে নিজেকে পরিবেশ বা 
অবস্থার সঙ্গে চিলিয়ে নেবার অক্ষমতা । এসব ক্ষেত্রে ₹নঃসমীক্ষণ দ্বারা ঝোগী 
নিরাময় হয়। 

হিষ্টিরিয়া (055565:5:_ নানাভাতীয় আছে, কিন্তু সবের পিছনেই সাধাহণ 
অবস্থা হচ্ছে ভিসোসিয়েস্যন। কোন একট! ক্রিয়া হঠাৎ জীবনের সমগ্রতার 
থেকে বিভিন্ন হয়ে যাওয়। হিষ্টিরিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ । সম্মোহন (75701909) 
দ্বারা অনেক সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি বরা যায় । যুদ্ধে সেল্‌ শকের (51)211-51)০01) 
ফলে অনেক সময় হিষ্টিরিয়া স্থষ্ট হয়। কখনে! কখনে! সাময়িক ভাবে, দৃষ্টিশক্তি, 
বাকৃশক্তি, স্পর্শশক্তি লোপ পায়। কখনে! বা পেশী আপন। €থকেই অনবরত 
স্পন্দিত হতে থাকে অথবা অবশ হয়েযায়। কথনে। কথনে। স্মৃতিশক্তি লোপ 
হয়। কখনো বা নানা রকম ভ্রান্তি (90510510727) দেখা দেয় । সাধারণতঃ ষে 
হিষ্টিব্রিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত সেখানে রোগী (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) হাশি, 
কান্রাবা রাগ থামাতে পাবে না। এ সবক্ষেত্রে রোগী বা রোগিণী জীবনের 
অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে এর মূলে আছে যৌন 
আকাজ্কার অতৃপ্তি । 

এ সবই হচ্ছে মানস-যন্ত্রের বিকার জনিত (508০00751) রোগ । মানস- 
ক্রিয়ার বিকারকে € 11706010172] 8502906] ) বলা হয় সাইকো ।স্ 
(7৮55০159581) । 

সাইকোসিস (চ55,০539)সুলিকে ছই দলে ভাগ বরা হয়--অর্গানিক 
(0551780) ও ফাংস্যন্যাল (25230010051) | পাইবোসিসগুলিই বেশী গুকুত্বপুণ । 
অগ্গানিক সাইকোনিসকে সাধারণতঃ (১৯) প্যারেজিস্‌ ২) সেনাইল্‌ সাই- 
কোলিস্‌ ও (৩) আযলকোহলিক সাইকোজস্‌ এই তিন দলে ভাগ করা হয়। 

প্যারেদিস্‌__মস্তিক্ সিফিলিস বিষে আক্রান্ত হওয়া এর কারণ । এ রোগে 
কতগুলি তৎক্ষণাৎ ক্রিয় লুপ্ত হয়, কত্তগুলি তৎক্ষণাৎ ক্রিয়া অতিঙ্িক্ত সক্রিয়ত1 


৫০৪ অরচেতন মন ও মনঃসমীক্ষণ 


লাভ করে, কথা জড়িয়ে যায়, চলার সময রোগী মাতালের মত টলতে থাকে-- 
চোথ বুজে থুব ছুলতে থাকে । অনেক সময় ম]ালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করিয়ে 
অথব! নান! মাদক ভষজ দিয়ে চিকিৎসা হয়। এ রোগ হলে বাচার অভ্ভাবন। 
কম। 

জেনাইস ও গ্যালকোহুলিক সাইকোসিস--বাধক্যজনিত অথব! 
অতিরিক্ত মদ্তপান জনিত মস্তিষ্ক স্নায়ুর ক্ষয় ব বিষক্রিয়া জনিত মানসিক বিকার । 
এ রোগ অনেক সময় নানা ভ্রান্তি (40510091017) 04 £8100507) 05100931917 ০৫ 
75:56০90807) দেখা দেয় | ০ সব ঘটনা অল্পদ্িন হ'ল ঘটেছে তা রোগী ভুলে 
যায় অথবা মিথ্যা স্বতি আয়ত হয়। ফ্যাংস্যষ্াল সাইকোজিসের প্রধান 
উদাহরণ হচ্ছে (৯) ম্যানিকৃ ভিপ্রেসিভ সাইকোসিন (২) সিজোফে.নিয়া বা 
ডেমেনসিয়। প্রিকৃস্‌ (021061008. 2756০০0স )। 

ম্যানিক্‌ ডিপ্রেসিভ সাইকোনিস (হত 2570 0572755955৬ 1১55 8১585) 
--এই মানসিক বিকারে রোগী কখনও ভয়ানক উত্তেজিত (0201০) আবার 
কখনও বা নিতাস্ত অবসন্ন (610:555:5) | প্রায়ই ভ্রম (1591150105158077) ও 
ভ্রান্তি (351151927) থাকে । ম্যানিক্‌ অবস্থায় রোগী বিষম চীৎকার করেঃ কুৎ্সিৎ 
গালাগ!লি করে, অনবরত নাচে বা হাত পা নাড়ে, অস্বাভাবিক আনন্দ প্রকাশ 
করে, গান গায় ইত্যার্দি। ডিপ্রেসিভ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত বিষন্ত্, অনুতপ্ত 
হয়। কিছু খেতে চায় না, কাজ করতে চায় না, কখনো বা আত্মহত্যা করতে 
চায়। এ অবস্থায় একে টিউব দিয়ে খাইয়ে দিতে হয় এবং সবদ। দৃষ্টি রাখতে 
হয় পাছে কোন বিপদ না ঘটার। ম্যানিকৃ অবস্থা আর ডিপ্রেসিভ,. অবস্থ। 
একটার পর একটা মাসে । 

দিজোকফ্রেনিয়া (9০15০728785) এর ধাতুগত অর্থ হচ্ছে মনের 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া (52186075০00 10850) | পুরে এ অবস্থাগুলিকে 
ডেমেনসিয়া প্রিকক্স বা যোঁবনকালে উন্মাদাবস্থা বল। হোত কারণ সাধারণতঃ 
যৌবনে এই বিকারগুলি দেখা বায়। এ রোগের নান! ধরণ আছে-_ 

১। সাধারণ মিজোক্সেনিয়া (51225121৩ 5০1512501217252885)- এতে 
মাননিক স্থবিরতা দেখা যায়। এসব রোগীদের কোন উচ্চাকাজ্ষা থাকে না। 
মানুষের সঙ্গে মিশিতে অনিচ্ছা, নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মধ্যে 
নুকিয়ে থাকা (870০557659)১ সমস্ত বিবয়ে নিরুৎসাহত1, বা নিরাসক্তি এ 
বিকারের লক্ষণ। সাধারণতঃ এর] সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে না। 


মানলিক বিকারের নানা রূপ ৪৫১৫ 


২। হেবিফ্রেনিক সিজোফ্রেনিয়া 0767572257৩ 5০5150- 
[০17৩7255)- এরা বোকার মত হাসে, কাদে, কাপড় চোপর খুলে ফেলে। 
এদের কাজগুলির মধ্যে সঙ্গতি ও বিবেচনার অভাব দেখা যায়। যদি বলা হয় 
"তামার মা মরে গেছে” তা হলে হয়তো! সে হি হি করে হাসতে থাকবে । 

৩। ক্যাটাটোনিক সিজোক্রেনিয়া (05£55০2550 5০13129602৩ 85) 
এদের মধ্যে অদ্ভুত গতিহীনতা ও আড়ষ্টতা দেখা দেয়। এদের দেহ বা ত্ভ- 
প্রত যেন মোম দিয়ে তৈরী (5525) 1) 25585211) । একভাবে বসে আছে 
তো বসেই আছে, হাতখানা একভাবে বাকিয়ে দ্রিলে সে তাবেই থাকবে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা । হয়তে! কথাই বলে না, বৎসর ধরে। এদের সমস্ত ব্যবহারই 
নেতিবাচক (55856158822) ৷ হযতো! নিজের সঙ্গে বিড় বিড় করে কথা বলে, 
ব৷ একটুখানি হাসে । বাইরের জগৎ এদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত, 
নিজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়ে থাকে (97001075 51058195919650) 
॥175012,50) | 

৪। প্যারানয়েড, সিজোফ্রেনিয়া (557575029 90155207215762585) 
এরা সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মনোবিজ্ঞানীদের ৷ এরা এদের জান্তির 
(3৬1581০*) জগতে বাস করে। কেউ ভাবছে মে লক্ষ টাকার মালিক 
(৫51,659705 ০6 6 0582) কেউ ভাবছে তাকে সবাই ব্ষি দিতে চেষ্টা 
কচ্ছে (415 010759 ০? 79582 50821302))5 কেউ ভাবছে সবাই তার কথাই 
বলাবলি কচ্ছে (05173889785 ০01 751672805), কেউ ভাবছে ভাব অজপ্রত) 
রবার দিয়ে তরী, কেউ ভাবছে দ্ধেহে তাদের বুক্ত নেই । তাদের ভ্রান্তির বিষয় 
ছাড়া অন্য বিষয়ে হয়তো তারা স্বাভাবিক মানুষের মতই ব্যবহার করে। এদের 
ইন্সুলিন, চ্ট্রাজোল্‌ ইলেকট্রিক নক থেরাপা দিয়ে চিকিৎস1 করা হয়। অনেক 
সময় সারেও। এদের সবার রোগের হলেই আছে ভিসোসিয়েম্তন। 

অনুভূতির জীবন যেখানে রুদ্ধ, আবেগের ম্বাভাবিক প্রকাশের অতাবে সঙ্গতি 
শৃন্ট (7091-800085659), সেখানে কোন একটি স্বৃতি চেতনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে অবচেত্খন মনে নিজের চারদিকে এবটি ছুর্ভেগ্য জাল সৃষ্টি বরে আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করতে পারে, তাকে ডিসোদিয়েস্তন বলে, এ বথা আগেই বা হয়েছে; 
এর থেকে ভ্রান্তি (0615510:) সবষ্টি হতে পারে তাও আলোচনা করা গিয়েছে 
কিন্ত চেতন মানসে আরো গভীরতর বিপর্যয়ও ঘটতে পারে। [নুস্থ ব্যক্তিত্বের 
লক্ষণ হচ্ছে সে তার অন্তরের সমস্ত বিরোধী ক্রিয়া ও শক্তিকে সংহত করে 


৫০৬ অবচেতন মন ও মনঃসমীক্ষণ 


একত্বের বন্ধনে বেধে রাখতে গে কিন্ত অবচেতন মনে গভীর বিরোধের 
ফলে ব্যক্তিত্ব সাময়িকভাবে বা' স্থাপীভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেতে পারে । অর্থাৎ 
একই ব্যক্তি ছুটি বিভিন্ন চরিব্রবিশিষ্ট ছুটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। 
(81918661578 01 95750229155) | সাহিত্যে এবু অমর উদাহরণ হচ্ছে-_ 
107. 021801] 200. 07 07595 1 এর বাস্তব উদ্দাহরণও অনেক আছে। 
অবচেতন মনের গভীরতম বিকারের পরিণতি, উন্মস্ততা । 

ভ্রু,এভ ও তার সহুগামী ও অন্ুগামীদের অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা! ও গবেষণার 
ফলে ফয়েডের মুল তত্র বন্থু পরিবতর্ন ঘটেছে । বিরোধের ফলে বিচ্ছেদ্বও 
ঘটেছে । ফু,এড এর ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ কোন গুক্ুতর বিষয়ে ফুএভড 
এর বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং ফ্‌,এভ এর দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন 
চিস্তাধারাৰ্ন প্রবতর্ন করেছেন ! এদের মধ্যে য্যুজ (5228) ও এ্যাডলার 
(8৭1৩) এর নাম পিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন সমালোচনার ফলে ফ্.এডও 
তার মতামত অনেক সময় পরিবত'ন করেছেন । 

[ষে ছুটি বিয়ে ফ,এডীর দর্শন সব চেয়ে বেশী নিন্দা ও সমালোচনার বিষয়ী- 
ভূত হয়েছে, তা হচ্ছে ফু,এডের ছুটি মত (৯) সেক্স (কাম)-ই সমস্ত চেতন ও 
অবচেতন মনের মুল-_জাবনের সমস্ত ক্রিয়া ও শক্তির উৎস। (২) এই যৌন- 
চেতনার প্রথম উদ্ভব শৈশবেই এবং শৈশবের যৌন-আকাঙ্থার অতৃপ্তিই প্িণস্ত 
জীবনের সমস্ত মানসিক বিকারের কারণ | 

ফ,এড এর এ ছুটি মতই পরবতীদের মধ্যে কেউ কেউ অস্বীকার করেছেন । 
এ্যাডলার্‌ এবং যুযুঙ্গ দুজনেই মনে করেন ফ্.এড সেক্সকে অতিরিক্ত গুরুত্থ 
দিচ্ছেন, কামই জীবনের একমাত্র মৌলিক শক্তি, একথা তারা গ্রহণ করেন নি। 
” এ্যাভলাবর্‌ মনে করেন, মানসিক বিকারের মূল কারণ হচ্ছে, ব্যক্তির মনে 
হীনতা-বোধ (57/65750758 ০০72872153) । [মাস্থষের সমগ্র উদ্ধমের পেছনে 
রয়েছে এই হীনমন্ততাকে জয় করবার আকাঙ্খা, এটা! প্রমাণ করবার চেষ্টা, যে 
আমি ছোট নই। যখন তার এ প্রচেষ্টা তাকে উদ্দ্ধ করে, নিজ ক্ষমতা ও 
নিপুশতা বৃদ্ধির দিকে, তখন তার চরিক্রে বাস্তবিক উন্নতি ধটে-যেমন 
ডেমোসস্থিনীস্‌ প্রথম অসাফল্যের পর জিভের উপর পাথরের টুকরো! রেখে 
পণ করলেন, যে তোৎ্লামী দূর করতেই হবে। তিনিই একদিন গ্রীসদেশের 
শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হয়েছিলেন। | আর যেখানে ব্যক্তির মধ্যে সেই ক্ষমতার বাস্তবিক 
অভাব, সেখানে দে নিজের অসাফল্য অন্ত কোন বিষয়ে সাফল্য দিয়ে মুছে 


এ্যাডলার ও ধুযুঙ্গএর মতবাদ ৫৯৭" 


দিতে চেষ্টা করে। অথবা যদি দে অত্যন্ত ছুবল চরিত্র হয়, তবে সে মিজ্জের 
ছুবলতার সমর্থক একট! বাহা অবস্থা আবিষ্কার করতে, অথবা নিজের মধ্যে' 
কোন কোগ স্যষ্টি করতে চেষ্টা রা সে নিজের মনকে এই বলে 
প্রবোধ দ্বিতে পারে, যে *এ্র কাজটা ব্ন্তবিক আমি পারি,কিস্ত কি করবো” 
এ মাথা ধরাটাই আমাকে খেলে ।” | বাস্তবিক পক্ষে তার আত্মমর্ধাদা যাতে 


অক্ষুন্ন থাকে, এমন একটি জীবনধারার (515 ০ 110) অতিনয়ে অত্যন্ত 
হয় সত্যি তখন তার কেবলই মাথা ধরে থাকে ।| পরিবেশ তার ডপর় যে 


দাব' করে তা এড়াবার উদ্দেশ্তে ব্যক্তি বাইরের কোন অন্ুবিধার অজুহাত 
অথবা কোন ব্যাধি বা মানসিক বিকার স্থষ্টি করে তার পিছনে আত্মরক্ষার 
চেষ্টা কর্রে]১৬ ব্যক্তি যদি দুর্বল হয় তবে পরিবেশের দাবী এড়াবার উদ্দেস্তে 
এবং নিজের কাছে নিজের দাম যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেজগ্য নিজের জীবনধারার 
কোন একটা ব্যবস্থা অথবা ব্যবহারের কোন একটা বিশেষ ধরণ অবলম্বন করে 
থাকে 1১৭ তিনি কামকে অস্বীকার করে নি, কিন্ত তিনি মনে করেন শিশুর 
ভীবনে ফুএড কামের যে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেট! বাড়াবাড়ি এবং পরিণত 
ভশবনের সমস্ত ক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্যে, কামকে ডেকে আনার প্রয়োজন নেই। 
| চিকিৎসক ও শিক্ষকের প্রয়োজন হচ্ছে, শিশুর মনে সাহস জদ্মে দেওয়া এবং 

তার প্রক্ুত ক্ষমতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করা। এসব লোক, যার! জীবনের 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না৷ তাদের চিকিৎসা করতে হ'লে ধীরে ধীরে 
তার অবচেতন মনে হীনমন্ততার যে গ্রন্থিটি আছে তার এবং আত্মমধাদ। রক্ষার 
জন্য যে মজ্জাগত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তার স্বরূপ যাতে নিজে বুঝতে পাপে 
তা করতে হবে, যাতে সে পরিষ্কার করে বুঝতে পারে কি সে করতে চেষ্টা কচ্ছে 
আর কিই বা সে ভয় কচ্ছে বা এড়াতে চাচ্ছে ।১৮ 

শিশুর সুস্থ জীবনের উপরই নির্ভর করে, পরিণত জীবনের সুস্থ ও সবল 
বিকাশ, এই গ্যাডলারেব বিশ্বাস। আুতরাং ফ এডের মত শিশুর জীবন গঠনের 
উপর তিনিও গুরুত্ব ফেন | 

এ্যাড লারের €[1701580119] 75018010955 ফৃ।এডের মনোবিজ্ঞানের চেয়ে 
অনেক কম জটিল এবং তার দশনে স্বতঃবিরোধিতাঁও ফৃ,এভের তুলনায় কম। 
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৫০৮ অবচেতন মন ও মনঃসমীক্ষণ 


যুযু্জ এর 40788500795 015019857ও অবচেতন মনোবিজ্ঞানবিহয্কে 
মূল্যবান, গ্রন্থ । [ঘ্যুক্গ (75:78) ফ,এড (ড:5০) এর সেক্স সম্বন্ধে মতকে গুরুত্ব 
দিলেও, গ্যাভলারের মত তিনিও মনে করেন, কফ,এড. এ নিয়ে বাড়াবাড়ি 
কচ্ছেন। ফু।এড. এর মত অপরিণত এবং একপেশে । শিশুর জীবনের মানসিক 
বিরোধই পরিপত জীবনের বিকার ও অসঙ্গতির কারণ, একথ। তিনি মনে 
করেন না। পরিণত জীবনের কোন্‌ মানসিক ক্রিয়ার বিকৃতি বুঝতে গেলে, 
তার বর্তমান পারিপাশ্থিক অবস্থাকেও বুঝতে হবে, তাকে উপেক্ষা! করে, শুধু 
মাত্র শৈশবের অভিজ্ঞতার পশ্চাদ্ধাবন করলে, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কখনও পাওয়া 
যেতে পারে না। মানসিক বিকার চিকিৎ্লায় যুযুঙ্, ফ্রুএডের এর মুক্ত অনুসঙ্গ 
পদ্ধতি ও স্বপ্রবিশ্লেষণ প্রণালী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি রোগীর বিকারের 
মূল খুজ্জেছেন তার বর্তমান সমস্যা ও তা সমাধানে তার হূর্বলতার মধ্যে । 3৯ 
জীবনের মুল শক্তি লিবিডে! (8৮:৭০ )-_-একেবারেই যৌনকেন্দ্রিক, 

ফ,এডের এ মত তিনি স্বীকার করেন ন1। যুঙ্গ প্রসিদ্ধ হয়েছেন, তার 
”(১55018০1095128] £795" মতবাদ দিয়ে । তিনি বলেন, মানুষ সাধারণতঃ ছুই 
জাতের, একটি হচ্ছে বহিমুখী কর্মকুশল, সানাজিক ও বস্তনিষ্ঠ। এদের তিনি 
বলেছেন__একস্টোভার্টস্‌ (76৮৮৮০৬৩৮৮5) বা একস্টাভার্টজ্‌ 
(550৮5৮৬৪), আর একদল আত্মকেন্দ্রিক, অন্তমু্ধী, চিন্তাশীল, অভিমানীর 
দল-_এরা হলেন ইনটে,ভার্টস, (7:,6:০৮57৪) । একদলের মানসিক শক্তির 
লক্ষ্য বহি্জগত, আর একদলের লক্ষ্য মনোজগৎ্। যুযঙ্গ মনে করেন ফ্রএভ. এবং 
এ্যাভলার্‌ এই ছুই বিভিন্ন দলের মুখপাত্র । তিনি তার 4109170০755 01)0155% 
তে এই ছুই বিরোধী মতের সমন্বয় করতে চেয়েছেন। যুযুঙ্গ এর মতে যে ব্যক্তি 
সচেতনভাবে এক্স্ট্রোভাট, সেই আবার অবচেতন মনে ইনট্রোভাট, তেমনি যার 
সচেতন মন ইন্ট্রোভার্ট দলের, তার অবচেতন মনের গতি হচ্ছে, একুস ট্রোভাট 
এর দিকে । দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে, এ ছুটি গ্যাটিট্যুভ, টাইপাস, (5:78 
£57৯5৪,), আবার ক্রিয়ার দিক দিয়ে চারটি ফাংসন্‌ টাইপ, (85525568922 
:ড০৪)---0080108170 65105 0661815501৩, আর 21760161010) (5025. ** 


39 %০০৭/০:৮]।- -0০০2257001) ০791 5০1)0015 01 1১530170108, 3৮. 180. 

2) 210851- ও 000760552৭৪ 01 7৯৪5 01)0108£% 2৯. 501. 

447580৮ ০] 06 ৪50 95810191৩01 ৮005 00110000705 25195, 10628 80870 6৮ 2 
10972, 01 608 89,200 5150” 00612 9৩2৮, 4৯022802008 1২9 1661171809৩ 
25 92750] 29076 705 1059 9100610109 12880 195 1015 79898020 2 10,520 13১20671018 


মানুষের বিভিন্ন টাইপ' ভাখ ৫৮৯ 


পরবর্ভীকালে ক্রেটসূমার ও মানুষকে দেছের গঠন অনুযায়ী নানা টাইপ এ 
ভাগ করেছেন- গ্র্যাথলেটিক্‌, এস্থেনিক, পিকৃনিক্‌ আর ভিসঙ্লীযাস্টিক। 
আবার কেউ মানসিক গড়ন দিয়ে মানসিক বিকারগ্রন্তদের ম্যাজিক 
ডিশ্রেসিভ (৬ 5:১০-59:65555৩) আর ডেমিন্সিক়! শ্রিকস্‌ 

(10৩772৬8655, ঠ55৩০0%) এ ছু দলে ফেলেছেন । রোজ্ানফ, (1২9521১02) সুস্থ 
স্বাভাবিক মানুষদের ভাগ করেছেন নমণজ হিষ্টেরয়ড, সাইক্লয়ভ ও 
লিজয়ড, এ কয় দলে । 

মানুষের এ রকম টাইপএ ভাগ চমৎকার হতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ দেখ 
যায়, অধিকাংশ মানুষই টাইপ নয়। তাদের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত বিপরীত উপাদানে। 
তৈরী, কাছেই সম্পূর্ণভাবে এবং সম্তোষজনকভাবে কোন একট] দলের তাদের 
ফেলে ওয়] যায় না। 

[খু এর মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট জটিল এবং কোন কোন বিষয়ে ছুবেণধ্য ) 

ফ,এড. ও তার অন্ুগামীরা অবচেতন মনের তত কথা নিয়ে যে বিচিত্র 
সৌধ গড়ে তুলেছেন,__তার বিচার সহজ নয়__ কারণ এ দর্শন এখনও পুষ্টিলাভ 
কচ্ছে ; সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ব, ধর্ম অর্থাৎ মানব জীবনের বিভিন্ত্র স্েত্রেই এর 
স্ব্রেগুলি ব্যবহারের চেষ্টা চলছে । একদিন ক্রমবিকাশ তত (85০7 ০£ 
০০910007) ব্যাখ্যার সুত্রে হিসাবে যেমন গুরুত্ব লাত করেছিল আজ ফয়েডীয় 
দর্শনের অবচেতন-তত্বও তেমনি মর্যাদার দালী রাখছে । 'ফলেন পরিচীয়তে' 
ইংরাজীতে বলে +705 596 ০? €5. 0800805 75 2 10515907755 
ফয়েডীয় ততৃকেও তার ফপ দিয়ে বিচার করতে হবে। | এবিষয়ে সন্দেহ নেই 
কফ এড. দর্শনে যৌনতা! সম্বন্ধে অতিভাবণ আছে, সম্ভবতঃ ফ্‌এড এর কোন কোন 
মত স্বতঃবিরোধী বা অস্পষ্ট, তথাপি, মনোবিকারের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভ্রয়েডের 
মনোবিকলন পদ্ধতি প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে এ কথা স্বীকার কর্তেই 


16611738 1৭ 1706527555৩ 8100 9107025 জ1)৪াত। 5670557৮151 008 00015 08102115---81)6) 
1৪ £0৮17750 5 8115 0105 +108105-০-270 65800171501 00610605676 862088 (101) 
৮০৩ 01210 1১6, 8175 8018৮, 700 19 17765705150] 51711960016 585016 5/০710, 10 
/1987 16 31786599৮০0 1111775 9/1767689 1139 001010685 800176, 1150 17058 8 10]৮াহে৮ 000০ 
17625৪% 2) 01186 £1027705, 108 1876 €167 95 / 01010 72107596106 176 63017055 
892)82,0302 5190, 271051155 1312557 005 205 5650 2072156 5125500 107 1006 হ20৮6৮ 
176016802 (570৩. 2190 09০০:£৬, €09 2১911620127 ৮181) 827 8205 51176, 5081088011715 10 
5৩ 70871050157 80055005 0 9168861010 দাহাঠে। ছা1/015 156 00136291000, 102 (196 
৩৮০৮৪2 2156086100 6505০ 


৫১ অবচেতন মন ও মনংসমীক্ষণ 


'হুবে এবং মনোবিজ্ঞান চর্চায় ফ:এড একটি বহু সন্তাবনাপুণ নৃতন পথের সন্ধান 
দিয়েছেন, তাও না মেনে উপায় নেই.) 

শিশু শিক্ষার ক্ষেজ্ে মনঃসনীক্ষণ-_ফ.য়েডের পন্থা! অন্যাক্ী মনোবিষ্গেষণ 
সময়সাপেক্ষ এবং ফ,এডের অনেক অন্ুগামী তার পথ পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন 
নি। গ্যাডলার সহজতর ও অল্পসময়সাপেক্ষ একূপ একটি উপায় অবলম্বন 
“করেন। তিনি ঠিক শৈশব বা অতীতে কোন কারপবশতঃ বতমান জীবনধার। 
5051 ০1165) রোগী গ্রহণ করেছে তা বার করার চেষ্টা করেন নি। তিনি 
কয়েকবার রোগীকে দেখে ও তার সঙ্গে আলোচনা করে (37705:515%7) বুবাতে 
পেরেছেন রোগীর “জীবনধার! ক্কি, এবং কোথায় সে নিজেকে বাস্তবের সঙ্গে 
খাপ থাওয়াতে পারছে না। তারপর তিনি রোগীকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন 
তার বতণমান জীবনের অবস্থা, এবং ব্যর্থ পন্থাকে পরিত্যাগ করে) অন্য কি উপায় 
গ্রহণ করলে, সে অধিকতর স্তথী হতে পারবে ও বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাওয়াতে পারবে । 

শিশুর মনোবিষ্লেষণ বড়দের বিশ্লেষণ চাইতে একটু তফাৎ । বড়র! নিজেই 
বুঝতে পারেন, কোথায় নিজের অশান্তির ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্ের অভাব, 
এবং বুঝাতে শেরেই নিজে থেকেই মনঃসমীক্ষকের শরণাপন্ন হন। বিস্তু শিশুরা 
বুঝতে পারে না, ঘষে তার্দের মনোবিষ্লেষণের কোন প্রয়োজন আছে-_তারা 
বোঝে না যে অন্তরের চেঁয়ে তারা আলাদা । তাদ্দের পিতামাতা এ বিষয়ে 
অগ্রণী হয়ে সাহায্য করলে,_-তবেই তারা মনঃসমীক্ষকের কাছে আসবে । 

তারপর যে উপায়ে শিশুর মনোবিশ্লেষণ চলতে পারে, তা নিয়ে মতবিরে!ধ 
ষথেষ্টই আছে । এ বিষয়ে আলোচনায় মেলানী ব্লীন্‌ ও এ্যান। স্রএডের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ৫মলানী ক্লীন্ (2151271 11517) যুক্ত অনুসঙ্গের 
বলে খেলার মাধ্যমে শিশুর মনোবিশ্লেষণের পক্ষপাতী । ভার মতে শিশু 
যখন ক্লিনিক এ বিশেষভাবে তরী খেলন। দিয়ে খেল! করে, তখন তার প্রতি 
কাজেরই একট! প্রতীকগ ত (5%0০11০) অর্থ থাকে, যেমন একটা ল্যাম্প-পোষ্ট 
বখন উদ্টে ফেলে বা কোন পুতুলকে ভেঙ্গে ফেলে, তার মধ্যে তার পিতামাতার 
বিরুদ্ধে বিরূপ ভাব প্রকাশ পায়, গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কার অর্থ পিতামাতার 
সঙ্গম ইত্যাদি । 

আন ফুয়েভ মনে করেন যে, শিশুমনোবিঙ্লেষণের সঙ্গে বড়দের বিশ্লেষণের 
প্বথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ সবপ্রকার থেলারই ষে একট! প্রতীকগত অর্থ 


।শগুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনংসমীক্ষণ ৫১১ 


"আছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ) শিশু-বিশ্লেষশের 
একট! প্রার্থমিক অবস্থা আছে । শিশুর সঙ্গে মনঃসমীক্ষকের সৌহান্দ্য ও সথ্যের 
ভাব প্রথমে গড়ে তুলতে হয়। শিশুর পিতার প্রতি যে ভালবাসা ও নির্ভরত! 
মেশান মনোভাষ আছে, সেই প্রকার মনোভাব মনঃসমীক্ষকফের প্রতি হওয়া 
দরকার । পিতার প্রতিনিধি হবার মতে! আস্থা! যখন মনঃসমীক্ষক শিশু-মনে সষ্টি 
করতে পারেন, তখন প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধ (519107017515810 ০01 02056727706) 
স্থাপিত হয়। তা হলেই বিশ্লেষণ ও চিকিৎস। সম্ভব হয় । আনা ফ্রয়েডের মতে 
এই অবস্থায় পৌছাতে পারলে শিশুর স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার মনের গহনে 
প্রবেশ করা সম্ভব হয়। তখন মনঃসমীক্ষকের সহায়তায় ধীরে ধীরে নিজ 


সমস্যার সমাধান সে স্বাধীনভাবে করতে শেখে, এবং ক্রমে সমীক্ষকের প্রতি যে 
নির্ভরতার ভাব হয়েছিল; সেট? চলে যায়। 


মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে শতকরা কত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেছে, তার 
'বিশেষ কোন নিত রযোগ্য তথ্য আমাদের নেই। কার্প রোজাস (0271 
২০5৪5 ) তার ৮1055 00187780212 580075776 06075 0010 219 
নামক বইতে ছু'একটি ফঙ্গাফলের কথা নিদখেছেন এবং বলেছেন যে আরোগ্য- 
লাভের সংখা! মোটেই উ-ল্লখযোগ্য নয়। কেলেল ও হাইম্যান '059551] & [7151 
0782 ) ৩৩টি বয়স্ক ব্যক্তির উপর এ পরীক্ষার ফল অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন 
ও প্রকাশ করছেন। এ অল্প সংখ্যার মধ্যে ৫ জন এ চিকিৎসার ফলেই সম্পূর্ণ 
নিরাময় হযেছেন, ৬ জন এ পরীক্ষা এবং পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা আরাম 
হয়েছেন, ৮ জনের অবস্থার কিঞ্চিৎ উপশম হয়েছে । ১৪ জনের অবস্থা পুর্ববৎই 


রয়ে গেছে, অথবা আরো অবনতি হয়েছে । এ শেষোক্ত দলে একজন আত্মহত্]। 
করেছেন আর ৬ জনের গুরুতর মানসিক বৈকল্য দেখা দিয়েছে 1২১ 
ননঃসমীন্ষণ দ্বারা আরোগ্য লাভের সংখ্যাল্পতার কারণ রোজাসের মতে, 


কুটি। প্রথমতঃ সমীক্ষকেরা রোগের মুল কারণটি খুঁজে বার করলেই সমস্যার 
সমাধান হয়ে যায়, মনে করেন। বিস্তু অন্তনিহিত কারণটি খুঁজে পাওয়ার 
পরেও অনেক সমধ রোগী নিজকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ থাওয়াতে পারে না। 
কারণ ব্যক্তির ভাবজীবন (20006192758) 115 ) ছাড়া আরে। কতগুলি দ্দিক 
আছে, তার অশাস্তিকর পারিবারিক অবস্থ1, অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশঃ 


শিক্ষার সুযোগের অভাব ইত্যাদি বহু সমস্যাই থেকে ধায়। বিধ্যাত মানদিক 
রোগের চিকিৎসক ডাঃ হীলি ও ডাঃ আলেকজাগার মন:সমীন্মণের সাফল্যের 


88 0, 0. 19867571005 0180165] [55500600৮91 006 70590101675 08045 ৪০358 


৫১২. অন্ন্নেতন মন ও মনগসমীক্ষণ 


জন্ত জ্আর্দিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের উপর খুব জোর দেন। হীলি 

বলছেন “কেউ হয়তে! বলবেন একদিন পুরাতন পাপীকে তার অজ্ু্বন্য থেকে, 
যুক্তি দেওয়! খুবই ভাল কিন্তু এ রকম ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত অবস্থা লাভ করতে 

হলে পরিবেশের সঙ্গে নৃতন সম্বন্ধ স্থাপনও বিশেষ দরকার। মনঃসমীক্ষণের পর" 
সে যপ্চি প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই থাকতে বাধ্য হয় তা হ'লে ভাল ফল আশা 

করা যেতে পারে না। জেলে থেকে মুক্তি পেলেও এমন ব্যক্তি তার পুর 
ছুর্ণামের জন্কে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বিষম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। তা ছাড়া 
অভ্যাস গঠনের ও তার প্রভাবের সহজ কথাটিও বিবেচন1] কর! প্রয়োজন মনে 
এ সবক্ষেত্রে অভ্যাস গঠন মানে হচ্ছে অপরাধ করবার কতগুলি কৌশল আয়ত 
, করা । এট। খুবই সম্ভব যে তার পুরাতন সঙ্গীরা তার সঙ্গে দেখা করে তার 
পুর্ব নিপুণত] ব্যবহার করবার জন্যে তাকে প্রলুব্ধ করে এবং এর জন্য ক্ছুযোগও 
ঘটে। আমি এটা শ্বীকার করতে বাধ্য, যে যদ্দি আমরা উন্নততর লামাজিক ও. 
আধিক পরিবেশ স্থষ্টি করতে না পারি, তা হ'লে মনঃসমীক্ষণ দ্বারা চিকিৎসায় 
সামান্তই ফল হবে ।২২ ঠিক এই কারণেই রাঁশিয়াতে মনঃসমীক্ষপণের উপর, 
সামান্যই আস্থা রাখ! হয়। অপরাধ দমনের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাদের মতে সামাদ্দিক 


ও আধিক পরিবেশের উন্নতি । 
শিশুদের সমস্য! সমাধার্নের ব্যাপারে মনঃসমীক্ষণ এখনও পরীক্ষার স্তরেই 


রয়েছে, বলা চলে । তবে মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে শিশুর অভ্ভদ্বন্দের সংবাদ 
পাওষ! যাধ, তার মুল্য যথেষ্টই। ৬ঘদ্দি এই সঙ্গে শিক্ষার্দীক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি 
বাইরের দ্িকটাকেও সঙ্গে সঙ্গে পরিবতিত করা যায়, তবে শিস্ত সহজেই আবার 
নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সহজভাবে চলতে পারে। 

অনেক সময় মনংসমীক্ষণের ব্যর্থতার একটি কারণ এই যে, সমীক্ষক 
৫ রি পথে ছাড়া চলতে পারেন না । কথা, স্বপ্ন, বা কাজের 
যে প্রতীকগত অর্থ তার! মেনে নিয়েছেন, এধং ষে তত্ব তারা! মানেম, তারই 
ফেলে শিশুর ব্যবহারকে দেখতে চান, এবং সে জন্ত সমীক্ষণ অনেক ক্ষেক্রেই 


ব্যর্থতায় পরিণত হয়ে যায়। 
আরোগ্য লাতের উপায় হিসাবে) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি কতটা সাফ্ল্য লাভের 


অধিকারী হয়েছে বলা মুস্কিল, কিন্তু এর পেছনে মান্ুধ্র অব চেতন! মনের 
অস্তিত্ব ও প্রকৃতি চথন্ধে যে সন্ধান মনঃসণী ক্কেরা দিয়েছেন, তার মূল্য অপীম। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব আমরা বিশেষ করেই দেখতে পাই । যুদ্ধোভর যুগেও 


ইন রঃ 
৪8 [76৪1, ডগ.“ ০1০-510515555 01 01957 05500515”- 48205750850 ০8205) 
০ টিবি ০1. 6. 1766. (01650 5 7৫. 2০252955539 


শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ ৫১৩ 


মতাববাদীদের কাছে (17965:211569) ফয়েডীয় মতবাদ বিশেষ করেই 
গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। তাদের মতে, __শিশুদের দিতে হবে অবাধ স্বাধীনতা, 
কোন বন্ধনের নাগপাশ তাতে থাকবে না, বড়দের চোখরাঙ্গানীর ভয় থেকে 
দিতে হবে তাদের পূর্ণ মুক্তি। এই মতবাদের উপর আলোর বস্তা নিয়ে এল, 
ফয়েডের মনঃসমীক্ষণ। এখন জান! গেল যে শিশুর স্বাভাবিক আনন্দে-চঞ্চল 
নিয়ম» শৃংখল ও শাসনের তারে বিব্রত করে ভুলে ক্ষতিগ্রস্তই করা হয়, তার 
অন্তদ্বন্ব ও ভয়কে চেপে ৫রখে মনোবৈকল্যের সম্ভাবনাই শুধু বাড়ান 
হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার, বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ দ্রিয়েছেন এইচ, এস 
নীল তার সামারছিল এর বিগ্ালয়ে। তিনি “দি ড্রেডফুল স্কুল” নামক বইতে 
অবদমনের ফলে শিশুর করুণ অবস্থার ভয়াবহ চিত্র একেছেন। এ প্রকার 
চরম মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায়, 
২০৫থ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বভাববাদদের একটা বড় স্থান আছে এবং শিশুর ম্বাভাবিক 
বিকাশের পথে যে কোন প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে স্বভাববাদীর। বিদ্রোহ ঘোবণ। 
করেছেন। সেই বিদ্রোহ আরো শক্তিশালী হয়েছে_ ফ্রয়েড প্রমুখ 
মনঃস্তাত্বিকদের যুগান্তকারী আবিষ্কারে, যে অবদমন দ্বারা মানবমনের স্বাস্থ্যহানির 
সম্ভাবনাই অধিক। 
এখানে একট! কথা আলোচন! করা দরকার, যে শিক্ষকদের নিকট মনঃ- 
সমীক্ষণবাদের বাস্তব মুল্য ঠিক কোথায়? শিক্ষক কি বিদ্যালয়ে শিশুর 
মনোবৈকল্যের সম্ভাবন। দ্বেখলে মনঃসমীক্ষণ করবেন ? এ কথা নিঃসন্দেহেই 
বলা যায়, যে বিশেষজ্ঞ মনঃসমীক্ষক ছাড়া, অপর কারো পক্ষে মনঃসমীক্ষণ 
কর! নিতান্তই অনুচিত হবে, কারণ মনঃসমীক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজন, বিশেষ 
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ।এ্পিক্ষক মনঃসমীক্ষককে সহায়তা করতে পারেন, প্রথমতঃ 
শিশুর মধ্যে বৈকল্যের লক্ষণ দেখলে, তাকে আনিয়ে, চিকিত্সার ব্যবস্থা করে, 
এবং দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ শিশুর প্রতি সহানুভূতিশীল দরদী বন্ধুর মত ব্যবহার 
করে তায় সমস্তাগুলি সমাধানের চেষ্টা করে ও দ্মননীতির সাহায্য নিয়ে শিশুর 
জীবনের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত না করে। শিক্ষকের পক্ষে এই কর্তব্য 
সম্পা্ছন কর! সম্ভব হয়, যদ্দি তিনি মনঃসমীক্ষণবাদের সঙ্গে পরিচিত থাকেন, 
এবং নিজেও মানসিক সুস্থ হন। 


৩৩ 


চতুবিংশ অধ্যায় 
জীবন পারিক্রমা_ শৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি 


ছোট অসহায় শিশু, ধীরে) ধীরে, বড়ো হয়ে ওঠে। শৈশবের অস্ফট 
কলকাকলী, সুসন্বন্ধ ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে নে দীপ্ত হয়ে 
ওঠে । জীবনের এই রহস্যমরর অভিধান মনোবিজ্ঞানীকে আকর্ষণ করেছে, এবং 
বন্ছ শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করে, তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্ব্ধে একটা মোটামুটি 
ধারণায় তারা উপনীত হয়েছেন । 

সাধারণভাবে, বিকাশমান শিশুর জীবনকে (81৩ 05561010875  ০1:810) 
কয়েকট! ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, 
ইত্যাদি এই বিভাগগুলি সম্বন্ধে একথা মনে রাখা উচিত যে শিশুর জীবনকে 
ঠিক আলাম্বা আলাদ! কতকগুলি প্রকোষ্ঠে আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি না। 
একটি ছয় বছরের শিশুর সঙ্গে, সাত বছরের বালকের মানসিক প্রভেদ্দ নিশ্চয়ই 
খুব বেশী নয়, আবার এগার বছর বয়সের ঘালকের সঙ্গে, তার বার বছরের 
কিশোর ভাইর সঙ্গে, প্রতেদ বিশেষ লক্ষিত হয় না। শুধু মনোবিজ্ঞানী তার 
তথ্য আহরণের সুবিধার জন্য ও বৃদ্ধির মূল নীতিগুলিকে বুঝাবার সুবিধার জন্য 
মান্ুষের জীবন পরিক্রমাকে শুর-বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন। 

কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগের মূলে কিছু সত্য নেই, তাও নয়। ছয়-সাত বছর 
বয়স হলে পর শিশুরা, নিশ্চয়ই বোধ করে) যে তারা মা'র কোলের থোকা বা 
থুকু নয়, তাদেরও একটা পৃথক সম্ভা ও শ্বাধীনত1 আছে, এবং তারা তা দাবী 
করে। তার পেছনে ফেলে আসা শৈশব থেকে সে একটা আলাদা রকমের, তা'' 
সে বোঝে । বিভিন্ন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তরের (15959) মধ্য দিয়ে শিশুকে 
ঘেতে হয়। সে হিসাবে এই শ্রেণীবিভাগগুলি বাস্তবিকই সত্য । তবে এই কথাটি 
আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় উন্নীত 
হওয়ার মাঝে কোন ফাঁক নেই একদিনেই চট করে কেউ বড়ো। হয়ে যায় না, 
আবার পরিবর্তনগুলিও বিশেধতাবে অনুভূত হয় না। অত্যন্ত ধীরে, ক্রমশঃ এক 
অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা আসে, শৈশবের পর বাল্য, তারপর কৈশোর | এই ক্রম 
পরিবর্তনের গতি ধীর, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থার মধ্যে কোন তীন্ম বিডেদ 


জীবন পরিক্মা-_-শৈশব, কৈশোর, বন্গঃসন্ধি ৫১৫ 


রেখা নেই, একখা মনে রেখে ক্রমবিকাশমান শিশুর জীবনকে আমর! নিয়ো 
কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিতে পারি । 


শিশুর জীবলের বিভিন্ন স্তর ও প্রত্যেক স্তরের বসস:ক্রমের লীষা_ 
গা ০৫5 জব 21205272565 56৩ 28281: 

(৯) শোশব (10191,0%) 

(ক) অতি শৈশবাবস্থা ০ সি বৎসর বয়ঃকাল 

€খ) শৈশবের দ্বিতীয় হ্যর -_- ২--৪ 
(২) বাল্য (01119০০৭) 

(ক) প্রথম অবস্থা (০:৩-5০1১০০1 
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[057809) সপ -- ৪7৭ 5 ্ 
(খ) দ্বিতীয় অবস্থা (771002% 3১০৩] 
[5৪109) - সর খুস্১১ ও রি 
€৩) কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি (490155০50০০) 
(ক) প্রথম অবস্থা (7:5-000565 
5086) -- _ ১১১৪ ০ রি 
(খ) ছিতীয় অবস্থা (01১৩৮) _ ১৪--১৮ ৩ ্ 
(গ) তৃতীয় অবস্থা (1,265. ৪0০155 
06100) টে -- ৯৮২১ % রি 


এই শ্রেণীবিভাগ ও বয়সের সীমা, এক এক লেখক, এক এক রকম ভাবে, 
করে থাকেন। এবং সব শিশুর জীবনে বিভিন্ন স্তরের সীমা ঠিক এক নয়, তবে 
এই ভ্রিবিধ শ্রেণীবিভাগই মোটামুটিভাবে প্রচলিত । 
শিশুর ক্রমবিকাশ ও ভার প্রকৃতি আলোচন। করার আগে, একটি নতবাদ 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন মনে করি। পুনরাবততন মতবাদ (২০০913860151107 
পু:০9:) অনুযায়ী ছোট, শিশুর জীবনে অগ্রগতি হচ্ছে মানব জাতির ক্রম 
বিকাশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ | এই মতবাদের বিশেষ সমর্থক ক্ট্যানূলি হল (568:715)7 _ 
থা) । বর্তমানে এই মতবাদ অচল । শিশুর ক্রমবিকাশ তার পরিবেশ দ্বার 
প্রভাবান্থিত হয় বহুলাংশে এবং অসভা আদিম মানবের সহজ সরল জীবন থেকে 
নুরু করে, বত'মান সমগ্াসচ্ছুল সভ্য মানবের জীবন পর্য্যস্ত, কতগুলি ছক্‌ কেটে 
নিয়ে, তার মধ্যে শিশুর জীবনকে ফেলে দেখা যায় না। 


/ 


৫১৬ বন পরিজ্রমা--শৈশব) কৈশোর, বয়ংসদ্ধি 


টৈশব € ১-২ বগুসর )--শিশ তার জীবন আরভ্ত করে নিতাত্ত অসহায় 
একটি জীব হিসাবে । থাগ্য ও জীবনের জন্য, সে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ও_ 
পরমুখাপেক্ষী । প্রাণতত্বের দিক দিয়ে এর যথেষ্ট তাৎপর্য্য আছে । সাধারণতঃ, 
দেখা যায়, যে সব জীব-জন্তপ্প শৈশবকাল বেশীদিন স্থায়ী হয়, তারা ভবিষ্যৎ 
জীবনের পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের ভাল খাপ খাওয়াতে পারে, ভাদের মন্তিফ ও 
ল্ামুতন্ত্র গঠিত হবার অবকাশ ও প্রয়োজন বেশী মেলে, এবং তাদের বুদ্ধির 
বিকাশও তাই বেশী হয়। প্রথম শৈশবের এ স্তরে ইন্দ্রিয়বোধ ক্পষ্টতা লাভ 
করতে সুরু করে, তবে বুদ্ধি ব বিচার তখনও দেখা দেয় না। 

এ বসে যে ভাবাবেগ সব চেয়ে বেশী_লক্ষিত হয়, সে হচ্ছে স্সেহ, ভালবাসা! 
ও ভন্ন; কোন সুসংবন্ধ যুক্তি বা বুদ্ধি দেখা যায় না, শুধু ইন্দিয়ান্ুভূতি | শিশুর 
কাঁছে তার মা এলেই, হাসিতে তার মুখ ভরে যায়, ছু'হাত বাড়িয়ে দেয় মার 
কোলে যাবার জন্য, এবং মার শামান্তথ হাসি, আদর ও অঙ্গম্পর্শে তৃপ্ত হয়েঃ 
ঘুমিয়ে পড়ে । মার ভালবাসায় শিশু-মনে আসে পরম নিবাপভার (5০746). 
ভাব। এই নিরাপভার ভাবের মুল্য শিশু-জীবনে অসীম, এ বয়সে শিশু মাতৃ 
ন্সেহে বঞ্চিত হ'লে তার জবিষ্যৎ মানসিক জীবন ন্দুস্থ হতে পারে না। ডাঃ 
সারির (7১৮. 5866০) মতে ব্যক্তি জীবনের পরবতাঁ সামাজিক বিকাশের মুল 
নিছিত থাকে, অতি শৈশবে শিশু ও তার মাতার গতীর ভালবাসার সম্বন্ধের 
মধ্যে।১ আবেগ ও অনুভূতির সুস্থ বিকাশের সঙ্গে, সামাদ্ধিক জীবনের ক্রম- 
বিকাশের অঙ্গাঙী-সন্বন্ধ বত'মান। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সুখময়, স্বাভাবিক ও 
শাস্তিপুর্ণ হতে হলে, বিশেষ প্রয়োজন, শৈশব প্রকৃত স্সেহ ও ভালবাসা পাওয়]। 
শিশু যে শুধু ভালবাস! পেতেই চায়, তা নয়, সে ভালবাসতেও চায়। ডাঃ 
সাটির মতে পরিণত জীবনে স্বণা, উদ্বেগ, ব1 ভয়-এর মুল কারণ হচ্ছে &শৈশবের 
স্বাভাবিক দ্েহাকাজ্ষার পরিতৃপ্তির অভাব । 

_.. ইশশবে নিরাপত্তার ভাবের অভাব হলে, দেই অভাববোধ বৈশোরে আবার 
বিশেষ করে দেখ! দেয় । যে শিশু মাতৃদ্সেহের নিশ্চিন্ত নিভভরতায় গড়ে উঠলো। 
না, কৈশোর ও যোবনেও মে নিজেকে অসহায় মনে করে। আমরা দেখি, 
মনঃসমীক্ষকগণ সবর্দাই মানসিক ব্যাধির কারণ খেজেন, নৈশবের ইতিহাসে । 
আমাদের অভিজ্ঞতায় মানসিক ব্যাধির মুল কারণ হচ্ছে ভালবাস থেকে বঞ্চিত 


|. 10, হু. 8৮৮65০-0288759 08 27555520020. 21] 19৮67 5০08] 6৮107 
200615 06162008 800) 70৮৪ 2200 1018,080178151]) 10557567510) 061967 9200 01110. 


শৈশব ৫১৭ 


হওয়ার ক্ষোত, ভালবাস! পাওয়ার অবরুদ্ধ আকাঙ্ষা। এতে আমাদের মানসিক 
বিকারের মূল হচ্ছে অবরুদ্ধ কাম, এই স্তরের কথাই ন্মরণ করিয়ে দ্বেয়। কিন্ত 
ভালবাস! সব্দাই কামান্ধ নয়, ভালবাসার মধ্যে কামও যেমন আছে তেমনি 
আছে রক্ষা করবার আগ্রহ এবং মানসিক বিকারের চিকিৎসায় কাম চরিতার্থের 
চেয়ে বেশী প্রয়োজন বুক দ্রিয়ে টেকে রাখবে এমন ভালবাসা আর নিরাপতা 
বোধেরও । 

শিশুর সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন বিপদ থেকে রক্ষণ ও নিরাপতা বোধ ঃ 
এট! শিশুর প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত, কারণ বাল্যে শিশু সম্পুর্ণ অসহাক্স আর তার 
বিশেষ প্রয়োজন, যিনি সমস্ত বিপদ্দ থেকে রক্ষা! করেন তার আত্তরিক স্সেহ। 
এ হচ্ছে জৈব প্রয়োজন, কেন ন। বাস্তবিক পক্ষে শিশুকে অপরের উপরই নির্র 
করতে হয় তার খাছ, আশ্রম্ন ও নিরাপত্তার জন্ঠে । কিন্তু এ প্রয়োজন মানসিকও 
বটে) কারণ শিশুর প্রয়োজন শুধু রক্ষণের নয়। েরক্ষিত হচ্ছে, এ 
বোধেরও | 

ছুটি মানসিক ব্যাধি, বদ্ধ ঘরের ভয়, কুষ্টোফোবিয়া এবং কোলাহুলপুর্ণ উম্মুক্ত 
স্থানের ভয় এ্যাগেরাফোবিয়ার কারণ-__নিহিত থাকে শৈশবে স্সেহ যত্ধের অভাব 
ও তার ফলে নিরাপত্তার বোধের অভাবে । 

শৈশব (২-৪ বগুসর)--এ সময়টা শিশুর জীবনে বিশেষ গুরুত্ব ও সক্কট- 
পূর্ণ অধ্যায় । শিশু হাটতে শেখে । অনেকে এ সময়ে হাটি হাটি পা পা বয়ন 
(০০:1০ ০£ £90167709) বলেন । শিশু আর সম্পূর্ণ নিভরশীল থাকে ন/। 
চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে সুরু করে, জগতটা হঠাৎ বড় হয়ে দেখা দেয়, শিশুর 
কাছে। ওৎস্ুুক্য (০8110540) হচ্ছে তার জীবনে প্রধান আবেগ ভাঃ হ্যাডফিল্ড 
(005. 17905619) বলেন, দু'বছরের শিশু হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, সব কিছুর প্রক্কাতিকে 
বুঝতে চায় এবং ছার বছরের শিগুর ইন্দ্িয়বোধ এ সময় প্রথর হয়ে উঠে, ও 
বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধ বিকশিত হয়। 

স্বাধীনতার ভাব আসতে সুরু করে ও নিজের অহংকে সে প্রতিষ্ঠা করতে 
চায়। এ বয়দে তাই তার কাম্নাকাটি মি (05700067769) হজ) প্রবল 
তাবে দেখ। যায়। এবং শিশু সবার কাছে নিজেকে জাহির করতে চায়; 
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*41)5 00098 5)021915 05871550 01513 2 05 ৮710015 ০০1 015110”8 06৮61009700 070% ৪ 067 
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৫১৮ জীবন পরিক্রমা-_শৈশব* কৈশোর, বয়ংসন্ধি 


সবাই তাকে স্বীকার করুক, এটা দে চায় এ জন্ত দু-তিন বছরের ছেলে-মেয়েরা 
অনেক সময়ই বেশী হেসে কথা বলে, গোলমাল করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চায় । এনম্বীকাতি না পেলে, শিশুর শ্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়, এবং 
তার শৈশবের অতি-পরনিভরশীঙগ অবস্থায় ফিরে যাবার (:55595100) 
ভয় থাকে। 

এ সময়টা শিশুর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হবার আর একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, 
শিশুর অহং ভাবের (59০-০০:75080350,295) স্ষ্টি, এবং নৈতিক জীবনের আদর্শ 
রর মোটামুটি ভাবে, এ সময় থেকে, তার মনে মুল বিস্তার করতে সুরু 

- শিশুর কান্নাকাটির মির একটি প্রধান কারণ, তার এই অহুং ভাব । 
অনেক সময় পিতামাতা শিশুর জেদকে অন্ঠায় জেদ মনে করে, তাকে অগ্রাহা 
করতেই পছন্দ করেন বেশী, কিন্তু সেটা অন্ঠায়। তার ফলে, শিশুর আত্ম- 
নির্ভরশীলত। গড়ে উঠতে পারে না। পরবর্তা জীবনে এসব শিশুর প্রবল ইচ্ছা 
শক্তি-সম্পন্ ব্যক্তি হয়ে ওঠ1 সম্ভব হয় না । এমন শিশু ভবিষ্যতে অত্যন্ত নার্ভাস্‌ 
ও ছুবল প্রকৃতির লোক হয়, না হয় উৎ্পীড়ক হয়। শিশু হচ্ছে দার্শনিক, সব 
কিছুর কারণ সে জানতে চায়। তাদের অফুরস্ত “কি” এবং “কেন”গর জবাব 
দিতে অনেক সময় ক্লাস্ত ও বিভ্রান্ত বোধ হলেওঃ যতদুর সম্ভব দেওয়া উচিত। 

শিশুর অহং-আদর্শর গোড়াপত্তন হতে থাকে মোটাযুটিভাবে-আড়াই থেক্রে 
চার বছর বয়সের মধ্যে। এর মধ্যে তিনটি স্তর আছে (১) ইঙ্গিতমস্তা বা 
অভিভাবন, '(5089550516)-_এটি শিশু মনকে অচেতনভাবেই প্রভা বান্ধিত 
করে। 4€২) তর্দাতীকরণ (1001761581511165)) এ স্তরে শিশু অচেতন এবং 
কিছুটা! সচেতনভাবে তার পরিবেশকে অনুকরণ করে। (৩) অহং ভাবাদর্শ-_ 
(6:2০80591)১» এটা! সচেতন চিস্তার ফল। 

প্রথমতঃ শিশু যে পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়, সেই পরিবেশের ব্যবহার ও 
আদর্শ, নিজের অজ্ঞাতেই, সে গ্রহণ করে। পিতামাতার ইঙ্গিতের মারফত, 
এই পরিবত'ন ঘটে, তার মধ্যে । বাবার মতো বড় হওয়া, বা যে ক'জট! করলে 
মার ভাল লাগবেঃ সেই কাজ করা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে না জেনেও শিশু 
পরিবারের আচরণের আদর্শ গ্রহণ করতে আরম্ভকরে। তাই পিতামাতার মধ্যে 
কলহ বা তাদের নৈতিক্ক শিথিল জীবন শিশুর অবচেতন মনকে গভীরভাবে 
প্রভাবান্িত করে। শিশুর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে পিতামাতার 

জীবনও ন্ুদ্দর। আনন্দময় ও নিম'ল হওয়া চাই। পরে কিছুটা সচেতনভাবে, 


বাল্যকাল ৪৫১৯ 


শিশু অপরের আদর্শ অুদরণ করে, নিজেকে অপরের স্থানে বসিয়ে নানাপ্রকার 
23215৩-১9115%৩, যেন-বেন খেলা করতে ভালবাসে । ছোট মেয়ে, তার মার 
অংশ অভিনয় করতে ভালবাসে । পুতুল নিয়ে তাকে খাওয়ায়, সাজায়, ঘুম 
পাড়ায় । আবার পিয়ন, দ্রাইভার ইত্যাদি যত লোককে সে জানে, প্রত্যেকের 
চরিক্র নিখুততাবে অভিনয় সে করতে চায় ও ভালবাসে । গল্প-শোনা নান 
বীরত্বের কাহিনী যখন তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, খেলাচ্ছলে নিদেকে সেই সব 
বীর চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় (15615096072), ও সেই, বাঁর-আঘর্শ অনুকরণ _ 
করে (0015007) | এ ভাবে গড়ে ওঠে, শিশুর নৈতিক চরিত্রের বুনিয়াদ। 
এখন যদি আবার পিতামাতা বেশী চাপ দেন, অতিরিক্ত ভাল হয়ে ওঠার 
জন্য, ফল সম্পূর্ণ বিপরাত হতে পারে। জোর করে চাপান অহং ভাবাদর্শের 
সঙ্গে, নিজের সত্যিকারের অহংএর একটা বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব 
নয়। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এটা অবাঞ্ছনীয়। মোটামুটিভাবে, 
এ সময় পরিবেশের নৈতিক আবহাওয়া, শিগুমনে গভীর রেখাপাত করে। .তাই 
তার রর চতুষ্পার্শের পরিবেশটি নিম'ল, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও উৎ্পাহব্যপ্রক হুওয়! 
বাগ্নীয়। 

বাল্যকাল (৪-৭ বগুসর)-_ন্বাধীন হবার ইচ্ছা ক্রমেই; প্রবলতর হতে 
থাকে । কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে, শিশু তথনও চায় না। সে নির্ভর করতেও 
চায় । ছুই পরস্পর-বিরোধী-শত্তি একই সময়ে কাজ করে। বড়দের কাছে ছকুম 
পেতে ভালবাসে, তা এনে দেয় নিরাপত্তার ভাব। আবার নিজের ইচ্ছান্ুসারে- 
স্বাধীনভাবে কাজ করতেও তার তাল লাগে, তাতে হয় তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। 

এ লময় বহিঃপ্রকৃতির দিকে শিশুর দৃষ্টি পড়ে । গাছ-পালা, পশ্-পাখী তার 
ভাল লাগে, জন্ত বা পাখী পুষতে পছন্দ করে। 

তার দেহ, বিশেষ করে পেশীগুলি অনেকটা পুষ্টিলাভ করে ও অধিকতর 
সক্রিয় হয়ে ওঠে । অনেক নৈপুণ্য সে আয়ত্ত করে, যেমন দৌড়ান, লাফান,__ 
:0০27708, 91110108175 56০) এ সব দেহিক নৈপুণ্য লাভের দরুণ, শুধু যে 
পেশীসঞ্চালনের উপর কতৃত্বই বাড়ে তা নয়, শিশুর মনে আত্মবিশ্বাস, আত্ম 
নির্ভরতা ও স্বাধীনতার ভাব আমে । এর ফলে তার অনুভূতির জীবনেরও সুষ্ঠ 
বিকাশ ঘটে। পেশীগুলির সক্রিয়তা বাড়ে তাদের পরম্পরের মধ্যে অধিকতর 
সামঞ্জস্যাবিধানও ঘটে। তা ছাড়া, শিশুর ইন্দ্রিয়ের তীক্ষতা বাড়ে এবং তার 
তাষার উপর দখলও আগের চেয়ে বেশী হয়। 


৫২৯ জীবন পরিক্রম।_-টৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি 


এখন থেকে শিশুর চিস্তাশক্তি ও যুক্তিতর্কের ক্ষমতার খানিকট। বিকাশ 
হয়। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতত্বৈধ আছে । (75556) পিক্সাজে'রু মতে 
৮ বছরের নীচে শিশুরা বুক্তিপূর্ণ চিন্তা 0০£1০51 (:371775 ) করতে পারে-নী। 
এ বয়সের শিশুরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক থাকে, অর্থাৎ নিজ দৃষ্টিভঙীর মাধ্যমে 
জগৎটাকে তার! বুঝবার চেষ্টা করে, অপরের দৃষ্টিভঙ্গী তারা বোঝে ন!। 
পিয়়াজের মত স্ুঙ্জান আইজ্যাকুস্‌ (55547. 159959) এ ভাবে প্রকাশ করেছেন__ 
শৈশবের চিস্তা ও বয়স্কদের চিস্তার মধ্যে মৌলিক প্রতেদ হচ্ছে যে,-শি সব 
জিনিবকে জীবস্ত (51087215610) মনে করে, তাদের অদ্ভুত ক্ষমতায় বিশ্বাস করে 
(£9588০) আর অসম্ভব শ্বতঃ বিরোধী ভাব একসঙ্কে মনের মধ্যে পোষণ করে 
(5700750501০) 1৩ কিন্তু স্থজান আইজ্যাকৃসু, হাজলিট প্রমুখ মনস্তান্তিকেরা 
মনে করেন যে এ বয়সে শিশুদের অভিজ্ঞতা সামান্ত হলেও, তার উপর নির্ভর 
করে তাদের নিজ সমস্যাগুলির সমাধান করতে তার] অনেকট। সক্ষম হয়, এবং 
তার] সাধারণভাবে যুক্তিৎপুর্ণ চিন্তা করতেও তখন পারে । স্ুজ্যান আইজ্যাকৃসের 
তাবায়, &শশবের মধ্য বয়স পর্যন্ত চিস্তার ধারা থাকে হাত পা দিয়ে নাড়াচাড়। 
কাজ করা ইত্যাদির সহায়ক ।৪ তারা কল্পনা করতে ভালবাসে, কিন্তু কাল্পনিক 
বন্ত যে কাল্পনিক, সতা নয়, নে বোধ, তাদের কিছুট। থাকে । 

তাদের সামাজিক বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ সম্বন্ধে বলাযায় যে তারা 
এখনও সম্পূর্ণভাবে সামাজিক জীব হয়ে ওঠে না। অন্ত শিশুদের প্রতি এ বয়সে 
বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায় না, বরং ওদাসীন্টই বেশী । কৎনো। কখনে। অন্যদের 
প্রতি হিংসা ও বিরক্তি যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু“ ধীরে সে বন্ধুত্ব করতে শেখে, 
এবং মিলে মিশে খেলতে পছন্দ করে। ছুস্তিন বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, 
মেজাজ-মজি, রাগ ও দুঃখের আতিশয্য (17705775105) দেখা বায়। নাসণরী 
ক্লে এলে পর, এট অনেক কমে যায়, কিন্তু ঈর্ষা বেশ যথেষ্টই থাকে । এর 
পেছনে সাধারণতঃ মা”র ভালবাস কমে যাবার ভয়ই বেশী, এবং ছোট তাই- 
বোনের প্রতি হিংসার ভাব থাকে । সেজন্য মনঃস্তার্তিকগণ শিশুকে নিজমনে 
যথেচ্ছ খেলা করতে দেবার পক্ষপাতী, কারণ এর তেতর দিয়ে শিশু 
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কৈশোর ০ 


নিজের মনের দ্বন্দকে প্রকাশ করে, সামাজিক বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশও 
সহজ হয়। 

কৈশোর--(৭-১১ বগুসর)-_এ বয়সে, বস্তবিরহিত গুদ্ধচিস্তার ( 8১509০ 
0১10115 ) ক্ষমত। যথেষ্ট বাড়ে । তাদের স্মৃতিশক্তি ও মনঃসংযোগ করবার 
ক্ষমতা বেড়ে যায়। এ সময় কিছু করবার, কিছু গড়বার ইচ্ছাট! বেশ-..প্রব্গ- 
হয়, তাই এই কালকে অনেক সময় বলা হয়, প্রতুত্ব ও গঠনের বয়স (2১5 5৪০ ০£ 
1758.50515 2170 9,091 10251765-) 

এ বয্পসে শিশুদের সমাজ-জীবন ও বুদ্ধির বিকাশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে 
যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে । _পিয়াজের মতে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে, ঘটে 
বুদ্ধির বিকাশ। তার নতে, ৭৮ বছর বয়স থেকে শিশু অন্যের মৃতামত সম্বন্ধে_ 
সচেতন হয়ে ওঠে (5০9০1911559), ও আত্মকেন্র্রিকতা তার কমে যায়। অন্যের 
দুষ্টিতঙ্গীকে সে বুঝতে শেখে । এর ফলে, .সে বস্ববিবজিত সার্বজনীন 
(81550506200 01015525291) চিস্তা করতে সক্ষম হয়, -তার চিন্তার মধ্যে 
যৌক্তিকত। দেখ দেয় । 

অপর পক্ষে, এ কথাও সত্য যে অনেক সময় বুদ্ধির বিকাশের দ্বারাই শিশুর 

সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। তার বুদ্ধিই তার সমাজ-জীবন অনুযায়ী অনুভূতির 
প্রকৃতি ও বিস্তরে নির্ধারণ করে। মানসিক ক্রেব্যগ্রন্ত শিশুদের 15176511% 
৭56০15:76) বুদ্ধি কথনই যুক্তিপুর্ণ চিন্তার রাজ্যে পৌছাতে পারে না এবং তাদের 
জীবন নিজ নিজ সুখ ও দুঃখের সাধারণ অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত হয়। 

ছুই মতবাদই একপেশে ও কোনটিই সর্জনগ্রাহা নয় । সমাজ-জীবন, ও 
বুদ্ধি উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সুজান আইজ্যাকৃস 
বলেন, বুদ্ধি ও সামাজিক বোধ এই ছুইএর একটিকে কারণ আর একটিকে কার্য 
এ রকম না বলাই ভালো । শিশুর পরিণতি তার সমস্ত দিক মিলিয়ে, সমস্ত 

ূ বয়সেই এক ও অবিভাজ্য এ রকম মনে করাই উচিত। কোন একদিকে 
পরিধতনের সঙ্গে অন্ত পরিবর্তনও যুক্ত এবং তার! পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। 
শিশু জগতের পরিসর বেড়ে যায়, পিতমাতার ভালবাস! নিয়ে দ্বন্ব ও ছোট 
ভাই-বোনদের প্রতি ঈর্ষা থেকে সে অনেকটাই দূরে সরে আসে ! সে অনেক 
বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করে, ও ক্রমে দামাজিক হয়ে তঠে। আগে সে নিঙ্কে 
নিয়েই ব্যস্ত ছিল, অন্ধ শিশুরা ছিল, বড়োদের ভালবাস? বা নিজের খেলার 
জিনিষ কেড়ে নেওয়ার প্রতীক, সুতরাং হিংস1 বা ঈর্ধার পাত্র । ছোটদের সঙ্গে 


৫২২ জীবন পরিক্রমা--শৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি 


মিলে খেলা করলেও, আপন আনন্দই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য, এবং বড়োদের 
কাছে প্রশংসা অ্নের জন্য যে কোন মুহুর্তে খেলার দঙ্গীকে ত্যাগ করতে, বা 
তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, তার বাধে না। কল্পনার জগতটাই তার বেশী 
প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন দলগ্রত বোধ তার প্রবল হয়, এবং শিশু অনেকটাই 
সামান্দিক হয়ে ওঠে ও নিজ্জের দৃষ্টি ভজীকেই একমাত্র দৃষ্টিতজী মনে করে না। 
সহযোগিতার ভাব ক্রমে তার মনে জাগে, ও অন্ত শিশুদের সঙ্গে মিলে থেলতে 
সে ভালবানে। সে দল (5917) বানায়, ও নিজেক্রে সেই ক্ষুদ্র সমাজের অঙ্গ 
হিসাবে দেখে । পিতামাতা ও শিক্ষকের মতামতের চেয়ে, বন্ধুদের মতামতের 

মূল্য তখন বেশী হয়ে দীড়ায় । 
,&/ এ বয়সকে অনেক সময় বল! হয় দল গড়বার বয়স (59775 ৪56) এবং 
এ বয়সের সীম! ৫1১৩ 2591 ০1855 ৪৪৩) হচ্ছে, এগার বছর বয়স। ঠিকভাবে 
পরিচালিত না হলে, হুষ্ট দলের সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবন। থাকে, এবং অপরাধ- 
প্রবণত। (31377557005), এ সময়েই আত্মপ্রকাশ করে যায়। ৃ 

- দলের প্রতি আনুগত্য ভাব প্রবল থাকে তাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন মেনে 
তারা চলে। বয়স্কাউট, ব্রতচারী, গাল” গাইড, ইমুথ ক্লাব এর মুল্য এই 
বয়নে যথেষ্ট। 

২ গডক্রে টমসনূ (০০০65 15০809907) বলেছেন, সকলে একথাটা স্বীকার 
করেন এ বয়সের কোন না কোন কালে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব 
দেখা দেয়। আর এ সময়েই আসে নান রকম দলে থাকবার ও নানা রকম কাজে 
মিশবার আগ্রহ । এ বয়সে বয়স্কাউট বা অন্ত কোন সংস্থা ত। দেষে নামেই 
হোক্‌ না কেন, শিশুর পক্ষে ভাল । 

কিন্ত দলগত মনোভাব নুরু হলেও তাকেই সে সবচেয়ে বড় মুল্য দেয় না। 
সে দলের অংশ হিসাবে কাজ করে কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বাথপর নয়। সে তার 
নিজের যশের জন্য বেশীব্যগ্র থাকে। কোন নৈব্যন্তিক আদর্শের জন্ 
পূর্ণ আত্মসমর্পণ তখনও সে করতে পারে নাঃ যদি না, স্লেই আদর্শ তাঁর বিশেষ 
পরিচিত কোন্‌ ব্যক্তি ও বস্তর মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠতে দেখে । তবে, অন্যদের 
সঙ্গে থেলার মধ্য দিয়ে, সামাজিক আদান প্রদ্দানের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, 
ভবিষ্যতে আধর্শের জন্, ও সমাজের জন্য নিশ্বার্থপর আত্মাছুতির ভিত্তি রচিত 
হয়ে থাকে । 

এ সময়ে শিশুরা নাচ, গান, বাজনা, অভিনয়, ছবি আকা ইত্যাদির প্রতি 


বয়ঃসন্ষি ৫হ৩, 


আক্কষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে অতিনয়, নানাপ্রকার কারু ও চাক্ুশিক্প-কর্মের সাহায্যে 
তাদের সামা্ধিক বুদ্ধি বিকাশের সহায়ত! করা উচিত । দানলিত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান, 
এ বয়সে কতকটা হয়, দেজন্ত এ বয়সের শিশুকে কিছু কিছু দারিত্ব অর্পণ 
করে, তার আত্মবিকাশেব সাহায্য করা উচিত। 
শিশু নান! জিনিষ সঞ্চয় করতে ভালবাসে । শিশুর পকেটে ভাঙ্গা ছুরি, 

কলম, রবার, ডাকটিকিট কী না থাকে এবং যার একটি পকেট থাকে ন। জামায় 
তার বোধ হয় দুঃখের আর অন্ত থাকে না। তাদের জামায পকেট দেওয়। হ'ত 
না, এ অগৌরব শিশু রবীন্দ্রনাথকে বড পীড়া দ্রিত, তাই তাদের সকাতর 
আবেদন ছিল খলিফা নেযামত আলির কাছে যাতে এক্রটি সংশোধন 
করা হয। 

1শিশুর_এই প্রতুত্ব বা মালিকানা বোধ (5605৩ ০£79209005 ), ভবিষ্যৎ 
জীবনের ব্ছু সুখ ও ছুঃখের মূল। এ একটি প্রবল মানদিক ও সামাজিক 
সংস্কার, কাজেই এর সুস্থ বিকাশ খুবই প্রযোজন। এ সংস্কার উপযুক্ত পরিতৃপ্ডির 
স্থযোগ না পেলে বা অযথা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে অবচেতন মনে তার “জটিল মূল 
নুরে প্রসারে, নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল”1৬ ফলে শিশু ঈর্ষা, 
চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদ্দি গোপন অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হযে, সে সংস্কারের তৃপ্ডি 
খেশাজে ! শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সংঙ্কারকে শিশুর নুস্থ মর্যাদা--বাধের সহায়ক 
হিসাবে কাজে লাগানে। বুদ্ধিমান শিক্ষকের কর্তব্য । মালিকানাবোধ এ বয়সে 
যেমন প্রবল হয়, তেমন আর কখনে। হয় না। এ প্রবৃত্তি অনাবৃত হলে, অথবা 
সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থাকলে অবচেতন মনে এ ক্ষোত আত্মগোপন করে এবং ঈর্ষা, 
চৌর্য্য-বৃত্তি ইত্যাদিতে আত্মপ্রকাশ করে । এ প্রন্বতি বুদ্ধি ও দুর-দৃষ্টি অনুসারে 
ব্যবহার করলে একটা আত্মমর্ধাদা ও অপরের সম্পর্কে বিবেচনা-রূপ সং্গুণে 
পরিণত হয়। শিশু তার নি্জ ডেক্স, বই-পত্র ইত্যাদির জন্ত বিশেষ গব বোধ 
করে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এ অত্যন্ত প্রবল অন্ত্র। ? 

শিক নিজ লিঙ্গ সন্বদ্ধে সচেতন হযে ওঠে, কিন্ত যৌন-আকর্ষণ (দুষ্ট প্রভাবে 

না পড়লে ) সাধারণতঃ এ বষলে দেখা যায না। 

উত্তর কৈশোর (400155020০9 )-_বলতে আমরা সেই বয়ঃসন্ষিকালকেই 


& রবীন্দ্রনাথ _ছেলেবেল1 । 
৪ » -_গান্ধারীর আবেদন | 
৫ ৪ [৪৮০০৪---)৪ 1955 01)0198755] ৪9০৩০$৪ 01 01)110 06710107067) 


৫২৪ জীবন পরিক্রমা-শৈশব,, ফেশোর, বয়ঃসান্ধ 


বুঝি ঘখন শিশু তার টকশোর উত্তীর্ণ হয়ে ধোবনে পঙ্গাপণ করে। এহ 
বয়সেই শিশুর দ্বেহ ও মন অপেক্ষাকুত অপরিণত অবস্থা থেকে পরিপূর্ণ বিকাশের_ 
পথে অগ্রসর হয়। এ হচ্ছে একট] পরিব্র্তনের কাল, যখন শিশু বাল্যের 
অবস্থা থেকে বয়স্কের মর্ধাদা পেতে যাচ্ছে । এ বয়দে শিশু পরিপূর্ণ পরিণতির 
পথে অগ্রসর হচ্ছে | 
কোন বয়সে শিশু টঠকশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে, তার সঠিক 
সীমারেখা টানা ঠিক সম্ভব নয়। অবশ্তঠ এ বিষয়ে গবেধণার অন্ত নেই। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জগতে বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যাগুলি এক বিশিষ্ট 
স্থান দখল করেছে । ১৯৪ খুষ্টাব্দে ্ট্যানলী হল এর ১০০1০5০০০০০ নায়ে 
ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, এ নিয়ে বহু 
পরীক্ষ। ও পর্যবেক্ষণ চলেছে এবং এ সন্বদ্ধে বু বই লেখা হয়েছে । পূর্বেই 
(বলেছি ষ্ট্যানলি হল এর মতে, একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশের ইতিহাস 
'দমগ্র মানবজাতির ইতিহালের পুনরাবৃত্তি মাত্র । বয়ঃসন্ধিকাল নৃতন করে 
।ধপ্রাণীজীবনের অতীতে প্রত্যাবর্তনে এ সময়ে জাতির জীবনের পরবর্তাকালের 
তহাসই প্রকট হয়ে ওঠে ! পরিণতিটা তথন ক্রমশও ধীর নয় উল্লম্ষনকারী 
59169.00: ) এবং এতে জীবজগতের ইতিহাসে ঝড় ঝঞ্ধার একটি অধ্যায়ের 
ইঙ্গিত স্পষ্ট । সে ছুর্যোগে প্রাচীন বন্ধনগুলি ছিন্ন হয়ে, উন্নত্তির অবস্থায় জীব 
মীত হয়। ৮ 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম কিছুকাল পধ্যস্ত* মনোবিজ্ঞানীদের্‌ অধিকাংশেরই 
ধারণা ছিল, যে বয়ঃসন্ষিকালের পরিবতনগুলি আলে বিপ্লবের মত, হঠাৎ 
ঝোড়ো হাওয়ার মত এসে পুরাণো জীবনের ধারাকে বদলে, নতুন ধারার প্রবত্ড ন 
করে। বয়ঃসন্ধিকাল নবজন্মলাভ ; কারণ এ সুময্ই উন্নততর ও সম্পুর্ণতর মানব 
লক্ণণ্ডলি প্রকট_হয়। এ এক অত্যাম্চ্য্য নব-জীবন। প্রাচীন বৈশ্কব গ্রস্থেও 
বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যাকস। কিন্ত এ ধারণার নধ্যে 
কিছু অতিশয়োক্তি আছে এবং মনঃস্তত্বের দিক থেকে ধারণাটা সত্য নয়। 
বয়ঃসন্ধি হঠাৎ আসে না, শিশুর বিকাশ চলেছিল জন্মের পর হতেই, মেই 
ক্রমবিকাশেরই এক বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ পর্যায় হচ্ছে এই বয়সন্ধিকাল। আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীর মতে যৌবনাগম একটা আকম্মিক ছেদ যা সমস্ত মানবের জীবনে 
একই বয়সে আসে তা নয়, বরং এটা একটা ধীর পরিণতি 
7৪ 9৮০15) 1751)” -4১30)095062)0, 


শপ 


বয়ঃসন্ধি ৫২৫ 


প্রাক্রয়ার শেষ অবস্থা। এ পরিণতির প্রক্রিয়া জন্মকাল থেকেই, বিভিষ্ 


গতিতে বিভিন্ন ব্যক্তিতে চলতে থাকে । অপেক্ষাকৃত আদিম লমাঞ্জে 
যৌবনাগম কোন সমন্তা নিয়ে আনে না। স্যামোয়া, নিউগিনি (991009, 
1[ব০৬/ (০159) ইত্যাদি স্থানে কৈশোর উত্তীর্ণ হবার লময় একটি অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হয়। কয়েক সপ্তাহ বা বেশ কিছুদিন ধরে উৎসব চলে এবং 
শারীরিক পরিবর্তনের কালটি কেটে গেলেই কিশোরকে বড়দের সমাজে স্থান 
দেওয়! হয় এবং নাগরিকের দাত্সিত্ব তাকে ব্তীয়। প্রকৃতপক্ষে বয়ঃসন্ধি বলে 
কোন বিশেষ কাল তাদের নেই বলেই চলে, এবং সমস্যাও তাই কিছু সৃষ্টি 
হয় না। এজন্য কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে, বিশেষ করে বিখ্যাত সমাজ 
তত্ববিদ্‌ মার্গারেট মীডের (148£95% 1155৭) মতে+ বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা 
গুলি আধুনিক সভ্যনমাজের সৃষ্টি । বাল্যকাল উত্তীর্ণ হযে যাবার পরও অর্থনৈতিক 
্বাধীনতা আসতে অনেক দেরী হয়, ফলে সমাজে কৈশোরবোত্তর শিশুর মর্যাদা 
থাকে না, ও বয়ঃসন্ধিকাল নামক সময়ে কতগুলি তথাকথিত সমস্যার স্ষ্টি হয়। 
কোল্‌ (০০1০) তার 25৮0১010955 ০ 40915522179" পুস্তকেও এই মতের 
সমর্থন করছেন ।” বয়ঃসন্ধিকালের সামাজিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য অপেক্ষারুত 
আধুনিক কালেই দেখা দিয়েছে, যদিও বহু অতীত শতাব্দী থেকে এ কালের 
টদহিক পরিবতানর গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে এসেছে । 

সামাজিক দৃষ্টিতঙ্গী ছাড়া, অন্য দিক থেকেও, এ বয্মঃকালকে বিবেচন। করা 
চলে। বয়ঃসদ্ধিকালের মনঃস্তত্ব বলতে অনেকে মনে বরেন তা শুধু মনের 
উপর শারীরিক পরিবত€নর প্রভাবের কাহিনী মাত্র। এ একটা গৈব ব্যাপার 
মাত্রে। যৌবনাগমের মনস্তত্ব, এ জৈব পরিবত'ন ব্যক্তির ব্যবহারের উপরে কি 
প্রভাব বিস্তার করে, তা আলোচনা করে। আবার অনেকে মনে করেন” 
বয়ঃসন্ধিকালের সমস্য। মানেই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর নানাবিধ সমস্যা । 
আমরা এই সব দৃষ্টিতঙীর সমন্বয় করতে চেষ্টা করব এবং এ কথা মেনে নেব, 
ষে বয়ঃসন্ধি একটা সম্পূর্ণ আকশ্মিক ব্যাপার নয়। ষ্ট্যানলী হকের মতবাদ 
যে যৌবনাগম একটা সম্পূর্ণ আকম্মিক ঘটন! একথা আমরা সত্য মনে করি না । 
শিশুর দেহ ও মনে ক্রমাগত একটা বিকাশ চলছিলই, এই বয়সটায় তা ক্রুততর্‌ 
হয়ে সর্বশেষে আমাদের কাছে একটা বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। একটা 
ধীর ও ক্রুমান্বয়্ পরিণতি চলতে থাকে । হয়তো কিছুকালের জন্ত গতি দ্রুততর 
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৪২৬ জীবন প্ররিক্রমা_টৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি 


হয়ে যৌবনাগম চোখে পড়ে, যেমন ১২ বছর বা তার চেয়ে ছোট ছেলে মেয়েকে 
১৬ বছরের তরুণ তক্ুণীর সঙ্গে তুলনা! করে তানের মধ্যে গুণগত পার্থক্য 
চোখে ধরা পড়ে |১৯ 
পক্সিবর্তনগুলি এত ধীরে ধীরে ও অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলে _যে ঠিক কখন 
কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে, বন্পঃসন্ধিকাল নুরু হয়, তা বলা বড় কঠিন। এ বয়্লটি 
নির্দিষ্ট মক্,_বিভিন্ন। ছেলেমেয়ের মধ্যে এ কালটি ১১ থেকে ১৪ বৎসরের মধ্যে 
আসে। মানসিক পরিবর্তনগুলি এত অবিচ্ছিন্ন ধীর গতিতে হয় যে এগারো 
বৎসর বা বারো বৎসর বা তারও পরে তা ধরা পড়ে । কখন প্রথম যৌবনাগম 
হয় ত1 বলা অসম্ভব। হঠাৎ কোন একটা গুরুত্বপুর্ণ পরিবত'ন ঘটে না--ঘটে 
'না কোন অগন্ত্যঘাত্রা। গুরুত্বপূর্ণ পরিবতন যদ্দি কিছু ঘটে, সেটা শিশুর 
“জীবনে নয়-+ পরীক্ষকের মনে |” ১১ 
ক্ষ্যাম্পটন (022/21202) প্রমুখ বিশিষ্ট মনঃস্তাত্বিকদের মতে বয়ঃসদ্ধিকাল 
সুরু হয় মেয়েদের বেলায়, প্রথম বজঃ নিঃসারণের বা মাসিক খতুর সঙ্গে, 
এবং ছেলেদের বেলায় শরীরের কয়েকটি স্থান বিশেষে রোম দেখা দিলে । 
গড়পড়ত1 কোন বয়সে কোন জলবায়ুতে, কোন নামাঞ্জিক শ্রেণীর কোন জাতির 
মেয়েদের প্রথম খতু দেখা দেয়, এ নিয়ে বু গবেষণা হয়েছে এবং তাতে দেখা 
যায়, এ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে । 
হারভা্ গ্রোথ ্টাড়িসু, (7797৮20 0০%/08 5600155)এর ফলের উপর 
নির্ভর ক'রে ভিয়ারবর্ণ ও রথনী এই মতে উপনীত হয়েছেন যে, দেহ ও মনের 
সবাধিক পরিণতির বযসট। (8125800010 5০%৮0 225) হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকালের 
মাপকাঠি অর্থাৎ যখন শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হয়, তথ্চনই 
যৌবনাগম হয়েছে বুঝতে হয়। এদের মতে কৈশোরে বৃদ্ধির হায় ত্রুত হয়। 
প্রত্যেক কিশোরকে আলাদা ভাবে পরীক্ষ1! করে তাদের পরিণতির হারের লেখ 
তৈরী করলে দেখ] যায় যে, তথাকথিত বয়ঃসন্ধিকালের অব্যবহিত পূর্বেই একটা 
খুব জোর বাড়বার তাগিদ (10051)56 ৪7০57050080 আলে । সাধারণের 
গতির হারের লেখের মধ্যে অনেক সময় বিভিত্্র ব্যক্তির এই হঠাৎ বাড়তির 
রেখাট। ধরা পড়ে না। “সাধারণের পরিণতির হারের লেখের মধ্যে ব্যক্তির 
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পরিণতির লেখের অনিয়মিতত চোখে পড়ে না। সাধারণভাবে ফেখা গেছে যে 
সব চেয়ে বেশী বাড়বার কাল আর মেয়েকের প্রথম খতুকাল ও ছেলেফের 
লিঙ্গগোমোগ্দমের কাল একই | এ চিন্গুলি যৌবনাগমের সব চেয়ে নির্ডর- 
যোগ্য লক্ষণ ।১২ ডিয়ারবর্ণ ও প্থনী ৭৪৭ জন মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করে, সর্বোচ্চ 


স্কিপ সত | সি পে 


বৃদ্ধির গড় বন্পস পেয়েছেন ১২.৫ বৎসর, আর ৭১১৯ জন ছেলেকে পরীক্ষা করে 


শপ বগা হাসা | সপ এ | শা 


ড় বয়ন পেয়েছেন, ১৪.৮ বৎসর । 


এ কথা আমাদের এখানে মনে রাখতে হুবে যে, এ সমস্ত বয়সই হচ্ছে গড় 


বয়ন, এবং যদিও অধিকাংশেরই যৌবনাগম অবস্থাটা এই গড় বয়সের 


কাছাকাছি ঘটে, তবুও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে । দেশ, 
কাল, জঙ্গবায়়অনেক কারণই এর পেছনে থাকে । তবে মোটামুটিভাবে বলতে 
পারি যে, বয়ঃসন্ষিকাল বলতে আমর! এগার কি বার হতে কুড়ি কি একুশ 
বছরের ছেলেমেয়েদের বযসটাকে সাধারণতঃ বোঝাই ॥। এ বয়লে শারীরিক 
পরিবতণন যথেক্টই ঘটে এবং যৌবনাগম ঘটে। কিন্ত তবুও শারীরিক ও 


মানসিক দ্বিক হতে বড়দের মতে] স্থিতাবস্থা তখনো আসে না। ছেলেদের 


তুলনায় মেয়েদের যৌবনাগম আগে হয় এবং দেহ-মনের পরিণতির শেষ সীমায় 
মেয়েরা আগে পৌঁছায় । আবার সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত প্রীন্ষপ্রধান দেশে 
(00108521 ০18005055) যৌবনাগম আগে হয়। 

যৌবনাগম বা পুযুবাটি কথাটির তাৎপর্য একটু আলোচনা করা ফরকার | 
সাধারণতঃ, যে সব শারীরিক পরিবত'ন ঘটলে, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা জন্বো, 
তাকে বলা হয় যৌবনাগম | মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌবনাগমের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে 
প্রথম খু হওয়1।- ছেলেদের ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ উল্লেথযোগ্য ঘটনা 
ঘটে না, যার থেকে সঠিকভাবে বলা যায় ঘে যৌবনাগম হযেছে । সাধারণতঃ 
গলার স্বরের পরিবত'ন, গৌফ-দাড়ীর রেখা ও লিঙ্গমূলে রোমোগ্দম থেকে ধরা 
যায়, ঘে বৌবনাগম হযেছে । যৌবনাগম ব1 পৃযুবাটি কথার তাৎপয শারীরিক 
ক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ /৯্ট বয়ঃসন্ধি বা "খ্যাভোলেসেন্ন, (4১90155021)05 ) কথার 
অর্থ আরে! বাপকতর, এর একট] সামাজিক ও মানসিক দিক রয়ে গেছে। 

সাধারণতঃ পুযুবাটির সময় থেকে সুরু করে, পুর্ণাঙ্গ যুবক বা যুবতী হওয়া 
পর্য্যস্ত বয়ঃকালকে, বলা হয় বয়ঃসন্ধি বা এ্যাডোলেসেন্স। আমরা প্রাকৃযৌবনাগম 
কালকে প্রস্ততি হিসাবে বয়ঃসদ্ধিকালেরই অন্ঠতম অঙ্গ ছিসাবে দেখেছি এখানে । 
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৫২৮ জীবন পঞ্জিক্রমাঁ-শৈশব, কশোর, বয়ঃসদ্ধি 


বন্পঃসন্ধিকাল কখন শেষ হয়ে পূর্ণ যৌবন আসে, তারও শেষ সীমারেখা টানা 
লম্তভব নয়। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি এত ধীরে কমে আসে যে, কখন থেমেছে, 
ধরা যায় না। উচ্চতর হার দ্বিয়ে যি বিচার করি, হয়ত বলা যায় যে মেয়েদের 
ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বন্ধ হয ১৯।২* বৎসর বয়সে, এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১।২১ বৎসর: 
বয়সে । কিন্তু এ কথা অসম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, এবং বছ ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম 
দেখ যায়। 


শারীরিক পরিবত'ন-_ 
৬ বয়ঃসন্ধিকালে সর্বাজের পরিবত্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গ্র্যাড 

মাংশপেশী, হাড়, মস্তিক্ষ প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষ রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ও সুগঠিত হয়ে, 
ওঠে, এবং প্রত্যেক অজের বৃদ্ধি নিজন্ব গতিতে চলে । 

যৌবনাগমের কিছুকাল পূর্ব্ব, শারীরিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। 
দৈর্ঘ্যের গতি বিশেষ করে দ্রুত হয়। ক্র্যাম্পটন ( 07520215002), সাটল্ওয়ার্থ 
(51206155০75) ভিয়ারবর্ণ (2099০০ণ) এরা সকলেই এই ঘটনা লক্ষ্য 
করেছেন। হাত ও পায়ের লব্ব! হাড়গুনি এত দ্রুত লম্বা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে 
এক বছরে ৬ ইঞ্চি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায় । শরীরের ওজনও বাড়ে, কিন্তু 
দৈর্ঘ্যের অনুপাতে কম। কাজেই কিছুদিনের জন্য আমরা দেখি শরীরের তুলনায় 
হাতপাগুলে। লম্বা ছেলেমেয়ের দল যাদের দেখলে মনে হয়, শুধু হাটু, কন্গুই 
ইত্যাদি কোণেরই সমষ্টি । যৌবনাগমের পরে দৈহিক বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে 
কনে আসে, এবং প্রতি বছরেই অল্প অল্প কমতে কমতে একেবারেই শেখে 
থেমে যায়। তখন বলা যায় পুর্ণ যৌবন এসেছে । 

এই দৈহিক পরিবর্তনের হার সকলের পক্ষে সমান নয়। মেয়ের! প্রথম 
ছিকে ছেলেদের চেয়ে বেশী লম্বা হয়। কিন্তু বছর ছুয়েক পরেই, হঠাৎ যেন 
ছেলেরা লম্বা হয়ে যায়। যাদের পরিবর্তন শীঘ্র হয়ঃ তার! সময় পায় নিজেদের 
সমাজের সঙ্গে থাপ থাইয়ে চলতে, আবার অন্গবিধাও তাদের প্রচুর থাকে। 
অনেক সময়ই তাদের একটু নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে হয়, এবং যতদিন তাদের 
সমবয়সী বন্ধুরা তাদের মত বিকশিত না হয়ে ওঠে, ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়। 
গত্যস্তর থাকে না। 

আবার, সকল অঙপ্রত)ঙ্গ বৃদ্ধি একই হারে, না হতে পারে। যে মেষসেটি 
অল্প বয়সে খুব লম্বা! হয়ে গেছে» সে হয়ত অন্ঠান্থদিকে অপরিপুর্ণ থাকতে পারে। 


বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন ৫২৯৮ 


এই সামঞ্রস্যের অভাবে, তার শারীরিক অস্থাচ্ছন্দ্য ও মানসিক অন্ুুবিধ! হওয়া! 
অস্বাভাবিক নয়। 

(২) নুখমণ্ডুলের বিভিন্ন অংশ, ঠিক সমানভাবে বিকশিত হয় না। মুখের 
বিভিন্ন অংশের যে অনুপাত পূর্বে ছিল তার পরিবর্তন ঘটে। মেয়েদের মুখ 
কোমলতর ও লাবপ্যময় হয়ে ওঠে, পুরস্ত ও গোলগাল হয়। ছেলেদের য্বখে 
কাঠিন্ঠের ছাপ আসতে স্থুরু করে, চোয়ালের হাড় যেন উচু হয়ে বেরিয়ে 
পড়ে, মাংস দ্বঢতর হয়। 


(৩) যৌবনাগমে রোমোগ্দম হয়__-বিশেষ করে, ছেলেদের বেলায়, গোফ 
দাড়ী দেখা দেয়। 

(৪) গলায় স্বরের পরিবত ন-__মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবতন বিশেষভাবে 
লক্ষিত হয় না। ছেলেদের ল্যারিংনক্স বা কণ্ঠমণি বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং 
স্বরনালী লম্বায় অনেকটা বেড়ে যায়। কিন্তু এই পরিবতর্ন সাধিত হতে প্রায় 
এক বছর কি তারো বেশী সময় লাগে । সেই পরিবত নকালে, গলার স্বর 
অনেক সময়, কর্কশ, ভাঙগ1 (12751) ও বেসুরা (01500929176) হয়ে ওঠে । 
মাঝে মাঝে হঠাৎ এক থা থেকে অপর খাদে শ্বর নেমে যায় । 

এ সব দৈহিক পরিবত'ন অর্থাৎ যৌন অঙ্গ ব্যতীত অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
পরিবত'ন গৌন যৌন পরিবত ন বলা হয়। ছেল ও মেয়ের ক্ষেত্রে এই 
পরিবত্ন বিভিন্ন ধরণের । 

(৫) বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক শক্তি বাড়ে, পেশী ইত্যার্দির উপর শাসন ক্ষমতা 
বৃদ্ধি পায়। সাধারণ লোকের ধারণা যে কিশোর কিশোরীরা শারীরিক শক্তির 
কাজে নৈপুণ্য দেখাতে পারে না । এ বয়সের ছেলেমেয়েদের গঠন চলন কেমন 
যেন বেখাপ্পা ও বেমানান । মার্গারেট মীভ্‌ সামোয়া দ্বীপের মেয়ের কথা বলছেন-_ 
সামোয়ার মেয়েদের বেখাপ চলন। সাধারণতঃ, এর কারণ যে হাত ও পা অন্য 
অঙ্গের তুলনায় এত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় যে ছেলেমেয়ের তাদের পরিচালন 
করতে, একটু দিশাহারা হযে পড়ে ।৮ মীভ এর এ ধারণা খুব সত্য নয় । বরং 
এবয়সে ছেলেমেয়েদের অজসঞ্চালনের ক্ষমতা মত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাণ্ত হয়। তাদের 
ব্যবহার ও চলায় মাঝে মাঝে যে জড়তা দেখা যায়, তার প্রকৃত কারণ হচ্ছেঃ 
আত্মসচেতনতা! ও অস্বস্তিবোধ। সাধারণতঃ তাদের আকৃতিগত পরিবত'ন এত 
বেশী চোখে পড়ে যে লোকেরা অনেক সময়ই নান! মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে। 
ফলে কিছু পরিমাণে আত্মসচেতন তারা হয়ে ওঠে, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্ুসমজ্জস 


৩৪ 


৫৩৩ জীবন পরিক্রুমা- শৈশব, কিশোর, বয়ঃসন্ধি 


সঞ্চালনের প্রধান শক্র হচ্ছে, আত্মসচেতনত্তা। লোক-্চক্ষুর আড়ালে গেলেই 
অনেক সময়, জড়, লঙ্জিত, পরিণত কিশোরটি অদ্ভুত হস্তনৈপুণ্য দেখাতে পারে, 
এবং থেলার মাঠে, ব্যায়ামাগারে ন্ুম্দর ও নিপুণ দৈহিক কর্ধের এর! 
পরিচয় দেয় | 

(৬) রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবতন--রসক্ষর। গ্রন্থির অনেক পর্রিবত'ন হয়। 
উপযুক্ত গ্রস্থিগুলি থেকে সেক্স হর্মোন্স্‌ নিঃস্ত হয়, এবং যৌন অঙ্গের ও সমগ্র 
দেহের পরিবত'ন সাধিত হয়। এর ফলে আমে যৌন-চেতন।। তবে এই যৌন- 
চেতনা হঠাৎ যৌবনাগম সময়ে নতুন করে দেখ! দেয় না। শৈশবে, বাল্যে এই 
চেতন! ছিল, তবে সে চেতনা অনেক পরিমাণে সুপ্ত ছিল, বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ 
করে জাগ্রত হয়। উইলোবি বলেন যৌবনাগমে যৌন ব্যবহার আরম্ভ হয় না, 
উগ্রতর হয় মাত্র । 

। এরই যৌন চেতনার বিকাশের কয়েকটি ধাপ আছে। ০ কথা আলোচন। 
পরে করব, কিশোরের অনুভূতির জীবনের বিকাশের আলোচন। সুন্ধরে। 

এ সব পরিবত"ন ছাড়াও রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও পরিপাক যন্ত্রগুলিও 
পরিবতিত হয় এবং তাদের ক্রিয়ার গতিরও পরিবতণ্ন হয়। এর ফলে এ বয়সের 
ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা বেড়ে যায়। কখনও কখনও তাদের মাথাঘোর1, মাথাব্যথা, 
বুকধরফর করা, যুছ”। ইত্যাদি লক্ষণও দেখা দেয়। অনেক সময় এ অবস্থা! 
গুলি নিতান্তই সাময়িক, এবং বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য পেলে, অল্প সময়েই সেরে 
যায়। তবে এ সব লক্ষণ দেখা দিলে, বুঝতে হুবে, বাড়ন্ত ছেলে বা মেয়ে দেহ ও 
মনের ত্রত পরিবত'নগুলির সামঞ্জস্যবিধান করতে পাচ্ছে না,__হয়তো বা তার 
নিজের অন্তজণ্গতে বা সামাজিক জীবনে কোন সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, যার 
সমাধান সে কতে” পাচ্ছে না। 

£সন্ধিকালে বুদ্ধির বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে ছু'টি প্রশ্নের 
জবাব দিতে হয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধির বিকাশের শেষ সীমারেখা কখন টানা যায়? 
দ্বিতীয়তঃ, মানিক বিকাশের প্রকৃতি ও গতি কি প্রকার ? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের 
মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের সমস্যা নিহিত আছে.। আমাদের জানতে 
হবে, বুদ্ধির গতি একই হারে চলে কিনা, এবং বিভিন্ত্র কিশোরের বুদ্ধির বিকাশের 
পারস্পরিক সম্বন্ধ কি? 

(৯) বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সব চয়ে বেশী হয়ঃ এবং এখানেই 
তার উর্ধগতির সমান্তি। এই সমান্তি যে কখন হয়, তা ধরা শক্ত। কারণ 


অনুভূতি ও সামান্দিকতার বিকাশ ৫৩১ 


বিকাশের গতি অতি ধীরে কমেযায়। আগে মনভ্তাত্বিকেরা সাধারণ বুদ্ধি" 
ব্বতির বিকাশের শেষ সীম! নির্ধয়াণ করেছিলেন ১৪ বছর হতে ১৮ বছর বপ্পস 
অবধি চি রিনিতি ুষ্টাব্দে টারম্যান বলেন যে, ১৬ বছরের পর বুদ্ধি আর বাড়ে 
না। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষাদির ফলে শেষ সীমাকে আরে! উঁচুতে স্থাপন করা 
হয়েছে । থর্ণভাইক তার টেষ্ট রিটেষ্ট উপায়ের সাহায্যে এই দিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন যে ১৯ বছর বয়ন অবধি বুদ্ধির বিকাশ ঘটে । বর্তমানে ফ্রীম্যান ও 
ফ্লোরি এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। তারা শিকাগো বিশ্বাবিগ্ভালয়ে ৪** শত 
ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষ। করেন, অনেক বছর ধরে। তার! দ্বেথেছেন যে ১৯৬ 
বছরের পরেও মাননিক উন্নতি চলতে থাকে, এবং বুদ্ধির বিকাশ পরিমাপক বক্র 
রেখার উর্ধগতি অব্যাহত থাকে। তাছাড়া তারা লাধারর প্রচলিত ধারণ যে 
বোক! ছেলেদের শিক্ষার হাস করা উচিত এর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌোছেছেন | » 

বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের পরিণতির কাল দীর্ঘতম, কাজেই এটা ধরে 
নেওয়াই সঙ্গত যে এ সব ছেলেনেয়েছের জন্য দীর্ঘতর কাল বিগ্ালয়ে শিক্ষার 
ব্যবস্থা থাকা! প্রয়োজন । আবার যারা তেমন বুদ্ধিমান নয় অথবা যাদের বুদ্ধির 
পরিপক্কত1 অন্যদের তুলনায় মন্তথরগতিতে হয়) নে সব ছেলেদের এমন সব সহজতর 
শি.।য় ভর্তি করা উচিত যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাল তুম্বতর হয়। কিন্ত 
পরীক্ষার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে সব ছে'লমেয়ের পরিপক্কতার 
হার ত্রপ্বতর তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাল দীঘ-তর করলে তারা বুদ্ধিনান 
ছেলেদের মতই অথব! তার চেয়ে বেশীই বরং উপকৃত হয়। 

ডিয়ারবর্ণ ও রথনী তাদের প্রেডিক টিং দি চাইওস্‌ ডিভেলস্‌ ডিভেলপমেণ্ট 
পুস্তকে লিখেছেন, “পক্ষান্তরে আমাদের পরীক্ষার ফল থেকে দেখা যায় খে 
মোটামুটি ত্রিশ বৎসর পর্যান্ত মানসিক পরিণতি চলতে থাকে ; সাধারণতঃ গড় 
বুদ্ধির বিকশের পতক্কা ২ অংশ একুশ বা বাইশ বছরের পরে ঘটে। ১৪ 

মানসিক বিকাশের হারের নিয়মিততা_ সাধারণভাবে বলতে গেলে, 
যৌবনাগমের পুর্বান্ছে মানগিক বিকাশের গতি ভ্রুততর হয়, তার পরে বৃদ্ধির হার 


অনেকটাই কমে যায় ও বয়ঃসন্ধির শেষ পর্য্যস্ত প্রায় একই হারে চলতে থাকছে 
ও ধীরে বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। 
*পাধালণের বুদ্ধির বিকাশের গতির বক্ররেখা বা লেখ সন্ধে ফ্রীম্যান্‌ ও 


ফ্রোরি বুদ্ধির বিভিন্ন পরীক্ষার (০4৮7১) বিচারে নিয়লিন্সিত সিদ্ধাত্তে 
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৫৩৭. জীবন পরিক্রমা__শৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি 


পৌঁছেছেন । (১৯ যৌবনাগমের ঠিক প্রারভে এর গতি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। 
(২) যৌবনাগমের সঙ্গে এ গতি সামান্'হ্াস হয় (৩) এবং আর হ্রাস না হয়ে, 
মোটায়ুটি একই ভাবে যৌবনাগমের শেষ সীম! পর্যস্ত বিকাশ চলতে থাকে । 
যদিও সাধারণের বুদ্ধি বিকাশের গতির বক্ররেখা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিবিশেষের 
বুদ্ধিবিকাশের গতির রেখার সঙ্গে মিলিতে না পারে, তবুও সাধারণ বুদ্ধির বিকাশের 
গতির রক্ররেখার মধ্য দিয়েই মোটামুটি বুদ্ধি বিকাশের বূপ প্রকাশিত 
হয়। সাধারণ নিয়ম এই যে এই দুইটি রেখ! সমাস্তরালজাবে চলে তবে কখনো 
কখনো এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েই থাকে 1১৫ 

কাজেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য ছাড়াও, একই ব্যক্তির বিকাশের হারও 
সর্ঘদা একই রকম থাকে না । কাজেই যে ১১ বছর বয়সে বুদ্ধিপরীক্ষায় সর্বোচ্চ 
নম্বর পাবে, ১৬বছর বয়সেও সেই ছেলেই অন্যান্টদের তুলনায় বেশী নত্ঘর 
পাবে, এমন ভবিষ্যৎ বাণী করা চলে না । কারে কারো বিকাশের গতি প্রথম 
দিকে মন্থর হলে, শেষে দ্রুত হওয়! অস্বাভাবিক ব। অসম্ভব নয়॥। 
৩) বয়ঃসদ্ধিকালেই এই ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি বিশেষভাবে ধর] পড়ে । কারণ, 
এই সময় সাধারণ ও বিশেষ ষোগ্যত] উওয়রূপ বুদ্ধিই বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। 

&(৩ বুদ্ধির বিকাশের গতি ও প্রকৃতি চলে মেয়ের ক্ষেত্রে একই ওর 
ও ছেলে-মেয়েতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য অনুভূত হয় না। বরঞ্চ 
বিভিন্ন ছেলেদের মধ্যে ব! মেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য তার চেয়ে বেশী 
দেখা যায় । 

ক (২) মানসিক বুদ্ধির সঙ্গে শারীরিক বৃদ্ধির কোন নিয়ত সম্বন্ধ নেই৷ 
অনেক সময় উন্টে। সম্বন্ধ দেখ! যায়। যেমন ছুর্বল, অপুষ্ট-দেহী ছেলে অত্যস্ত 
প্রতিভাশালী হ'বার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের 
দৈহিক পরিণতি সাধারণের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। 


অনুভূতি ও সামাজিক বুদ্ধির বিকাশ-__ 

বয়ঃসন্ধিকান্সে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন যথেষ্টই ঘটে, তার দাধারণ 
ও বিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতার চরম বিকাশ শর সময় দেখ। দেয়। কিন্তু বুদ্ধি ও 
দহের পরিবতন অপেক্ষাও প্রবলতর ভা.ব দেখ! দেয়, তার ম্মাবেগ ও 
ভাবরাজ্যে আলোড়ন। 


2548: ৮০৬৮ 73০০15 01 6206 ঘি. ৮, ৩, 79. 


অনুভূতি ও লামাজিক বুদ্ধির বিকাশ ৩৩ 


মণীক্্রলাল বন্ু'জীবনায়নে" এ বয়সের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, “তক্ুণ 
সুবকের অস্তরলোক যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্টামল ছায়া-ঘন অরণ্য। 
এখনও চারিদিকে জল ও স্থলের বিভাগ স্থির হয় নাই। ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প 
ও অগ্রন্য্পাতে কোথাও পরত ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হয়, কোথায়ও সমুদ্রত 
হইতে পর্বতশৃঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়। উঠে। অস্তনিহিত তণপ্ত বাম্পের আলোড়নে 
কত অচিস্ত্যনীয় তাগুব-নত্য। ৬ 

রসক্ষরা গ্রন্থির পরিবত'ন ও যৌন অঙ্গের পরিবত'নের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের 
মধ্যে একটা মানসিক চঞ্চলত বা মানসিক হ্থৈর্ষের অভাব দেখা দেয়। সকল 
প্রকার প্রধান আবেগগুলি গভীরভাবে অনুভূত হয়। খুব বড় কিছু করবার 
আকাঙ্খা, হুর্গমকে জয় করবার ছুনিবার আবেগ এ বয়সে খুব স্বাভাবিক | এ বয়স 
সম্পর্কে হলিংওয়া্থ বলছেন, এই বয়সে ব্যক্তি নানা কৌতুহলী অনুভূতি ও 
আকাঙ্খার বেগ অনুভব করে, সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ অত্যন্ত সাহস, বীরত্ব এবং 
গুরুজনদের বিরক্তিকর শাসনের প্রতি মৃদু অবজ্ঞা বোধ করে। ১৭ 

মুজাফর সেরিফ তার “দি আউটলাইনস্‌ অফ সোস্যাল সাইকোলজী 
পুস্তকে এ প্রসঙ্গ আলোচনা ভ্রা্ম বলেছেন এপ্তোক্রিন্‌ গ্রন্থিগুলির সামাজিক 
তাৎপধ্যবাদ দিলেও এ সব দৈহিক পরিবতনের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিবজমে 
ঘটে তরুণের অনুভূতি ও আগ্রহের বস্ত শৈশবের থেকে পৃথক হয় । ৯৮ 

বিশেষ করে যৌন-চেতনা ও ন্সেহ-প্রীতি ও তালবাসার আকাঙ্খা 
উদ্দগ্রতাবে দেখা দ্রেয়। যৌন-চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে ছুটি ভুল ধারণার 
প্রচলন আছে । একটি মত হচ্ছে যে, যৌবনাগমেই যৌন-চেতন। প্রথম জাগে । 
দ্বিতায়তঃ ক্রয়েড-পন্থীদের মতে শৈশবকাল হতেই এই চেতনা বিদ্ধমান থাকে। 
শৈশবে এই চেতনার প্রকাশ পায় ছেলের মার প্রতি আকষণে ও মেয়ের 
পিতার প্রতি আকর্ষণে । প্রথম মত অপেক্ষ! ফ্রয়েডীয় মত অধিকতর সত্য 
কিন্তু শৈশবে ঠিক ফৌন-চেতনা দেখ! ঘায় না, শৈশবে ভালবাসার আকাঙ্া! 
দেখা বায়। 

তহিক দিক হতে দেখলে, পরিবতন সুরু হয় কৈশোরের পু হতেই 
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৫৩৪ জীবন পরিক্রমা_-টৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি 


কিন্ত বয়ঃসন্ধিকালে ঘযৌন-চেতনা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং দেহের 
পরিবতা'নগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে । 

শৈশবের ভালবাসার অভাব হ'লে সেই অভাব বোধ বিশেষভাবে কিশোর 
মনে পরবর্তাকালে আবার জাগরিত হয় এবং বিদ্যালয়ে ও বাইরে সে বন্ধুত্বের 
জন্স লালায়িত হয়ে উঠে। এ বয়সে ন্সেহ ও ভালবাসার আকজঙ্ার 
বিকাশের কয়েকটি বিশেষ পর্যায় লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ একই লিঙ্গবিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের প্রতি আকর্ষণ দেখা দ্বেয়। ছেলেরা ছেলে বদ্ধু পছন্দ করে, ও মেয়েরা 
মেয়ে বন্ধু। বিশেষ কোন একজনকেই বন্ধু তারা করে না, তারা দ্লকেই বেশী 
ভালবাসে এবং একসঙ্গে মিলে কাজ করতে চায় । এভাবেই হয়, গৃহে পিতামাতার 
সেহ-শাসনের হাত হ'তে মুক্তি, ও বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিত ও অন্তরঙ্গ তা | 

তারপর, সমলিঙ্গ-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভূত হয়। 
তখন বন্ধুত্বের জন্য তারা উৎস্ৃক হয়, যে প্রিয় বন্ধুর কাছে আপন অভিজ্ঞতার 
কাছিনী বর্ণনা! করতে পারবে । ঠকশোরের বন্ধুত্ব অনেক সময় অতি গভীর ও 
চিরস্থায়ী হতে দেখ! যায়। এর প্রয়োজনীয়তা যথেঞ্ট, কারণ ব্দ্ধুর কাছে মনের 
কথা বলার মধ্যে আছে নিজের মানসিক উদ্বেগ, স্ম্বত্তি ও সংঘাতের হাত ত'ন্তে 
জব্যাহস্ি। কেউ কেউ এই স্তর আর অতিক্রম করতে পারে না; সেটা 
অস্থভাবিক। 

সম্প্রতি ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী মাসের 17110505650 ৬/০৪15 নামক 
সাপ্তাহিক পন্রিকাতে এরূপ একটি অস্বাভাবিক ভালবাস! ও অপরাধের কাহিনী 
প্রকাশিত হয়েছে । জুলিয়েট হিউম ও পলিন পার্কীর নামে নিউজিল্যাণ্ডের ছু'টি 
সন্ত্রস্ত বংশীয় যোল বছরের মেয়ে একত্র “হয়ে পজিনের মাকে নৃশংসভাবে 
হত্যা করে। জুলিয়েটের বাবা অধ্যাপক হিউম কেন্বিএজ বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
বিশিষ্ট পপ বর্তমানে অধিকার করেন, ও ঞ্যাটম্‌ বোমা সন্ধে বৃটিশ 
গবেধণাকারী বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম পেণীর সহকর্মী। অধ্যাপক হিউম 
বখন কেব্বিএজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ গ্রহণ করেন ও সপরিবারে সেখানে যাওয়ার 
পরিকল্পনা করেন, তখন কন্ঠ জুলিয়েট তার বান্ধবী পলিনকেও মঙ্গে নিয়ে যেতে 
চায় । কিন্তু পলিনের মাত। তাতে বাধা দেন। উভয়ের আসক্তি এত অস্বাভাবিক 
ও গভীর ছিল যে তারা বড়যন্ত্র করে পলিনের মাতাকে ইট দিয়ে থেতলে 
মেরে ফেলে । তার! ছবজনেই এখন ভিন্ন ভিন্ন জেলে আছে, ও পরস্পরের মধ্যে 
কোন সম্পর্কা্দি রাখতে ঘেওয়। হয় ন1। 


বয়ঃসদ্ধিকাল ও যৌন চেতনা €৩% 


জুলিয়েটের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক হতে অনেক উচ্চ স্তরের । মানসিক রোগের 
চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, যখন সে তার কৃতকমে'র ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ণভাবে 
সচেতন হবে, তথন অপরাধের গুরুত্ব বুঝে যদ্দি সে অভিভূত হয়ে ভেঙ্গে না পড়ে, 
তাহলে হয়ত বা! পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্লা নারীর সমকক্ষ সে হতে 
পারবে । বর্তমানে তার মাতার প্রতি প্রবল বিদ্বেষের ফলে আপন অপরাধ সন্বদ্ধে 
সে সচেতন নয়। নে তার মাতাকে (বর্তমানে মিসেস পেরী) মিঃ পেরীর 
(তখন পিতৃবন্ধু) সঙ্গে এক শয্যায় দেখতে পায়, তার ভায়েরীর এই কথার 
সত্যতা তার মাতা আদালতে অস্বীকার করেন। জুলিয়েট নিজেকে সত্যবাদী 
বলে। তার সঙ্গীর এখন সব নীচ শ্রেণীর খুনী আসামীর দল। সে সময় কাটান 
সাহিত্য*্রচনার মধ্য দ্িয়ে। চিকিৎসকরা মনে করেন, এই রচনার মারফতই 
হয়ত জগত তার মনের পরিচয় পাবে। 

শৈশব হতে মা ও বাবার ভালবাস! বা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্বন্ধ হতে বঞ্চিত 
জীবন সত্য সমাজে কত বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়, উপরোক্ত ঘটন1 তারই 
একটি উদ্দাহরণ মাত্র । 
_ বয়ঃসন্ধিক্রাঞ্স সমগ্র জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অংশ নয়। টৈশবেও ষে 
চাহিদাগুলি প্রধান ছিল এখনও তাই আছে, রূপগরত কোন প্রভেদ নাই, প্রতেদ 
শুধু বস্তর। এখনও চাই পরিবারের, একান্ত আপন জনের ভালবাসায় আপন 
মূল্যবোধ, অপরকে ভালবাসা, ও বন্ধুদলের বা জগতের চক্ষে নিজেকে মূল্যবান 
প্রমাণিত করা, ও সবশেষে কোনও আদর্শ, ধন্ন বা দর্শনকে জীবনের আদর্শরূপে 
গ্রহণ কর] । 

ঘীরে অপর শ্রেণীর প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে 
নয়, বিপরীত-লিঙ্গের প্রতিই ওঁৎসুক্য ও আকর্ষণ দেখা যায় । মেয়েদের সন্বন্ধে 
ছেলেরা, ও ছেলেদের সম্বন্ধে মেয়েরা সচেতন হ'য়ে ওঠে ও আলোচন। করে। 

এর পরেই আসে বিপরীত লিঙ্গের কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আকর্ষণ । 
প্রথম পর্যায়ে এই আকর্ষণ থাকে বিদেহী, আদর্শবাদী ও কল্পনা-বিলাসী। 
দ্বিতীয় পর্য্যায়ে যৌবনের প্রাককালে এ প্রেম ও ভালবাসা পুর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। 
এ আকাঙ্খ! স্পষ্টভাবেই দেহধর্মী ও যৌনকেন্দ্রিক। 

অধিকাংশ আমেরিকান্‌ মনোবিজ্ঞানী যৌবনাগমে যৌন-চেতনার গাবল্য ও 
বিকার সম্বন্ধে আলোচন1 করেছেন । তার1 একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। তার 
কারণ তারা আমেরিকার তরুণ তরুণীদেরই বিশেষ করে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন । 


৫ ৩৬ জীবন পরিক্রমা-»শৈশব১ কৈশোর) বয়ঃসন্ধি 


যে সমাজবিজ্ঞানীর! বিভিন্ন অনগ্রসর ব। গ্রামকেন্দ্রিক ও পরিশ্রমী বিভিন্ন 
সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের অভিমত যে আমেরিকান্‌ তক্ুসসীদের যৌন 
চেতনা (74717525২০০ দ্রষ্টব্য) বিলাসী, কৃত্রিম ও বুছ্োয়! সমাজ 
ব্যবস্থার ফল। যেখানে শিশুর। সহজ গ্রামীন পরিবেশে বধিত হয়, যেখানে 
জীবনধারণের কঠিন সংগ্রামে অল্প বয়স থেকেই তরুণদের কঠিন পরিশ্রম করতে 
হয় এবং যেখানে বড়দের মধ্যে স্বাভাবিক ষৌনতথ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত গোপনতার 
প্রয়াস নেই সেখানে এ বোধ তেমন উগ্রহয়ে ওঠে না। যৌন-আধেদন-মুলক 
সিনেমা, বিজ্ঞান, পত্রিকা ইত্যাদির দায়িত্ব এ সম্বন্ধে সামান্য নয়। রাশিয়ার 
সমাজ-ব্যবস্থায় এ সমস্যা তরুণদের মধ্যে এখন অত্যুগ হয়ে উঠেনি একথা অনেক 
নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন ।৮১৯ 
কিশোরের মানপিক স্বাস্থ্যের দ্রিক হতে বল1 যায় ষে যাতে যৌনচেতনা 
সম্বন্ধে একটা সুস্থ মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, অবৈধ কৌতূহলের কোন 
অবকাশ ন! জন্মে, তাই দেখ! উচিত | যৌন-আকাঙ্খা ও প্রেম বা অনুরাগের 
বিকাশ একই তালে বিকশিত হওয়1 বাগুনীয়। যৌন-জীবন সন্বন্ধে অজ্ঞত! 
ও অস্বাভাবিক কৌতুহল মানসিক স্বাস্থ্যহানিকর। তাই এ বিষয়ে সুশিক্ষার 


প্রয়োজন যথেষ্ট। 

এ সন্বন্ধে পিংকেতিচ্‌ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কাজেই যথেষ্ট সাবধানতা প্রয়োজন 
__-- যৌনজীবন সন্ধে জ্ঞান নিয়মিত পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমেই দিতে হবে । এ 
বিষয়ে শিশু বা তরুণর্দের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করার প্রয়োজন নেই। 
প্রক্তি-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সামাজিক জীবন আলোচন। কালে প্রসঙ্গতঃ শিক্ষক 
তার ছাত্রদের এ বিবয়ের আলোচনাতে নিয়ে যাবেন ।৮২- 

আতপ্রতিষ্ঠা ও বশ্যতা স্বীকার-_এ সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আনুগত্য বা 
বশ্ততা-ম্বীকাররূপ ছুই বিপরীত সহজাত সংস্কার বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, এবং 
এর সঙ্গে বিশেষ আবেগ--অহং বোধ ও হীনমন্তত। যুদ্ত থাকে! কিশোরের 
ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল হয়ে ওঠে, এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক সময়ই 
নে বিদ্রোহী হয়, কারু বশ্ততা সে মানতে চায় না। এবং প্রায়ই বড়দের সঙ্গে 
মতের বিরোধ হয় এবং সংঘাত বাধে । এই সংগ্রামী ও বিদ্রোহী মনোভাব 
অবশ্য স্থায়ী হয় না । 
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আত্মপ্রতিষ্ঠ ও বশত স্বাকার ৫৩৭ 


বড়দের শঙ্গে তরুণদের সংঘাতের কারণ সন্বন্ধে সালোচনা করতে গিয়ে 
নুজাফর সেরিফ বলেছেন যৌবনাগমে একদিকে তরুণের চনে নানা তীব্র আকাঙ্খা 
জাগে এবং নিজেকে বয়স্কের পর্য্যায়ে স্থাপন করবার জন্যে তার সাধ যায়, কিন্ত 
অন্য দিকে সে গুরুজনদের কাছে পায় নানা বাধা নিষেধ--এসব বাধা 
নিষেধও অনেক সময় বিপরীত ও স্বতঃবিরোধী। বখনও তারা তাকে নিতান্ত 
বালক বলে জ্ঞান করেন, এবং জ্জ্যাঠামীর' জন্ত তিরস্কার করেন, আবার 
কখনো বা বয়স্কোচিত আচরণ তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। এর 
ফলে তার নিজস্ব স্থানটি কি, সে সম্বন্ধে তার মনে অনিশ্চয়ত1 জন্মে । €স বোধ 
করতে থাকে তার চারপাশের জগৎ বিরদ্ধভাবাপন্ন, প্পৃথিবীতে কেউ ভাল 
তো বাসে না__এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,”__-সে পুথিবীতে নিঃস্জ |” 
তার মনে সমস্ত জিনিষের মুল্য সম্বপ্ধে সন্দেহে জাগে__এবং কোন কোন 
চরম ক্ষেত্রে সেনিজ জীবনটাই নিরর৫থক মনে করে। নে তার দুঃখ ও বেদনার 
জন্য গুরুজনদের দায়ী করে। তাদের বিক্ুদ্ধে প্রকাণ্ত বা অপ্রকাশ্ত বিদ্রোহ 


করে। তাদের কাছ থেকে নিবিড় আদরের গোপন লোভ তার মনে থাকে, 
তা তৃপ্ত না ভওয়াতে তার মন ক্ষুধ হয়।২১ 

তার এই অহংবোধের পেছনে থাকে আত্মসচেতনতা, তার মধ্যে পরিবতন- 
গুলি বিশেষ ভাবেই মে অনুভব করে। বিদ্রোহ করে, ক্িম্ত বিদ্রোহের 


পশ্চাতে থাকে লজ্জা, অপ্রতিভ ভাব ও এক প্রকার হীনমন্যতা যেকোন সহদষ 
সমব)থী, যোগ্যতর ব্যক্তির নেতৃত্ব অনুকরণ করতে তার ভাল লাগে । 


ছুই আপাত-বিরোধা শক্তির কাধ্যের ফলে কিশোরকে মনে হয়, সে 
স্বতঃ বিরোধিতার সমষ্টি । কোন সময লোকসমক্ষে সে লক্জিত, অপ্রতিভ ও 


বিব্রত, কোন সময় সে বিদ্রোহী, রাগী ও অহংকারী । 
এ সন্বন্ধে বাউলি বলছেন, “যৌবনাগমে তরুণদের সঙ্গে বাস শক্ত ব্যাপার । 


তার] খিটখিটে, চিন্তাশীল সেপ্টিমেপ্টাল্‌। তারা অন্টের দোষ ধরতে ব্যগ্র, 
বহ্বাড়ম্বরে পটু, আত্মঘচেতন এবং চলন ধরণে অসচ্ছন্দ। তাদের বিরক্তব্যবহারের 
কারণ অনেক সময়ই হচ্ছে তাদের অনুভূতির বিকাশের গরযন্ত্রনা। তারা 
নিজেদের মত খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করে, তার কারণ তারা মনে মনে জানে 
তার! নিতাত্ত অজ্ঞ, তার! বন্বাড়ম্বরে পটু কারণ নিজেদের গুণের অতাব সম্বন্ধে 


তারা সচেতন ; তারা নিজেদের দাবী ও অধিকার অন্তের! শ্বীকার করে নিক্‌, 
এ জন্যই ব্যন্ত- কিন্তু কোন দাতিত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় ।২২ 
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রবীন্দ্রনাথ এ বয়সের ছেলেদের সন্বন্ধে বলেছেন £-_ 

*তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো! পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই ॥ 
শোতাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না! নেহও উদ্রেক করে না। তাহার 
সঙ্গন্খও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে । তাহার মুখে আধো! আধে কথাও ন্তাকামি, 
পাক! কথাও জ্যাঠামি আর কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাৎ কাপড় চোপড়ের 
পরিমাণ রক্ষা না! করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে সেট! তাহার একটা 
কু্তী। স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে । তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ম্বরের মিষ্টতা 
সহসা চলিয়] যায় ৯» লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ ন! দিয়! থাকিতে 
পারে না। শৈশবের ও যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের 
স্বাভাবিক অনিবার্ষ্যক্রটিও যেন অসহাবোধ হয়। 

সেও সর্ধদ1 মনে মনে বুঝিতে পারে পৃথিবীতে কোথাও সে ঠিক থাপ 
খাইতেছে না। এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্ভিত ও ক্ষমাপ্রাথী 
হইয়া থাকে । অথচ এই বয়সেই ন্েহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা! মনে 
জন্মায় । এই সময়ে যদ্দি সে কোন সহদয় ব্যক্তির নিকট হইতে ন্মেহ কিংবা! সখ্য 
লাভ করিতে পারে,তবে তাহার নিকট আত্মবিত্রীত হুইয়। থাকে । কিন্ত 
তাহাকে স্সেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া 
মনে করে-_-চারিধিতের স্সেহ শূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাটার মত 
বি'ধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারী-জাতীকে কোন এক শ্রেষ্ঠম্বর্গলোকের ছুল“ভ 
জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট হইসে 
উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।” রবীন্দ্রনাথ-_ ছুটি, গল্লগুচ্ছ 


ঘআত্মসচেতনতা ও আদর্শবাদ-__আত্মসচেতনতার ফলে কিশোর নিজের 
কঠোর সমালোচনা করে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সে সন্ধিহান হয় ও 
বাইরের মানের দিকে লক্ষ্য থাকে। তার অন্তরের অপুর্ণতা-বোধ অনেক 
সময়ই আদঘর্শবাদে ও যৌন-কামনায় পরিণত হয়। নানাপ্রকার আদরশবাদ 
ও জীবন-দর্শনও তাকে আকুষ্ট করতে পারে। শিল্পকল!। ধর্ম, নীতিজ্ঞান_ 
নিজেকে ভাল করা ও অপরকে উন্নত করা, সমাজ ও রাষ্রদর্শনে আদর্শবাদ 
_ পৃথিবীর কাঠামো বদলে দ্রেবার ইচ্ছা, ইত্যাদি ভাবে সে উদ্বুদ্ধ 
হতে পারে, এবং অপরের প্রদণিত পথে আত্মবিসজ'ন দিতে কুষ্ঠিত হয় না। 
এ বয়সে তাই কোন কোন ছেলে সন্্্যাসী হয়ে যাঁয়। দেখা গেছে, নাৎসী 


আত্মসচেতনত ও আদর্শবাছ ৫৩৯ 


ও কৃমুযুনিষ্ট জীবনদর্শন বিশোর ও কিশোরীর! বিশেষ গভীর ভাবে অন্তরের 
সহিত গ্রহণ করেছে । তার কারণ অনেকটা এই যে, এই বয়সে ধর্ম-জিজ্ঞাস। 
অনেক সময় বিশেষ প্রবল হয় ও যে জীবন-দশন বা ধর্ম সহজ ও সুস্পষ্টভাবে 
জীবনের পথ নির্দেশ করে, যার প্রতি আনুগত্য সহজ-_ যাকে আকড়িয়ে 
ধর যায়, তার প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক। যে ধর্ অত্যন্ত 21950900 
স্যধারশ জীবনের সহিত সম্পর্কহান সে ধর্থে তাদের আকড়িয়ে ধরবার চাহি! 
পুর্ণ হয় না, এবং তাদের নিরাপত্তা-বোধ তাতে ক্ষুণ্র হয়। বর্তমানে আমাদের 
দেশে ছাত্রদের মধ্যে যে অসস্তোষ ও চঞ্চলত দেখা যায়, তার বহুবিধ কারণের 
মধ্যে একটি প্রধান কারণ, বর্তমান জগতের আঙ্গিকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে 
এমন ব্যবহারিক ধর্ম ও জীবনদর্শনের অভাব । যে মুল্যবোধ, যে ধর্ম-বোধঃ 
ষে পাপপুণ্যবোধ আমাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, গতু ছুই যুদ্ধের 
আঘাতে, দ্বেশবিভাগের ফলে, ও আঘধিক কারণে তার ভিত্ত অনেকটাই 
শিথিল হয়েছে । 

বয়স্ক তরুণদের সুস্থ বিকাশের জন্ঠ সুন্দর টনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই। 
সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে খুষ্টধর্মের প্রতি, বা ভগবানের অস্তিত্থে বিশ্বাসী কোন 
দার্শনিক মতবাদের প্রতি আনুগত্য স্ষ্টির বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিশেষ 
করে শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের মনে আত্মপ্রকাশের আকাঙজ্ষা ও বীরত্বের 
প্রতি আকর্ষণ সমাজসেবা, দ্রেশভ্রমণ, যুবসমিতি গঠন রূপ রচনাত্মক কাজে 
লাগবার চেষ্টা প্রশংসনীয় | কিন্ত এ স্পহ যাতে উদ্দেম্তযুলক হয় ও অস্থিরমতিত্বে 
পরিণত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 
“যৌবনাগমের প্রত্যুষে নিজ দেশ ত্যাগ করে দুরদেশ ভ্রমণের স্পহ] হঠাৎ 
অত্যন্ত প্রবল হয়। জীবন যেন মধুখতুর আগমনে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে (“এ 
কী আকুলতা ভুবনে, এ কী চঞ্চলতা পবনে” )। গৃহ যেন বড় সংকীর্ণ, একঘেয়ে, 
অসহুণীয় মনে হয় এবং বিচিত্র জন মুখর পথ যেন দুরদ্িগস্তে হাতছানি দিয়ে 
ডাঁকে 1.. এ প্রবৃত্তি যদি সুস্থভাবে বিকশিত না হতে পারে, এবং উপযুদ্ত 
শাসনের দ্বারা যদি একে সীমায়িত করা না যায় তা হলে বয়স্ক জীবনে 
এর থেকেই স্থষ্টি হবে, অস্থির ভ্রমণকারী, পৃথিবী প্রদক্ষি ণবারী, তবঘুরে। 
ইত্যাদি মানুষ, অথবা এমন সব মানসিক ন্বর্্যহীদ মানুষ যারা কেবলই 
তাদ্দের জীবিকার পরিবত'ন করে-যারা সহর থেকে গ্রামে গ্রাম থেকে 
আবার সহরে, বাড়ীঘর থেকে হোটেলে কেবজই ছুটাছুটি বরে বেড়ায় » এ 
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'হুয় তেমন ঘুরে-বেড়ানোর দল যাদের ঘোরা ছাড়া আর কোন নিদিষ্ট 
উদ্দেশ্য নেই |” ২৩ 

কিশোরের দৈহিক, মানসিক ও আন্ুুভূতিক দ্বিক বিবেচন। করে তার 
শিক্ষার ব্যবস্থা কি প্রকার হলে ভাল হয় ও পিতামাতা ও শিক্ষক তার সঙ্গে কি 
প্রকার ব্যবহার ফরলে, সে সর্তোভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, সে 
আলোচন। সংক্ষেপে করছি । 

এবয়ঃসন্ধিকালে পরিবেশ কি হওয়। উচিত _(১) গুহ কিশোনের 
পক্ষে প্রয়োজন, ঘরের অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত যত্ব এ ছুই থেকেই মুক্তি। 
এগার বার বছর বয়স হ'তে চলে এই বন্ধন-মু[ক্তর পালা, যাতে কুঁড় এবুশ 
বছরে পে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়ে দাড়তে পারবে। স্ুতরাংএশিশুর 
পক্ষে যে পদ্দে পদে শাপনের প্রয়োজন ছিল, কিশোরের বেলায় সেই শাসন 
শিথিল করতে হবে, এবং চেষ্টী করতে হবে যেন সে আপনাকে আপনি, শাসন 
করতে ০শেখে ও সংষম অভ্যাস করে (561791011111)5 200. 59175017091), 

তাকে মত প্রকাশ করার স্বাধীন্টতা দেওয়া! উচিত, এবং তার নতুন ব্যক্তিত্ব 
বোধকে দমিয়ে দেওয়া অন্তায় | “কারণ, তার ফলে সে বিদ্রোহ করবে, অথবা 
ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে । “চাণক্য বলেছেন-_ প্রাণ্তে তু ষোড়শে বধে- পুত্রে 
মিত্রবদ্দাচরে তাক্ষে বন্ধুনিবাচনেও মথালভ্ভব স্বাধীনত। দেওয়ী ভাল । 

(২) একিশোরের পক্ষে প্রয়োজন) গৃহে স্েহ, যত্র, নিরাপত্তা বোধ । যখন 
তার মনে নানা ভাবের আলোড়ন বা ঝড় চলে, তথন পাস্তি ও গ্রীতিপুর্ণ গৃহের 
অত্যন্ত প্রয়োজন, তার বিক্ষুব্ধ মনকে শাস্ত করবার জন্য !“তার পিঙনাতা যদি 
জীবনে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, “সে ব্যথতার ক্ষোঙ্জাঁনঙ৩ মানসিক বিকার নিশ্চই 
তিনি তার সন্তানদের জীবনে সংক্রামিত করবেন না । “এ বয়সের অন্ুভৃতি 
বড় তীক্ষ তাই কিশোরের সহজেই পিতামাতার জীবনের প্রশান্তি ব মাননিক 
'্বন্ৰের দ্বার] প্রভাবান্বিত হয়। তাই এ উপদেশ খুবই সঙ্গত, যে পিতামাত] যদি 
আধুনিক সামাঞ্জিক জীবন বা আদশের সঙে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না 
পেরে থাকেন, তবে্চস বেচনা ও ক্ষোত তার সম্তানদের মধ্যে কিছুতেই ছড়িয়ে 
দেবেন ন। বত'মান পৃথিবীর যে অবস্থা আছে তাতেই বত'মান কালের 
কিশোরদের বাস করতে হবে এবং নিজের চেষ্টায় তার সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে 
নিতে হবে । 
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(৩) “নিজ ঘৃহ সম্বন্ধে কিশোর মনের গব”্থাকা প্রয়োজন ।4নিজ গৃহ পরিজন 
সম্বন্ধে লজ্দিত হবার কারণ থাকলে, জীবনে গুরুতর অসঙ্গতি বা বিকার ঘটা 
অস্বাভাবিক নয় । 

যে সব কিশোর আপনাকে গৃহর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না, হয় 
তারা গড়ে ওঠে অত্যন্ত নিভ'রশীল স্বাধীন চিস্তাশক্তিবিহীন ব্যক্তি হিসাবে ; 
তারা সবর্দাই খোঁজে মায়ের আচল, সবর্দাই খোজে কোন দরদী প্রানীর আশ্রয়- 
ছায়1। অথব] সম্পূর্ণ বিপরী তটিই ঘটে, অর্থাৎ তারা খুব ঘটা করে দেখাতে চায় 
যে তার! কিছু গ্রাহ্য করে না,__কোন নীতির শাসন তারা মানে না। একটি 
অশিষ্ট ছেলে এ ভাবটি প্রকাশ করেছে এ ভাবায় "মামি নীতির শাসন মানিনি 
বদরণ আমি এক-চোথ পৃথিবীটাকে দ্রেখাতে চেয়েছি, আমি আসল মরদ |” 

বিদ্ভালয়-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার বিরাট 
দায়িত্ব বিদ্যালয়ের । +লেই উদ্দেশ্য সফলু, করতে হলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে 
বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা (5 52150. ০01০0110172) কিশোরের, 
আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুধায়ী। 

“ইংল্যাণ্ডের বর্তমান শিক্ষা আইন (১৯৪৪), একথা মেনে নিয়েছে, যে 
কৈশোরে বৃদ্ধি ও বিশেষ যোগ্যতার স্ফুরণ হয়। তারই উপর নিভ্র ককে, 
এগার বছর বয়সে, আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিশেষ ধরণের বিচ্যালয়ে থাকার 
ব্যবস্থা করা হয়েছের্শ আমাদের দেশের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পন[গুলিও মোটামুটি 
একথা স্বীকার করে নিয়েছে। 

এ বিষয়ে একটু সতর্কতাস্থচক কথা বলা যেতে পারে । যদিও এ কথা সত্য 
ঘষে সাধারণ যোগ্যতা বা জেনারেল ইনটেলিজেন্সের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
যথেষ্ট ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা দেয়, কিন্ত বিশেষ যোগ্যতা বা স্পেশাল এবিলিটিজ 
অনেকটা পরে প্রকাশ পায়। ২৪ এবং সব কিশোরের বিকাশের হার সমান নয় । 
সে হিসাবে ঠকশোরের গোড়াতেই সবাইকে একই সময়ে পরীক্ষা করে, বিভিন্ন 
বিগ্ভালয়ে প্রেরণের পরিকল্পনা মনস্তত্ব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয় | এ সন্বন্থে 
গডফ্রে টম্‌সন্‌ তাই বলেছেন, যৌবনাগমের শেষে শিক্ষার বিবয়বত্তয বিশিষ্ট 
( স্পেসালাইজভ.) করার পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং এট নিন্দনীয় নয় তবে দেখতে 
হবে যাতে বিশিষ্ট বিষয়টি শাখা-প্রশাখায় পল্লপবিত হয়ে সমগ্র বিষয়টি বোধের 
সহায়ক হয়। মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ের বিশিষ্ট বিতাগ করণের (স্পেশালাইজেস্তন্) 


স্পা 
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৫৪২ জীবন পরিক্রমাঁ--শৈশব, শোর, বন্সঃসন্ধি 


প্রকৃত বিপদ এই নর যে ছাত্রেরা ধিশেষ পারদশিতা লাভ কচ্ছে, বিপদ 
হচ্ছে শিক্ষকের! সংকীর্ণ দৃষ্টি দ্রিয়ে বিষয় বন্তকে দেখেন তার ফলে ছাত্রের 
মনে তার নির্বাচিত বিশেষ বিষয়টি ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি একট 
উপেক্ষার মনোবৃতি সৃষ্টি হয়। ২৫ 

স্থানে প্রথম প্রয়োজন হবে, প্রত্যেক কিশোরের ব্যক্তিগত বুদ্ধির বিকাশের 
প্রথম থেকে একটি হিসাব রাখা, ও প্রত্যেক কিশোরের প্রতিভার স্ফ.রণ কোন 
দ্বিকে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা, ও তদন্যায়ী শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা। 

“শুধু বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই নয়, সে শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন 
হতে হবে, যে কিশোর ঘেন শিক্ষার মূল্য বা উদ্দেশ্য খুঁজে পায়, তার আগ্রহ 
ক্ষমত] ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্ততি হিসাবে । একঘেয়ে কাজ তাদের তাল 
লাগে না, কিন্তু অভ্যাস ও অনুশীলনের মুল্য আছে, এ কথা যখন তারা বুঝতে 
পারবে, আর বিষয় বন্তগুলির সারারণ সুত্রগুলি যখন আয়ত্ব ক'রে বিষয় বস্বতে 
রস পাবে, তখন তাদের মনোখোগ সহজে আসবে ।তাদের কাজ করার জন্য 
যথেষ্ট স্বাধীনত! দেওয়া প্রয়োজন । “এবং স্বাধীন চিন্তা, ও নূতন পরীক্ষার 
দিকে তার্দের উৎসাহিত কর। খুব দরকার । 

বিদ্যালয়ে শ্রেণীবিভাগ কি করে করা যায়, এ নিয়ে অনেক আলোচনা ও 
পরীক্ষা হয়েছে । সমজাতীযুতা অন্ুযারী শ্রেণীবিভাগ করতৈ হলে, তাদের 
যোগ্যতা, শিক্ষা, সামাজিক ও শারীরিক বিকাশের মাপকাঠি অন্ুযায়ীই তা করা 
উচিত। তবেক্খ্ারা এ্যাভারেজ বা সাধারণ ছেলে, তার্দের পক্ষে সমজাতীষ 
শ্রেণীবিভাগই সবচেয়ে ভাল ।ঘারা অত্যন্ত তীক্ষধী বা নিতাস্ত নিরোধ, তাদের 
জন্য বিশেব শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সম্ভব হলে প্রতেঃকের আলাদা শিক্ষার বাবস্থ। 
করলে ভাল হয়। 

এ বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে, ইস্কুল শুধুই একটা লেখা-পড়া শেখবাব 
জায়গা । ইস্কলের সমাজ জীবন ছেলেমেয়েদের দেহ মনের সহজ হাভাবিক 
বিকাশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন । খেলা-ধুল।, বন্ধুত্ব, মারমোরি, বিতর্ক সভা, 
নাটক অভিনয়, দল বেঁধে পিকৃনিক্‌ (চড় ইভাতি ) ভ্রমণ, এ সবের মধ্যে দ্রিয়েই 
দেহ মনের জড়তা কাটে, আত্মপ্রকাশের আনন্দলাভ হয়, দশজনের সঙ্গে মিশবার 
ক্গমতা৷ বাড়ে, আত্মপ্রত্যয় আসে, বশ্ততা ও নেতৃত্ব শিক্ষা হয়, দায়িতবোধ 
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বাড়ে সংগঠনের কৌশল আয়ত্ব হয়। সকলের ৫েকে বড় কথা, এ সব আনন্দমন্র 
উৎসাহ-পুর্ণ উদ্মের মধ্য দিয়ে অনুভূতির জীবনের জটিলত1 ও সংঘাতের শ্বচ্ছন্দ 
নুক্তি ঘটে। প্রত্যেক বিগ্ভালয়ে পড়াশোনা ও ক্লাশঘরের কাজের অতিরিক্ত এ 
জাতীয় বিচিত্র উদ্ধমের 6502-০0800]22 5০651555) ব্যবস্থা থাকা চাই। 
শিক্ষকের কতব্য দেখা ঘাতে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে, এ সব স্বাভাবিক উদ্ভমের 
মধ্য দিয়ে তার রুচি ও নৈপুণ্য বিকাশের সুযোগ পার, এবং যাতে যে আত্ম- 
প্রত্যয়, আত্মনংযম, সমাজ-সচেতনতা এ সব সদগুণ আয়ত্ব করতে পারে ও 
আনন্দময় চিত্তে প্রশান্তি লাভ ক'রে স্বতঃস্ফুত্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশলাভ করতে 
পারে )) 
বিদ্যালয়ে কিশোরদের উপর শ্ৃঙ্খলা-বিধি আরোপ করা, ও শাস্তি দান একটি 
সমস্যা । “যতদুর সম্ভব শাস্তি, বিশেষ করে দৈহিক শাস্তি না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় 
এবং শান্তি দেবার প্রয়োজন ঘটলে, তার কৃতকরন্নের ফল হিসাবে ও ন্ায়ের 
ভিস্তিতে সে শান্তি দেওয়! উচিত । এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখ! দরকার, ষে শাস্তি যেন 
তয়-বিহ্বল না করে ।ঙভিয় ও নিরাপত্া বোধের অভাব সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের 
পক্ষে প্রবল অন্তরায়। বারট্রাগ্ড রাসেল এ কথাটির উপর খুব বেশী জোর 
দিয়েছেন । তার মতে বর্তমান জগতের বহু সমস্যার মূলে হরয়েছে অহেতুক ভয় । 
ভয় মানুষকে পঙ্গু করে, বিরত করে, নষ্ট করে। শিশুকে ভয়-জয়ের মন্ত্রই শেখাতে 
হবে। শিশুকে ভয় দিয়ে বশ করার মত কাপুরুষত] ও মৃচতা আর কিছু নেই। 
,এ ভয় অনেক সময়, নানা শারীরিক বিকার ও মুপ্রার্দোষের কারণ । বাউলি 
বলছেন, ভয় এবং তার সঙ্গী দুর্ভাবন। এ ছুটি আবেগই অনেক সময় কিশোরদের 
তোৎ্লামীর কারণ, কাজেই ছাত্রদের দায়িত্ব ষে পিতামাতা ও শিক্ষকের উপর 
স্স্ত। তাদের পক্ষে এদিকে দৃষ্টি রাখা খুবই প্রয়োজন যাতে ছাক্রদ্দের এ আবেগ- 
গুলি অতি তীব্রভাবে বা খুব ঘন ঘন অনুভব করতে না হয় ।২৬ 
আর একটা জিনিষও দেখ দরকার। শাস্তির ফলে, চকিশোর যেন এ কথ। 
মনে না করে, যে সে “একেবারে বাজে”, শিক্ষকের কাছে বা তার “বন্ধুদের কাছে 
তার আর কোন দাম নেই । এ মুল্যহশীনত। বোধ (002 55055 017 2:5)০০07০0) 
এ বয়সে ছেলে-মেয়েদের মনে প্রবল বিক্ষোভ স্যষ্টি করে। এর ফল অনেক 
সমস্ন উদ্টোই হয়। তাই শাস্তি নিতান্ত প্রয়োজন না হ'ন্সে, প্রকাশ্যভাবে ন৷ 
দেওয়াই উচিত। আর সকলের থেকে বড় কথা, শাস্তি যাকে দেওয়! হ'ল সে 
ঘেন এট। বোধ করতে পারে যে, শিক্ষক বা পিতামাতা যদিও শান্তি দিচ্ছেন 
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তার স্সেছ ও বিশ্বাস সে হারাচ্ছে ন।। শান্তিযেন তার আত্মমর্ষ্যাদাকে ক্ষুণ্ন 
নাকরে। এ সন্বন্ধে ফ্লেমিং বলছেন, “যৌবনাগমে তরুণদের প্রয়োজন প্রশংসমান্‌ 
একটি দলে অন্তভূক্তি_-পিতামাতা ৭1 শিক্ষক কোন কিশোরকে কোন কারণে 
নিন্প বা তিরস্কার করলে তখন যেন মে বুঝতে পারে তার পিতামাতা ও 
শিক্ষকের আন্তরিক স্সেহ সে হায়ায়নি। ভৎ্দনা কালেও পিতামাতা বা 
শিক্ষক তাকে যেন বলেন, “তুমি যত অন্যায়ই করো তবু তোমাকে আমরা নেহ 
করি; কিন্তু তোমার ব্যবহারটি আপত্তিজনক হয়েছে । এ ব্যবহার আমর 
অনুমোদন করি না।” মিথ্যা ভয় ও তাড়না কিশোরের সুস্থ বিকাশের জন্ঠ যে 
নিরাপত্তাবোধে প্রয়োজন তা নষ্ট করে দেয।২৭ / 

%সংঘাত ও সঙ্গতির অভাবে যে সব সমস্যা দেখা দেয়, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে 
আলোচন! কর! উচিত । +অস্ততঃ যে সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা কিশোরদের 
মনে অসুবিধা ও উদ্বেগের সষ্টি করে, তা নিয়ে আলোচনা বরা ভাল। এর 
ফলে সে জানবে -য তার মত ভুক্তভোগী আরো অনেকে আছে এবং প্রত্যেককেই 
এ অবস্থার মধ্য দ্রিযে যেতে হয়। যদি সেজানে যে তারস্গুরুতর ভাব-বিপর্ষায়, 
যেমন বাড়ী থেকে পালিষে যাবার ইচ্ছা, এমন কি, আত্মহত্যা করার কল্পনা, 
তার একার জীবনেই শুযু খটে না, তাহলে তার মনে থানিকটা ভরসা আসতে 
পারে। বিশেষ করে, তার দেঁহিক পরিবর্তনগুলি সন্বন্ধেঃ পুর্ব হতে কিছু জ্ঞান 
থাকলে পরিবত'নগুলিকে সে শান্তভাবেই গ্রহণ করতে পারবে। বিদ্যালয়ে 
শরীর তত, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, উত্ভিদ-বিজ্ঞান এ সবের সাহায্যে মানব-দেহ ও যৌন 
জীবন স্ন্ধ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জ্ঞানলাভ, যৌনজীবন সম্বন্ধে একট! 
সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টীতঙ্গ। আনতে সহাযত! করে । 

কিশোরদের মধ্যে অনেক সময়ই নানা রক “হবি” ও নানাবিষষে উৎসাহ 

মেমন, কাঠ, টিন দিয়ে নানা থেলন! তৈরী করা, মাটির মুতি গড়া, ফটোগ্রাফি 
ইত্যাদি) দেখা যায। কিন্তু তাদের এই আগ্রহ ও উৎসাহ বেশীদিন স্থায়ী না ও 
হ'তে পারে। | বাড়ীতে, ক্লাবে বা বিদ্যালযে, সব্বঞ্ডই এই অস্থিরত1 ছ্েখা যেতে 
পারে। বিখ্যাত মনস্তার্তিক ভ্যালেনটিন্‌ বলেন. যে এই অস্থিরতা ও অনবরত 
মত দিয়েই, সে তার নিজন্ব কুচির সন্ধান পাবে, ও স্থায়ী আনন্দ ও উৎসাহের 
কেন্দ্র কোন প্রিয়া বা বন্ত সে আবিষ্কার করবে । 
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কৈশোরের একটি বড় দমস্তা-_অপরাধপ্রবণতা বা ডিলিংকোয়েনসী | এগার, 
বার, তের বছর বক্সসের শিশুদের মধ্যে অপরাধশ্প্রবণতা বেশী দেখা যান়্। 
দিরিল বাট তার দ্বি ইয়ং ডিন্সিংকোয়েন্ট নামক .পুস্তকে বলেছেন যে কিশোর 
অপরাধীদের ইতিহাস খোজ করলে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশ, শৈশবকাল 
হতেই কোন না কোন কারণে ।নজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না, এবং তাদের 
ব্যবহার সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারছে না। 

কু-সংসর্গ ও চৌর্য্য ইত্যাদি অপরাধের হাত হতে কিশোরদের রক্ষা করতে 
হলে, প্রয়োজন, _শ।স্তি পুর্ণ, স্ধাচারী ও আনন্দময় গৃহের পরিবেশ, ভাল বন্ধুর 
সঙ্গ এবং বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা । কিশোরের 
শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় যাতে না হয় ষাতে তা পুর্ণভাবে কাজে 
লাগান যায়, সেই দ্বিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । এ সম্পর্কে পিংকেভি5 
বলেছেন, কাজেই এট খুবই প্রয়োজন ঘষে এই শক্তির উৎসকে শিক্ষার জন্য যে 
ক্রিয়া সব চেয়ে মুল্যবান বা গুরুত্বপুর্ণ সে ক্রিয়াগুলির সহায়ক হিসাবে কাজে 
লাগাতে হবে। এ প্রাণ শক্তিকে প্রচুর শারীরিক শ্রম যাতে প্রয়োজন হয় 
দৈহিক ব্যায়াম, খেলা ধুলা, ক্ষেত চাষ, গাছকাটা ইত্যাদি কাজ ও বুদ্ধির চচ্চা, 
যুব সংগঠন ইত্যার্দি শুভকার্ষ্যে নিয়োজিত করতে হবে। যদি কিশোরের 
শক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে এ রকম ভাবে ব্ৃহুৎক্ষেত্রে মুক্তিদানের সুব্যবস্থা 
করা যায় তা হলে এ মৌলিক জব শক্তি তীব্র যৌন-আকাঙ্খায় অপচয়কর 
পথে ধাবিত হবে না । ২৮ 

অস্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশ থেকে যে কিশোরের! আসে, তাদের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজন, নানা প্রকার যুব সংগঠনের সঙ্গে সংশিষ্ট হওয়া ও বিগ্যালয়ে ন্মেহশীপ্ 
কিন্তু কঠোর শিক্ষকের অধীনে নিজেকে পরিচালিত কর! । 

'৮ পরিশেষে শিক্ষক অভিভাবক ও ছান্সর নেতাকে অতি সম্তর্পণে ও ঠধর্ষ্যের 
সঙ্গে কিশোরের সমস্যা সমাধানে রত হতে হবে। কিশোরের কোমল মন 
ক্বাধীনত। প্রয়াসী, কিন্ত বাস্তবের রূঢতাকে সে ভয় পায়। তাই তার প্রয়োজন 
বাস্তবিক দরদী বন্ধু ও পথ প্রদর্শকের, যে তাকে জীবনের মুল্য বুঝতে ও তার 
ক্ষমক্ষা অনুযায়ী পথ নির্বাচন করতে সাহায়ত1 করবে। অপরাধীদের সম্বন্ধে সমাজ, 
পিতামাতা ও শিক্ষকের সহানুভূতিহীন নিষ্ঠুর ঘ্বণার ভাব, তাদের সুস্থ হওয়ার 
পক্ষে প্রধান অন্তরায় । + কৃতাপরাধদ্দের মনে যদ্দি এ ধারণা জন্মে দেওয়া হয় যে, 
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লে “গোল্লা গেছে” “ওর আর কিছু হবে না” তা হ'লে তাবু নীচুতে নেমে 
যাবার পথ আরে! স্থগম করে দেওয়া হয় । শিক্ষকের এই বিশষ্বান রাখতে হবে 
যে অপরাধীও মানুষে; অপরাধী বা ক্রিমিস্তাল বলে আলাদা একট। দ্বণ্য জাত 
নেই এবং সকলেরই সংস্কারের আশ! আছে । রাশিয়ার শিক্ষাবিদ. তাই বলেন, 
কোন কোন মানুষ অপরাধপ্রবণতা মজ্জাগত এটা নিতাত্ত মিথ্যা কথ!। 
-_ (রাশিয়াতে) এটাই ত্বীকার করে নেওয়া হয় যে অপরাধকারী ব্যক্তির 
বুদ্ধি বা মানসিক বৃত্তিতে মূলতঃ শ্বাভাবিক এবং তাদের ব্যবহারের বিকার 


চিকিৎসাযোগ্য ও সংশোধিতব্য |৮২৯ 
ভারতবর্ষ চিরদিন বিশ্বাস করেছে মানুষের অস্তনিহিত প্রবত্তে, তাই শিক্ষকের 


ফুলমন্ত্র হবে, “নিশির্দিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হুবে।” 

রাশিয়াতে এ কথাটির উপর খুব জোর দেওয়! হচ্ছে যে, অপরাধপ্রবণতার 
মূল কারণ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক (5০91০-500702080) | যে ছুষ্ট ও অসঙ্গত 
সমাজ-ব্যবস্থায় অপরাধ জন্মগ্রহণ করে, মানুষের শুভাকাঙ্খী সকলেরই উচিত, 
সে ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ভবিষ্যতে সুস্থ ও সুখী মানুষ সৃষ্টির সম্ভাবনাযুক্ত 
অর্থসাম্যের ভিত্তিতে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলবার । 

উত্তর কৈশোরের আর একটি বড় সমস্যা কর্ম-সংস্থান বা! জীবিকার পথনিদেশ 
(৮০০৪৫০07291 505021)০6) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ কবার পর 
অধিকাংশ তরুণ ও তরুণীর প্রধান চিস্তা হয়ে দাড়ায় কর্ণ-সংস্থান । সুরক্ষিত জীবন 
যাপনের পর হঠাৎ সমস্যা-সংকুল বিরাট জগতের মধ্যে তাদের দিশাহারা হয়ে 
পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। অদম্য উৎসাহ-ভর। কিশোরচিত্ত নৈরাশ্তঠের বেদনায় 
ভেঙ্গে পড়বে, যদ্দি সে আথিক স্বাধীনতা লাভ না করে, ও নিজ ক্ষমতা, রুচি ও 
প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মের সন্ধান না পায় । 

গ্রেটবুটেন ও আমেরিকাতে মাধ্যমিক বিদ্য'লয়ে জীবিকার পথ নিদেশ 
করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে উপলব্ধি কর! হয়েছে ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে 
বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

এই পথনির্দেশের মনস্তত্ুপম্মত কয়েকটি বিশেষ ক্ুচিস্তিত ধাপ রনছে যেমন, 
সাধারণ বুদ্ধির মাপ গ্রহণ, বিশেষ ক্ষমতার মাপ নিধাঁরণ, (25:7721 
21715117551)05) 505015]1 2101110 21006096) 50150125085 1551) ভবিষ্যতে 
কোন বিষয়ে কে অধিক সাফল্য লাভ করবে তার মাপ, স্কুল কলেজে যে কতট! 


£9 75075651807 700005৮5015 220 5০৮19 210881+ 


বিদ্যালয় ৫৪৭ 


শিক্ষালাত করেছে, শ্বাস্থ্য ও চেহারা) ব্যক্তিত্ব, ব্যতিগত ইচ্ছা! অনিচ্ছা, পছন্দ 
অপছন্দ, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার । তারপর বিভিন্ন 
কর্মের সংবাদ প্রদ্দান ও হ্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান ও সর্বশেষ কর্মের সংস্থান 
কিশোরদের পক্ষে অপরিহার্য | 
সংযোজন 
অপরাধ-প্রবণতার হেতু (02555 ০৫ 961807015170)---অপরাধ- 
প্রবণতার মুল হেতু কি, এ সমস্যা নিয়ে এত,বিস্তর আলোচন। হয়েছে ও হচ্ছে 
যে তার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও শক্ত । সিরিল বার্ট অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে 
যে অবস্থায়ই প্রায়ই বুক্ত আছে বলে দেখা যায়, ত1 নিয়ে বিস্তুত আলেচনা 
করেছেন। প্রায় সব জেব্রেই অপরাধপ্রবণদের অনুভূতির জীবনে একট। সমতা 
বা সামঞ্জস্তের অভাব দেখা যায় (8017965 61000807721] 105091581105 )। 
উভ.ওয়ার্থ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (0550101)55010660 00015910171592:5 1050১00 ) 
দিয়ে মামসিক স্থ্র্য পরীক্ষা করে দেখেছেন, অপরাধপ্রবণত। প্রত্যক্ষভাবে 
ব্যক্তির মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে যুক্ত ।৩* শশবকাল থেকে তারা কোন না 
€কোন কারণে অসুস্থ শ্বাভাবিক ব্যবহার তাদের নয় 005155৮100 0150016535) | 
কখনে! কখনো এর কারণ কোন দৈহিক ক্রটি হতে পারে (কালা, খোড়। 
বোবা )। সমাজের ব্যবহারে তাদের অনুভূতির জীবন অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে 
এটাই স্বাভাবিক | কখনো কখনো দেখা যায় এই অপরাধ-প্রবণ ছেলে-মেয়েদের 
বুদ্ধি অপরিণত | গডাভ” বুদ্ধিপরিমাপক পরীক্ষা নিয়ে দেখেছেন যে এ জাতীয় 
ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে ৯* জনই ক্ষীণবুদ্ধি ।৩১ 
হীলিও অনুরূপ সিদ্ধান্ত বরেছেন, এসব অপরাধীদের মধ্যে নৈতিক অনুভূতি 
বা নৈতিক বিচারের ক্ষনতার অভাব দেখ! যায় না__অভাব দেখা যায় মানসিক 
ক্ষমতার-_এরা ক্ষীণবুদ্ধি ।৩২ 
ট্রেডগোন্ডএর সিদ্ধান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত । তার মতে অধিকাংশ 
'অপরাধ-প্রবণ ছেলে-মেয়ের বুদ্ধি সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম নয়, বর 
কথনে। তার লাধারণ বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী।-_বিস্ত তাদের নীতিজ্ঞান অত্যত্ত 
অপরিণত বা বিকৃত ।৩৩ 
অন্ঠান্ত ষে অবস্থাগুলি কখনো! কখনে। অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে দেখা যায়; ত! 
5809 7. ৪. ০০৭৮ ০৪]১--05159108] 1050 1556৮ " ১ 
হর 0০৫0. :ন--1762015 297) 06077655, সি 


হন, 
38 /. [06817--715৩ 15055105) 1961170008206 ৮ 5৪ 
&. ঘা 5০1৭ 04505] 10625015005, 2১ 886. 


৫৪৮ জীবন পরিক্রমা--শৈশব। কৈশোর, বয়্ঃসন্ষি 


হচ্ছে অবসর সময়ে নির্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার অভাব/( 8:70535:91515 
₹5০:9:007051] 2ি9110৩5 ), এবং বাড়ীতে ঠাসাঠাসি ভিড় €০070555650 
০0170306017 01 0176+5 71505 ০7558021705 )। সাংসারিক অসচ্ছলতা কখনে। 
কখনো অপরাধ-প্রবণতার সহুগামী অবস্থা ৷ কিন্তু দারিভ্্্য প্রত্যক্ষভাবে অপরাধ 
প্রবণতার জন্য দায়ী কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহে আছে। বিশ্ব 
শ্দারিজ্র্যদোষগুণরাশিনাশী”, কাজেই দারিদ্রোর সঙ্গে অনেক সময় এমন লব 
অবস্থা আসে যা অপরাধ-প্রবণতার অনুকূল। বার্ট দেখেছেন অপরাধ-প্রবণ 
ছেলেমেয়েদের শতকরা ১* জন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এবং শতকরা ৩৭ জন 
মোটামুটি ছুঃস্থ পরিবার থেকে আসে । পক্ষান্তরে দেখা যায়, যে সব ছেলেমেষে 
অপরাধ-প্রবণ নয়, তাদের মধ্যে শতকরা! ৮ জন অতি দরিদ্র পরিবারের এবং 
শতকরা ২২ জন মধ্যবিত্ত পরিবারের । অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে বন্ধ মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করেছেন এবং স্বীয় চেষ্টায় তার] যশশ্বী তয়েছেন এমন বছ উদ্বাহরণ, 
স্বদেশ ও বিদেশ থেকে দেওয়। যাবে । কাজেই সিরিল বার্ট বেবল মাত্র দারিত্র্যকে 
অপরাধ প্রবণতার কারণ বলে মনে করেন না। 

অপরাধ-প্রবণতার ছুটি গুরুত্বপূর্ণ অন্ুসঙ্গী হচ্ছে, কুসঙ্গ ও সুশাসনের অভাব । 
সাধারণতঃ, দেখ যায় এ বয়সে ছেলেমেয়ের] দল বেধে অপরাধ করে। এদের 
মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও নেতার নির্দেশ মেনে চলবার অভ্যাসরূপ সদৃগুণ প্রায়ই দেখা 
যায়। আমেরিকার ইলিনয় স্বরে এ বয়সের ছেলেমেষেবা যত অপরাধ করে 
তার শতকর1 নব্বইটিই দলবদ্ধভাবে ₹ম্পন্্র হযেছে বলে দেখা গেছে । এই 
গোষ্ঠিচেতনাকে সুকৌশলে মোড় ফিরিয়ে সৎকাজে প্রবৃত্ত করানো, শিক্ষক, 
ছাত্রনেতা, সমাজসংস্কারকের একটি প্রধান কর্তব্য । 

শৈশবে পিতামাতা পরিজনের অতিশয় প্রশ্রধ, অথবা অতি নিম শাসন 
ছুই-ই মানসিক বিকার সৃষ্টির জন্তে দায়ী । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সকলেই 
আমর! এর ভূরি ভুরি উদ্দাহরণ দিতে পারি। 

কিন্তু অপরাধ প্রবণতার সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ অনুদঙগী অবস্থা, য] প্রায় 
সর্বদাই অপরাধ-প্রবণতার ন্েত্রে দেখা যাষ--তা হচ্ছে উচ্ছজ্খল, কদর্য, 
অপরিচ্ছন্ন ও অশান্তিপুর্ণ গৃহ-পরিবেশ (25961520602 1702031510৮ 320- 
17361) )। যেখানে পিতামাতার মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সব্ন্ধ নেই, যেখানে 
তাদের জীবন কলুবপুর্ণ. তারা কলহ-পরায়ণ, সংকীর্ণচেতা, পরনিম্বা-তত্পর, 
নিথ্যাচারী নিষ্ঠুর ও প্রবঞ্চক, সেখানে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকার ন! 


অপরাধ-প্রবপতার হেতু ৫৪৯ 


ঘটলেই তা আশ্চর্যের কথা । যেখানে গৃহ বিপর্যস্ত (50155 1590559) হয়েছে, 
পিতা বা মাতার অকাল মৃত্যুতে, অথবা! বিবাহু-বিচ্ছেদ অথবা অন্য কোন 
অসামাজিক কারণে সেখানে এ বিপর্য্যয় সকলের থেকে বেশী 'প্রতিকুল প্রভাব 
বিস্তার করে সম্ভানদের উপর । বার্ট দেখিয়েছেন অপরাধীদের শতকর! ৫* থকে 
৫৮ জন আসে “বিপর্য্যস্তগৃহ* থেকে। অনেক ক্ষেত্রেই এদের গৃহে যৌন-নীতিহীনতা, 
' অতিরিক্ত মদ্যপান, এবং কলহু অশান্তি দেখা যায়-সাধারণের তুলনাম্ব এসব 
পরিবারে পানাশক্তি ৩ গুণ বেশী, যৌন-নীতিহীনতা1 ৪ গুণ বেশী, অতিরিক্ত 
কলহপরায়ণতা ৬ গুণ বেশী 1৩৪ 

হীল ও ব্রনার--অপরাধ-প্রবণতার বাহা কারণ থেকে, মানসিক ও 
অনুভূতি মুলক কারণের উপর বেশী গুরুত্ব স্থাপন করেছেন। তাদ্বের মতে, 
যেখানে ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত বোধ করে, সেখানেই অপরাধ প্রবণতার সুত্রপাত 
হয়। অপরাধ-প্রবণতার কারণ কোন না কোন (ন্েহ গ্রীতি ) আকর্ষনীয় বদ্ধ 
থেকে বঞ্চিত হওয়া। (5010) টি) 5906 05107520010) 1 এমন ছেলেমেয়েদের 
মনে নিরানন্দতা এবং অসস্তোষ পুপ্তীভূত হয়, অথবা কোন গভীর ভয় ব 
গ্বণাব্যঞজক অনুভূতি দ্বারা তারা মানদিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়। এর 
পরিণাম, (৯) পলায়নের প্রবৃভি-_ছুঃখময় পরিবেশ বা অস্তদ্বন্দ থেকে পালিয়ে 
আত্মরক্ষার চেষ্টা, (২) নিজের যোগ্যতা বা নৈতিকত৷ প্রমাণ করবার জন্তে একটু 
বেশী বাহাছরী ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, (৩) পরিবার পরিজন, বিশেষ করে 
পিতামাতার প্রতি হিংসার প্রবৃত্তি, (৪) অস্বাভাবিক পাপবোধ ও আত্মপীড়নের 
চেষ্টা ।৩৫ বহু মনংস্তাত্তিকই অপরাধীর মানসিক অসুস্থতার প্রতি দৃষ্টি নির্দেশ 
করেছেন। উপযুক্ত মনঃসমীক্ষণ প্রণালীসম্মত স্মুচিকিৎসায় বহু কৃতাপরাধ 
কিশোর কিশোরী অন্তদ্বন্দের অভিশাপ থেকে যুক্ত হ'য়ে সুস্থ হয়েছে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

অনুভূতির জগতে অতৃপ্তি ও সামঞ্জস্তের অভাবই অপরাধ প্রবণতার প্রধান 
কারণ_-এমত বাউলিও সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন শিশুমনের মৌলিক 
স্বাভাবিক আকাক্ষাগুলি যেখানে সহজ পরিতৃপ্তির পথ পায় না, সেখানে 
অস্বাভাবিক পথে লে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে, এমন ইঙ্গিত (যা এ বয়সে 
ছেলেমেয়ের গল্পের বই, সিনেমা» ব! কুসঙলীদের কাছ থেকে পেতে পারে ) তাকে 
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৫৫০ জীবন পরিক্রমা১শৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি 


সহজেই এই অবাঞ্ছিত পথে পদক্ষেপ করতে প্রলুব্ধ করে। যে শিশু দেহবখ্ষিতি+ 
যে শিশুয্ মনে এ বোধ জন্মেছে ষে সে তার প্রাপ্য নেহ পাচ্ছে না; সে অনাদৃত, 
অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, যার মনে নিরাপতস্তাবোধের অভাব--অধিকাংশ জারজ 
সম্তান---তাদ্দের মনে গোপন ক্ষোভ সঞ্চিত হয়, তার! প্রথমতঃ পিতামাতার 
প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং পরে সমগ্র সমাজের প্রতিই বিরূপ হয়। যে শিশু 
নিজেকে বঞ্চিত বোধ করে, সে অসন্তষ্ট, সে তার অবরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশের পঞ্ 
খোজে । যদ্দি বদ্ধবান্ধব, দিনেমা, গল্পের বই-এ তার আবেগ প্রকাশের 
অসামাজিক ও অপরাধ-প্রবণ কর্মের উৎসাহ বা ইঙ্গিত পায় তাহলে তার 
মানসিক দ্বন্দের অবসান দে অপরাধের মধ্যেই খোজে ।৩৬ 

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাবিদগণ তক্ুণদ্বের অপরাধ-প্রবণতার প্ররশ্নকে 
ব্যক্তিগত সমস্য! হিসাবে না জ্েখে, সামাদ্িক-অর্থ নৈতিক সমস্ত! হিসাবে 
দেখেছেন। তাদের মতে, এই সমস্যার মুল কারণ হচ্ছে, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অসাম্যের ভিন্তিতে স্থাপিত রাইব্যবস্থা। তারই ফল, দারিজ্র্য, 
পারিবারিক অস্তদ্বন্দ ও অশান্তি, তারই ফল অন্মুথী ও অপরিচ্ছন্ন গৃহপরিবেশ । 
যেখানে সমাজের ভিত্তি ফুল আছে সাম্য ও ন্যায়পরতা মেখানে কোন 
তরুণই নিজেকে বাঞ্থিত বা অবাঞ্চিত মনে করবে না, তাই তার মানসিক 
স্থ্র্যও বিপর্য্যস্ত হবে না। ন্ুস্থ পর্িিবেশেই ব্যক্তিকে সুস্থ করে তুলবার শ্রেষ্ঠ 
উপায় । 
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পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
শৈশব ও কৈশোরের কয়েকটি সমতা 


বুড়ো! আহুল চোবা (1175100 98০10172)--চোবা (55০11208) মানব 
শিশুর সহঙ্জাত প্রবৃত্ি। মাতৃত্তন্ত পানে এই প্রবৃতির স্বাভাবিক পরিণতি । 
এতেই শিশু পায় তার জীবনপ্রদ্দ খাগ্য ও গভীরতম তৃণ্তি। যেখানে মায়ের বুকে 
যথেষ্ট ুধ থাকে না, সেখানে শিশু বিকল্প সান্ত্বনা হিসাবে বুড়ো আঙ্গুল চোষে। 
এ অভ্যাসটি এক বছর বয়সের মধ্যেই হয়।১ যে সবাশগু মাতৃত্তন্তে বঞ্চিত ও 
বোতলে ছ্ুধ থেতে অত্যন্ত তাদের মধ্যে অভ্যাসটি বেশী দেখা যায় ।২ 
এ অত্যাসটি অল্পদিনের মধ্যেই গঠিত হয়ে যায় এবং অনেক শিশু রাক্রিতিও 
ঘুমের মধ্যে আঙ্গুল চোষে। 

একেবারে ছোট শিশুর মধ্যে এ অত্যাস চিন্তার কারণ নয়। বোধহয় 
সমস্ত শিশুই মাঝে মাঝে মায়ের বুকের পরিবর্তে নিজের হাতের আশ্গুল চোষে। 
এটা যে ক্ষুত্নিবৃত্তির জন্যে করে তা নয়। চোষার মধ্যেই মে কোন বিশেষ 
পরিতৃপ্তি পায়। মায়ের বুকের সেহময় স্পর্শ শিশু আকাজ্র৷ করে-_ এটা তার 
অনুভূতির জীবনের একটি গভীর প্রয়োজন মেটায়। প্রথম ছ'মাস পর্যস্ত শিশু 
প্রত্যেকবার মায়ের ছুধ (বা বোতল) অন্ততঃ কুড়ি মিনিট চোষে । ৩ যদি 
মায়ের বুকে দুধ অতিরিক্ত থাকে বা বোতলের চুষির ফুটে। বড় থাকে তা হ'লে 
অন্ন সময়েই শিশুর পেট ভরে যায়, কিন্তু দে অতৃপ্ত থেকে যায়। এ অতৃপ্তির 
প্রকাশই অনেক সময়ে দেখা যায়। প্রথম ছ'মাস যে সব শিশু মায়ের বুকের 
ছুধ থেয়ে এবং আদর পেয়ে তৃপ্ত হয় তার! লাধারণতঃ আঙ্গুল চোষার প্রয়োজন 
বোধ করে না। একবার অভ্যানটি গঠিত হয়ে গেলে, যথেষ্ট থাগ্চ পেলেও শিশু 
আহ্ুল চোষে । থুব শৈশবে চোয়ালের হাড় নরম থাকে এবং আঙ্গুল চোষার 
অভ্যাস বেশী হলে শিশুর মুখ ছুঁচলে। হয়ে যায় দাতের মাড়িও সরে যায়। ৪ 
অধিকাংশক্ষেত্রে দু'বছরের সময় এঁ অভ্যাস দূর হয়ে যায়। শিশু তখন অধিকতর 
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৫৫২. শৈশব কৈশোরের কয়েকটি সমস্যা 


থাদ্চ পায়; তার মন অন্ত নান! ক্রিয়ায় উৎন্ুক হয়। কাজেই সে আর আঙ্গুল 
চুষে সাস্ত্বনা খোঁজে না। 

তিন চার বৎসর বা তার বেশী বয়সের ছেলে মেয়ে যারা আঙ্গুল চোষে 
তাদের দ্বিকে দৃষ্টি ওয়! আবশ্তক। তাদের জীবনে অতৃপ্তি আছে এটা বোঝা! 
যার়। সম্ভবতঃ মার আদর এ শিশু যথেষ্ট পায়নি । তাই অতি শৈশবের এ জৈব 
ক্রিয়ায় সে ফিরে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে নিজের অতূপ্তির সাম্তবন খু'ঁভছে। 
অনেক সময় মায়েরা এ সব শিশুদের বুড়ো আঙ্গুলে তেতো বা! ঝাল মাখিয়ে দেন 
বা ধাতব আম্গুল-ঢাক পরিয়ে এ অভ্যাস দূর করতে চেষ্টা করেন। এতে কখনো 
কখনে। ফল হলেও ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানীরা এর বিরোধী । ৪ এতে শিশুর 
অতৃপ্তি ও ম্নায়বিক অস্বস্তি অনেক সময় বাড়িয়েই দেওয়া হয়। একেবারে 
শৈশবে এ অভ্যাস যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। একবার অভ্যাস 
হয়ে গেলে ছাড়ানো কষ্টকর। শিশুর পরিবেশ যাতে ন্মেহ পরিপুর্ণ হয় মায়ের 
আদরে তার যেন কমতি না হয়, পেট তরে যাতে সে হুধ পায় আর তান্র উপযুক্ত 
নানা বিষয়ে তার বিকাশ যাতে স্ুস্থ :ও স্বাভাবিক ভাবে হয় সে দিকে লক্ষ্য 
রাখা দরকার । 

তোগুলামী (5691057571175)- তোৎলামী হচ্ছে কথা আটকে আটকে 
বাওয়া। সাধারণতঃ আট বছরের আগেই এ দোষটি দেখা দেয় এবং শতকরা 
নব্বই বা তারে! বেশী সংখ্যক শিশুদের তোৎলামী বিনা চিকিৎসায়ই সেরে 
যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে এদোষটি বেশী দেখা যায়।৫ 

এর বহু কারণ থাকতে পারে। এ দোষ সম্ভবতঃ কিছুটা! পরিমাণ বংশগত । 
মস্ভিক্ষে বাক্য উচ্চারণ কেন্দ্রেকোন আঘাত বা অন্ুস্থতাও এর জন্ঠ দায়ী হতে 
পারে। ভারী জিহ্বা এর জন্কে দ্বায়ী, এমন কথ! কেউ কেউ বলেন। 
প্রসিদ্ধ বক্তা ডেমোস্থিনিস্‌ বাল্যে তোৎলা ছিলেন। তিনি সংকল্প করলেন 
তোৎলামী সারাতে হবে, তাই তিনি নাকি সর্বদা জিবের উপর পাথরের নুড়ি 
রাখতেন। মন্ভিষ্ষের বাম গোলাদ্ধ (ঘা দেহের সমস্ত ডান দিকের অঙ্গাি 
চালন। করে ), দক্ষিণ গোলার্ধে তার আধিপত্য (001808)০০) স্থাপনে সম্পূর্ণ 
সক্ষম না হলেও এট। হতে পারে । ৬ 

অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী একথা মনে করেন যে শিশুর অঙ্গুভৃতিগত 
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বুড়ো আঙ্গুল চোষা! ৫৫৩ 
কোন অন্বস্তি বা অশান্তি তার তোৎলামীর একটা প্রধান হেতু । এট! দেখা 
যায়, যে সব ছেলেরা ভীতু ও আত্মলচেতন তাদের মধ্যেই তোৎ্লার সংখ্যা 
বেশী। ভয় পেলে, ক্ষেপে গেলে, ঘাবড়ে গেলে তোৎলামী বাড়ে ।৭ 
তোত্লার! সব কথাই যে আটকে যায় তা নয়। এক একজন এক একট। কথায় 
বেশী আটকে যার। ডাঃস্পক্‌ এর মতে দু'তিন বৎসর বয়সের সমস, যখন শিশু 
কিছু কিছু কথা শিথেছে অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তার ভাবার 
পুজি যথেষ্ট নয় তখন যে আকুলি বিকুলি, ত1 অনেক সময় তোৎলামীর কারণ । 
তার পাওনা আদরে কম পড়ছে এমন মানসিক অশান্তি বা! ঈর্ষা শিশুর তোথলামী- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে । একটি ছোট শিশুর তোৎ্লামী সুক্ হ'ল, 
যেদ্দিন ভার ছোট্ট নতুন আর একটি বোনকে নিয়ে মা হাসপাতাল থেকে ফিরে 
এলেন। বাবা বাড়ীতে হঠাৎ খুব ধমক ধামক করেছেন এর পরেই আর একটি 
শিশুর তোত্লামী সু হ'ল । মা ভয়তে। খুকুর বাহাছুরী "দেখাবার জন্তে খুকুকে 
নৃতন একদল অতিথির সামনে সদ্য-শেখা কবিতা৷ আবৃত্তির জন্য দাড় করিক্সে 
দিলেন, হয়তো তার পরেই স্তর হ'ল খুকুর তোৎ্লামী। ৮ (অনেক 
মনোবিজ্ঞানীর মতে বেয়ে বা ন্টাটা ছেলেদের জোর করে অভ্যাস পরিবর্তন 
করিয়ে ডান হাতে কাজ করাতে চেষ্টা করালে তোৎ্লামী দেখা যায় । অনেকে 
মনে করেন বেঁয়ে হওয়ারই একটা প্রধান কারণ শিশুর জীবনে মানসিক অশান্তি 
বা সেহের অভাব। 

যদিও এটা খুব মারাত্মক দোষ নয় তথাপি তোৎ্লাকে বন্ধুবাদ্ধবেরা অনেক 
সময় ক্ষ্যাপা । যারা অভিমানী তারা এর ফলে সমবয়সীদের সঙ্গ এড়ায়ঃ 
বিমর্ষ হয়ে পড়ে, এট! তাদের ব্যক্তিত্বস্ফুরণের পরিপস্থী, এতে বুদ্ধির দিক থেকেও 
তারা কথনো কিছুটা পিছিয়ে পড়ে । 

তোৎ্লামীর লক্ষণ দেখা ছেলেই পিতামাতার সতর্ক হওয়! উচিত । শিশুর 
শারীরিক কোন কারণে এটা হয়ে থাকলে বিশেষ করে ডাজ্জারের পরামশ 
নেওয়। দরকার হতে পারে । সর্বক্ষেক্রেই শিশুর পরিবেশে অশান্তি, উদ্বেগ ও 
উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধান করে তা দুর করা প্রয়োজন । পিতামাতা, শিক্ষক, 
ভাই বোন বদ্ধু্দের কাছে স্সেহ ও সহানুভূতি পেলে সহজেই এটা সেরে 
যেতে পারে । কিন্তু বাপ-ম! এর জন্যে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা করলে তাও 


পপ শাাশাি্পীশাপিপটী 
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৫৫৪ শৈশব কৈশোরের কয়েকটি সমস্যা 


ভাপ নয়। এটা শিশুর উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। তার সঙ্গে 
্বাভাবিক বাবহার কর! দরকার, তার ক্রটির জন্তে অতিরিক্ত দয়া দেখালেওঃ 
শিশু মনে মনে বিরক্ত হয়। শিশুর দেহ মনের সমস্ত বৈকল্যের চিকিৎসার 
বেলায়ই পিতামাত? ও শিক্ষকের একথা ল্মরণ রাখা ভাল যে স্বচ্ছ বুদ্ধি-মার্জিত 
সহানুভূতি শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। 

নথ কামড়ানো (ট5ঃ] 11625)- স্কুলের নীচু ক্লাসে কোন কোন, 
ছেলেমেয়ে নিশাহার হলে নখ কামড়ায় । কথনে। কখনে। এর ফলে নখে ঘা 
হয়ে যায় । কোন কোন ছেলেমেয়ে বিষম রেগে গেলে বা ভয় পেলে মাথ! 
ঠোকে 0১5৪৭ 138:75175) বা নিজের গায়ের চামড়া খোটে। এ সবই 
অনুভূতির জীবনে অস্বস্তি বা অসন্তোষের লক্ষণ । হয়তো বাপ মা বা শিক্ষক 
মারধোর করেন, জোরে গালাগালি করেন এতে শিশু নিজের উপর ভরসা 
হারিয়ে ফেলে, অসহায় বোধ করে। কথনো কখনো বদরাগী শিক্ষক বা 
পিতামাতার উপর শোধ তুলবার আকাঙজ্ষাটা নিজের উপর পীড়ন দ্বারাই 
পরোক্ষভাবে মেটায় ।১১ কখনো কথখনে। এমনি করেই সে হয়তো দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চায় তার ন্রেহবঞ্চিত হৃদয়ের অভিযোগ জানায় । 

বোঝা শক্ত নয়, এর চিকিৎস] হচ্ছে শিশুর জীবনে, ভয় রাগ বা অশান্তির 
কারণটি খোজ করা। শাস্তি দিয়ে তাতুর করার ফল বরং উপ্টো হয়। যে 
সব ছেলের এ অভ্যাস আছে তার্দের ভয়ের গল্প পড়তে না দেওয়া, ভয়ের ছবি 
না দেখতে দেওয়া উচিত । মেয়ের বেলায়, তাকে আদর করে সুন্দর নেইল 
পলিশ ইত্যাদির সেট উপহার দিলে উপকার হতে পারে । পল্সিশ দিলে তার 
হাত ন্ুুন্দর দেখায়, মানুষে প্রশংসা করে, এ দেখলে আর মে নথ কামডে 
হাতের চেহার। কুণ্তী করবে না ।১২ 

শয্যামুজ্ম (5:17057555 ০:10505/560175)--একেবারে বাচ্চার ছু তিন বৎসর 
পর্য্যস্ত বিছানায় মোতেই। প্রন্রাবট। ধরে রাখাট।ও শিক্ষা সাপেক্ষ । ছোট 
শিশু সেটা আয়ত্ত করতে পারে না । তবে বিছানা ভিজে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, 
শোবার আরাম নষ্ট হয়, ম! বিরক্ত হন এ কথা অস্পষ্টভাবে শিশু বোঝে । আর 
অনেক মাই ছোট বয়স থেকেই বিছানার বাইরে নিদিষ্ট সময় পরে পরে 
শিশুকে প্রম্রাব করান। এ সব থেকে অভ্যাসট। অধিকাংশ শিশুই আয়ঙ্ত 
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শয্যামুত্র ৫৪৫. 


করে ফেলে আর একটু বড় হুলে বিছানায় মুতলে সবাই ঠাট্টা করে, বাবা ম* 
হয়তো! শান্তি দেন, মানুষের কাছে লজ্জা পেতে হয় কাজেই অধিকাংশ শিশুই 
সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যায় ৬৭ বৎসর পর্য্যস্ত বিছানায়, 
মোতার দৃষ্টাস্ত কম নয়। কখনো কখনো দশ বারো বৎসর পর্য্যস্তও এ 
বদভ্যাস দেখা যায়। এমনকি পরিণত বয়সেও বিছান। নষ্ট করে এমন মানুষ 
আছে ।১৩ 

কোন দৈহিক কারণ ষথা মৃত্রাশয়ের পেশীর দৌবণল্য এর মূলে থাকতে পারে। 
শিশুকালে বিছানার বাইরে নিয়মিত সময়ে প্রস্রাব করবার অভ্যাসটির অভাবও 
এর কারণ হ'তে পারে । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পশ্চাতে মানসিক 
অশান্তি থাকে। তীতু, অভিমানী ছেলেদের মধ্যে এ বদভ্যাস বেশী দেখা 
যায়।১৪ 

নৃতন একটি ভাই বা বোন জন্মালে অনেক শিশু বিছানায় মুততে সুরু করে। 
তার মায়ের ত্সেহের অংশীদারকে শিশু খুসীর চোখে দেখে না। মার দ্দেহ সে 
আর পাবে না এমন ভয় শিশুর মনে জাগে ।১৫ মার উপর তার রাগ ও 
অভিমান হয়। সেতার নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় আর বাবা 
মার উপর রাগ (227555755 05511)5) প্রকাশ করে। শধ্যামৃত্রের এও একটা 
প্রধান কারণ ।১৬ মা অল্পবয়সে মারা গেলে শিশুদ্দের অনুভূতির জীবনে 
প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে শধ্যামুত্র দেখা যায়। মা-নরা অথবা 
পরিত্যক্ত শিশু, যারা নাসবীতে মানুষ হচ্ছে তাদের মধ্যে এ অভ্যাস বেশী দেখা: 
যায়। মায়ের ম্সেহের অভাবে শিশুর কতরকমের যে বৈকল্য দেখা দেয়, তা 
বর্তমানের শিশুমনোবিজ্ঞানীর! বনু পর্যবেক্ষণ দ্বার! জানতে পেরেছেন । 

এ রোগ সারাবার উপায়--শিশুর দৈহিক ক্রটি আছে কিন! এট। পরীক্ষা 
কর এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসা করানো উচিত । নিয়মিত সময় বিছানার 
বাইরে প্রম্রাব করানো অভ্যাসটির দিকে মার দৃষ্টি দেওয়া উচিত । তবে এ 
বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে শিশুকে উত্যক্ত ও উদ্বিগ্ন করে ভুললে ফল অনেক 
সময় উল্টো হয়। রাত্রে শোবার আগে প্রস্রাব করানে। উচিত। রাত্রে জল 
কম খেতে দ্রিলে অথবা গ্লুকোজ খেতে দিলে উপকার হতে পারে । কিন্ত সকলের 
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৫৫৮ শিঞ্জর স্থান মায়ের কোলে 


থেকে তিছিন্ন হচ্ছে, সেহবঞ্চিত পারিবারিক পরিবেশ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে । 
সেখানে সমস্তা তাই, শিশুর জীবনে ও শিক্ষায় মাতৃদ্সেহের জীবন্ত স্পর্শের অভাব 
থেকে উদভৃত। 

সেখানে ছোট শিশুদের শিক্ষার ভার, নার্শারী ও কিগারগাটেন্‌ স্কুলগুলির 
উপর রয়েছে । ইংল্যাণ্ডে এই নাসারী স্কুল স্থুর হয়, যখন থেকে সেদেশে 
শিল্পোন্নতির গোড়াপত্তন হয়। তখন যে লব দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ শ্রমিকরা, 
ফ্যাকুটরীতে কাজ করতে যেতো, তাদের ছেলেমেয়েদের দেখে শুনে রাখাও 
কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করা ক্রমেই বেশী প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। একশত 
বৎসরেরও কিছু আগে দরিদ্র শ্রমিকদের নোংরাপল্লীতে .রবাটণওয়েন্‌ নাসণরী 
স্কুল প্রথম স্থাপন করেন। সেখানে মায়ের কাজে বেরিয়ে যাবার পথে, ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের রেখে যেতেন । সন্ধ্যাবেলা আবার বাড়ী ফেরার পথে 
তাদের নিয়ে যেতেন বাড়ীতে । সারাদিন ওয়েন ও তার স্ত্রী এ ছোটদের 
আগলাতেন, ঘুম পাড়াতেন;ঃ খেতে দিতেন আর খোল] আলো বাতাসের 
মধ্যে, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে, তার্দের নান বিষয় শেখাতেন। প্রথম প্রথম 
জনসাধারণ কিন্তু তার এই পরীক্ষাকে সৃষ্টিতে দেখে নি। লোকে ভাবতো, 
ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খাওয়া হচ্ছে, ওরা প্জংলী” হচ্ছে । বেত না মারলে 
বুঝি পড়াশোন] হয় ?- বড়লোক আর মধ্যবিতদ্দের ছেলেমেয়েরা তো, ওয়েন এর 
স্কুলে যেতোই না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, এই নাসণরি ক্কুল জনপ্রিয় হয়ে উঠতে 
লাগলো । ছেলেমেয়েদের মায়েদের যেখানে ঘরের বাইরে খাটতে যেতেই হয়, 
তাদের জন্যে, নাসারী স্কুল তো খুব বেশী দরকারী ছিল। ইংল্যাণ্ডের 
নাসণরী স্কুলের আধুনিক রূপ দিয়েছেন, ছু'বোন- মার্গারেট ও র্যাসেল, 
ম্যাকৃমিলান্। নার্সারী স্কুলগুলি এখন স্মুশিক্ষিতা শিক্ষিকার চালান 
এবং নেখানে শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষা, ব্যায়াম-চচ্চা এবং প্রাথমিক শিক্ষার 
সুব্যবস্থা আছে । এখন শুধু “দরিদ্র শ্রমিকদের সম্ভতানের! নয় মধ্যবিভ ও 
ধনীদ্দের দুলালেরাও নার্সাপী স্কুলে সুশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। গত মহাযুদ্ধের 
সময় বিমান-আক্রমণ থেকে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্ষা করবার জন্থ্ে 
নগর অঞ্চলের অধিকাংশ শিশুকে পিতা-মাতা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষিকা এবং নার্সদের পরিচালনায় 
রাখবার ব্যবস্থা হয়। এর ফলে নার্সারী দ্ধুলের সংখ্যা স্বভাবতঃ খুব স্বৃদ্ধি প্রায়। 
দেশে নাসণরী চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং বহুক্ষেত্রে সরকার এ স্কুলের 


শিশুর স্থান মায়ের কোপে ৫৫৯ 


পরিচালনার ব্যয়ভার বহন কচ্ছেন। এতে যে জনলাধারণের অনেকখানি স্ুবিথে 
হয়েছে, শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এই সঙ্গে সঙ্গেই দেশের 
শিশুদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির ফলে, শিশুদের চিকিৎসার জন্যেও তাদের স্বাস্থ্য 
সম্পর্কে পিতামাতাকে উপদেশ ও সাহায্য দেবার জন্তেই অনেক হাসপাতাল, 
ক্লিনিক ইত্যাদি খোলা হয়েছে। স্কুল গুলিতেও খেলাধুলা, ব্যায়াম ও নিয়মিত 
ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে' শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি 
যথেষ্ট দৃষ্টি দেত্তয়া হচ্ছে। এ সবই হচ্ছে নাসশরী স্কুলের ভালর দ্বিক। 
আমাদের দ্বেশেও এ রকম নাসণরী স্কুপ অনেক খোলা দরকার । আমাদের 


দেশে, অধিকাংশ পিতামাতার আথিক সাধ্যও নেই, মানদিক যোগ্যতাও নেই 
বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের উপবুক্ত শিক্ষা দেবার । দেশের জনমত সচেতন হু'লে 
এ বিষয়ে অর্থাভাব সতেও, দৃষ্টি দিতে সরকার বাধ্য হবেন । 

কিন্ত এর মন্দের দিক আছে । এবং সেটাই ধিশেব করে, এই সম্মেলনে 


আলোচিত হয়েছিল । এই নাসারী জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ফলে দেখ! 
ষাচ্ছে-_বাপমায়ের! ক্রমশঃই তাদের ছেলেমেয়েদের সন্বন্ধে দায়িত্বটা ঝেড়ে 
ফেলে, সরকারের কাধেই সবটা বোঝা চাপাতে চাচ্ছেন। যাদের সঙ্গতি 
আছে, বথেষ্ট শিক্ষাও আছে, তারাও তাদের ছোট বাচ্চাদের নাসরী ম্কুলে 
পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাচ্ছেন। ডে-নাসর্শরীতে ছেলেমেয়েদের দিনের 
বেলায় রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার স্ুবন্দোবস্ত আছে। বিকেলে ছেলেমেয়ের! 
বাপমায়ের কাছে ফিরে যায় । কিন্তু রেসিডেন্সিয়াল বা বোডিং হাউস নাসণরীও 
আছে-_যেখানে শিশুরা সম্পূর্ণভাবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, শিক্ষিকা ও 
পরিচারিকাদ্দের তত্বাবধানেই থাকে-ছুটি-ছাটায় অভিভাবকদের কাছে ফিরে যায়। 
যার পিতৃমাতৃহীন, যার! নাম গোত্রহীন, যাদের হয়তে। বা রাস্তায় কুড়িয়ে 
পাওয়। গেছে, অথবা যেখানে পিতা) মাতা! বা উভয়ের কুৎ্সিৎ রোগ বা অপরাধের 
জন্ত আদালতের হুকুমে বিচ্ছিক্ন করে নিয়ে আসা হয়েছে--তাদের জন্তে এ 
জাতীয় বোভিং স্কুলের খুবই দরকার আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেখানে সঙ্গত 
কারণ নেই, সেখানেও ছোট শিশুদের বোডিং স্কুল বা নারীতে পাঠাবার 
ঝেক বেড়ে গেছে । তেমনি শিশুর] 'রুগ্ন হলে, হাসপাতালে বা ক্লিনিকে 
পাঠাবার উৎ্সাহও আগের তুলনায় বেড়েছে । শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে 


বারের আগ্রহ আছে, এমন সমস্ত বিশেধজ্ঞর1 কিন্ত বলছেন বাপ মায়ের কাছ 
থেকে ছোট শিশুদের এ বিচ্ছেদ তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী । বিশ্বস্বাস্থ্য- 
সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগের প্রধান ডাঃ জি, আর, হারগ্রীভস্‌ 


৫৬৯ শিশুর স্থান মায়ের কোলে 


বলেছেন, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে ছ-মাস থেকে সাড়ে তিন বৎসক্প' 
পর্য্যস্ত শিশুকে মায়ের ফাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তদওয়? শিশুর পক্ষে হানিকর । 
এতে সমস্ত শিশুরই মানপিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়; শৈশবের এই আকন্মিক 
মানসিক আঘাত পরবর্তা জীবনে নান! ব্যবহারের বিকারের কারণ হয়। অথচ 
বর্তমানে মায়ের থেকে শিশুদের ঘখম কোডিং হাউসে বা ক্লিনিকে বিচ্ছিন্ন 
করে দেওয়া হচ্ছে-_তা1 হচ্ছে নিতান্ত স্বেচ্ছায় এবং অনিবার্ধ্য কারণে । তিনি 
আরও বলেছেন, অসুস্থ হলে ছোট শিশুদের হাসপাতালে পাঠানো হয়, এ 


যুক্তিতে যে সেখানে সুচিকিৎসা হবে। কিন্তু এতে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের 
অপুরণীয় ক্ষতি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা নিশ্রয়োজন এবং অমার্ভভনীয় 


নিষ্ঠুরতা! । 


ডেরোথী বালিংহাম্‌ ও আন্ঠা ফ্রএড. (বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড_ 
ক্রএডের তণ্নী ) বিগত যুদ্ধকালে যে সব শিশু পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভির 
নাসণশরীতে প্রেরিত ও লালিত পালিত হয়েছে তাদের সন্বদ্ধে বহু পর্য্যবেক্ষণ 
ও পরীক্ষার স্থযোগ পেষেছেন । তার! প্রসিদ্ধ হ্াম্পক্টেভ নাসণরীর অধীনে 
কাজ করেছেন এবং এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের প্রচুর স্থুযোগ লাভ 
করেন। তাদের অভিজ্ঞতার ফলাফল এবং টবজ্ঞানিক সিদ্ধাস্ত তারা ”ইনফ্যাণ্টস্‌ 
উইদাউট, ফ্যামিলিজ৮ এবং *ইয়ং চিল্ড্রেন্‌ ইন্‌ ওয়ার টাইম্‌', এ ছুটি বইয়ে 
বিবৃত করেছেন । তাদের মুল সিদ্ধংস্ত হচ্ছে এসব নাসণরীতে শিশুদের দৈহিক 
যতু বাড়ীর চেয়ে অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয় কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
শিওুদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। কিন্তু মানসিক ও অনুভূতির জ্মুস্থ 
বিকাশ অনেকে ক্ষেত্রেই ব্যহত হয় এবং এ শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনোব্বক্তি 
নিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। পিতামাতার ন্মেহের অভাব এর নানা কাল্পনিক 
বিকলের মধ্য দিয়ে পুরণ করতে চেষ্টী করে । তাদের মতে শিশুরা দিনের 
অনেকট1 অংশ এবং রাত্রিতে বাড়ীর পিতামাতার পরিবাবের স্বাভাবিক 


পরিবেশে থাকবে এবং দিনের কিছু অংশ অন্যান্য ছেলেমেযের সঙ্গে একত্র হযে 
নাসর্শরী বিদ্যালয়ে কাটাবে এ ব্যবস্থা সব দিক থেকে বাঞ্চনীয় । 


মাতৃন্সেহ-বঞ্চিত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছ এমন কোন 
প্রমাণ দেখা যাচ্ছে কি? হ্যা, সে প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যাচ্ছে । শিশুদের 
মধ্য মানদিক রোগ বা অসুস্থতার সংখ্যা! আগের তুলনায় বেড়েছে । যেসব 
শিশু পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছে ন1 তাদের সংখ্যা 
বাড়ছে, শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে । এ নিয়ে সে দেশের 


শিশুর স্থান মায়ের কোলে ৫৬৯ 


চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ্রা চিস্তিত ভয়ে পড়েছেন। এ সম্মেলনেই আর 
একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ভাং ক্রিক বলেছেন, যর্দিও শিশুপালন ও 
চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেবার উপযুক্ত ক্লিনিকের সংখ্য। উল্লেখযোগ্য 
ভাবে বেড়েছে কিন্তু গত কয় বৎসর ধরে শিশুদের মানসিক বিকার যার চিকিৎসা 
প্রয়োজন এর সংখ্যা ক্রমে ধীরে ধীরেই বেড়েই ঘাচ্ছে এরং এটা একটা আতঙ্ককর 
এবং অত্যন্ত জরুরী সমস্যায় দাড়িয়েছে । 

এই সন্মেলন যখন বলেছিল, তখন অন্টাব্র অন্থরূপ আর একটি সম্মেলনও 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেট! হচ্ছে ন্যাশন্যাল বেবী ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর বার্ষিক 
অধিবেশন । সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল, অপরাধের জন্য অভিযুক্ত শিশু 
(01221076া7 27 ৮600191৩) | সে সন্মেপনেও মিসেস্‌ ডব্লিউ, ই, ক্যাভানা 
(ইনি বামিহাম বিশ্ববিদ্তালয়ে সোস্যাল ই্রাডিজ-এর অধ্যাপক, এবং বামিংহাম 
শিশু-বিচারালয় ও জুভেনাইঙ্গ কোর্টের একজন সদস্য শিশুছ্ের অপরাধপ্রবণতা 
বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তিনিও এ অবস্থার কারণ নিদেশি করতে 
গিয়ে বলেছেন যে, এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত উপনীত, হওয়া অত্যন্ত কঠিন হলেও 
আধুনিক অধিকাংশ পরীক্ষার ফল এই যে এঁর সর্ধপ্রধান কারণ হচ্ছে, 
অসস্তোষজনক পারিবারিক পরিচয় । সিরিল বার্ট তার €দ্দি ইয়ং ডিলিকোয়েপ্ট” 
নামক প্রামানিক গ্রন্থে ব্ছ গবেষণার পর শিশুর অপরাধ্প্রবণতার পনেরোটি 
প্রধান কারণ নিদদেশ করেছেন ; তাতে গৃহে পিতামাতার ম্মেহে এ স্মুশাসনের 
অভাবকে প্রথম স্থান দ্বিয়েছেন) এবং আশ্চর্য মনে হলেও, দারিদ্রের স্কান 
নিদেশ করেছেন, প্রায় সর্বশেষ । শিশুদ্ধের অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই 
দেখা যাচ্ছে সম্তানদের প্রতি অমনোযোগ বা নিষ্ঠুরতার অপরাধে দণ্ডিত, পিত। 
বা মাতার সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়েছে । ১৯৩৯ সালে এ সংখা! ছিল ৩৫৩, 
৯৯৪৬ সালে ৬২৭; ১৯৪৯এ ৪৮৮১ ৯৯৫* সালে ৫১০, আর ১৯৫১ সালে সংখ্য! 
ঈাড়ায় ৫৬১* | সমাজ-বিজ্ঞানের পঙ্িিতের এ ছু”টি ঘটনাকে কার্ধকারণ সন্বন্ষযুক্ত 
বলে মনে করেন। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে দেখা! যাচ্ছে পারিবারিক জীবন শিথিল 
হচ্ছে, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে । তাঈ ভাঃ মিজজেেড ক্রীক 
স্বাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন । তিনি আশঙ্ক। প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান 
সমাজে এমন সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে হয়তে। সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক জীবন 
পূর্বাপেক্ষ। কঠিন হয়েছে । শিশু যেখানে মায়ের দেহের নিশ্চিস্ত নির্ভর থেকে 
বঞ্চিত, সেখানে সে মানপিক স্থ্থর্যে হারায় এবং সেখানে সে সবল ও নিঃশক্ক 


শু 


